ভাতের অর্থণীতি 


কলিকাতা উত্তরবঙ্গ, বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্ঠঠলয়ের 
দ্বিবাধষিক ও ত্রিবাষিক বি, এ ও বি. কম 
শ্রেণীর জন্য লিখিত । 





অধ্যাপক হরশখকর ভক্টীচাষ এম এ 
প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, 
বর্ধমান রাজ কলেজ: বর্ধমান 


চ্যাটাজি পাব লিশার্ঁ 
১৫, বন্কিম চ্যাটাজি স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক £ 
বি, চ্যাটাজি 
চ্যাটাজি পাবলিশার্স 


১৫) বঙ্কিম চ্যাটাজি স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


তৃতীয় সংস্করণ ; জুলাই ১৯৬৪ 


মুদ্রাকর £ 
শ্রীভোলানাথ হাজরা 


৩১, বাছুড বাগান স্ট্রীট, 
কলিকাতা-৯ 


তৃতীয় সংক্ষরণের ভূমিকা 


'ভারতের অর্থনীতি” পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । এই 
সংস্করণে ইহার সকল অংশ প্রায় সম্পূর্ণ নৃতনভাবে পুনলিখিত হইয়াছে, কার্যত 
ইহাকে নূতশ বই বলা চলে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্থবিধার কন্ঠ কলিকাতা ও 
বর্ধমান বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিঃ এ ও বি, কম শ্রেনীর সর্বাধুনিক প্রশ্নসমূহ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। আশা করি, শ্রদ্ধেয়, উল ছাত্রছাত্রীগণের নিকট এই, 
সংঙ্করণ আদৃত হইবে। 


বর্ধমান রাজ কলেজ 
ভ্রলাই-_-১৯৬৪ ৃ হরশংকর ভট্টাচার্য 


৫ 


ে 


বিষয়সূচী 
বিষয় পৃষ্টা 


তন্ুুম্নত অর্থনীতি £ 0:506106৮5101960 [০01,005 , 

ভারতের ন্তায় অনুনত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য-_- 

ভারত কিরূপে অনুন্নত দেশৌ পরিণত হইল-_-অপুর্ণোন্নত দেশের 

অর্থ নৈতিক কাঠামো! ও গতিধারা বিশ্লেষণ, কেন অপূর্ণোননত 

থাকিয়। যাইতেছে ও উন্নতি হইতেছে না--অনুণীলনী ১--১৮ 
জাতীয় আস্ম ও দূরপ্রসারী পরিকন্ধন।  বি৪6৫০5৪] 
[10001006 200 [675192064৮6 [01919181105 

জাতীয় আয়ের পরিমাপ--ভারতে জাতীর আরের পরিমাঁপ-_ 

জাতীয় আয় কমিটির হিসাব__ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের 

পদ্ধতি ও অস্থবিধা-_দূর-প্রসারী পরিকল্পনা ও ভারতের 

জাতীয় আয়ে বুদ্ধি-_অন্ুণীলনী তা ১৯--২৮ 
প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহ্থার ব্যবহার £ [৪0915] 
[২6501317099 2770] £1)611 (76111580101. রী 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন-_-ভারতের প্রাকৃতিক 

উপকরণ _তূমি ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন_-ভারতে জমির পরিমাণ 

ভারতে মৃত্তিকা__ভারতের জলবায়ু_-ভারতের কৃষি সম্পদ-_- 

ভারতের খনিজ সম্পদ--সরকারী খনিজ নীতি-_বনসম্পদ ও 

বননীতি__মন্ুণীলনী ও ২৯-_-৫০ 
জনসম্পদ ও দামাজিক শক্তিসমুহ £ 7০০01800 
চ২29001028 200 50019. 1501:065, 

জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধি-_-জনঘনত্ব_জনসংখ্যার জীবিকা 

নির্বাহের ধরন--ভাঁরত কি অতি জনাকীর্ণ জনসংখ্যা ও অর্থ- . 
নৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক---অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সমাজতত্ব_ 

অনুশীলঙ্গী ৮ হী 2 ৫ ১৭ ও 


বিষয় পৃষ্ঠা 
কৃষির গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা! £ [70701057506 ০01 
£৯5110010075 8170 107650186 91029 1101. 

অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা__ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য 
__ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদনক্ষমতার স্বল্নতা__অন্শীলনী ৭১৭৯ 


জমি ও জল ঃ$ জলসেচের অর্থনীতি £ 1,970 & 

৮261 2 [70018 01720105 01 11119 (101. 

চাষের জমির পরিমাণ জলসেচের গুকত্ব_বিভিনন প্রকার 
সেচব্যবস্থা--ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জলসেচের 
প্রসার_-জলসেচের অর্থ নৈতিক প্রভাব ও জলকরের সমস্তা__ 
অনুশীলনী রি রি ৮০:৮৮ 


জমি ও চাষী £ মালিকানা স্বত্ব 2 1.৪ ৪20 


01101596012 18701610016. 


. বতমান কৃষি-স্বত্ব কাঠামোর প্রকৃতি-অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 


প্রাতিবন্ধক- ভূমিস্বত্ব সংস্কার ও ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন__ 
ভূমি-সংস্কারের কার্যহচী ও অগ্রগতি_-ভারতের ভূমি-সংস্কারের 


*সমালোচনাজোতের ভধ্বসীমা নির্ধাবণ_ভূদান যজ্ঞের 


অর্থনীতি-_-অন্রশীলনী রঃ ৮৯-- ১০৮ 


জমি ও চাষী: জোতের আয়তন £ 18190 ৪190 


00116158001 2 6106 21810 01 0310৬801010, 


থণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতা-_-আঘিক জোত-_ প্রতিকারের চেষ্টা-_ 

সমবায় চাষ কাহাকে বলে-_ভারতে সমবায় চাষ প্রথা 

প্রবর্তনের প্রস্তাব __সর্বোন্নত পারিবারিক জোত অথবা সর্বোন্নত 

সমবায়ী জোত--কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ-_- 
অনুশীলনী রঃ 2 ১০৯---১২৯ 
চাষী ও মূলধন 2 0916৮9601 ৪1)0 081169]. 

চাষী ও খণ-_চাষীর খণের উৎস--অবস্থা উন্নতির উপায় £ 
সর্বভারতীয় খণ অনুসন্ধীন কমিটির ম্ুপারিশ--অন্ুশালনী  ১৩০-_-১৪০ 


১৩ ২ 


১৯ ৪ 


১২ 


১৩ 


১৪ 


৪2৬ 8 


বিষয় | পৃ 
সমবায় আন্দোলন : 17০ ০০-০61৪ 6০ 
110৬6171211, 

সমবায় কাহাকে বলে ও ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ইহার 

ভূমিকা সমবার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান 
অবস্থা_-সমবায় আন্দৌোলনেব মূল্য নিরয়__তুতীয় পরিকল্পনা 

ও সমবায় আন্দোলন -অন্গনালনী **০* ১৪১--১৫৭ 
চাষী, বাজার ও দাম £ 0816৮2601, [1910566৪150 

01১০ 11106 | 

কষি পশ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা বর্তমান বিক্রুর সংগঠন উন্নত 

করার উপাঁর ও কার্ধস্চী-_কৃষিপপোর চিরিনা নীতি__ 
অনুশীলনী রি ১৫৮--১৬৮ 
কৃষি মজুর ঃ আসব, কর্মসংস্থান ও বানি 
45501001008] 1,57100161, 017611 11000107065, €1819105- 

[79616 ০ [06016 . 

কষি মজুরপ্রেণীর উদ্ভব_-ক্কষি মজুরদের বর্তমান অবস্থা-_কৃষি 

মজুর অন্থসন্ধান কমিটির বিবরণী-__সমস্তার সমাধান ও কৃষি 

মজুর সম্পর্কে সরকারী নীতি-_বর্তমান অবস্থার গতি পর্যালোচনা 
_-অনুশীলনী নর 5 ২৬৯---১৭ ৭ 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পরিকল্পন। £ 00102070- 

10665 065 01010175670 220160605 2230 11500960782] 

[56 668. 

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়নের ভূমিক__সমষ্টি- 

উন্নয়ন পরিকল্পনা__-পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বলবস্ত্রী-মেহত৷ 

কমিটির অগ্রগতি ও ভৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধস্চী-_শিল্পতালুক 
কার্ধস্থচীর মূল্যায়ণ_-অন্ুণীলনী ""” হিঃ ১৭৮.১৯৩ 
থান্ভের অর্থনীতি £ ০0702105০01 ০০৫. * 
প্রসারশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাগ্ের গুরুত্ব-ভারতের 
খাগ্য-সমস্তা--ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ধারা ও কর্মপন্থা--খাগ্ধ ও 

তৃতীয় পরিকল্পন-_খাগ্শস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য- অনুশীলনী ১৯৪--২০৮ 


বিষয পৃষ্ঠা 


১৫: কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 2 ০০6656৩ 8 9708]1 90915 


১৬ 


৯৭ 


১৮ 


9 


[00501165. 

পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্ধ ও কুটির শিল্পের 
ভূমিকা কুটির শিল্প ও ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-_ 
অবস্থার উন্নতির উপায় __আন্তর্জীতিক পৰিকল্পনা টামের 
স্ুপারিশ-__দ্বিতীর পধিকর্পনাঁর কার্যস্তচী ও কার্ভে কমিটি-_ 
তৃতীয় পরিকল্পনা উন্ননেব কর্মস্চী-_পর্যালোচনা ও মূল্য 
নির্ণয়-_-অনুশীলনী ক ২০৯-_-২২৪ 
শিল্পপ্রসার ও সরকণ্রী শিল্পনীতি; [17005675] 
[0০৬৮6]1010100010 2100 (50৬10770196 001105. 

ভারতের শিল্পোন্নয়ন উচিত কি না_শিল্লোন্নয়নের 
প্রয়োজনীয়তা-_-শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ-_ 
শিল্লোন্নয়নের উপযোগী উপাধসমূহ--শিল্পোন্নয়ন ও রাষ্থীয় 
কাঠামো! £ মিশ্র অর্থনীতি_ভাবতসবকারের শিল্পনীতি__ 


সমালোচনা-__বাষ্ক্ষেত্ বনাম বাক্তিক্ষেত্র ঃ উহাদেব ভুলনা- 


মূলক ভূমিকা ঃ কেন বাষ্রক্ষেত্রেব আরও প্রসার দরকার-_- 
সরকাবী শিল্পে বেসরকারী মূলধন গ্রহণ যুক্তিযুক্ত কি না_ 


ভারতের শিল্পসংবক্ষণ নীতি_-নৃতন সংরক্ষণী নীতি, ১৯৪৯-৫০ 


--বিগত দশকে ভারতের শিল্পপ্রসাব_ অনুশীলনী *৮৮ ২২৫-২৬৬ 
বেসরকারী ক্ষেত্র: শিল্প পরিচালনা £ চ:15566 
০০001 2 [100561191 1] 81796 610) €1)0. 

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সংস্কার 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষ্যৎ-অন্ুণীলনী .... . ২৬৭--২৭৮ 
বেসরকারী ক্ষেত্র ঃ শিল্পে পুঁজি সরবরাহ ; চ0%316 

96০6০ 2 21800561121 15111 206. 

বেসরকারী শিল্পে পুঁজির যোগান ও উৎস- শিল্পে পুজি 
সরবরাহের উপযোগী নুতন প্রতিষ্ঠানসমূহ-_শিল্প পুঁজি 
করপোরেশন-__শিল্প পুজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কার্ধ 
পর্যালোচনা, ইহার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা--রাজ্য- 


২১ 


২২, ৪ 


[1০ ] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
পুজি সরবরাহ সংস্থাসমূহ__জাতীয় শিল্পোনয়ন সংস্থা লিঃ 
_-রিফিনান্প করপোৌরেশন-_জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা 
ভারতীয় শিল্পখণ ও বিনিয়োগ সংশ্থা-ভারতে শিল্পপুজির 
নিজ সরবরাহ ব্যবস্থা_-ইউনিট ট্রাষ্ট অনুশীলনী .... ২৭৯--৩০২ 
বৈদেশিক পুঁজি £ 50£518. 0৪01651, 
ভারতে বিদেণী পুঁজির পরিমাণ_ভারতে বিদেশী পুঁজির. 
গুরুত্ব_-বৈদেশিক মূলধন ; সরকাঁবী নীতি ও ভবিষ্যৎ সম্তাবন! 
--তনধীলনী ব ৩০৩---৩১৩ 
কষ্ষেকটি শিল্প ও কেকা পা, মাওঃ [10 008- 
0165 2180 ০৮ চ1:00161005, 
তুলাবন্থ শিল্প-_পাঁটকল শিল্প-_-চিনি শিল্প__কয়ল৷ শিল্প 
লৌহ ও ইন্পাত শি্প-_শিল্পের স্থান নির্বাচন--শিল্লের 
আধুনিকীকরণ_ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কেব্দ্রিকতা ব! 
'একচেটিয়।__অনুণীলনী রে ৩১৪--৩৩ন 
সরকারী শিল্পক্ষেত্র 2717 8510 96০০7. 
ভারতে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের প্রসাব ও মূল্যায়ন_-সরকারী 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের সাংগঠনিক রূপ--সবকারী শিল্প পরি- 
চালনার কতিপয় সমন্ত। £ (ক) বন্ুমুখী শিল্পোষ্ঠোগ- (খ) 
পরিচালনাব কাঠামো-গ) পরিচালনার স্বাধীনতা-_(ঘ) 
পার্লামেণ্টের নিয়নত্র--ভারতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের 
দামপীতি এবং মুনাফা নীতি__অনুশীলনী রি ৩৪ ০---৩৫৭ 
শিল্প শ্রমিক ও তাহার সমস্যা 2 [709856758] 
[80০] 2100 12101010179, 
শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা-__-ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন 
ক্ষমতা কম হইবার কারণ_ নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ নিয্নতম 
মজুরি নির্ধারণের সঠিক নীতি-_অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ধুগে 
শ্রমিক সংঘের ভূমিকাভারতে শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিক 
আন্দোলন-_-শ্রমিক আন্দোলনের সবলতা, ছূর্বলতা৷ ও প্রতি- 
বন্ধক-_ শ্রমিক সংঘ সংক্রান্ত আইন-_তর্শরতে শিল্প বিরোধ-_. 


১ 


২৪ 


৫ 


1৮০ | 


বিষয় 

শিল্পবিরোধ-__মীমাংসার  পদ্ধতি__শিল্পবিরোধ মীমাংসার 
বর্তমান পদ্ধতির যৌক্তিকতা-_ভারতে শ্রমিক কল্যাণ_-ভারতে 
সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা-_-শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক 
শ্রেণীর অংশ গ্রহণ- শ্রমিকদের মুনাফার অংশ প্রদান ও 


, পৃষ্ঠা 


বোনাসের সমস্তা-_তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনীতি-_-অনুণীলনী--৩৫৮--৪*৭ 


বেকারি ও কর্মসংস্থান £ [00106101010 5 76186 217৫ 
11701010572 677 €. 

ভারতে বিভিন্নরূপ বেকারী ও উহার কাঁরণ-_বেকারি ও অর্থ 
নৈতিক পরিকল্পনা-_-ত্তীয় পরিকল্পনা ও কর্মসংগ্থান__ 
ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্য £ 
21891901818 0 70151610 €906 17) 117068. 
পরিবহন, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও ভারতীয় পরিকল্পনা__ ভারতের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রেলপথ-_ভারতীয় বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস_-(ক) যুদ্পূর্বকালে বৈদেশিক 
বাণিজ্যেব্ব বৈশিষ্ট্য ; (খ) যুদ্ধকলে ও যুদ্ধোত্তর কালে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে পরিবতন-_দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার দরুণ পরিবর্তন 
_পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাসমূহ ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 
_-ভারতে লেনদেন ব্যালান্স ও পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাসমূহ 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারগানি প্রসারের গুরুত্ব, প্রতিবন্ধক ও 
পদ্ধতি--তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি-বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপায়- 
সমূহ__রাষ্্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন-- ইউরোপীয় সাধারণ 


৪ ০৮----৪২১ 


বাজার ও ভারতবর্ষ-_-অন্ুণীলনী রি ৪২২---৪৫৫ 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 2 1107065 ?0917:66 
৪280 13918101185, 

ভারতীয় অর্থের বাজারের কাঠামো ও উহার বৈশিষ্ট্যব_ 
ভারতের রিজার্ড ব্যাক্ক-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ-_মূল্য নির্ণয়__ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ__রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 
কৃষিখণ--ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের ত্রুটি ও রিজার্ভ- 


২৬ 


৭ 


৮ 


২৯ 


| 1৩০ 
বিষয় 
ব্যাক্কের নিয়ন্ত্রণ__্েট ব্যাঙ্ক অব ইওিয়া__দেশীয় ব্যাঙ্ক__ গ্রাম্য 
ব্যাঙ্কিং__রিজার্ড ব্যাঙ্কের বিল বাঁজার পরিকল্পনা--ভারতে 
ব্যাঙ্ক ফেল-_ভাঁরতে আমানত বীমা পরিকল্পনা-_ভারতে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণ- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঘথিক 


প্ঠা 


ও খণনীতি এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়ন--অনুশীলনী ....  ৪৫৬---৪৯৯ 


দ্বামত্তর ও মূলনীতি 21911061656] ৫8০. [51106 [১01105. 
ভারতের বর্তমান মুগ্রীক্ষীতি__মূল্যস্তর ও পরিকল্পনা 
উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মূল্যনীতির রূপ-_মূল্যনীতি গঠনকারী 
বিষয়সমূহ -খাগ্প্রব্যের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি, উহার প্রতিকার 


ও সরকারী ব্যবস্থা_-অন্ুশীলনী ৫০৩---৫১৭ 


বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা ও টাকার বৈদেশিক মূল্য £ 


[01299] 00176100% 53506]7) 2120] 2611781] 106 


00106 ২111066. 


নোট প্রচলনের নীতি ও রিজার্ভ ব্যবস্থা টাকার বহির্মল্য 
হ্বাস_ বর্তমানে বহির্মূল্যে আরও হাস অথবা বহিমুল্য বৃদ্ধি 


--অন্থুনীলনী ৫ ৫১৮৫ ২৬ 


রাষ্রীয় অর্থনীতি : ০8৮]110 ?1)91809. ্ 

যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্তা- _কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয়ের প্রধান উতৎ্ন ও ব্যয়ের বিষয়সমূহ-_ফিনান্স 
কমিশন সমূহ-_তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট--কর 
অনুসন্ধানী কমিশনের বিবরণী-_-কর ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে 
অধ্যাপক কালডরের রিপোট- রাজ্য সরকারগুলির আয় ও 
ব্যয়-স্থায়ত্বশীসনমূলক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়_-ভারতের 


জাতীয় খণ-_বৈদেশিক খণ পরিশোধের সমন্ডা- অনুশীলনী ৫২৭--৫৫১ 


কয়েকটি কর ও সামশ্রিক কর-কাঠামো £ চাও , 


9565 81700 €176 0 9 91110060215, 

আমদানি-রপ্তানি শুন্ক-আয়-কর- মূলধনী লাভ কর-_ 
সম্পদ কর-_ ব্যয় কর--দান কর-মৃত্যু ক-_আবশ্ঠিক সঞ্চয়-_ 
আমানত পরির্কল্পনা_ভারতের কর কাঠামো ও তাহার বৈশিষ্ট্য 


৩১ £ 


[ ॥* ] 


বিষয় প্‌ষ্া 
_উন্নয়নের উদ্দেপ্তে অর্থসংগ্রহের উৎস হিসাবে করপদ্ধতি-_ 
দেশরক্ষা ও উন্নয়নের জন্ত অর্থসংগ্রহ-_-অন্থুশীলনী .... ৫৫২-৫৮৪ 


প্রথম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা, 16 [496 চগ০ 


০৪1: 1122, । 

স্বাধীনতার পূর্বে পরিকল্পনার প্রচেষ্টা--প্রথম পরিকল্পনার 
সংক্ষিপ্তসার- প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও কৃষি__প্রথম 
পরিকল্পনা ও শিল্প--প্রথম পরিকল্পনার অর্থ-সংগ্রহ-_-প্রথম 
পরিকল্পনার ফলাফল-_প্রথম পরিকল্পনার বিচার- _অনুীলনী ৫৮৫-_-৬০০ 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পন1; 7৫ 5০০০70 


চ৬০ 6৪1 1১181. 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার__দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি: 


৩২ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও শিল্প-_ধ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি ও 
অভিজ্ঞতাদ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি দিক সম্পর্কে 
সমালোচনা-__প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনা-দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ-_১ | কর আদীয় ২। জনসাধারণের 

নিকট হইতে খণ_-৩। অন্তান্ত উত্স__ও | ঘাটতি ব্যয়__ 

বিগত দশকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনয ও ভারতের অর্থ- 

নৈতিক অগ্রগতি_ পরিশিষ্ট; অনুনত দেশে ঘাটতি ব্যয়, 
ুদ্রাক্ফীতি ও মূলধন গঠন__অনুণীলনী ” ৬০১_-৬৩৬ 
তৃতীয় পঞ্চবাবিক পরিকল্পন1 ; 11,6 177800 চঃদ৫ 

২০৪1 771217. 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার রূপরেখা -__তৃতীয় পরিকল্পনা ও 
কৃষি- তৃতীয় পরিকল্পনা ও শিল্প-_শিল্প উৎপাদনের স্চক-_ 
তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা 
অর্থ সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে আলোচনা--অর্থ সংগ্রহের উত্স 
সম্পর্ক বিস্তৃততর ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সহিত তুলনামূলক 
আলোচনা-_তৃতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা ও মূল্য নির্ণয়__ 
দেশরক্ষ। ও তৃতীয় পরিকল্পনা--তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি 
সম্পর্কে অন্তবর্তীকালীন-বিচার-_ভারতের তিনটি পরিকল্পনার 
তুলনা-__-_-আগামী চতুর্থ পরিকল্পনার আভাস-_অন্ুীলনী ৬৩৭_-৭০০ 


৯. 


অনুন্নত অর্থনীতি 
(021610৩%617760 12০019017 
ভারতের স্তায় অনুষ্পত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈ শিষ্ট্য 


(017878082715 005 0£ 186 6000000216৪ 01006075 01 218 01027 
46৮ 610720 60013 020 217৩ ] 2019) : 


পৃথিবীর সকল দেশের দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকাইলে স্পষ্টভাবে দেখা 
যান, প্রতিটি দেশ অর্থনৈতিক বিষজ্ম সমান স্তরে উন্নত নয়। কোন দেশ 
বিশেষ উন্নত, আবার অনেক দেশ খুবই অন্থরত। ভারতবর্ষ একটি অনুন্নত 
জার (02308৮107960) ঝ। অপূর্ণোন্নত (010061055€101750) 
পার্থকা থাকা সত্বেও দেশ, পৃথিবীর অনান্য অনুন্নত ও অপুর্শোক্তত দেশের মত 
সাধারণ বৈশিষ্টাুলি এই বিষয়ে তাহার কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 
উঠা এই সকল প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাঠামো 
ও বৈশিষ্ট্গত অনেক পার্থক্য আছে ঠিকই, কিস্ত সাধারণ- 
ভাবে কতকগুলি দিক আছে যাহারা সর্বত্র মোটামুটি সমান। নাইজিরিয়া ও 
গ্রীস, ব্রেজিল ও থাইল্যাণ্ড, মিশর ও স্পেন, ভারত ও পাকিল্তান প্রত্যেকের 
অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথক হইলেও ইহাদের মধ্যে সকলের ক্ষেত্রে প্রকাশমান 
এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া বাহির করা যায়**। . 
অর্থ নৈতিক অনুন্নতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যার সেই দেশের 
প্রাক্কৃতিক সম্পদ ও উপকরণের স্বল্প উন্নতি । সকল অনুন্নত দেশে উপকরণের 
হারা রকার পরিমাণ অল্প নয়, উপকরণের পরিমীণের অভাব উন্নতির 
অপূর্ণ ব্যবহার পথে বাঁধা_এমন বলা যায় না। আসল কথা হইল কোন 
দেশে প্রীকৃতিক সম্পদ থাকিলেই আপনা-আপনি উন্নতি 
হয় না, অন্তান্তি শক্তির চাঁপে ষখন উন্নয়নের পরিবেশ দেখা দেয়, একমাত্র 


সং ১০০৬1511৬26 20585 0৩ 0৫55 6026 210 ছে ০00265129 19০০ 206200091 0106 
45810169510 0৮02 10001561191129, 0102 0000658৭ 1615 9150 1206 02080 000728158৪0 &, 
91001187 065610000907651] 90865 1802 01615010555 ০£ 28000) 0005 88105 15100 81505 
76156 8810)50650 0 1007500 €2৬ ৪9086. 60201010052 601069৭ 0027 2150 102100861468 
27 ডতচ 81158119851 0009610178১ 

[9:0558865 পচে 19701915005 06 11908861191129000, ০৫ 005365৩1015 
00958101165, 00. 28604. ্ 





২ ভারতের অর্থনীতি 


তখনই সেই দেশের উপকরণগুলির উপযুক্ত ও পুর্ণতর ব্যবহার হইতে থাকে । 
যতদিন না উন্নয়নী শক্তিগুলির আবির্ভাব ঘটে, ততদিন হয় উপকরণসমূহের 
খোঁজ-খবর অথব! তাহাদের ব্যবহার অজানা থাকে । অনেক সময় জান, 
থাকিলেও পরিবেশের অভাবে উহাদের ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। 
অন্ুন্নতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল মূলধনের অভাব। দেশে প্রক্কাতির দেওয়৷ 
উপকরণগুলির ব্যবহার হয় নাই বলিয়৷ মূলধন বা! ক্ত্রপাতির অর্ভাব দেখা দেয়। 
মূলধনের অভাব হইল আপেক্ষিক ধারণাঁ, অর্থাৎ পৃথিবীর অন্ান্ট উন্নত দেশে 
বিতরন প্রচলিত মন্ত্রবিগ্ভ। ও মূলধনের পরিমাণের তুলনায় অনুন্নত 
ওব্াবহার কম দেশগুলিতে মুলধনের পরিমাণ কম থাকে । সাধাত্রণত 
এই অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জনঘনত্ব 
বেশি থাকে । জনবৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করিলে মূলধনের অভাব আরও 
সুতীব্র হইয়া দেখা দেয়। 
মূলধনের অভাবের সহিত অস্ুন্নতির আরও অনেক দিক জড়িত আছে। 
মূলধন কম তাহার কারণ লোকের হাতে সঞ্চয় কম, সঞ্চয় কম কারণ মাথাপিছু: 
আয় কম, মাথাপিছু আর কম কারণ চাষী মজুর মধ্যবিত্ত সকলের গড় উৎপাঁদন- 
জার যতো রহ এ উৎপাদন ক্ষমত কম কারণ আমরা' 
ও কম মূলধনের * উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধণের পরিমাণ থুব কম ব্যবহার করি । 
হট মূলধন কম বলিয়াই আমরা! আরও বেশি পরিমাণ মূলধন 
তৈয়ারী করিতে পারিতেছি না। এই ছুষ্টচক্র অন্ুম্নতির একটি বৈশিষ্ট্য এবং 
ইহার ধারকও বটে । ভারতে মূলধনের অভাবের অন্ততম প্রধান একটি কারণ 
হইল দেশে সঞ্চয়ের হার কম, পরিকল্পনার শুরুতে ইহা! ছিল বৎসরে জাতীয় 
আয়ের শতকরা ৫ ভাগ । ছুইটি পরিকল্পনার ফলে সঞ্চয়ের হার কিছুটা বুদ্ধি 
পাইলেও ইহা এখনও তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
যে-হারে পৌছিলে স্বনির্ভরনীল উন্নয়নের জয়যাত্রা সুরু হইতে পারে (12156-০%ি 
0 51150512100. 10 0 ), এখনও আমরা সেই হারে পৌছাই নাই। 
মূলধনের অভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায় অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের ধরন। 
এবং উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে । এই সকল দেশের ক্ৃষি- 
8 রা পার কার্য প্রধানত কোনোমতে খাগ্ঠ-সংস্থানের শ্তরে পরিচালিত 
হয় এবং বিনিয়োগের বেশির ভাগ অংশ কৃষিক্ষেত্রে খাছ 
উৎপাদনের উদ্দেগ্তে নিয়োজিত হইতে থাকে । উৎপার্দনের পদ্ধতিও তাই 


অনুরূত অর্থনীতি ৩ 
শ্ম-প্রগাড় অবস্থায় চলিতে থাকে । মন্ুরির হার কম বলিয়া! উৎপাদনপদ্ধতি 
মূলধন-প্রগাড় করার দিকে ঝৌক আসে লা। মুলধনের অভাবের দরুণ শস্ত- 
সামগ্রী মক্কুত করার ক্ষমতা কম থাকে, পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকে, বিক্রয় 
সংগঠন ক্রুটিপূর্ণ থাকে, উৎপাদক উপযুক্ত মূল্য পায় না। 

মূলধনের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল অনুন্নত দেশে সুদের হার বেশি 
থাকে । সার! ভারত গ্রাম্য খণ অনুসন্ধানী কমিশনের হিসাবে ভারতে সুদের 
হার ২৫% হইতে ৭০%। প্রার্কতিক আবহাওয়া অনিশ্চিত বলিয়া এবং 
ক্র সঞ্চয় রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই সকল সঞ্চয় ম্বর্ণে পরিণত হয়, 
অলঙ্কারের আকারে অনুৎপাঁদক “রূপ ধারণ করে। গুদের হার বেশি অথচ 
অন্ৎপাদকরূপে মূলধন আবদ্ধ করার ঝৌক বেশি-এই আপাতবিরোধী অবস্থা! 
এই সকল দেশের বিশেষ লক্ষণ। 
অনুন্নতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল আমদানি-রপ্তানির কাঠামো ৷ সাধারণত 
এই সকল দেশের রপ্তানির মধ্যে থাকে কৃষিজীত দ্রব্যসামগ্রী এবং আমদানির 
মধ্যে থাকে শিল্পজাত ভোগ্যত্রব্যাদি | .তাহা ছাড়া, সাধারণভাবে, অনুন্নত 
ৰ দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো রপ্তানির উপর নির্ভরশীল 
নিক হইয়া উঠে। মাত্র ছুই-একাটি কূষিজাত পণ্যের উপর 
নির্ভরশীলতা ইহাদের রপ্তানির আর একটি বৈশিষ্ট্য । ইহার 
ফলে উন্নত ক্রেতা দেশগুলি নিতান্ত কম দামে এই ভ্রব্যগুলি ক্রয়ের সুবিধা! পায়। 
আমদানি-রপ্ডানির মধ্যে বাণিজ্য হার (2755 0109) ইহাদের বিরুদ্ধেই 
থাকে | বিদেশের বাণিজ্য সংকট এই সকল পণ্যকে ভর করিয়া অন্ুরূত দেশে 
প্রবেশ করে এবং তাহাদের অর্থ নৈতিক দেহে সংকট্রে আবর্ত সৃষ্টি করে । 
রপ্তানির উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়! এই সকল দেশে বৈদেশিক মূলধন 
প্রবেশ করে এবং সেই মূলধন নিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র থাকে রগ্ডানির উপযোগী 
দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন এবং রন্তানি-বাণিজ্য । জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
নানাদিকে নিযুক্ত না হইয়া ইহার! বিদেশী শিল্পের প্রসারের উপযোগী কীচামাল 
(যেমন, ভারতের পাঁট ) উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে। বাগিচা, খনি, ব্যাঙ্ক 
ও জাহাজ-শিল্প প্রত্থতি বিদেশী মূলধন ও মালিকানায় পরিচালিত হয় বলিয়া 
দেশীয় শিল্পপতিদের আত্মবিকাশের পথ থাকে না। শিল্পবিপ্লৰ ও ধনতন্ত্রের 
বিপুল প্রসার ঘটে না, অথচ শিল্পে একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও কৃষিতে সামস্ততন্ 
পাশাপাশি বিরাজ করিতে থাকে । 


৪ ভারত অর্থনীতি 


কোন অর্থ নৈভিক দেহে উৎপাদনের উপাদানঞ্চলি.ব্চি পুর্বমাত্রীয় চনননীল 
হয় (187০৮ 12001165 ০৫ 5806025 0£ 91005068020, ভাব যতক্ষণ 
না পর্যন্ত উহাদের প্রান্তিক প্রতিদান সকল ক্ষেত্রে সমান হয় ত্বত্ক্ষণ উহার! 
বকেনিনা ও এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে গমনাগষন কবিষ্ডে থাকে । 
চল) কম দেশে অর্থ নৈতিক গতিশীলতা থাকিলে ভাই উপাদানের 
আদর্শস্থানীয় নিয়োগ বিভ্তাস ঘটে এবং উহাদের উৎপাদন- 
ক্ষমত! সর্বাধিক স্তরে পৌছে। অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক দেহে এই গতি- 
শীলত৷ থাকে না, দ্রব্য ও উপকরণের বাজারে বহু অপূর্ণতা (1201577500455 ) 
দেখ! দেয় । এইরূপ দেশে উপকরণগুলি অনেকাংশে অচলনশীল (15373708115) 
জাতি ও বর্ণভে প্রথা ও বহুবিধ কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন শ্রমিকের! পুর্বপুরুষ- 
নির্ধারিত জীবিকা-বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খায়, বৃত্তচ্ছেদ করিয়া নূতন জীবিকার 
সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হয় না। 
অনুরূত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার। প্রতিটি অনুন্নত দেশের অবস্থা সমান না হইলেও এই বিষয়ে 
কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ সকল দেশে পাওয়! যায় । ইহার! হইল £ (ক) অনুন্নত 
দেশগুলিতে সাধারণত জনাধিক্যতার সমস্তা প্রকট, (খ) উন্নত 
৫ | জনসংখ্যা সম্পকাঁয় 
বৈনিষ্টালি * . দেশগুলি অপেক্ষা এই সকল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
সাধারণত বেশি, (গ) অন্তান্ত দিকে বিশেষ চেষ্টা না করিয়াও 
কেবল জনসংখ্যা হাস করিলে মাথাপিছু আসল আয় বৃদ্ধি পাইবে, (ঘ) জনসংখ্যার 
যে-কোন বুদ্ধি দেশের অর্থ নৈতিক অসুবিধা আরও বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া 
তোলে, (ঙ) যিনি আয় করেন তাহাকে বেশিসংখ্যক শিশু, বেকার, ও 
অন্থুৎপাদক ব্যক্তির ভরণ-পোষণ করিতে হয়, ফলে-সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের 
পরিমাণ কম থাকে । 
অনড় ও অচল কৃষি-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার বুদ্ধির ফলে অনুন্নত দেশ- 
গুলিতে বনুপ্রকার বেকারি দেখা দেয় । এই সকল দেশের বেকাপ্সির প্রধান 
রূপ হইল প্রচ্ছম্ন বেকারি । যে কষি-কার্ধ পাঁচ ভাই মিলিয়া! করিতেছে, তাহ 
চার জনেও কর] সম্ভব ; পাঁচজনের মধ্যে একজন একেবারে অপ্রয়োজনীয় । নে 
উৎপাদন হইতে সরিয়া আসিলে উৎপাদনের পরিমীণ কমে না বা সে উৎপাদনে 
(যোগ দিলে উৎপাদন বাড়ে না, অর্থাৎ তাহার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত। একেবারেই 
শন্ত। উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে ইহাদের সরাইয়া আনিলে মোট উৎপাদন 


পাত অর্থাত এ 
কমে না বলিয়া ইহাদের অপূর্ণ ধ্যবহার হইতেছে, ইহাদের উদ্ত্ব উপকরণ হিসাবে 
গণ্য করিয়া! সরালরি মৃলধনী প্রত্যে্র উৎপাদনে নিয়োগ করা চলে ।* অনেক 
সময় ইহাদের উৎপাদদক্ষমতা খপাত্মক (6220৩) ) অর্থাৎ ইহাগেজ 
উতৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিলে তবেই মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 


প্রচ্ছন্ন বেকারি বা অপূর্ণ কর্মসংগ্থান তিনরূপে দেখ! দেয়। অনুরত দেশটি 
মাত্র একটি বা কয়েকটি রুষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির উপর নির্ভর করে বলিয় 
যখন উন্নত করেত! দেশটিতে বাণিজ্যচক্রের সংকটকাল আসে তখন ক্ৃষিপণ্যের 
চাহিদা হাস পাইয়া! সেই সংকট অনুন্নত দেশে প্রবেশ করে। বণ্ানি পণ্যাটর 
উত্পাদন (যেমন, পাট বা তুলা প্রভৃতি) ও রপ্তানির কাজে নিষুক্ত শ্রমিকের 
বেকার হইয়া পড়ে এবং অনেকে সহর হইতে গ্রামে গিয় খাগ্ভোৎপাদনের 
প্রচেষ্টায় চাষের কাজে যোগ দিতে চায়। অপূর্ণ কর্মসংশ্থানের দ্বিতীয় রূপ 
কাঠামোগত বেকারি । যখন অর্থনৈতিক কাঠামোতে সহযোগী অন্যান্য 
উপাদানের যোগান কম থাকে তখন শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, এই 
বেকারি কাঠামোগত অসম্পূর্ণতার ফল। ইহার তৃতীয় রূপ হইল প্রসার-নিত 
বেকারি । অনন্ত দেশে কৃষি-উৎপাদন প্রসারের উ্দেশ্তে যন্ত্রপাতি ব্যধহার 
করিলে এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারির ঢাক্‌না খুলিয়া পূর্ণ বেকারি সুরু হয়। এই 
প্রসার-জনিত বেকারি ভয়াবহ দূপ নেয় যদি দেশের অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন 
ও জীবিকাসংস্থানের সুযোগ সমতালে প্রসারিত না হয়। পূর্ণ বেকারি সুরু 
হইলেও অনুন্নত দেশে তাহার সর্ধগ্রাসী রূপ দেখ] দেয় না । তাঁহার কারণ এই 
সকল দেশে যৌথ পরিধার, গ্রামীণ নির্ভরণীলতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কগুলি এই 
সকল বেকারদের বহুল পরিমাণে আত্মগ্থ করিয়া ফেলে। 


অন্ধুপ্নত অর্থ নৈতিক কাঠামোর এই লকল বৈশিষ্ট্য আমরা ভাগ্নতেগ্জ ক্ষেত্রে 
কমবেশি পরিমাণে দেখিতে পাই । ইহা ঠিকই যে আমাদের দেশ অপৈক্ষী। 
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ভারতের অর্থনীতি 


'আরও অনেক বেশি অনুন্নত দেশ পৃথিবীতে আছে । অনেক দেশের অর্থনীতি 
একেবারে স্থিতিশীল, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
নত গত দুইশত বৎসর ধরিয়া অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে ; 
উন্নয়নশীল স্বাধীনতা লাভের পর হইতে, বিশেষ করিয়া পরিকল্পনাগুলির 
প্রভাবে শিল্পপ্রসারের গতিও কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিন্তু তবুও উন্নত” দেশগুলির সমান ন্তরে পৌছাইতে আরও অনেক দ্রুত ও 
মৌলিক পরিবর্তন দরকার আছে। অনুন্নত সকল বৈশিষ্ট্যের ফলম্বরূপ 
আমাদের দেশের মাথাপিছু আয় এখনও খুব কম। ১৯৫৭ সালে আমাদের 
মাথাপিছু আয় ছিল বছরে ২৭৬ টাকা, আমেরিকায় ছিল ৯৬৮০ টাকা, ইংলঙ্ে 
৪৫২০ টাকা এবং পশ্চিম জার্ধানীতে ছিল ৩৫১৩ টাকা । 
পৃথিবীর সকল অনুন্নত দেশেই এখন অর্থনৈতিক 'জড়ত্ব ভাঙিয়া সচেতন 
গতিশীলতার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে । আর কোন দেশ পিছাইয়া থাকিতে 
প্রস্তত নয়। শিল্পপ্রসার ও দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এখন প্রায় সকল 
অনুন্নত দেশেরই বৈশিষ্ট্য । অবশ্য ইহাও লক্ষ্যণীয় যে 
টাও শইসাড়া এই অনরত দেশগুলির তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়নের 
হার বেশি, ফলে ইহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
স্তরের পার্থক্য ঘা কমিয়া বরং কিছুটা বাড়িয়াই যাইতেছে । ভারতবর্ষের সম্মুথেও 
প্রধান সমস্তা হইল এই অনুন্নতির লক্ষণগুলি দূর করিয়৷ কত দ্রত আমরা উন্নত 
দেশগুলির জীবনযাত্রার মানের কাছাকাছি পৌছিতে পারি | 
ভারত কিরূপে অপুর্ণোন্নত দেশে পরিণত হুইল (17০ড্ম 15589 
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নুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো! 
কখনই এক রকমের ছিল না, কিস্তু অধিকাংশ অঞ্চলের কাঠামোকেই এক 
বিশেষ ধরনের সামস্ততন্ত্র বলা চলিত। ইউরোপীয় সামস্ততন্ত্রের সহিত বহক্ষেত্রে 
ইহার প্রভেদ ছিল, প্রধানত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থ নৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে 
ভারতীয় সামস্ততন্ত্র ্াড়াইয়াছিল। গ্রামে বংশগত বৃত্তি-বিভাগ ছিল; আয়, 
ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মোটামুটি গ্রামের মধ্যেই ঘটিত; জনসংখ্যা বিশেষ 
বৃদ্ধি পাইত না। ইহা বৃদ্ধি পাইলেও নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়া উহা সমাজের 
মধ্যেই গৃহীত হইয়া! যাইত, কোনরূপ গতিশীল শক্তি (5709710 1০:09) 
হিসাবে ইহা পরবর্তী স্তরে সমাজের উন্নয়নের পথ প্রশত্ত করিতে পারিত না। 


অন্ুপ্ূত অর্থপীতি ধ 


গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই বিনিময় হইত, স্থিতিণীল সমাজের ভোগ, বিনিয়োগ 
মূলধন ও সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থ নৈতিক কাঠামোকে উপ্চাইয়। 
ইংরাক্জ আসিবার পূর্বে 
ভারতের অর্থনৈতিক মূলধন-গঠনের বিপুল গতিবেগ সৃষ্টি করিতে পারিত না । 
স্িতিনলত! রাষ্্রনৈতিক ভাঙাগড়ার অন্তরালে বর্ণাশ্রম ধর্মের বন্ধনে 
আবন্ধ এইরূপ অর্থনৈতিক অচলাবস্থা (968228001.) 
ও স্থিতিনীলতা-_ইহাই সামস্ততন্ত্রের এক বিশেষ ভারতীয় রূপ | 
চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই ভারতের সমাজজীবনে গুরুতর পরিবর্তন 
আসিতেছিল। দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল 
এবং তদানীন্তন মুঘল সম্াটগণও*ব্যবসায়ীদের সাহাধ্যার্থে বহু উন্নততর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতার্ীর শেষভাগে 
টা6৯8 ভারতে বণিকী পু'জির কোন অভাব ছিল না এবং মুঘল 
শিল্প-বিনবের সম্ভাবনা সাআজ্যের শেষভাগে প্রধানত রাজনৈতিক বিশৃংখলার 
দরুণই ভারতে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইল না। কিন্তু ভারতে 
প্রভৃত বণিকী-পু'জির সঞ্চয় ছিল, এবং নিজেদের শ্রেণীগত প্রয়োজনেই বণিকেরা 
নিশ্চয় এই শিল্প-বিপ্লব ও উপযুক্ত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইত। রাণী এলিজাবেথ এবং 
তাহার পরবর্তী ইংলগ্ডের রাজাদের মত ভারতের রাজারাও ব্যবসায়-বাণিজ্য 
সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন, সামস্ততত্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের তাহারা যথেষ্ট 
সাহায্য করিতেন । 
পশ্চিম ইউরোপের মতই ভারতীয় সমাজও ধনতাস্ত্রিক শিল্পবিপ্লবের পথে 
অগ্রসর হইতেছিল, বরং তাহাদের তুলনায় (দক্ষতায় ও নিপুণতায় ) ব্যবসায় 
বাণিজ্যের অনেক উন্নত স্তরেই ভারতের লমাজ-বিবর্তন সম্ভব হইত। নবজাগ্রত 
বণিকী পুঁজি রাজা ও নবাবদের আশ্রয়ে পুষ্ট হইতেছিল, স্থানীয় বাজার 
ছাপাইয়! দেশবিদেশে বিক্ররের জন্য উৎপাদন বহুদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
দেশে রাজনৈতিক বিশৃংখল!, বণিকশ্রেণীর অসম্বস্ধত। এবং কোন নিজস্ব সামরিক 
* "সরল উৎপাদন সংগঠন লইয়] গঠিত এই সব শয়ংমন্পূর্ণ গ্রামলমাজগুলি__যাহারা অবিরত 
ঠিক লেই একইরূপে নিজেদের পুনরুৎপন্ন করিয়। চলিত, দৈবাৎ ধ্বংদ হইলে ঠিক একই স্বাদে 
একই নাষে আবার মাথা তুলিত--উৎপাদন-সংগঠনের লেই সারল্যই প্রাচ্যসমাজবাবস্কার অপদিবর্তম- 
শীশ্রতার রহস্তের চাঁবিকাঠি_এই অপরিবর্তনশীলতার বিরোধী চিত্র হিদাবে আমর! দেখিতে/পাই 
প্রাচারাষ্ট্রসমুহের অবিরাম ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন রাজবংশের বিরামহীন পরিবর্তন। 


বাঙ্গনৈতিক আকাশের ঝঞ্চাবাত্যা নমাজ্জের অর্থ নৈতিক ইপাদানগুলিয কাঠামো! স্পর্শ 
করিত না।” 


৮ ভারতের অর্থনীতি 


জাহাজ না থাকা এই সকল মিলিয়া ধনতন্ত্রে উত্তরণের পথে বাধা স্া্টি 
করিতেছিল। এইরূপ অবস্থাতেই বুটিশ বণিকী পুজি ও বণিকী রাষ্ট্রের প্রতিতৃ 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । 

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়।৷ কোম্পানী প্রবেশের পর হইতে কিরপে ধীরে ধীরে 
ভারত লুষ্টিত হই্যাছে, সেই ইতিহাস আমাদের অতি স্থপরিচিত। করুণা 
করিয়া অনুন্নত দেশ ভারতবর্ষকে মূলধন খণ দেওয়৷ উচিত কি উচিত নয়,_- 
বরন আজকালকার এইরূপ বিতর্কের দিনে ভারতের অর্থ নৈতিক 
ব্রিটিশ লৃঠন উন্নয়নের স্বাভাবিক বিবর্তন কিরূপে ইহারাই রুদ্ধ করিয়াছে 

তাহার পর্যালোচন! অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না! 

ইহা সর্বজনবিদিত যে, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতি 
এই ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্রমাগত লুষ্ঠন করি! আজ ইংলগ 
পুর্ণোন্নত দেশে পরিণত হইয়াছে । 

শ্রীমতী ভেরা আন্ষ্টে লিখিতেছেন, “অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নতই ছিল এবং ভারতের উৎপাদন-পদ্ধাতি 
এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন পদ্ধতি পৃথিবীর যে কোন অংশের সহিত 
তুলনায় অগ্রসর ছিল”"*যখন ব্রিটিশ জাতির পূর্ব-পুরুষেরা নিতান্ত আদিম 
জীবনষাঁপন করিত তখন সে দেশ হুক্মতম মসলিন ও অন্যান্য বিলাসসামগ্ররী 
উৎপাদন ও রপ্তানি করিত,__সেই দেশ ওই আদিম বর্বরদের বংশধরদের দ্বারা 
আনিত অর্থ নৈতিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল না 1” 

যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং যে নিষ্ঠুর উপায়ে ভারত হইতে তাহা সংগৃহীত 
হইয়াছিল তাহাতে ১৮৭৫ সালে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব. ষ্টেট, স্তালিন্বেরীর 
মার্ক,ইস্‌ বলিয়াছেন, “ভারতকে যখন রক্তশূন্ত করিতেই হইবে তখন বিচন্ষণতার 
সহিতই তাহা! করা ভাল” (489 [71019 20056 72 1150 07 17১156015 
9101110 16 ৫0135 10010101515” )। পলাশীর যুদ্ধ এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধের 
মধ্যবর্তী সময়ে ৫০০১০০০১০০০ পাঁউও হইতে ১০০০০০০১০০০ পাঁউণ্ড অর্থ 
ভারত হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল । 

বিংশ শতান্ীর প্রথম যুগে ভারতের বাধিক স্থল জাতীয় আয়ের ১০% 
প্রতি বৎসর ইংলগ্ডে প্রেরিত হইত। গরীব ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক 
উত্ত্ত হইতে এই পরিমাণ অপস্যত হইলে অনুন্নত না হইয়া উহার আর কোন 
উপায় থাকিতে পারে কি? 


অনুন্নত অর্থনীতি & 


ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপর ব্রিটেনের এইরূপ প্রাথমিক মৃূলধন- 
সঞ্চয়ের কি ফল হইয়াছিল তাহা আমরা রমেশচন্দ্র দর্তের “ভারতের অর্থ- 
নৈতিক ইতিহাস” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে দেখিতে পাই। 
“অর্থনীতির যে নিয়ম ভারতে কার্ধকরী হয় তাহ পৃথিবীর 
অন্য সকল দেশের নিয়মের সমান; যে কারণে পৃথিবীর 
অন্য সকল দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় সেই কারণে ভারতের সম্পদও বাড়ে ; যে 
কারণে অন্ঠান্ত দেশ গরীব হয় তাহাতে ভারতও গরীব হইয়া! পড়ে". 

“দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য ঘটনা যে, ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষের জাতীয় 
সম্পদের উৎসগুলিকে নান! উপায়ে সন্কচিত কর! হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারতবর্ষ যেমন বিরাট কৃষি-প্রধান, তেমনই বিরাট শিল্প-প্রধান দেশ ছিল। 
ভারতীয় তীাতশিল্পজাত দ্রব্যাদি এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা 
হইত । দুর্ভাগ্যবশত, ইহাই সত্য যে, একশ* বছর আগেকার স্বার্থপর বাঁণিজ্যনীতি 
অনুসরণ করিযা ইস্ট ইত্ডয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইংলগ্ডের উঠতি 
কারিগরদের উৎসাহ দিবার জন্য ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম দিকেই ভারতীয় 
কারিগরদের নিরুৎসাহ করিতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং 
উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমপাদে তাহাদের অনুস্থত স্থির অনড় নীতিই ছিল 
ভারতবর্ষকে বুটেনের শিল্পের অনুগত করিয়া তোলা, এবং বুটেনের তাত ও 
কলকারখানায় যোগান দিবার জন্ত ভারতীয় জনসাধারণকে কেবলমাত্র কাঁচামাল 
উৎপন্ন করিতে বাধা করা । অনড় অটল ভাবে এই নীতি অনুসরণ করা হইত 
এবং তাহার সাফল্যও মারাত্মক রকমের হইয়াছিল; কোম্পানীর কারখানায় 
ভারতীয় কারিগরদের কাঁজ করিতে বাধ্য করিবার নির্দেশ পাঠানো হইত ) 
গ্রামবাসী ও তাতি-সম্প্রদায়ের উপরে প্রয়োগের জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধিদের হাতে 
ব্যাপক আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হইত) প্রতিরোধক শুন্ক দ্বারা ভারতীয় রেশম 
ও কার্গাসজাত দ্রব্যগুলিকে ইংলণ্ড হইতে দূরে রাখা হইত; বিনা শুন্কে অথবা 
নামমাত্র শুক্কে বুটেনের শিল্পপ্রব্য ভারতবর্ষে আন! হইত-”*”*"ইউরোপে বাম্প- 
চাপিত তাত আবিষ্কারে ভারতীয় শিল্পের অবনতি-পর্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে; আর» 
সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে যন বাম্প-চালিত তাত বসানো হইয়াছে, তখন বংলগ্ড 
আর একবার ভারতবর্ষের প্রতি তাহার ওঁচিত্যহীন ঈর্ধার পরিচয় দিয়ীছে। 
ভারতবর্ষে তুলা কারখানাগুলির উপরে যে এক শুল্ক ধার্য কর! হইয়াছে, তাহাতে 
ভারতবর্ষের নূতন বাম্পচালিত কারখানাগুপির গ্গাসরৌধ করা হইতেছে কৃষিই 


লুষ্ঠনের অর্থ নৈতিক 
ফল 


১০ ভারতের অর্থনীতি 


এখন ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের কার্যত একমাত্র অবশিষ্ট উৎস.".”"কিন্ত 
ইংরাজ সরকার.......বর্তমান ভূমি-কর হিসাবে যাহা আদায় করেন কোন কোন 
সময়ে তাহা পুরাপুরি বিস্তদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার সমান হইয়া ধাড়ায়........ 
ইহাতে কষি পঙ্গু হইয়া পড়ে, সঞ্চয়ে বাধ ঘটে, যাহারা জমি চাৰ করে 
তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও খণগ্রস্ত করিয়া রাখে"-**-*: ভারতবর্ষে রাষ্ট্ই কার্যত ভূমি- 
জাত সম্পদ-সঞ্চয়ে হস্তক্ষেপ করে, চাধীর আয়-লাভে বাধা স্ি করে......ফলে 
চাষীর! চির-দরিদ্রই থাকিয়। যায়-..*ভার বর্ষে রাষ্্রী কোন নুতন শিল্পকে পোষণ 
করে নাই, জনসাধারণের জন্য পুরাতন শিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করে নাই, যে 
ভাবেই হউক অতিমাত্রায় ধার্য করের সাহায্যে ভারতবর্ষে যাহা কিছুটা তোল] 
সম্ভব হইয়াছে এক বৃভূক্ষ-শাসনব্যবস্থার ক্ষুধা মিটাইবার পর, তাহাই ইউরোপে 
প্রবাহিত হইয়াছে । বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের বুষটিপ্রস্থ মৌসুমী মেঘই অন্ত 
দেশগুলিকে আনীর্বাদপূত ও উর্বর করিয়া তুলিরাছে।” 

সমাজের অর্থনৈতিক উদ্ধত্ত এইরপে অপহৃত হইবার পথে যে অবর্ণনীয় 
জুঃখ-কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয় পার হইতে হয়, ভারতের ক্ষেত্রেও তাহার অন্তথ। 
হয় নাই। নিরন্, বন্ুহীন, আবাসহীন দরিদ্র নরনারীর প্রভৃত পরিশ্রমজাত এই 
উদ্ধত্ত যদি দেশের বাহিরে চলিয়া না গিয়া দেশেই 
বিনিয়োগ হইতে পারিত তবে ভারতে অর্থনৈতিক 
অনুননতি আজিকার স্তরে থাকিতে পারিত না, তাহার অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
গতি দ্রুততর হইতে পারিত। ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও রা্ট্রশক্তির অনুপ্রবেশ 
পুরাণো ভারতীয় সমাজের ভিত্তি নাড়াইয়৷ দিয়! গেল, কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকারী 
বণিকনীতি নূতন সমাজের কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারিল না। মার্স 
বলিয়াছেন £ 

“মকল প্রকার গৃহযুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, ব্সাশ্চর্য জটিল যত ছুভিক্ষ একের পর 
এক দ্রুতগতিতে হিন্দুস্তানকে ধ্বংদ করিয়াছে বলিয়া যতই মনে হউক ন1 কেন, ইহারা! সমাজের 
নিছক বহিরঙ্গেই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, কোনরূপ গন্ভীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইংলও 
ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামো ভাভিয়! দ্রিয়াছে, অথচ নৃতন কিছু গড়ি! ওঠার লক্ষণ এখনও 
“দেখ! দেয় ন'ট। পুরাণে দুনিয়ার অপহরণ, অথচ নূতন পৃথিবী ন1 পাওয়া--ইহাই হিন্দুদের বর্তমান 
হের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের বিষাদ আনিয়! দিয়াছে এবং ব্রিটিশ শাসিত হিন্দুস্তানকে উহার 
সকল প্রাচীন এঁতিহা ও প্রাচীন ভারতের সমগ্র ইতিহান হইতে পৃথক করিয় ফেলিয়াছে।” 


ব্রিটিশের ভূমি ও করনীতি গ্রামীণ অর্থ নৈতিক কাঠামে! ভাঙিয়া পরভোজী 
জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে । ইহাদের বাণিজ্যনীতি ভারতীয় 


ইহারই ফলে অনুম্থতি 


অনুন্নত অর্থনীতি ১১ 


শিল্পীর অন্ন কাড়িয়া লক্ষ লক্ষ অনাহারী অর্ধাহারী নরনারী অধ্যুষিত ভারতীয় 
সহর গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের অর্থ নৈতিক নীতি ভারতের নিজস্ব স্বাভাবিক 
অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া ফাট্কাবাজ দালালশ্রেণীর একদল 
মতলববাজ শোষণকারী ব্যবসাদার গজাইয় তুলিয়াছে। প্ররুতপক্ষে, আধুনিক 
ভারতের সকল সমস্তাই মূলত ইংরাজ শাসনের ফল ) আমাদের সকল অনুন্নতির 
মূল কারণই হইল ইংরাজ কর্তৃক ভারতের অর্থনৈতিক উদ্বত্ত অপহরণ। 


অপূর্ণোল্লত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতিধারার 
বিশ্লেষণ, কেন অপুর্ণোন্পত থাকিয়া যাইতেছে ও উন্নতি হইতেছে 
না (0805515 0£ €106 ০০০00710 50:006016 ৪250. 17706128610 0 
৪1 018060656101960 €00200105, চ71)5 0100610656100228628 

40010110565 ৪0 019569.0168 €0 0০০10006101, ) 
অপূর্ণোনত দেশগুলির উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাঁধ! হইল তাহাদের 
আধা-ধনতান্ত্রিক সামাজিক ও রাষ্্ীয় কাঠামো । পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলিতে 
নিজস্ব গতিতে সামস্ততম্ত্বের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রকে জোরালোভাবে অগ্রসর হইতে 
হুইয়াছিল, তাই ওই দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক রূপাস্তরণ ও অগ্রগতির বেগ ছিল 
তীব্র। কিন্তু ভারতে বা অন্যান্ত অপৃর্ণোননতত দেশগুলিতে বিদেশী মূলধন ও 
পরিচালনার আওতায় গঠিত আধা-ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রায় 
সিন রঃ রর সর্বদাই দেশের সর্বাপেক্ষা অনুন্নতিকামী জরাজীর্ণ সামাজিক 
শক্তিগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্ট! করিয়াছে এবং অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের পথে বাধা স্ষ্টি করিয়াছে । পুরাণো সামাজিক সঙ্বন্ধগুলি ভাঙে নাই, 
নৃতন সামাজিক সম্বন্ধ গড়িয়৷ তোলে নাই) সামস্ততান্ত্রিক অচলাবস্থ। সম্পূর্ণ দূর 
করে নাই, ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বেগ স্থাষ্টি করে নাই । তাহার 

নদী আপন শ্রোত ৃ 
হারাইলে তাহাকে উপর বর্তমান কালে “সমাজতন্ত্রের” নামে একরূপ মিশ্রিত 
সহস্র শৈবাল দলে কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের (56269 08191511510) 
কান উদ্ভব হইতেছে । পুর্পোন্নত দেশে ধনতত্ত্রের গতি রুদ্ধ হইলে 
যদি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ না ঘটে তবে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক সামরিক অর্থ নৈতিক 
কাঠামো গড়িয়া উঠে, যাহাকে কেহ কেহ ফ্যাসিবাদ বলেন। টি 
অসুন্নত দেশ পুর্ণ সমাজতন্ত্র বা পূর্ণ ধনতঙ্ত্রের পথে অগ্রসর না হইলে এইরূপ 
রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র গড়িয়া! উঠে। ইতিহাস কখনই একই স্থানে “স্থিতিশীল ভারসাম্য” 
রক্ষা করে না, মাটির তুলা হইতে বাহির ক্ইতেছে এইরূপ ফোয়ারার একটি 


টি ভারতের অর্থনীতি 


ছিদ্রপথ আঙ্ল দিয়া চাপিক্া মাখিলে উহা? অপর কোন নিজস্ব কুটিল পথে 
অগ্রসর হইতে বাধ্য হয় । 
পশ্চিমী ধনতাস্ত্িক দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে ক্লাসিকাল রূপ 
ছিল, তাহার নিখুঁত ও স্থম্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই.সকল দেশে আর কখনই দেখা 
যাইতে পারে না। যেমন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি এবং 
রাষ্ট্রীয় ধনতস্ত 
দেখ দেয় এশিয়ার অন্ান্ত দেশগুলির অগ্রগতির পথের সহিত 
ভারতের বাস্তব অবস্থার মিল থাকিতে পারে, কারণ 
সকলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় সমান স্তরে রহিয়াছে (91970996 ৪৮ 08 
52175 56226 01 60071012110 0৮107296176) ) কিন্তু ভারতীয় সমাজের, 
নিজন্ব গতিবেগ স্থষ্টি হইয়। গিয়াছে, উহা! রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান । 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিণীল রূপ বা উহার অন্তর্নিহিত গতিচিত্র 
(12100092 0:06) বুঝিতে হইলে তাই ইতিহাস হইতে আমাদের অল্প 
একটু শিক্ষা পাওয়। নিশ্চয় দরকার। ক্লামিকাল যগ মগ্চন করিলে আমরা 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি মৌলিক সর্ত দেখিতে পাই ঃ 
ক্লাসিকাল ক্রমবৃদ্ধির ৫ ৰ 
তিনটি মৌলিক সর্ত (ক) উপযুক্ত পরিমাণ উদ্ত্ত সমষ্টি হওয়া (26110178001 
0£ ৪0110105), (খ) সেই উদ্বত্ব ভোগ ও বিনিয়োগের 
মধ্যে উপযুক্তন্ডাবে ভাগ হইয়। যাওয়া (৪1190861072 ০1 572110105 )) এবং 
(গ) সেই উদ্বৃত্তের উপবুক্ত ক্ষেত্রে ( অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইবার জন্য ) 
ব্যবহার হওয়া (80115961092 ০৫ 05 50100105 )1%*  অপুণোন্ত দেশে 
উন্নয়নের এঁই সর্তগুলি উপস্থিত আছে কি? আমাদের এখন তাহা সর্বপ্রথমে 
বিচার করিতে হইবে। 
উদ্বত্বস্থ্টির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় বে, অপুর্ণোন্নত দেশ- 
গুলিতে মোট অর্থনৈতিক উদ্ত্তের পরিমাণ খুবই কম । মনে রাখা দরকার, 
উরি, ইহার মোট পরিমাণ কম হইলেও জাতীয় আয়ের অন্থপাতে 
ভোগের স্তর নীচুতেই ইহার অংশ মোটেই কম নহে । দেশের সকল উপাদান 
থাকে, কিন্ত উদতের ও সম্পদের পুর্ণ ব্যবহার হয় না বলিয়া জাতীয় আয়, 
ব্যবহার উন্নয়ন ঘটা্স না| 
॥ সুতরাং উদ ত্বও কম। কিন্ত জাতীয় আয়ের তুলনায় 
কিছ করিলে তি রে মোটেই কম বল! চলে না। জনসাধারণের 


রং নিই এই তিনটির পদ্ধতিতে পগিবর্তনই (01581068 478 09006 ০1670672010 ৪1109820 
870 00011155007) 0£ 056 6০090.026০ ৪০10105) একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোভে, 
পরিধর্তন আনে। 


অনুন্নত অর্থনীতি ১৩ 


ভোগেন মাত্রা (5081৩ 0৫6 99895197005 ) খুবই নিচু, কোনমতে কায়ক্লেশে 
জীবনধারণের পক্ষে যতটুকু দরকার সমাজের অধিকাংশ লোকের! তাহার বেশি 
আয় করে না। উপকরণগুলির পূর্ণ ব্যবহার হইলে আরও উদ্বত্ত সৃষ্টি হইত 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য বর্তমানের উন্বত্তকে উপযুক্ত উপায়ে খাটান 
দরকার । অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এই উদ্ধুত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত 
হইয়া এবং (01750 ) দ্রুত মূলধন রূপান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
পথ প্রশস্ত করিতে পারে না । 
(ক) অনুম্নত দেশের কৃষি-কাঠামো £ 
অনুন্নত দেশের অর্থনৈন্ভিক কাঠামোর অন্ঠতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, 
শ্রমশক্তির অধিকাংশ কুষিকার্যে নিযুক্ত থাকে এবং কুষিক্ষেত্র হইতে মোট 
জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ উৎপন্ন হয় । জীবনযাপনের জন্য কৃষিকার্ধ (90৮- 
জারা 51501005 41:171 ) চলিতে থাকে, চাষীর হাতে জমির 
উৎপাগনক্ষমতা কম, পরিমাণ খুব কম থাকে, শ্রমিক-প্রতি ও একর-প্রতি 
ক উতৎ্পাঁদনীশক্তি (70100110051 7091 1090 07 761 
.. 2০75) খুব কম। যে সকল দেশে জনসংখ্যার মোট 
পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার বেশি (2795011166 ০111006 2110. 1805 01100158956) 
(সেখানে কষকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ( 172,510] 710000051 
01 1210001 111 1176 8019515051109 9200: ) নাই বলিলেই চলে, অর্থাৎ 
কিছু পরিমাণ লোককে উৎপাদন হইতে সরাইয়া আনিলেও মোট উৎপন্ন কমে 
না। এইবপ প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ (৮9106 ০? 819901960 01010- 
[0105%108512) খুবই বেশি থাকে । 
অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে জীবনধারণের স্তরের কৃষিকার্ধ হইতে উদ্ভূত অর্থ- 
নৈতিক উদ্বন্ত যত কমই হউক না কেন, তাহা উৎপাদনকারী চাষীর হাতে 
থাকে না । খাজনা ও মহাজনী সুদে উৎপাদনের বৃহৎ অংশ অপরের হাতে 
চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া, অপুর্ণোন্নত দেশে চাষীকে সর্বদা অন্যান্ত দ্রব্যের 
তুলনায় প্রতিকূল বাণিজ্যহারের (01000018191 1610075 
চাঁধীর হাতে সেই স্বল্প 
উৎতটুকুও থাকে লা ০£ 0:12) মধ্য দিয়া উৎপন্ন ভ্রব্য বিক্রয় করিতেপচুয়। 
বিক্রয় ব্যবস্থা অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ থাকে, নিজের দ্রব্যের জন্য 
যতসামান্ত দাম পাইয়। তাহাকে বেশি দামে শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয় | 
এইরূপে কৃষিক্ষেত্রে চাষীদের হাত হইতে অর্থনৈতিক উদ্বত্ত সরিয়া আসিয়া 


১৪ ভারতের অর্থনীতি 


জমিদার, মহাজন, জোতদার (ধনী চাষী ও সুদখোর মহাজনের এক দিশ্রিত 
রূপ), অসাধু বণিক এবং কিছুটা পরিমাণে রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসে ।* 
এই উদ্ধত যাহাদের হাতে পৌছায়, তাহারা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করে, 
সেই পদ্ধতি দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। একথা সকলেই জানেন যে, এই অপহৃত উদ্বত্তের অধিকাংশ 
উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত সুবিধা বাড়াইবার কাজে নিযুক্ত হয় না। 
অপস্ত এই উদ্বত্তের অধিকাংশই ব্যয় হয় অতিভোগের 
যাহারা দেই উদ্ব 
জারির তাহারা (23055 0092190170)61012 ) উদ্দেশ্তে। সামাজিক পদ- 
কোথায় ব্যয়করে মর্ধাদা ও সম্মান বাড়াইবার জন্ মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তরাদি, 
বিলাসব্যসন_-এই সকল কাজেই সেই উদ্ত্ত নিযুক্ত হইতে 
থাকে । উৎপাদক-বিনিয়োগে ইহা (0:০7200%5 18565003506) নিযুক্ত 
না হওয়ার প্রধানত চারিটি কারণ থাকে £ (ক) আমদানি করা যন্ত্রপাতির দাম 
বেশি, কিন্তু কম দামে প্রচুর পরিমাণে কষি-মজুর খাটান সম্ভবপর, (খ) জমিতে 
খাটাইলে উহা! হইতে প্রতিদান (1£660:71) আসে অনেক দেরিতে, তাহার 
তুলনায় সুদে খাটাইলে বেশি ও দ্রত প্রতিদান পাওয়া যায়। (গ) কৃষিজাত 
দ্রব্য-সামগ্রীর* দামে ঘন ঘন ও তীব্র উঠানাম! হয় বলিয়া কৃষিতে বিনিয়োগের 
ঝুঁকি ইহার! বহন করিতে চাহে না। (ঘ) কৃবিক্ষেত্রগুলি চাষীদের হাতে ছোট, 
ছোট ক্ষেতের আকারে ছড়াইয়া থাকে, তাই উহাদের একত্র না করিলে 
বৃহদীয়তন কৃষিকার্য (15155 50916 %11111175 ) সম্ভবপর নয় | খাজনার হাঁর 
এমন বেশি ও চাষীদের ভোগের স্তর এমন নিচে যে, জমি হইতে খাজনা আর 
বেশি বাড়ানো সম্ভব হইবে না-_ইহাঁও উৎপাদক-বিনিয়ৌগ না হওয়ার গুরত্বপূর্ণ 
কারণ। এই সকল কারণে অতিভোগ নিয়োগের পরে বড় চাষীরা অবশিষ্ট 
নার উদ্বত্তের নিয়োগ করেন মহাজনী কারবারে এবং ক্রম-নিঃম্য 
কাহার! সম্ভাব্য চাঁধীদের হাত হইতে আরও বেশি জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্রে। 
উদ্ধবত্তের আধার এই সকল অন্গৎপাঁদক্‌ ব্যয়ের মধ্যেই সমাজের সম্ভাব্য উদ্বত্ত 
( মতি 5111১1059) লুকায়িত আছে; অতিভোগ ও সকল প্রকার 


* দেশ যত অপূর্ণোন্নত থাকে, দেশের মোট উদ্বৃত্তের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বত্তের অংশ 
তত বেশি থাকে । অপূর্ণোন্নতি যত কমিতে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে অর্থনৈতিক উদ্বত্ের 
পরিমাণ ও অনুপাত বৃদ্ধি পায়। 


অনুন্নত অর্থনীতি ১৫ 


অন্ৎপাদক ব্যয় বন্ধ করিতে পারিলেই এই উদ্বত্তকে উৎপাদন বাড়াইবার কাজে 
খাটান সম্ভব হইতে পারে । 

ছোটখাট কৃষি-সংস্কারের সাহায্যে এই সকল দেশে রুষির উন্নতি করার ষে 
সকল প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধেও কোন আশাবাদী মোহ না' 

রাখা! উচিত। জমিদারী প্রথ| উচ্ছেদ করিয়। চাষীর হাতে 
তথাকথিত কুষি- ৫ 
সংস্কারের ফলীফল . জমি তুলিয়! দেওয়ার নামে যে ধরনের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে, 

তাহাতে ভূমিহীন চাষীর একাংশ কিছু পরিমাণ জমি 
পাইলেও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথ কিছুমাত্র প্রশস্ত হইতে পারে না। ইহার 
কারণ কি কি? (ক) ছোট্ট ছোট জমি-খণ্ড হইতে আয়ের পরিমাণ বুদ্ধি 
পাঁইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা ইহাতে নাই। উপরজ্ত, খাঁজনার পরিমাণ 
বাদ দিলে চাষীর হাতে বিনিয়োগের উপযুক্ত উদ্বত্ত থাকিতে পারে না। 

(খ) আয় অল্প কিছুট! বাড়িলেও তাহা খুবই ক্ষণস্থায়ী, জনসংখ্যার বৃদ্ধির" 
ফলে চাষীর হাতে জমির পরিমাণ আবার কমিয়] যাইতে থাকিবে । (গ) ক্ষুত্র 
খণ্ডে ও বিচ্ছিন্নভাবে চাষীদের মধ্যে জমি বিভক্ত থাকায় বৃহত্-মাত্রায় কৃষিকার্য 
অসম্ভব হইয়া উঠিবে। (ঘ) চাষীদের খাগ্শস্ত ভোগের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি 
পাইবে, ফলে খাঘ্ভাভাব ও দামবৃদ্ধির দরুণ দ্রুত শিল্লোন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি 
হইবে। এইরূপে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সাধারণ অনুন্নতির অবস্থায় ছোটখাট, 
কষিসংস্কার অর্থ নৈতিক অগ্রগমনের পথ সংকুচিত করে। 

অপৃর্ণোননত দেশের ক্ৃষিক্ষেত্র উন্নত হয় না, কারণ শিল্লোন্নয়নের গতি খুবই 
শ্থ। ধনতাপ্ত্রিক শিল্পবিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক শিল্পবিপ্রব যাহাই হউক না কেন-_ 
সারা দেশে দ্রুত শিল্পায়নই কৃষির উন্নতি ঘটাইবার একমাত্র পথ । আবার 
কষিতে রূপান্তর না ঘটাইলে কোনমতে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর করা চলে না। 
যেমন, ধনতান্ত্রিক দেশে কৃষিতে ধনতত্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়াই কষি-ক্ষেত্রের 
উন্নতি হয়। (ক) ধনতান্ত্িক পদ্ধতিতে বড় বড় রুষি ফার্মে কম মজুর ও মূলধন 
প্রধান যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন সুরু হয়, কষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্ প্রবেশ করে । 
(খ) জমি জমা উৎপন্ন দিয়! নিঃস্ব চাষীর দল কারখানার মঞ্জুর হইবার উদ্দেশ্যে 
ভিডি সহরে প্রবেশ করে, শিল্পে নিয়োগোপযোগী মুত স্্দল 
উপযুত্ত বিকাশ ঘটে না ([110050091 15561%৩ 8113) গভিয়। উঠে । (গ) শিল্প 

ও কলকারখান! প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহরে ' কাচামাল ও 
খানের চাহিদা বাড়িয়া যায়-_উহা! বিক্রয় করিয়া কারখানাজাত যন্ত্রপাতির 


৯৬ ভারতের অর্থনীতি 


সাহায্যে কষি-পু'জিপতি তাহার জমির উৎপাদনী ক্ষমত! বাড়াইতে পারে । কিন্ত 
অপৃর্পো্নত দেশে ধনতস্ত্রের বিকাশ ত্রত নয় বলিয়া কুষির উন্নয়ন ঘটিতে চাহে 
না। তাই এইরূপ দেশে চির বাজাতি ও টাটা অনুন্নতি পরস্পরকে 
ভর করিয়া ঈাড়াইয়। থাকে |% 

(খ) অপুর্ণোন্নত দেশের শিল্পের কাঠামো- পুর্ণ ধনতাস্ত্িক 
উন্নয়নের যুগে নিজস্ব গতিবেগেই শিল্প সম্প্রসারিত হইতে থাকে এবং অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হয় ।* সামস্ততান্ত্রিক সমাজের অচলাবস্থা দুর 
করিয়। মূলধন নিজেই ক্রমে নিজের বাজার সৃষ্টি করে। ভারতের ন্তায় 
অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্র অনেকখানি ভাঙিয়া গিয়াছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ 
রুষিকার্মের পরিবর্তে বাজার-মুখী কৃষিকার্ষ সুরু হইয়াছে, গ্রাম্যশিল্পজাত দ্রব্যের 
পরিবর্তে কারখানাজাত দ্রব্যের বিনিময় কিযদংশে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্ত 
সামস্ততন্ত্র যতখানি ভাঙিয়াছে, সেই তুলনায় দেশীয় শিল্পের প্রসার হইতে পারে 
নাই, বরং শিল্পোন্নত ধনতান্তিক দেশসমুহের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে । ইহার 
রা তি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থ নৈতিক 
নির্ভর করে শ্রম... ক্রমবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিকই, কিন্ত অনুন্নত দেশ- 
বিঞাগের প্রদারের গুলির নিজন্ব শিল্পোন্নয়নের পথ সংকুচিত হইয়াছে। 
টা *.. অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের আয় কম, সুতরাং দ্রব্য- 
সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা কম, শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী বাজার নাই 
বলিয়া এইরূপ বিনিয়োগ ঘাটতে পারে নাই। মূলধনের চাহিদা কম, কারণ 
বাজার নাই, এবং বাজার নাই কারণ মূলধনের চাহিদা কম, মূলধনের যোগান 
কম কারণ সঞ্চর বা উদ্বত্ত নাই, এবং উদ্বত্ত নাই কারণ 
মূলধনের যোগান কম-_চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই 
এইরূপ ছুষ্টচক্র (৮101919 ৫015 ) অপূর্ণোননতির কাঠামোকে একই সঞ্চার- 


*. এই সকল দেশে কৃষিসংস্কারের ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহ! বৈজ্ঞানিক দৃষ্ঠিতে 
বিচার ন1 করিধ| বল! চলে না, কি অবস্থায় এবং কোন্‌ শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষিনংস্কার ঘটিতেছে 
দেই ই্রতিহানিক স্তর ও পরিবেশের উপরই তথাকথিত কৃষিদংস্কারের ফলাফল নির্ভর করে। 
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ছুষ্টচক্রের আপন গতি 


অনুরত অর্থনীতি ১৭ 


পথে আবতিত করাইতেছে। বিনিয়োগ যেরূপ নিজেই নিজের চালকশক্তি, 
বিনিয়োগের অভাবও সেইরূপ নিজেই নিজের অবস্থার ধারক ও বাহক । 

অনেক সময় এই সকল দেশে বিদেশীরা শিল্প প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশের 
অধিবালীদের মধ্য হইতে কাচামাল ও দক্ষশ্রমিক সংগ্রহ করিয়! উৎপাদন সুরু 
করে। নিজদেশে উৎপাঁদন না করিয়া! তাহারা উপনিবেশেই কলকারখান৷ 

স্থাপন করে। কিন্তু এইবূপ বিদেশী বিনিয়োগের কোন 

বিদেশী বিনিয়োগে 
জি স্বয়-চালিত গতি (9617-0107611175 2005196210) সি 
শিল্পোন্নয়নের গতি সৃষ্টি হইতে পাঁরে না। কারণ সেই বিনিয়োগের যন্ত্রপাতি ঝা 
নী কলকজা তাহারা দেশ হইতে লইয়৷ আসে । শুধু তাহাই 
নহে । আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকায় একবার বৃহৎ্মাত্রায় কোন শিল্প 
স্থাপিত হইলে অপর কোন ফার্ম সেই শিল্পে বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হয় না। 
'সেই শিল্পে প্রভূত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকিও অপর কেহ সহসা৷ লইতে 
পারে না। সংরক্ষণী শু্ক প্রভৃতির সাহায্যে অপর কোন বিদেশী বিনিয়োগের 
বরং অকালে এক- সম্ভাবনাও সংকুচিত রাখা হয়। এইরূপ অপুণপোন্নত দেশের 
চেটিয়। ধনত্তের সংকুচিত বাজারে একধরণের একচেটিয়া ধনতন্ত্র (71০:০- 
৯ 7০15 08101691150 ) গড়িয়া উঠে এবং একচেটিয়া ধন- 
তন্ত্রের নিজস্ব গতির নিয়ম অন্থ্যায়ীই সে শিল্পোন্নয়নের পথে অধিকতর বাধা 
স্থষ্টি করিতে থাকে |* 

এই সকল কারণে ভারতের হ্যায় অধেন্নত দেশগুলির ধনতন্ত্রের প্রকৃতি এইরূপ 
অকালপক্ক এবং আক্লতি এত জটিল । জন্মক্ষণের বেদনা ও বাল্যের অভাববোধ 
পাইয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রাবল্য ও মন্ততা উপলব্ধি করে নাই, তৎক্ষণাৎ 
বার্ধক্যের জর। ও শক্তিহীনত৷ ইহার উপর চাঁপিয়া বসিয়াছে। এই সকল 
দেশের ধনতন্ত্র বণিকধুগ (25610138116 101285 ) হইতে শিল্পধুগে (1:2005- 
00151 [0199 ) পৌছায় নাই, শ্রম ও মূলধন জিনিস-কেনাঁবেচার স্তর হইতে 
(010 501515 0£ 01150126100) শিল্লোৎপাঁদনে বিনিয়োগ হওয়ার স্তরে 


* শিল্লোননত দেশগুলিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা অনেকদিন ধরিয়া] চলিয়াছিল, সমাজদেহে 
প্রতিযোগিতার তাগিদে ধনতঙ্্রের বিকাশ ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরাহ্থিত হইয়াছিগ॥ 
পরবতী কালে (প্রতিযোগিতার নিয়ম অন্ুসারেই ) প্রতিযোগিতা লুণ্ড হইয়া! একচেটিয়ার উদ্ভব 
হইয়াছে এবং অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ধাধা পাইতেছে। কিন্তু অপুর্ণোন্র ত দেশগুলিতে প্রথম হইতে 
একচেটিয়া স্থাপিত হওয়ার ধনতঙ্জরের প্রগতিশীল যুগের হুফলগুলি পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থারই 
্থাভাবিক গতিতে বর্তমানে এই মকল দেশে রাষ্ট্র ও কতিপ্র পুরাতন ব্যক্ষিগত ব্যবদাদারদের 

মিলিত এক ধরনের মিশ্র একচেটিয়! ধনতঙ্্র প্রতিষ্টিত হইতেছে। 


নু 


ট্ট ভারতের অর্থনীতি 


€ 60 501751০ 01 11010150119] [0:00100001 ) পৌছাইতে পারে নাই। কৃষির 
অপূর্ো্নত দেশগুলির জন্য বাজার তৃষ্টি করিতে পারে নাই, “উদ্বৃত্ত” কৃষিশ্রমিকের' 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিল্পে নিবুক্ত হইবার পথ উত্মু্ত হয় নাই, কৃষিকে স্বয়ং- 
& সম্পূর্ণ অনড় ও অচল করিয়। রাখিয়্াছে, কাঠামোগত 
বেকারি (5৮:0০09] 0051010195100906) স্্টি করিয়াছে, কুটিরশিল্পকে 
বাচাইয়া রাখিতেছে ও মহাজনী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল ক্ষুদ্র অথচ ধনী ব্যবসানী, 
শ্রেনী তৈয়ারী করিয়াছে । 

অনুন্নত দেশের একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক শ্রেণী যে প্রভৃত মুনাফা করে, সেই; 
উদ্বৃত্ত কিন্তু মূলধনে রূপান্তরিত হয় না। সেই শিল্প বা অপর শিল্প সম্প্রসারণের" 
রিনা দার উদ্দেশ্তে উহার বিনিয়োগ হয় না। বিদেশের শেয়ার 
উদ্ধত্ত কেন অপৃর্োন্নতি হোল্ডারদের লভ্যাংশরূপে কিছুটা বিদেশে চলিয়া যায়। 
ঘুচাইতে পারে না বাকিটা ঠিক পুরানো! জমিদারদের অন্ুৎপাঁদক ব্যয়েরই 
অন্ররূপ কাঁজকর্মে ব্যয় হইয়া যায়! শীতাতপনিয়স্ত্রিত অক্টরালিকা, গাড়ী, 
দাসদাসী, আমোদ প্রমোদ, কুকুরের দৌড় ও ঘোড়দৌড়ে উহার ব্যয় হয় ; 
অনুন্রত দেশটি স্বাধীন হইলে “স্বাধীন” রাজনৈতিক নেতাদের নিজস্বার্থে 
নিয়োগের কাজে, তাহাদের “নির্বাচনের” ব্যয়ভার বহন করিতে এবং উচ্চপদস্থ 
দেশীয় চাকুরিয়াশ্রেনী স্থষ্টি করার কাজে উহার কিছু অংশ ব/পিত হয়। ষে 
অপূর্ণোননত দেশের শ্রম ও প্রকৃতিদত্ত সম্পদ আহরণ করিয়া সেই উদ্বৃত্তের স্পট, 
সেই দেশ অপুণপপৌন্নতই থাকে | 


অনুশীলনী 


1,10150755 10০ 700917512900155 ০0 01/06৮6101770062)6 0০ ১০ 1015655601৮ 
[1501519 200130179% ০-0৪85, (0. 0৮), 9. 4৯০ 1962 ) 


্‌ 
জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পন। 


৭50107751 [7000705 &6 16:57590055 7150158 


কোন দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে এক 
বৎসরের মধ্যে যে-পরিমাণ বস্বজাত ও বিভিন্ন কার্ষের সমষ্টি উৎপাদন করে 
তাহার মোট মূল্কে সেই দেশের সেই বৎসরের স্থুল জাতীয় আয় বলে। 
ইহা হইতে সেই বংসরে মূলধণের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পৃথক করিয়া 
রাখিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। সাধারণত, তিনটি উপায়ে কোন 
দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়। 
জাতীয় আয় কাহাকে প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর ও 
বলে ও ইহ। পরিমাপের 
পদ্ধতি কার্ধাদির দাম যোগ করিয়! (2281 0:0৭01005 081142- 
52002.)) দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কাজে সহায়তার 
দরুণ উপাদানসমূহের সকল পাওনা যোগ করিয়। (9০৮০: 10491061165 
(09115200)) এবং তৃতীয়ত, এক বৎসরে জনসাধারণের মোট 
ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া (00250101002-5251115 
€06251159001) | 
জাতীয় আয় এমনভাবে পরিমাপ কর! হয়, যাহাতে জাতীয় আয়ের 
গঠনকারী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের পবিমাণ ও উহাদের 
পারম্পরিক অনুপাত আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি। কৃষি, ক্ষুদ্র ও 
পানা কুটিরশিল্প, পরিবহণ, বণ্টনব্যধস্থা প্রৃতি কাজকৃর্মের 
পরিমাপের ক্ছবিধা, পারম্পরিক গুরুত্ব ও নির্ভরশালতার চিত্র আমাদের চ্ক্ষর 
রশ্নোজনীয়তা বা গুরুত্ব লন্মুখে প্রতিভাত হয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর 
নানা বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে ফুটিয়া বাহির হর়। এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্র 
হইতে জাতীয় আয়ের যে যে অংশ পাওয়া ধায় তাহাতে পরিবর্তন আসিলে 


২০ ভারতের অর্থনীতি 


দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আমিতেছে বোঝা যায়। 'যেমন, 
উন্নয়ন কালে র্ষি, পশুপালন প্রসৃতির তুলনায় শিল্প হইতে উৎপাদনের 
পরিমাণ বাড়ে । জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধির হিসাব করিয়াই দেশের উন্নয়নের 
হার পরিমাপ কর! হয়। আয়-ব্যয়ের ধরন”, কোন্‌ ক্ষেত্রে কত শ্রম ও 
মূলধন নিষুক্ত থাকিয়া কত পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করিতেছে, শ্রমিকের 
বা যন্ত্রের উৎপাদনক্ষমতা কোন্‌ ক্ষেত্রে বেশি বা কোন ক্ষেত্রে কম 
সকল কিছু আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বুঝিতে পারি। ভারতের 
হায় দেশে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব আরও বেশি। আমাদের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে, অথবা উন্নয়নের ও 
ক্রমোন্নতির নির্দিষ্ট ধারাপথে ও গতিবেগে দেশ অগ্রসর হইতেছে 
কিন! বুঝিতে হইলে অবশ্তই আমাদের জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা 
দরকার । 

ভারতে জাতীয় আজের পরিমাপ (56709866501 8610758] 
[1,001056 1 [15019) £ বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা 
কিরপ হইয়াছে তাহা! বুঝাইবাঁর জন্য ভারতীয় চিন্তাণীল ব্যক্তিগণ এবং কয়েকজন 
ইংরাজ আমাদের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আধিক আয়ের পরিমাপ করার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল হিসাবগুলিকে একেবারে সঠিক বলা চলে না 
এবং ইহাদের সাহায্যে আমাদেব অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কিছুই 
স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। তথ্য সংগ্রহের অস্থবিধা ছিল খুবই 
বেশি । প্রকাশিত পুস্তক ব৷ সরকারী কাগজপত্রে তথ্যের উপর 
নজর দেওয়| হইত না। ফলে অনেকাংশে আন্দাজী 
হিসাবমত গণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকে হিসাবের 
সময় সকল বিষয়ে সমান মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা! নহে। ইংরাঁজ- 
শাসিত ভারত, দেশীয় রাজ্যগুলি, অন্তান্ত বিদেশী পকেটগুলি প্রভৃতি 
থাকাতে বিভিন্ন ব্যক্তির হিসাবে পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে 
তুলনা কবিবার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই 
মাদণ্ডের সাহায্যে হিসাব করা হয় নাই, তাই এই সকল হিসাব হইতে 
জাতীয় আয়ের গতিবিধির নির্দিষ্ট কোন ধারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারি না। 


এই নকল হেমাবের 
হটে 


জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পনা ২১ 


জাতীয় আয় কমিটির ভিসাৰ (15811771666 0: 1800281 21300206 
(50201016666 ) 


স্বাধীনতা পাইবার পরে দেশের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্টে 
সামগ্রিক তথ্য আহরণের জন্য ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় 
আয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন১। কমিটি প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮-_৪৯ সালের 
জাতীয় আয়ের হিসাব দেন এবং সর্বশেষ রিপোর্টে 
১৯৪৮-_-৪৯ সালের পরিবর্তিত হিসাব এবং ১৯৪৯-__১৯৫০ 
ও ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব দেন। উহার পর হইতে 
আমরা জাতীয় আযের হিসাব পাই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের বাধিক 
বিবরণী হইতে । 
কমিটির প্রথম রিপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব বাহির হইয়াছিল | 
প্রথম গিপোর্টের এবং সেই বছরের জাতীয় আয়ের হিসাব ছিল ৮৭১০ কোটি 
সংশোধিত রিপোর্টের টাকা। কৃষি ও তান্ররূপ ক্ষেত্র হইতে ৪১৫০ কোটি; 
ছুই প্রকার হিদাব খনি, যন্ত্রশি্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতি হইতে ১৫০০ কোটি; 
বাণিজ্য "ও পরিবহণ হইতে ১৭০০ কোটি) এবং অন্ঠান্ঠ 
কাজকর্ম হইতে ১৩৮০ কোঁটি__ মোট ৮৮৩০ কোটি টাকা হইতে ২০ কোটি 
টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স বাদ দিয়া ৮৭০০ কোটি টাকা পাওয়া 
গিয়াছিল২ । মোট জনসংখ্যা ধরা হইয়াছিল ৩৪ কোটির কিছু বেশি, ফলে 
১৯৪৮-৪৯ সালে মাথাপিছু আয়ের হিসাব ছিল বংসরে ২২৫ টাকা । সর্বশেষ 
রিপোর্টে এই হিসাব সংশোধিত করিয়! বল! হয় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের 
জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাকা এবং বৎসরে মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬৯ 
টাকা | 


জাতীয় আয় কমিটির 
প্রনিষ্ঠা 


সপীসী 


৯, অধ্যাপক মহলানবীশ, গ্যাডগীল; ভি, কে, আর, ভি, রাও, বিদেশী পণ্ডিত যেমন 
অধ্যাপ ক্ষ সাইমন 'কৃজনেটস্‌ প্রভৃতি ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল, ইহারা জাতীয় 
আয় ইউনিটের কর্মীবৃনের সাহায্যে গণন1 করিয়াছিল। প্রথম রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল ১৯৫১ 
সালের এপ্রিল মাসে, শেষ রিপোর্ট ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। 

২, অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, বাণিজা ও পরিবহন এবং কাঞ্জকর্ম হইতে যথাক্রমে মোট জাতীয় 
আরের ৪৭'৬-২/,, ১৭*২./,, ১৯৫//, এবং ১৩৮/, অংশ উৎপয্ন হইয়াছিল। 


রহ ভারতের অর্থনীতি 


তাহার পর হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণে প্রাতি বংসর কিরূপ 
পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা নীচে তালিকার আকারে দেওয়া হইল ঃ 

















ররর 
নীট জাতীয় আয় মাথাপিছু আয় 
বত্সর 
(কোটি টাকার হিসাব) | (টাকার হিসাবে) 
১৯৪৮-৪৯ সালের ১৯৪৮-৪৯ সালের 
দামস্তরের হিসাবে দামন্তরের হিসাবে 
১৯৪৮-৮৪৪ ৮১৬৫ ০ ২৪৬'৯ 
১৯৪৯-৫৯ ৮১৮২০ ২৪৮৬ 
১৯৫ ০---৫১ ৮১৮৫ ০ ২৪৬৩ 
১৯৫১--৫২ ৯১১৬০ ২৫০'১ 
১৯৫২--৫৩ ৯১৪৬০ ২৫৬৬ 
১৯৫ ৩---৫৪ ১০০৩০ ২৬৮৭ 
১৯৫৪---৫৫ ১০১২৮৩ ২৭১৯ 
১৯৫৫---৫৬ ১০১৪৮০ ২৭৩৬ 
১৯৫৬-77-৫৭ ১১১০৩৩ ২৮৩৫ 
১৯৫৫---৫৮ .১০১৮৯০ ২৭৭"১ 
১৯৫৮৫৯ ১১৮৯০ ২৯২৬ 
১৯৫৯-_-৬০ ১১১৭৬০ ২৯১৬ 





চল্তি দামস্তরের হিসাবে নীট জাতীয় আয় যত পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহার 
জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী হইল দামস্তরে বৃদ্ধি বা মুদ্রাম্ষীতি । ১৯৪৮-৪৯ 
সালের দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করিলে মাথাপিছু আস্ম ততটা বাড়ে নাই, 
কারণ লোকসংখ্যাঁও বাড়িয়৷ গিয়াছে । জাতীয় আয় কমিটির বিবরণী হইতে 
আমরা আরও জানিতে পারি যে, কৃষি ও পশুপালন হইতে আয়ের অনুপাত 
মোটামুটি সমানই আছে (প্রায় ৫০% ), এবং মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প- 
ক্ষেত্রের অন্ুপাতও (৮% ) বাড়ে নাই। ক্ষুত্র ব্যবসায়, কুটিরশিল্প ও গৃহ- 
কাজকর্ম মিলিয়া যে অনুপাত (২৩% ) তাহাও বিশেষ হাস পায় নাই। 
ইহাতে ভারতের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি বিশেষ ঘটে নাই বলিয়া আমরা মনে 
করিতে পারি। 


জাতীয় আয় ও দুরপ্রসারী পরিকল্পনা ২৩ 
ভারতে জাতীয় আম্ব পরিমাপের পদ্ধতি ও অস্রবিগা 


€7/7611,005 100. 0166101016169 ০ 68027966010 01 9 6102051 100006 
8 [70019) $ সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিমাপ কর! হয় ঃ 
উৎপাদন-ম্থুমারী পদ্ধতি, আয়-মুমারী পদ্ধতি ও ভোগ-সঞ্চয় পদ্ধতি । প্রথম 
পদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল প্রকার 
উন্নত দেশের তিনটি 
তি দরব্যসামগ্রীর নীট উৎপাদনকে যৌগ করা হয়। দ্বিতীয় 
শদ্ধতিতে সেই বৎসরের মধ্যে দেশের সকল ব্যক্তির সকল 

প্রকার আয় যোগ করা হয় । তৃতীয় পদ্ধতিতে মোট বৎসরে দেশের অধিবাসীদের 
'মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 

ভারতের জাতীয় আয় কমিটি এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যেকোন একটির 
সাহায্যে পরিমাপ করিতে পারেন নাই, তৃতীয় পদ্ধতি তাহারা ব্যবহারই 
করেন নাই, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পদ্ধতি একযোগে 
ব্যবহার করিয়াছেন । কৃষি, অরণ্য, পশুপালন, শিকার, 
মাছধরা, খনি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উৎপাদন-ম্থমারী পদ্ধতি অন্তযায়ী 
উৎপন্ন দ্রব্যাদির নীট পরিমাণ যৌগ করা হইয়াছে | ব্যবসায়, বাণিজ্য, সরকারী 
ও বেসরকারী অফিস আদালতের বিভিন্ন প্রকার চাকুরি প্রভৃতি হইতে আয় যোগ 
করিয়া আয়-স্থমারী পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করা হইয়াছে। 

জাতীর আয় কমিটি নিজেই কতকগুলি অস্থ্বিধার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা ঘায়, কিন্তু অনুন্নত 
দেশগুলিতে এইরূপ তথ্য সংগ্রহের বহুবিধ অসুবিধা । এই সকল অস্ুবিধাকে 
সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা চলে: (ক) তত্বগত, (খ) তথ্যগত, 
ও (গ) তুলনাগত 1* 

প্রথমত, কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্কে বা কাজকর্মকে হিসাবের মধ্যে ধরিতে 
হইবে তাহ! লইয়া বহু মতভেদ দেখ! যার এবং স্পষ্ট কোন মানদণ্ড পাওয়া 
যায় না। যেমন, অনেক সময় নিজের বা পরিবারের জন্য যে-সকল কাজকর্ম 
করা হয় তাহাদের বাদ দেওয়। হয়, কিন্তু পরিবারের মধ্যে 
যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় বা ভোগ করা হয় 
তাহাদের হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশগুলিতে “পরিবারসমূহ' 


সারতের মিশ্রিত পদ্ধতি 


তত্বগত অন্থবিধাগুলি 


[1১৩ 10019009809 ০৫ 001506106610090 0:01,00$65--732887 0৪৮2 6181 £ 
0০81), ]] & 111, 7০ 06-৮42, 
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গঠিত হয় বহুপ্রকার সম্পর্কযুক্ত অধিকসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া, কিন্ত উন্নত 
দেশগুলিতে পরিবারের সংজ্ঞ! মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট । ফলে অধিক পরিমাণ 
পারিবারিক কাজকর্ম হিসাব হইতে বাদ পড়িয়! যায় । ভারতের বহু অঞ্চলে 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কাজ স্ত্রীলোকেরাই করে, তাহার দাম যোগ দেওয়া হয় 
না| পুকষের! বিক্রয়ের কাজ করিলেও সেই কাজ পৃথকভাবে হিসাব করা৷ 
হয় না। তৃতীয়ত, অন্তান্ত অনুন্নত দেশগুলির স্তায় ভারতবর্ষেও অধিকাংশ দ্রব্য- 
সামগ্রী বাজারে আসে না; উৎপাদক হয় নিজেই ভোগ করে ব| অপর 
উৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। ম্মুতরাং বহু- 
পরিমাণে আন্দীজের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয় এবং ফলে হিসাব নিখুঁত 
হইতে পারে না। চতুর্থ, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ 
(995019115861017) অধিক প্রসার লাভ করে নাই। যেমন একই ব্যক্তি চাষ 
করিয়া, মাছ ধরিয়া, মজুর খাটিয়া আয় করে । ফলে জাতীয় আত্নের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রভেদ করার (01855150961017 01 8606015), অর্থাৎ কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে কি 
আয় হইল তাহা! সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না। 

সর্বোপরি, যে-দামে চাষীর! বা উৎপাদকেরা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয্ব করে সেই 
দাম বসরের সকল সময়ে সকল স্থানে সমান থাকে না এবং ক্রেতার! যে দামে 
ক্রয় করে সেই দাম হইতে উহার পার্থক্য খুবই বেশি। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের 
আধিক মূল্য হিসাব করার অন্ুুবিধ৷ কম নয়। 

তথ্যগত অস্থবিধার মধ্যে প্রধান হইল তথ্যের অসম্পূর্তা | ইহা 
অনেক ধরনে দেখা দেয়। যেসকল তথ্য পাওয়া যায় তাহ! সঠিক নয় 
এবং দক্ষ কর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত নয়। তথ্যের 
আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও পার্থক্য এত বেশি যে, একটি 
অঞ্চলের সম্পূর্ণ তথ্য পাইলেও উহার সাহায্যে সারা দেশের হিসাব বাহিত 
করা চলে না। সর্বোপরি, দেশের রাজ্যক্ষেত্রে (25200 ) অনবরত 
পরিবর্তন হইতে থাকায় সারা ভারতের তথ্যগুলিতে শ্রায়ই পরিবর্তন 
করিতে হয় । 

এই সকল অসুবিধার জন্যই তুলনাগত বহু অস্থবিধা আসিয়া পড়ে৷ 
যখন আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সহিত অপর কোন 
দেশের জাতীয় আরের তুলনা করা হয় তখন ছুইটি 
দেশের হিসাব একই মানদ্ডের ভিত্তিতে গণনা কর! হইয়াছে কি না তাহ! 


তথাগত অস্থবিধাগুলি 


তুনলনাগত অন্ুবিধাগুলি 


জাতীয় আয় ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনা ২৫ 


লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ধারণার মধ্যে 
পার্থক্য থাকায় এইরূপ তুলন! কর! অস্ুবিধাজনক হইয়! পড়ে । 

আমাদের দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার অন্যতম প্রধান ক্রটি হইল 
দৃষ্টিভঙ্গিতে । পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, সোবিয়েত, চীন প্রভৃতি 
জাতীয় আর সম্পর্কে দেশে উৎপাদক শ্রম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকার্ধাদির মূল্যকেই 
ধারণ] সমাজতান্ত্রিক হিসাবে আনা হয়, অনুৎ্পাদক কাজকর্মকে হিসাবে আনা! 
নাসিক; ইহাই হয় না। সমাজে আয-কর ফীঁকি শিখাইবার উপযুক্ত 
মৌলিক অনথবিধ 

উকিলের বা হিসাব-রক্ষকের আয় বৃদ্ধি পাইলে, ধনিক 

শ্রেণীর গৃহপরিচাঁরক বা মোটরগাড়ি-চালকের সংখ্যা ও তাহাদের আয় বৃদ্ধি 
পাইলে জাতীয় আর প্রকৃত পক্ষে বাডে না। তৃতীয় স্তরের কাজকর্মে 
(]510815 ০০০০)৪0021) নিধুক্ত এইরূপ বহু বাক্তির আয় জাতীয় আয়ের 
হিসাব হইতে বাদ দেওয়া! উচিত। ক্রমোন্নতির পথে দেশের অগ্রগমন পরিমাপ 
করিতে হইলে অনুৎপাদক কাজকর্ম অবগ্যই বাদ দেওয়া প্রয়োজন 1* 

দুর-প্রমারী পরিকল্পনা ও ভারতের জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি 
(06150600৬6 1১181871105 81) 11016899611 1130198 8 (201778]' 
110015) £ কোন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে, 
সর্বদাই চলমান | পাচ বৎসর, সাত বৎসর, প্রভৃতি বিভিন্ন খগ্ডকালের মধ্যে 
ইহাকে পৃথক ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। তবুও পরিকল্পনার 
স্থবিধার জন্য আমরা পাঁচ বখসরকে এক একটি কালাংশ বা যুগ বলিয়৷ ধরিয়া 
লই। এই কালাংশ বা যুগের মধ্যে সরকারের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত 
কর] হয়, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়, উহার জন্য ব্যয় 
বরান্দ কর! হয়, সেই ব্যয়ের উপযোগী অর্থসংস্থানের জন্য উৎস নির্ণয় করিতে হয় | 
তাই ইহাদের পৃথক পৃথক পরিকল্পনা রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ওই সকল 
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খণগ্ুকালের অন্তর্গত “পৃথক” এক একটি পরিকল্পনাকে বিস্তৃততর' কোন 
'পরিপ্রেক্ষিতে বড় কোন পটভূমিতে শ্থাপনা করিয়া বিচার করিতে হয় । দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দীর্থকালীন চিত্র অংকন করিয়। উহাকে সম্মুখে রাখিয়া 
বর্তমান উন্নয়নের কর্মন্চী বা নীতি-কৌশল বিচার ও গ্রহণ করিতে হয়। তাহা 
ক তা হইলে বর্তমানের কোন এক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের 
লইয়াই 'দীর্ঘকাল' গঠিত উন্নয়ন কমাইয়া দিতে পারে) বা ভবিষ্যতে তখনকার 
হয় প্রয়োজনে কোনদিকে গুরুতর ও কষ্টসাধ্য পরিবর্তন 
ঘটাইবার প্রয়োজন দেখ! দিতে পারে । একটি দীর্থকালীন 
'ঁরিকল্পনা পুঙ্ান্থপুঙ্ঘকপে রচনা করিতে পারিলে উহার সাহায্যে অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরম্পর-নির্ভরণীলতা৷ প্রকাশ পায় এবং উন্নয়নের 
সম্ভাব্য বাধাগুলির সম্পর্কে আমাদের ধারণ! স্পষ্টতর হইয়া উঠে। জাতীয় 
'আয় ও উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং সামাজিক আদর্শগুলি রূপায়নের চেষ্টার ফলে 
'দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগান ও চাহিদার নানাবিধ সমস্ত দেখা দিতে থাকে । 
এইরূপ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া এই সমস্তাগুলির কারণ ও ফলাফল 
সম্পর্কে আমাদের ধারণ! সুম্পষ্টতর হইলে উপকরণগুলির সর্বোত্তম ও 
সময়োপযোগী ব্যবহারে সামঞ্জস্ত বজায় থাকে । দীর্ঘকালীন চিত্র সম্মুখে রাখিয়া 
তাই প্রতিটি কাঁপাংশের পৃথক পরিকল্পনা কার্ধকরী করিয়া তোল! দরকার ; শক্তি, 
পরিবহন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও টেকৃনিকাল শিক্ষা সকল কিছুর পাঁচশাল৷ 
পরিকল্পনা এইরূপে খণ্ডকাঁলের গণ্ভী ছাড়াইয়। হর পটভূমিতে নিজেদের 
বিস্তারিত করে । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখ! দরকার । নীতি ও কার্ধহচী রচনার 
ব্যাপারে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা! দরকার ইহা! যেমন ঠিকই ; তেমনই প্রতি-বৎসর 
্নকাঁলের অভিজ্ঞতার বা কিছু সময় অন্তর অন্তর নূতন অভিজ্ঞতা ও নৃতন তথ্যের 
'আলোকেই 'দীর্ঘবকাল' ভিভিতে দীর্ঘকালীন চিত্র বা তাহার রূপরেখায় পরিবর্তন 
বাক শিল্ত আনিতে হয়। প্রতিটি স্বপ্নকালীন পরিকল্পনার রূপায়নের 
মধ্য দিয়া পূর্বে অচিন্তিত অনেক নূতন শক্তি দেখ! দেয়, 
হিসাবৈ-তথ্যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয়, চক্ষের সম্মুখে দীর্ঘক'লীন 
পরিকল্পনার কাঠামে। বদলাইতে হয়। 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা--উভয়কেই দেশের দীর্ঘকালীন সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের স্বল্নকালীন কার্হ্চী বা এক একটি স্তর বলিয়৷ রচনা 


জাতীয় আয় ও দৃরপ্রসারী পরিকল্পনা ২৭ 


করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনাঁট রচনার সময়ে যে দীর্ঘকালীন পটভূমি ধরা 
হইয়াছিল তাহার বিস্তার ছিল ১৯৫১ হইতে ১৯৮১ পর্যন্ত। এই চিত্রাংকনের 
জাতীর আরে বৃদ্ধি. সময় তিনটি বিষয়ে হিসাব ধরিয়! লইতে হইয়াছিল, যে 
সম্পর্কে কমিশনের  হিসাবগুলি এই চিত্রাংকনের ভিত্তি। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
8৪ হার, উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে জাতীয় আয়ের কত অংশ সঞ্চয় 
ও বিনিয়োগ হইবে, এবং এই বিনিয়োগ হইতে কিরূপ প্রতিদান বা ফল আমরা 
পাইতে পারি_এই সকল বিষয়ে কতকগুলি হিসাব ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল । 
প্রথম পরিকল্পনার উন্নয়নের এই মডেলে ধর! হইয়াছিল যে ১৯৫০-৫১ সালের 
জাতীয় আয়ের স্তর ১৯৭০-৭১ সালে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে বলিয়া মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে ১৯৭৭-৭৮ সালে । জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার, জাতীয় আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাত এবং মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত সম্পর্কে 
অন্নমানগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে সংশোধন করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
মডেলটি তৈয়ার করা হয় । ইহাতে দেখা যায় জাতীয় আয় ১৯৬৭-৬৮ সালের 
মধ্যেই দ্বিগুণ হইতে পারে এবং মাথাপিছু আয়ও ১৯৭৩-৭৪ সালে দ্বিগুণ হইবে । 
কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখ গিয়াছে যে জনসংখ্যা বুদ্ধির প্ররুত হার 
অনুমিত হারের তুলনায় বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনার মডেলে তাই জাতীয় 
আয় ও মাথাপিছু আয়ের বুদ্ধির গতিবেগ এবং উহার জন্ত প্রয়োজনীয় 
বিনিয়োগের পরিমাণ ভিন্নরূপ ধরিয়া লইয়! দীর্ঘকালীন উন্নয়নের চিত্ররেখা! বদল 
করা হইয়াছে। জনসংখ্য। বৃদ্ধির বঙ্মান হার এবং অন্তান্ত বিষয়ে গতির 
অনুমান সমান থাকিবে ধরিয়া লইলে দেখা যাইতেছে যে যদি বাৎসরিক 
৬% হারে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির বেগ রক্ষা করা যার, তবুও ১৯৫০-৫১ সালের 
মাথাপিছু আয় পঞ্চম পরিকল্পনার মাঝামাঝি দ্বিগুণ করা খুবই শক্ত হইবে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাব নিকাশ তাই অনেকটা বদলান দরকার । দেখা 
গিয়াছে যে, জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার বংসরে ২%-এর বেশি 1 তৃতীয় পরিকল্পনার 
বিনিয়োগের ফলে বর্তমানের ১৪৫০০ কোট টাকা হইতে জাতীয় আয় এই 
পরিকল্পনার শেষে হইবে ১৯০০০ কোটি টাক1) চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে হইবে 
২৫০০০ কোটি টাকা) এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে হইবে ৩৩০০০/৩৪০০০ 
কোটি টাকা । জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মনে করিয়! দেখা যাঁয় যে এই হিসাব মত 
মাথাপিছু আয় ১৯৬০-৬১ সালের বাৎসরিক ৩৩০ টাকা হইতে ১৯৬৬, ১৯৭১ 
এবং ১৯৭৬ দ্াড়াইবে যথাক্রমে ৩৮৫, ৪৫০, এবং ৫৩০ টাকা । 


২৮ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নয়নের এই হার পাইতে হইলে দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমা' 
কিরূপ করা দরকার তাহা আলোচনা করাও প্রয়োজন ৷ বর্তমানে নীট 
বিনিয়োগ হইল বৎসরে জাতীয় আয়ের প্রায় ১১% $ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
পরিকল্পনার শেষে ইহ! দাড়াইবে যথাক্রমে ১৪|১৫, ১৭/১৮, ও ১৯1২০ টাকার 
অংকে প্রকাশ করিলে বল! চলে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ 
হইল ১০৫০০ কোটি টাকা; চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ 
দাড়াইবে যথাক্রমে ১৭০০০ কোটি এবং ২৫০০০ কোটি টাকা । আভ্যন্তরীণ 
সঞ্চয়ের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে না বাড়িলে এই বিনিয়োগ সম্ভব হইবে নাঁ। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হইল জাতীয় আয়ের ৮৫%, তৃতীয় 
পরিকল্পনার শেষে ইহা হইবে ১১:৫%, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ইহা হইবে 
১৫/১৬ এবং ১৮/১৯। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে মোট বিনিয়োগের মধ্যে 
বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিবে । এইরপে চলিলে পঞ্চম 
পরিকল্পনার শেষে দেশের উৎপাদন কাঠামো এমন শক্তিশালী হইবে 
যাহাতে ভারতবর্ষ “স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে” প্রবেশ করিবে । “স্বনি্ভরশীল 
উন্নয়ন” (5216 51196517760 706]. ) বলিলে বুঝা যায়, দেশে সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ এমন হারে ঘটিতে থাকিবে যাহাঁতে দ্রুত উন্নয়নের হার বজায় 
থাকে, বাহির হইতে মুলধন আনিয়া সমাজদেহে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন 
হয় না। 
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৩ 
প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার 


90075] 15501010555 ৫ 01511 001185002 


প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থ নৈতিক উন্নয্বন (৫5181 চং€50০6৪ 
100 20010170510 06101909615 ) 
প্রর্তিদত্ত উপকরণসমূহ লইয়াই কোন দেশের মানুষ নিজস্ব অর্থ নৈতিক 
সংগঠন গডিয়া তোলে এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই 
জাতীয় চরিত্র, সভ্যতা € সংস্কৃতির বিশি্ই রূপ সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে 
মানুষের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্ত হইল তাহার বিভিন্নমুখী অভাব মিটাইবার 
উপযোগী ভ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন । আর উৎপাদন সংক্তান্ত কাজকর্মের রূপ 
ও কাঠামে! প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইত। 
বল! চলে, প্রাচীনকালে অনেক সমধ প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা বা উহা'র 
ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা একটি দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে 
বাধ! হিসাবে কাজ করিয়াছে । বিজ্ঞানের তত্ব ও প্রয়োগ-পদ্ধতির অভূতপূর্ব 
উন্নয়নের ফলে, আধুনিক কালে, প্রান্কৃতিক উপকরণের অভাবকে আর গুরুতর 
বাধা হিসাবে গণ্য করা চলে না। বর্তমানে প্রক্কতির নিকট হইতে ক্ষমতা 
আহরণ করিয়াই মানুষ প্ররুতিকে বশ মানাইয়াছে, মানুষের অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মে ও সমাজগঠনে প্রকৃতির প্রভাব ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
তাহা হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে এখনও প্রকৃতির 
প্রাচীনকালে একটি শক্তি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে) জলবায়ুর দ্বারা 
স্টপ নির্ধারিত হয় খাগ্য বস্ত্র পরিধেয়, কাষিজ উৎপন্ন ভ্রব্যসা মগ্রী, 
দ্বার প্রভাবিত ছিল শ্রমের ক্ষমতা! । মাটির গুণ বা উর্বরতাশক্তি দ্বার। স্থির হয় 
শন্তের ও শ্রমের প্রকার ভেদ; অরণ্য ও পর্বতের ফলে 
বৃষ্টিপাতের সময়, পরিমাণ ও বণ্টন নিধধারিত থাকে; সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির 
উপর নির্ভর করে বহিবাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা । 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও গুণ উহার সহজলভ্যতা, গুরুত্বপূর্ণ অনেক 
উপকরণের একত্র অবস্থান, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্োঁ উহাদের বণ্টন- অর্থ নৈতিক' 


৩০ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নয়নের সময়ে ইহাদের কোনটিকেই অস্বীকার কর! চলে না। কিন্ত কেবল: 
প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয় না। বহু প্রকার 
এতিহাসিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ মিলিয়৷ একটি দেশে 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের যাত্রাপথ প্রশস্ত হইয়! উঠে, উহার অস্কুল পরিবেশ সৃষ্টি 
হয়।* তখন যে শিল্পবিপ্লব ঘটে তাহার ফলেই অন্তান্ত উৎপাদক উপকরণের 
বর্তনানকালে মূনই (যেমন মূলধন, শিল্পদক্ষতা প্রভৃতি ) দ্বারা প্রার্াতিক 
প্রধান, উহারই উপর উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার হইতে থাকে । দেশে 
না রে মূলধনের পরিমাণ, টেকনোলজির রূপ, উহার উন্নয়নের 
নির্ভর করে স্তর, উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-কাঠামোর চরিত্র, 

সরকারের নীতি ও কর্মদক্ষতা, এবং এই ধরনের প্রভাবে 
প্রাকৃতিক উপকরণগুলি বিক্রয়যোগ্য সম্পদে বা পণ্যে পরিণত হইতে থাকে । 
কোন বিশেষ উপকরণকে পণ্যে পরিণত করিতে হইলে অন্তান্ত অনেক উপকরণ 
দরকার হইয়া পড়ে। তাহাদের চাহিদা দেখ! দেয়, উহাদের অর্থ নৈতিক 
গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। এইরূপে উহারাও ক্রমে পণ্য হইয়া উঠে। মুলধন-প্রধান 
সমাজে মূলধনই উৎপাদনের কর্তা, শ্রম ও উপকরণ উহার আজ্ঞাবহ । মূলধনের 
পরিমাণ বাড়ান-ই মূলধনের উদ্েশ্ত, প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহার বা উন্নয়ন 
তাহার প্রধান, লক্ষ্য নয়। যদিও কোন অনুন্নত দেশে বর্তমানে প্রাকৃতিক 
উপকরণের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু মূলধন খাটাইয়৷ খনি ও সমুদ্র 
হইতে লে নুতন বা পুরাতন প্রার্কৃতিক উপকরণ আবিষ্কার করিতে পারে। 
প্রাকৃতিক উপকরণকে আহরণ করা যায় কিরূপে, উহা ব্যবহার করা যাক 
কিরূপে- সেই অবস্থা অনুযায়ীই দেশটিতে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির উন্নতির 
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প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৩৯ 


রূপ নিরধধীরিত হইতে থাকে । দেশে কোন্‌ ধরনের শিল্প এবং কি পদ্ধতিতে 
তাহার! পরিচালিত হইবে, ইহা! অনেক সময় প্রার্কতিক উপকরণের প্রাচুর্য ও. 
স্ব্পত৷ দ্বারা নির্ধারিত হইতে থাকে। প্রভৃত উপকরণ লইয়৷ আমেরিকার, 
রেড ইয়ান উপজাতির লোকেরা নিতান্ত আদিম অবস্থায় বহু শতাব্দী 
অতিবাহিত করিয়াছে । রুশিয়ার প্রভূত উপকরণ থাক। সন্বেও সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত মূলধন-গঠনের পূর্বে তাহার অবস্থ! ছিল একাস্ত, 
অন্ধন্নত। বরং দেখা! গিয়াছে যে, অনেকক্ষেত্রে প্রাক্কাতিক সম্পদের অভাবই 
দা হকের উন্নয়নের উপযোগী অর্থ নৈতিক তাগিদ, মানসিক চেতনা ও: 
প্রাচুর্য বা সত শিল্পের উদ্যোগ অএনিয়। দিয়াছে । ইংলও ও জাপানই ইহার 
চরিত্র নির্ধারণ করে উদ্রাহরণ। তাই আমর! বলিতে পারি যে, কোন দেশের, 
সমৃদ্ধির এবং উপকরণগুলির উন্নয়নের মূলে অন্থান্ত প্রভাবই প্রধান। এইরূপ 
সিদ্ধান্তের পরেও আমরা একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারি না। নিজের 
দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের স্বল্পতা ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে বহিমুখী ও রপ্তানি- 
নির্ভর করিয়া তুলিয়াছে, সে ওপনিবেশিক শোষণের পথে অগ্রসর হইয়াছে । 
কিন্ত নিজের দেশে প্রাক্কতিক উপকরণের প্রাচুখ আমেরিকার শিল্পপ্রসারকে 
অর্তমুখী করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন না করিয়াও তাহার পক্ষে শিল্পসমৃদ্ধি 
গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছে । 


ভারতের প্রাকৃতিক উপকরণ (টি ৪1015] [২০5০010680৫ 119019) £ 


আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল সামগ্রিকভাবে দেশের দকল 
অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা । এই লক্ষ্য সফল করিতে হইলে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জাতির প্রাক্কৃতিক ও মানবিক সকল উপকরণের উন্নয়ন 
প্রয়োজন । প্রাক্কতিক উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার প্রসার ঘটিয়া আধুনিক 
কালে এমন যাস্ত্রিক উন্নতি দেখা দিরাছে যাহার দকণ আংশিক ভাবে হইলেও 
উপকরণগুলির অভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছে। উপকরণের যোগান এইরূপে 
প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল গতিশীল শক্তি প্রান্তিক সম্পদের 
চাহিদায় ও ষোগাঁনে পরিবর্তন আনিতেছে, সেই সকল শক্তিগুলিকে সদীপর্বদ! 
দৃষ্টিগোচর না পাখিলে প্রাক্কুতিক উপকরণ সম্পর্কে কোনও নীতি নির্ধারণ করা 
চলে না। প্রার্কতিক উপকরণগুলিকে সামগ্রিক ভাবে পর্যবেক্ষণ কর দরকার 
এবং জাতির দীথকালীন প্র্জোজনের দিকে তাকাইয়া তাহাদের অনুসন্ধান ও, 


এই ভারতের অর্থনীতি 


ব্যবহার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন । ভবিষ্যতে প্রয়োজন দেখা দিবার পূর্বে 
বর্তমান উপকরণগুলি সম্বন্ধে আমাদের খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন এবং উহা 
ব্যবহারের সম্ভাবনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করা দরকার। 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার কত দ্রুত হইবে'তাহা৷ অনেকাংশে ইহার উপর 
নির্ভর করে । সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন প্রাকৃতিক উপকরণ সম্পর্কে একটি সংস্থা 
€808121 [২65০07:065 0216) স্থাপন করিয়াছে । উহার কাজ হইল এই 
সকল সম্পদগ্ডলির পরিমাণ জানা এবং উন্নয়নের বহুবিধ সমস্তার বিচার করা, 
মাহাতে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান সাহাধ্য পায়। 
ভূমি ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন (18100 ৪110 20091790110 ৫6ড%1012- 
লা61)6) 2 
কোন দেশের ভূমির পরিমাণ ও প্রক্কৃতি সেই দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে 
“কতভাবে প্রভাবিত করিতে পারে তাহার কোন ইয়ত্তা তাই। ইহা! বিশ্লেষণ 
কুিকে নান! দিক. করাও শ্রমসাধ্য, কারণ ভূমির নানা বৈশিষ্ট্য আমরা নানা 
হইতে দেখ। যাইতে পারে দিক হইতে আলোচনা করিতে পারি। ভূমির প্রাকৃতিক 
ও ভৌগোলিক দিক আছে; আবার ইহার অর্থ নৈতিক 
দিকও আছে। ইহাকে বহু দৃষ্টিতে দেখা! যায়ঃ কৃষি উৎপাদনের উপকরণ 
শিল্প উৎপাদনের'উপকরণ, পরিবহনের উপকরণ, শ্রমিক বা জনসংখ্যার মৃহিত 
ইহাঁর সম্পর্ক, মূলধনের সহিত ইহার সম্পর্ক প্রভৃতি । 
রুষি উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ভূমিকে বিপ্লেষণ করিলে প্রথমেই দেখা 
যায় কোনে৷ দেশের সকল ভূমিখণ্ড সমান উর্বর নয়, তাহাদের প্রাকাতিক ও 
রাসায়নিক সম্পদে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের দরুণ 
ভুমি £ অর্থ নৈতিক উন্নননে ইহাদের ভূমিকা ও গুরুত্বে তারতম্য 
উদকপাপনের . ঘটে। কোনো কোনো দেশে ভূমির পরিমাণ ও উর্বরতা! 
এত বেশি যে শিল্পপ্রসারের যুগে খাগ্ত সরবরাহের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব সেই দেশের ভূমিই লইতে পারে। এমনকি, কৃষিপণ্য রপ্তানি 
করিয়া! কলক্গারখানার যন্ত্রপাতি আমদানি করা এবং মুলধন-গঠনে সাহাধ্য 
করাও সম্ভবপর । আবার অনেক দেশে ভূমির খাস্থ যোগাইবার বা মূলধন- 
গঠনে সাহায্য করার ক্ষমতা নাই। এই সকল দেশে প্রথমে কিছুটা অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে, অর্থাৎ মূলধন সংগৃহীত হইলে তবেই তাহার দ্বারা তৃমির 
উন্নয়ন ঘটান সম্ভবপর । 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৩৩ 


শিল্প-উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ভূমিকে বিশ্লেষণ করিলেও স্পট দেখ 
বায় বিভিন্ন দেশে ভূমির এই ক্ষমতা বিভিন্ন । যে খনিজ ভ্রব্যগুলি তৃমি 
হইতে উত্তোলিত হয় তাহার পরিমাণ নিশ্চয় সকল দেশের উন্নয়নের পক্ষেই 
/ অতীব গুরুত্বপূর্ণ । ভূমিজাত কোন শিল্পোপকরণের গুরুত্ব নির্ভর করে উহ 
কতটা গুণসম্পন্ন বা কোন মাত্রার (51806), উহার পরিবহনের সুবিধা ব৷ 
অন্থবিধা, পরিবহনের উপায়গুলির নিকটে ব৷ দূরে অবস্থান, সহযোগী অন্ঠান্ত 
উপকরণের নিকটে বা দুরে অবস্থান, এবং বাজারের 
টি নিকটবতিতা ব| দূরবতিতা। শিল্পের এই উপকরণগুলি 
উপকরণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে ছুই ভাবে প্রভাবিত করে । প্রথমত, 
এই উপকরণগুলিকে দেশে রপ্তানি করিতে পারে, যেমন 
ইরাণ, ইরাক, সৌদী আরব প্রভৃতি খনিজ তৈল রপ্তানি করে। ইহা হইতে 
বোঝা যায় কেবল উপকরণ থাঁকিলেই দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটে না। 
দ্বিতীয়ত, দেশটি এই উপকরণসমূহ নিজ দেশেই ব্যবহার করিয়া কলকারখান! 
গড়িয়া তুলিতে পারে । কিন্তু কোনো! দেশে কাঁচামাল থাকা! উন্নয়নের পক্ষে 
একেবারে. অপরিহার্য নয়। ব্রিটেনে খনিজ তৈল, তামা, অন্র প্রভৃতি নাই, 
হ্ুইজারল্যাণ্ডে কেবল জলবিছ্যৎশক্তি আছে, জাপানে কয়লা এবং লোহা নাই 
বলিলেই চলে, নিউজীল্যাণ্ডে কোন শিল্পোকরণ নাই, ইহ! আমরা সকলে জানি । 
অবশ্থ ইহা ঠিকই যে, এই অবস্থায় এই সকল দেশকে বহির্বাণিজ্যের উপর অধিক 
নির্ভর করিতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থুরু হইলে দেশের শিল্পোকরণগুলির 
প্রয়োজন ও ব্যবহার ক্রমাগত বাড়িতে থাকে । উন্নয়নের উচ্চস্তরে শ্রম ও 
মূলধনের দক্ষতা! প্রভূত বৃদ্ধি পাইলে কম উপকরণে অধিক সম্পদ উৎপাদন 
হয়, অন্ত দেশ হইতে উপকরণ লইয়া আসার ক্ষমতা বাড়ে, যাপ্্িক ব! রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে নূতন উপকরণের আবিষ্কার সম্ভবপর হইতে থাকে । 
পরিবহনের উপকরণ হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমি বিশেষ সাহায্য 
করে, ইহা বলাই বাহুল্য। দেশের মধ্যে পর্বতমাল! সুষ্ঠ পরিবহনের পক্ষে 
বাধাস্বরূপ। নদী নালা বেশি থাকিলে পরিবহনের কাজে স্ুবিধা। সম- 
ভুমি যত বেশি, দেশে পথ, রেল ও খাল ইত্যাদি গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা 
তত বেশি। প্রাকৃতিক বন্দরের সংখ্যা যত বেশি, কৃত্রিম বন্দর উন্নয়নে 
দেশের মূলধন ব্যয় তত কম। 
শ্রমিকের সহিত ভূমির সম্পর্কও অর্থ নৈতিক উন্ব্য়নে একান্তভাবে টিন | 


৩ 


৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


জমির সঙ্গে শ্রমের যে-অন্ুপাত থাকে, দেখা যায় বে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের লঙ্গে 
সঙ্গে সেই অনুপাত পাণ্টাইতেছে । প্রতি জ্মিখণ্ডে শ্রমের অনুপাত কমিতেছে 
এবং মূলধনের অনুপাত বাড়িতেছে। জমি £ শ্রম মূলধন ইহাদের মধ্যে 
দ্বিতীয়টির অন্ুপাত কমিয়া আসা এবং তৃতীরটির অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়াকেই 
অর্থ নৈতিক উন্ননন বলে । কেবল অমিকের সংখ্যা নয়, তাহার সাংস্কৃতিক স্তর 
এবং ধরনও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহারে সাহায্য করে। উত্তরাধিকার 
আইনে জ্ো্ট পুত্র সম্পত্তির অধিকার পাইলে চাষের জোতের আয়তন হ্রাস পায় 
না, বড়ই থাকে । আর সকল পুত্র সমান পাইলে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা 

দেখ। দের। জোতের আয়তন বড় হইলে উহা! হইতে উদ্ত্ত আহরণ ও মূলধন 

গঠনের সম্ভাবনা বেশি, কম হইলে ইহার সম্ভাবনা কম ।* 

ভূমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ অনেক ক্ষেত্রে দুরুহ | প্রক্কৃতির 
দেওয়া সমতল ভূমি নিছক ভূমি, কিন্তু মানুষের পরিশ্মে জঙ্গল কাটিয়া আবাদ 
করা জমিকে অনেকাংশে মূলধন বলা চলে । সমন আরও গভীরে, কারণ 
ভূমি ও মূলধন একে অন্তের পরিবর্ত-সামগ্ত্রী। ভূমিক্ষর হইয়৷ নিভূরমিতে 
পরিণত হইলে মূলধন প্রয়োগ করিয়! উহাকে পুের অবস্থায় লইয়া আসা চলে । 
রাসারনিক,সার ক্ষরিত উব্রতা পুরণ করে, অরণ্ীকরণ ভূমির জলসংরক্ষণের 
হ্কমত।| বাড়ার, জলসেচ উবর মরুকে চাষের উপযোগী করিয়া তোলে । অবশ্থ 
ইহা মনে রাখ দরকার যে, ভূমির পরিবর্তে মুলধনকে ব্যবহার কর! সম্ভব হইলেও 
ভূমির গুরুত্ব মোটেই কমনয়। মুলধনের পরিমাণ এবং টেকনোলজির স্তর__ 
এই দুইটি বিষয়ের উপর ভূমির পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহার নির্ভর করে । দেশ যত 

অনুন্নত, মূলধনের পরিমাণ তত কম, এবং ভূমির গুরুত্ব তত বেশি । 
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প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৩€ 


ভারতে জমির পরিমাণ €1.97,0. £65০1০৩৪ 10 [5019) £ 

দেশের সর্বপ্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হইল ভূমি, ইহাই রুষি উৎপাদনের 
ভিত্তি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু ভূমির আয়তন সমান 
থাকে, ফলে ক্রমশ ইহার স্বল্প অংশ চাষের কাজের জন্য পাওয়৷ যায় । 
জলসেচ এবং কৃষি উন্নরনের অন্ান্ত পদ্ধতির দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি 
অনেকখানি বাড়াইয়া তোলা চলে। পতিত জমিকে অনেকটা আবাদযোগ্য 
করিয়া! তোলা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষের জমিতে ঘর-বাড়ি, 
রান্তা-ঘাট, কলকারখানা, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শহরাঞ্চল প্রসারিত হইতে থাকে, কৃষিক্ষেত্র সংকুচিত 
হয়। জলসেচের জন্য বীধ বাধিলে উর্বর জমি জলাধারে পরিণত হয়। তৃতীয় 
পরিকল্পনাতে কমিশন বলিতেছেন যে এইরূপ সকল পরিকল্পনার সময়ই উর্বর জমি 
ষতটা সম্ভব বাঁচান যায় তাহার প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখ! দরকার | 

ভারতের ভৌগোলিক আয়তন হইল ৮০৬ মিলিয়ন একর, ইহার মধ্যে 
৭২১ মিলিয়ন একর সম্পর্কে হিসাব পাওয়া গিয়াছে । দেখা গিয়াছে যে, 
আবাদ-করা জমির পরিমাণ হইল ৩১৮ মিলিয়ন একর | জমি ব্যবহারের 
বর্তমান ধরন বা কাঠামো এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহ! কি হইতে পারে 
তাহ! নিচের তালিকায় দেওয়া হইল £ 


১৯৬৫-৬৬ সালে জমি ব্যবহারের ধরন 


মিপিয়ন একরের হিসাবে 

১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ 
মোট হিসাব পাওয়। গিয়াছে ৮ ব১০০ ৭২১০ ৭২১ 
বনাঞ্চল **** ০*** ১২৫৬ ১৩১০ ১৩২০ 
বিবিধ বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়ে আবৃত ১৩৯ ১৪০ ১৫০ 
স্থারী গোচারণ ভূমি ২৮৪ ৩২০ ৩২"০ 
আবাদযোগ্য পতিত জমি '*** ৫৪৮ ৪৭*৩ ৪০*০ 
বন্ধা। অকন্বিত এবং অকুধিতে ব্যবহৃত জমি ১১৮৭ ১১৪৩ ১১৪*০ 
পতিত জমি, স্থারী ধরনের 8 ৩০*৯ ২৮০ ২৬ ০ 
চলৃতি বংসরের পতিত জমি "৮" ২৯৫ ২৮০ ২৫৫ 
শম্তরোপিত নীট এলাক। ০০০ ৩১৮২ ৩২৭০ ৩৩৫*০ 
একাধিকবার শস্ত রোপিত জমি """ ৪৪-8 ৫১৫ ৬৭.০ 


শস্তরোপিত স্থল এলাকা ৮ ৩৬২৬৯ ৩৭৮ ৫ ৪০২*০: '. 
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উপরের হিসাব হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতে মাথাপিছু 
আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হইল ০*৮২ একর। ইংলগ্ডে ইহা ০৪২, 
জামীনীতে ০৪৮, জাপানে ০১৭, চীনদেশে ০*৫০ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৬৮ এবং 
সোভিয়েট রাশিয়ায় ২৫৯ একর । | 
প্রাকৃতিক ভাবে ভারতবর্ষকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, সিন্ধুগাঙ্গের সমভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি | 
(ক) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রায়-সমান্তরালে প্রবাহিত তিনটি পর্বতমালার সমষ্টি হইল 
হিমালয় | ইহ] দৈর্ধ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রচ্থে ১০০ মাইল হইতে ২০০ 
মাইল। পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে অনেক মালভূমি ও উপত্যকা দেখিতে পাওয়া 
যায়। খনিক্জ পদার্থে এই অঞ্চল যথেষ্ট সনৃদ্ধিশালী হইলেও এখানে উত্তোলন 
কার্য এখনও আরম্ত হয় নাই। 
নগাধিরাজ হিমালব বহুভাবে ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, চিন্তাধারা, 
সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । ইহার আড়ালে 
থাঁকিয। আমর! তিব্বতের তীব্র তুষার-শীতল বাুপ্রবাহ হইতে রক্ষা পাই, ইহারই 
বরফগলা জলে অসংখ্য নদ নদীর উৎপত্তি ইহারই অরণ্যাঞ্চল মৌনুমী বায়ু 
ও অন্ঠান্ত বাযু প্রবাহের নিয়ামক | হিমালয় নিঃস্থত জলধারাই পর্বতগাত্র হইতে 
হিমালয়ের অর্থনৈতিক সারবান মৃত্তিকা বহন করিরা তৃমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে, 
গুরু ইহার উপত্যকায় প্রচুর ফলমূল ও কৃষি-শশ্তাদি উৎপন্ন 
হয়, ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশীরা 
ভারতে আসে ও আমাদের বিদেশা মুদ্রাগমের পথ প্রশস্ত করে। সংক্ষেপে 
বলা চলে, বুষ্টি, বাতাস, শ্রীম্ম, শীত, আর্দ্রতা ও কৃষিশব্যাদি প্রভৃতির উপর ইহার 
প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূণ। (খ) সিম্ধুগােয় সমভূমি-_- 
উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্র (অর্থাৎ সমগ্র বিহার, হিমালয় অঞ্চল 
বাদ দিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল )ঃ পাঞ্জাব, রাজস্থান 
ও মপ্যপ্রদেশের সমভৃমি ; এবং পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমি--দৈর্ধেযে ১৫০০ 
টা মাইল এবং প্রন্থে ১০০ হইতে ২০* মাইল বিস্তৃত এই 
অঞ্চলই সিদ্ধুগাঙ্গের সমভূমি নামে পরিচিত । সিন্ধু, গঙ্গা 
ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখানদীসমূহ লইয়৷ গঠিত এই অঞ্চল 
খুবই পলিমাটিসম্পন্ন এবং মোটামুটি সকল প্রকার কৃষিদ্রব্যই এই অঞ্চলে উৎপন্ন 


প্রক্কতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৩৭ 


হর। খনিজ সম্পদেও এই অঞ্চল বিশেষ সম্পদশালী । (গ) দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি_ আরাবল্লী, বিদ্ধা, সাতপুরা, মৈকাল এবং অজস্তা প্রভৃতি পর্বতমালার 
দ্বারা দাক্ষিণাত্যের মাপভূমি উত্তরের সমভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন । ইহার পূর্বদিকে 
পূর্বঘাট পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল) এবং ইহার পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালা ও উপকূল অঞ্চল। উড়িষ্যার উপকূল ভাগ, মাত্রীজের পূর্ব ও 
হীরা দক্ষিণাঞ্চল লইয়া উহার পূর্বদিক গঠিত। সৌরাষ্ট, কচ্ছ, 
বোম্াই-এর কিছু অংশ, কুর্গ ও কেরল প্রভৃতি লইয়া 
ইহার পশ্চিম দিক গঠিত। এই পশ্চিমাঞ্চলে লবণ, তুলা, তৈলবীজ, ভুূট্রা, ও 
ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পূর্বাঞ্চলেও ধান, তৈলবীজ, বাজরা! ও জোয়ার প্রভৃতি 
শস্ত উৎপন্ন হয়। লোহা, চুনাপাথর, বক্মাইট প্রভৃতি খনিজদ্রবা এই অঞ্চলে 
পাওয়া যাঁয়। 
ভারতের মৃত্তিকা (5০113 ০£ [5019) ং দেশের সকল অঞ্চলেই প্রায় 
চারি প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাঁওয়া যায় ঃ পলি মৃত্তিকা (4110519] 9০119) 
কৃষ্ণ মৃত্তিকা! (8120২ 9০119), গৈরিক মৃত্তিকা (7২50 90119), ও প্রস্তরীভূত 
মুন্তিক! ([4851165 99115) | 


পলিমাটি প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দাক্ষিণাতা, 
বিহারি, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজের কোন কোন অংশ, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে | 
এই মাটিতে বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন পরিমাণে আছে এবং বুপ্রকার শশ্য 
উৎপাদনের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী । কৃষ্ঃমৃত্তিকা প্রধানত তুলা উৎপাদনের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের অধিক অংশে ) মধ্যপ্রদেশ, 
মধ্যভারত, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের কিছু কিছু অংশে এইরূপ কৃষ্ণমৃত্তিকা 
দেখিতে পাওয়া যায়! সাধারণত, এই সকল মাটিতে নাইট্রোজেন এবং অন্তান্ত 
রাসায়নিক দ্রব্যের কিছুটা অভাব আছে। গৈরিক মৃত্তিকা প্রধানত দেখিতে 
পাওগা যায় মাদ্রাজ, মহীশূর, দক্ষিণপূর্ব বোশাই, হায়দরাবাদের পূর্বদিক, 
বিহারের স্লাওতাল পরগণার কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায় । এই 
জমি সর্বত্র একপ্রকার নর এবং ইহার রাসায়নিক সম্পদও বিশেষ নাই, ভবে 
উপযুক্ত জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে এইরূপ মাটিতে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন 
করিতে পারা! যাঁয়। প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাতে সাধারণত পটাশ, ফদ্ফরিক্‌ এসিড 
ও চুণের অভাব দেখা যায় । উড়িম্যার কোন কোন অঞ্চলে, বোম্বাই, মালাবার, 
আনাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা দেখিতে প4ুওয়া যায়। ইহাদের উর্বরতা 


৩৮ 'ভাঁরতের অর্থনীতি 


শক্তি নাই। অবশ্ঠ প্রচুর জলসেচ বা বৃষ্টিপাত হইলে কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন 
হইতে পারে। 

১৯৫৫ সালে একটি সর্বভারতীয় ভূমি অনুসন্ধান পরিকল্পনার স্থত্রপাত কর! 
হয়। উহার কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা 
এবং শ্রেণীবিভাগ করা । এই কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেস্তে ভারতের প্রধান 
চারিটি শ্রেণীর ভূমি অনুবাত্রী প্রতিটি অঞ্চলে একটি করিয়া গবেষণাগার স্থাপন 
করা হইয়াছে £ (১) পলিঘৃত্তিকা অঞ্চলের জন্ত দিল্লীতে, (২) কৃষ্ণ মৃত্তিকা 
অঞ্চলের জন্য নাগপুরে, (৩) গৈরিক ও প্রস্তরীভূত ঘুত্তিকার জন্য কলিকাতায় 
এবং (৪) ব্যাঙ্গালোরে | বর্তমানকালে কেন্ত্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ডের 
কাজকর্মের সহিত ইহাদের যুক্ত করা হইয়াছে । 

ভারতের জলবায়ু (01179 66 1 119018) £ 

ভারতের আয়তন ও অবস্থানের দরুণ ইহার সকল অংশের জলবায়ু ঠিক 
একরূপ নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবাষু প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপরই নির্ভর 
বৃউপাত অনুর. করে এবং সেই অনুযায়ী ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত 
আঞ্চলিক বিভাগ করা চলে £ (ক) বাৎসরিক ৮" ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত 

হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন পশ্চিম উপকূল, বাংলাদেশ ও 
আসাম ) খখ) ৪০" ইঞ্চি হইতে ৮০” ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন 
উত্তর পূর্ব উপত্যকা এবং মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা) (গ) ২০" ইঞ্চি হইতে ৪০" 
ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এরূপ অঞ্চল, যেমন মাদ্রাজ, দক্ষিণ ও উত্তরপশ্চিম দাক্ষিণাত্য 
এবং উচ্চগাঙ্গেয সমভূমি | ইহাদের সহিত প্রচুর বৃষ্টিপ।ত হয় এরূপ হিমালয়ের 
অঞ্চলসমূহকে যোগ করা চলে । 

জলবাষু ও অর্থনৈতিক দ্দিক হইতে ভারতে সর্ব।পেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল 
মৌসুমী বায়ু। যে সকল মরম্ুমী বায়ুপ্রবাহ বৎসরে ছুইবার দিক পরিবর্তন 
করে এবং যাহাদের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটে সাধারণত তাহাদের মৌসুমী বায়ু বলা 
হয়। মৌনুমী বায়ুর উৎপত্তির কারণাবলী খুবই জটিল। তবুও ইহার উৎপত্তির 
প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়, গ্রীষ্মকালে ভারত-সাগরের জলের তুলনায় ভূমি 
অন্নিক উত্তপ্ত হইয়া! উঠা এবং ধীতকালে অধিক ঠাণ্ডা হওয়া । গ্রীষ্মকালে উত্তরের 
পর্বতমালা অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে সেখানে বাধুর 
চাঁপ কমিয়া যায় অর্থাৎ উত্তপ্ত বাতাস ভধের্ব উঠিয়৷ যায় 
হিমালয় অঞ্চলে এইরূপ তুলনামূলক শৃন্টন্থান পুর্বণের জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে আরব 


পূর্বমৈধ ও উত্তরহমঘ 


প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৩৯ 


সাগরের উপর দিয়! প্রবহমান বৃষ্টিগর্ভ আর বামুক্রোত হিমালয়ের দিকে আসিতে 
থাকে । ইহাই দক্ষিণপশ্চিম মৌন্গুমী বাষু। ছুইটি শ্রোতে বিভক্ত হইয়া ইহা 
ভারতে প্রবেশ করে ঃ বঙ্গোপসাগর-আোত (89৮ ০1 73900551] 0011150) এবং 
আরবংসাগর-মোত (415210120 9688. 0017:600 1 শীতকালে ভারতের জমি 
সমুদ্রের জলের তুলনায় অধিকতর শীতল হওয়ায় হিমালয়ের দিক হইতে বাস 
প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহাই উত্তরপূর্ব মৌনুমী বাধু। জমির উপর ইহার 
উদ্ভব বলিয়া জলকণার অংশ এই বাতাসে কম এবং ফলে উত্তরপূর্ব মৌন্ুমী 
বাষুতে বৃষ্টি কম হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌনুমী বাযুরই 
প্রত্যাবর্তন । উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতকালীন শস্তাঁদির পক্ষে এই প্রবাহ 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অনেকে ইহাদের কালিদাস বণিত পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বলিয়া 
মনে করেন। 
ভারতের অধিবাসীর ৬৯৮% জন কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের 
জাতীয় আয়ের প্রায় ৪৫% ভাগই কষিজাত উৎপাদন হইতে আসে । আমাদের 
জমিও শুষ্ক এবং জল বিনা অধিক শস্ত উৎপাদন সম্ভব নয়। এক্সপ অবস্থায় 
রা উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত পরিমাণে (106, 
নৈতিক ফলাফল 1205, 8710 00811) বৃষ্টিপাত না হইলে আমাদের 
অর্থ নৈতিক জীবনে শ্রুরপ্রসারী ফলাফল দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। বৃষ্টিপাতের স্থান, কাল ও পাত্র সঠিক না হইলে কৃষিজাত শশ্তসামগ্রীর 
উৎপাদন কমিয়া যায়। উৎপন্ন শস্তের বৃহদংশ আত্মভোগে (561£002- 
90101790011) ব্যবহৃত হয়, অল্প অংশই বিক্রয়ের জন্ত বাজারে উপস্থিত হয়। 
স্থতরাং কৃষির অবনতির ঘলে প্রথমেই দেশে খাগ্ভাভাব দেখ! দেয় এবং কৃষকের 
আয় হাস পায় । তাহার! প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে ন1 পারায় শিল্প- 
জাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও বন্ধ হইয়! যায় । তাহা ছাড়া, শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
কাচামালের উৎপাদন (যেমন, তুলা, পাট, ইচ্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি ) কমিয়া 
যাওয়ায় উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, অথচ উহাদের প্রধান ক্রেতাগণ অর্থাৎ 
চাষীদের হাতে ক্রয়শক্তি থাকে না। কাচামাল ও থাগ্চদ্রব্যাদির দাম বুদ্ধি 
পাওয়ায় রপ্তানি কমিয়া যায়, এবং আমদানি বাড়ে, ফলে বাণিজ্য ব্যালান্স 
প্রতিকূল হইয্জ৷ পড়ে । কেকন্ত্রীর ও রাজ্যসরকারগুলিরও বিশেষ অসুবিধা হয় 
দুন্িক্ষ প্রতিরোধে সরকারী ব্যয় বাড়িতে থাকে ; কিন্তু ভূমি রাজন্ব, আয় কর, 
বিক্রয় কর, আবগারী, আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য শুক্ধ সবই কমিয়া ষায়। ফলে 


৪০ ভারতের অর্থনীতি 


সরকারী আয় হ্রাস পাঁ্। এইরূপে বাজেটে ঘাটতি পড়িতে থাকে । রেলপথে 
কম যাত্রী ও মাল চলাচল করে, সুতরাং উহারও আয় কমে। এই কারণে 
বল! হয় যে, ভারতীয় বাজেট বৃষ্টি লইয়া জুয়াখেলা ৷ অপুর্শোন্নত দেশের ভোগ, 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উঠানামা, অর্থাৎ বাঁণিজ্যচক্রের গতিবিধি প্রধানত নির্ধারণ 
করে এই মৌসুমী বায়ু প্রবাহ । | 

আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্ঠান্ত দিকের উপরও মৌন্মুমীবাযুর যথেষ্ট 
প্রভাব আছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনব্সতির ঘনত্ব প্রধানত ইহার দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে অবশ্ঠ শিল্পসম্প্রসারণের দরুণ জন- 
বসতির ঘনত্ব নির্ধারণে বৃষ্টিপাতের প্রভাব অনেক কমিয় গিয়াছে । তাহা ছাড়াঃ 
মৌসুমী বাযুর দরুণ ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা 
মনোবৃত্তি খুবই প্রবল। আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা এবং উদ্যমহীনতার মনোভাব 
জাগাইতেও ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য । 


ভারতের কৃষি সম্পদ (£:1001608] 1২55০001065 17 11)019) £ 


ভারতে বহুপ্রকার জলবায়ু ও ভূমি থাকায় এখানে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল 
প্রকার কৃবিপণ্যই উৎপন্ন হয় । ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতের আধিক 
সম্পদের প্রধংন উৎস হইল কৃষিজাত পণ্য । আমাদের জাতায় আয়ের প্রায় 
অর্ধেকই (৪৮%) কৃধিজাত পণ্য সামগ্রী। জনসাধারণের প্রায় 1০% 
প্রত্যক্ষভাবে কৃষিতে নিযুক্ত এবং ৭৫%-এর বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
কলির উপর নির্ভরণীল। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের বেশির ভাগই রুষিজাত 
পণ্য । দেশীয় শিল্পসমূহের জন্য কাচামাল প্রধানত আমাদের কৃষিজাত পণ্য 
হইতেই পাওয়া যায়! 

কষিজাত পণ্য ছুই শ্রেণীর £ খাস্তশত্ত (০০০. ০0:0195) ও বাণিজ্যিক শস্ত 
(00109610121 01009) । 

(ক) থাস্ভশন্য ১ খাগ্ঠশস্তের মধ্যে প্রধান হইতেছে ধান্ত, গম, জোয়ার, 
বাজকা। বালি, ডাইল, ভুট্টা ও ইন্ষু। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে দেখা যায় 
বে, মোট কর্ধিত জমির ৮*% অংশেই খাগ্শস্ত উৎপাদন হয়, এবং অবশিষ্ট 
ও % অংশে বাণিজ্যিক শশ্তাদি উৎপন্ন হয় । 

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে মোট ৭ কোটি ৬১. লক্ষ 
টন খাস্তশস্ত উৎপন্ন হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনার হিসাবে থাগ্ঘশস্ত উৎপাদনের 


প্রক্কতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৪১ 


লক্ষ্য ১০ কোটি টন ধার্ধ করা হইয়াছে । (১) ধান £ খাগ্ঠশম্তের মধ্যে চাউলই 
প্রধান, সুতরাং মোট কৰ্ধিত জমির শতকরা! ৩০ ভাগে ধান্ত উৎপন্ন হয় । অধিক 
ফলনের হিসাব অনুসারে তালিকাঁবদ্ধ করিলে মাদ্রাজ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িয্যা, আসাম ও বোম্বাই খাগ্ উৎপাদনের প্রধান 
এল[কা। বাংলা, আসাম, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ভাতই প্রধান খাগ্ভ। ভারতে 
প্রায় ৪০০০ ধরনের ধান দেখা যায়। একর-প্রতি গড় ধান্তোৎপাদন ভারতে কম, 
ইহার পরিমাণ হইল ৭২২ পাউও্ড আর জাপানে একর-প্রতি উৎপাদন ২৩৫০ 
পাউণ্ড। অবশ্ত মোট ধান উৎপাদনের বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। 
বিদেশে বসবাসী ভারতবাসীন্ম খানের জন্য, বিদেশের পশুখাগ্য হিসাবে এবং 
মদ চৌলাই-এর জন্য কিছু চাল রপ্তানিও হইয়া থাকে । (২) গমঃ ধানের 
পরেই গমের স্থান। উত্তর ভারতে গমই প্রধান খান্ত। উত্তরপ্রদেশ, মধ্য- 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মায়। 
অপেক্ষাকৃত শু মৃত্তিকা ও নাতিণীতোষ্চ আবহাওয়া গম উৎপাদনের পক্ষে 
প্রশস্ত । মোট কধিত জমির ১০ ভাঁগ অংশে গমের চাষ হয় এবং সমগ্র পৃথিবীর 
গম উৎপাদনের ১০% আমর! উৎপাদন করি। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, কানাডা, 
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষে গম আমদানি হয়। ১৯৬০-৬১ সালে 
১ কোটি টনের উপরে গম উৎপন্ন হইয়াছে । গম উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের 
স্থান চতুর্থ। মোট কধিত জমির ৯% অংশে জোয়ারের চাষ হয় এবং ৫% 
অংশে বাজার চাষ হয়। মানুষ এবং গবাদি পশুর খাগ্ভ হিসাবে যব ব্যবহৃত 
হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে ডাইল, ভূট্া, ছোলা, বহুবিধ ফল, 
শাকশজী, মশলা! প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । (৩) ইক্ষুঃ ভারতের মোট 
কষিত জমির মাত্র ২ ভাগে ইক্ষুর চাষ হয়। প্রচুর জল ও উষ্ণ আবহাওয়া 
ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বিহার ও উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ 
ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯৬০-১৯৬১ সালে ৮* লক্ষ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। তৃতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি টন পধন্ত উৎপাদন বাড়াইতে হইবে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । তখন বিদেশ হইতে আমদানি করার প্রয়োজন হইবে নাঃ 
এবং ভারত ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে । (খ) বাণিজ্যিক 
শহ্যার্দি (001100167019] 01079) £ যে সকল শস্ত খাগ্ধ হিসাবে সরাসরি 
ভোগকার্ষে আসে না, যাহ! বিক্রয় করিয়৷ কৃষকের হাতে নগদ অর্থ আসে এবং 
শিল্পের কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় উহাদের বাণিজ্যিক শস্ত বল! হয় 


৪২ ভারতের অর্থনীতি 


ইহাদের আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি) যেমন, (ক) স্বাশজ্ঞাতীয় 
(51759), অর্থাৎ তুলা, পাট প্রভৃতি ; (খ) তৈলবীজ (0215655), যেমন সরিষা, 
তিসি, রেড়ি প্রভৃতি, (গ) ওষধ ও পানীয় জাতীয় (10119 ৪00 10556158269) 
যেমন, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি । (১) তুলা £ গুজরাট, পাঞ্জাব, বিহার 
ও দক্ষিণ ভারত্তের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলার চাষ হর। পূর্বে ভারত তুলা 
উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। পাকিন্তান গঠিত হওয়ার পরে, এখন « 
আর ভারতে 'লন্ন! আশযুক্ত শীন: তুলা বা পরিমাণে বেশি তুলা উৎপাদন হয় 
না। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৫১ লক্ষ টন 
গাইট। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৭০ লক্ষ গাঁইট উৎপাদনের লক্ষ 
হিসাবে ধরা হইয়াছে । ভারতে একর-পিছু তুলা! উৎপাদনের হার আমেরিকার 
অর্ধেক এবং মিশরের এক-পঞ্চমাংশ । (২) পাট £ "ভারত বিভাগের পূর্বে 
পাট ছিল ভারতের একচেটিয়৷ পণ্য ; পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর হইতে 
ভারতের পাটকলগুলির প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও পূর্বাপেক্ষা উন্নত আশবুক্ত পাট 
প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে । ১৯৬০-৬১ সালে 
পাটের উৎপাদন হইয়াছে ৪০ লক্ষ গাইট; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার 
উৎপাদন বাৎসরিক ৬২ লক্ষ ২০ হাজার গাইট হইবে বলিয়! ধরা হইয়াছে। 
আসাম ও উদ্দিষ্যাতেও অল্প পরিমাণে পাটের চাষ হইয়া! থাকে । (৩) রেশম £ 
গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত করা ভারতের একটি প্রধান শিল্প । প্রধানত 
কাশ্মীর, মহীশ্র, পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, মালদহ ও বীবভূম জিলায় এবং 
উত্তর প্রদেশে প্রতাপগড় জেলায় এই শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে 
বিদেনী প্রতিযোগিতা, সাহায্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, কৃত্রিম রেশমের 
প্রতিযোগিতা! ও গুটিপোকার নানারূপ ব্যাধি এই শিল্পের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা 
দিয়াছে । (৪) তৈলবীজ : সরিষা, রেড়ি, নারিকেল, চীনাবাদাম, তিসি 
প্রভৃতি তৈলবীজের অন্তভূক্ত। তিসি বীজ প্রচুর রপানি হয়। চীনাবাদীম 
প্রধানত মাদ্রাজে এবং তিসি প্রধানত বিহার উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িয্যা 
ও মধ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয় । বোম্বাই ও মাদ্রীজে তিলের চাষ হয়। সরিষা 
উৎপটৈনের প্রধান কেন্দ্র হইল উত্তর-প্রদেশ ও বিহার । বুদ্ধপূর্বকালে তৈলবীজ 
প্রচুর রপ্তানি হইত, অর্থাৎ তেল এবং চাষের কার্বে ব্যবহৃত খইল উভয় হইতেই 
আমর! বঞ্চিত হইতাম | সেইজন্য অর্থনীতিবিদগণ বলিতেন যে, “তৈলবীজের 
রপ্তানি জমির উর্বরতা-শক্তি রপ্তানির স্ায় ক্ষতিকারক |” ১৯৬০-৬১ সালে 
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তৈলবীজের মোট উৎপাদন হইল ৭১ লক্ষ টন, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
ইহার বাধিক উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৯৮ লক্ষ টন। (৫) চাঃ 
গাথবীতে ভারতবর্ষ সর্বাধিক পরিমাণে চা উৎপাদন করে । উহার মধ্যে একা 
আসামই অর্ধেক। অবশিষ্ট অংশ দাজিলিং, জলপাইগুড়ি, মাদ্রাজের নীলগিরি 
অঞ্চল, পাঞ্জাবের কাঙ্গারা উপত্যক। ও উত্তর প্রদেশের দেরাছুন অঞ্চলে উৎপন্ন 
হয়। যে অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল মোটেই জমে না এরূপ আর্দ 
অঞ্চলে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও আসামে অধিক চা উৎপাদন হইয়া থাকে | ভারতে 
উৎপন্ন চা-এর ৮০% ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয় । ১৯৬০-৬১ সালে ৭২ কোটি 
৫০ লক্ষ টন চা উৎপাদন হুইয়।ছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইয়! বাধ্িক ৯০ কোটি টনে পৌছান যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 

ইহা ছাড়া ভারতে তামাক ও নীলেরও প্রচুর চাষ হইয়া! থাকে । মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, বিহারে ত্রিুত জিলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রচুর তামাকের চাষ 
হইয়। থাকে । উহার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ টন । পৃথিবীতে 
তামাক উতপাঁদনে ভারতের স্থান তৃতীয়, আমেরিকা ও চীন ভারতের উপরে । 
কৃত্রিম রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়াঁয় নীলের চাষ প্রায় অবলুপ্ত । বর্তমানে 
বিহার ও উত্তর প্রদেশে কিছু কিছু নীলের চাষ হইয়া! থাকে। ইহা ব্যতীত 
দক্ষিণ ভারতে কফির চাষ উল্লেখযোগ্য । দাজিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে 
সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সিন্কোনার চাষ হয়। উত্তর প্রদেশের সরকারী 
পরিচালনায় আফিমের চাষ হয়, ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে 
আফিমের চাষ একেবারেই কমাইবার বন্দোবস্ত কর! হইতেছে। মহীশৃর, 
মাদ্রাজ ও কুর্গে রবারের চাঁষ হয়। 

ভারতের খনিজ সম্পদ ( 741176151 ম২9০01063 128 1[17018 ) £ 

ভারতের খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব 
ও তথ্যালোচনা এখনও হয় নাই। বর্তমানে ভারত সরকার জিওলজিকাল 
সার্ভে অব. ইত্ডিয়ার হস্তে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়াছেন । 

যতদুর জান! গিরাছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোন কোন খনিজ দ্রব্য 
ভারতে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ উপকরণ আমাদের 
দেশে কম, যেমন তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা, চীনামাটি প্রভৃতি। 
সুতরাং ভবিষ্যতে শিল্লোন্নয়নের পক্ষে পধান্ত খনিজ উপকরণ থাকিলেও 
বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ খনিজ ভ্রব্য আমল্পনি আমাদের করিতেই হইবে) 
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আমাদের খনিজ সম্পদকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি £ (১) ধাব 
খনিজ দ্রব্য, যেমন লোহা, তামা, সোন! প্রভৃতি, (২) অধাতব খনিজ দ্রব্য, 
যেমন লবণ, অভ্র, গন্ধক প্রসৃতি, (৩) জালানি বা শক্তি-সম্পদ, যেমন কয়লা, 
পেট্রল প্রভৃতি | ' 

(১) ধাতব খনিজ সম্পদ (ক) লোহা ঃ শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু হইল লোহা। পশ্চিম বাংলার বরাকর অঞ্চলে, 
বিহারের সিংভূম পরগনায়, উড়িষ্যার বোনাই, ময়ুরভগ্জ ও কেওন্বার অঞ্চলে ও 
মধ্যপ্রদেশে উতরুষ্ট ধরনের লৌহ-মাক্ষিক (11017-0915) পাওয়া যায়। 
উড়িষ্যার উত্তরে পর্বতমালায় এবং বিহারের সিংভূম জিলায় আরও লোহা 
আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও মাঝারি ও নীঘ 
শ্রেণীর লৌহ-মাক্ষিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে দামোদরের উপত্যকা অঞ্চলে, 
সালেম, মহীশূর, রত্বগিরি এবং কুমায়ুনে | ভারতের মোট লৌহ-মাক্ষিকের 
পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার অধিক হইবে। 

ভারতের বর্তমান পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় 
যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, সুতরাং লৌহ ও ইন্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির 
উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারতে তিনটি ইস্পাত কারখানা 
চলিতেছিল £ জামসেদপুরে, বার্পপুরে এবং মহীশুরে ৷ দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে 
আরও তিনটি ইম্পাত কারখানা! নির্মাণ শেষ হইয়াছে । তৃতীর পরিকল্পনা- 
কালের মধ্যেই উহাতে পূর্ণ উৎপাদন শুরু হইবে স্থির হইয়াছে । উহারা 
হইল ব্রিটিশ এক কোম্পানীর সহায়তায় পশ্চিমবঙের ছুর্গীপুরে, জার্মান 
কোম্পানীর সহায়তায় উড়িম্যার রুরকেলায় এবং রুশীয় সরকারী সহযোগিতায় 
মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে | সম্প্রতি রুশ দেশ বোকারোতে আমাদের 
চতুর্থ সরকারী ইম্পাত কারখানা গড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে 
১৯৬০-৬১ সালে ভারতে ১ কোটির টনের উপর লৌহ্‌-মাক্ষিক প্রস্তত 
হয, তৃতীয় পরিকল্পনার ইহার উৎপাদন ৩ কোটি টনে তোলা হইবে 
বলিয়! স্থির হইয়াছে। (খ) ম্যাঙ্গানীজ £ ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়। 
প্রথম এবং ভারত তৃতীয় স্থানের অধিকারী । মাত্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, 
মহীশুর, উড়িয্বা ও সিংভূম জেলায় প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ইস্পাত 
প্রস্তুত করিতে খাদ হিসাবে ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন হয়, ইহাকে তাই গাঠনিক 
ধাতু (5£0062181 225091) বলা চলে। অন্মান করা যায়, ভারতের 
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মাটিতে প্রায় ১ কোটি হইতে ২ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। পূর্বে 
অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইত, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে 
ব্যবত হইতেছে । ইম্পাতের উৎপাঁদন যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশের ভিতরে 
ইহার ব্যবহার তত বাড়িবে। ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ 
উৎপন্ন হইয়াছে। (গ) বল্সাইট £ বক্সাইট হইতে আযালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। 
বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে বক্সাইট পাওয়া যায় । পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে 
ও ত্রিবাংকুরে আযালুমিনিয়াম কারখানা! আছে। (খ) তাত্রঃ সিংভূম, 
গারওয়াল, আলমোড়। ও মাদ্রীজে তামা পাওয়া যায়। মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ খুবই কম। (উ) স্বর্ণ ঃ ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের ৯৫% অংশই 
মহীশূরের কোলার খনি হইতে উত্তোলিত হম হায়দরাবাদে হাটি নামক খনি 
হইতে এবং কোন কোন নদীর বালি হইতে অতি অল্প পরিমাণ সোনা পাওয়া 
বায়। বর্তমানে স্বর্ণের উৎপাদন প্রায় আড়াই লক্ষ আউন্স। 

(২) অধাতব খনিজ £ ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল লবণ, গন্ধক ও 
জিপসাম. ও অভ্র। (ক) লবণঃ ভারতবর্ষে লবণ পাইবার প্রধান তিনটি 
উৎস হইলঃ£ (১) পাঞ্জাবের কোহাট খনি হইতে প্রাপ্ত সৈম্ধব লবণ, (২) 
রাজপুতানার লবণাক্ত হুদের জল হইতে প্রাপ্ত লবণ, ও (৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
উপকূলে সমুদ্রের জল জাল দির! প্রাপ্ত লবণ। লবণের উৎপাদন বর্তমানে 
৩০ লক্ষ টনের অধিক, ভারত এখন লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ । (খ) গন্ধক ও 
জিপসাম্‌£ গন্ধকের সাহায্যে সাল্ফিউরিকু আসিভ তৈয়ারি হয়। 
বালুচিস্তানে অল্প পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। পাঞ্জাব ও রাজপুতানার 
জিপসাম্‌ পাওয়া যায়। ইহা হইতে গন্ধক উৎপন্ন হয়। (গ) অভ্রঃ অন্তর 
উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। বাম্পচালিত ইঞ্জিন, মোটরযান, বৈছ্যাতিক 
শিল্প ও বেতার যন্ত্র গ্রভৃতিতে অত্র ব্যবহৃত হয় । এই সকল ব্যবহার মিটাইয়াও 
প্রভূত পরিমাণ অভ্র প্রতি বসর রপ্তানি করা হয়। সমগ্র ভারতে উৎপন্ন 
অভ্রের ৯০ ভাগ বিহারের হাজারীবাগ, গয়া, মুকঙ্ষের, গিরিডি প্রভৃতি শ্থানে 
উৎপন্ন হয়। মান্রীজের নেলোর জেলাতে ও রাজপুতানায় অত্র পাওয়া যায়। 

(৩) জ্বালানি খনিজ $ (ক) কয়লা! ঃ শিল্লোননয়নের পক্ষে* অবশ্র- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইল করল! । বা্পের সাহাধ্যে যন্ত্র চালাইবার কার্ধে কয়লার 
প্রয়োজন খুবই বেশি। ইহার শতকরা! ৮০ ভাগ পশ্চিম বাংলা ও বিহারের 
প্লাণীগঞ্জ, বরিয়া, গিরিডি 'ও ডালটনগঞ্জ অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয় ; ইহাকে 


৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


“গণ্ডোরানা করলা অঞ্চল” বল! হর । আসাম, মধ্য ভারত, পাঞ্জাব ও 
হারদরাবাদে কিছু কিছু কযলা আছে। ১৯৪৬ সালের কয়ল৷ খনি কমিটির 
মতে আমাদের মোট ৭০ বা ৮5 কোট টন করল! মন্কুত আছে। সাধারণ 
গুণবিশিষ্ট করলার যোগান প্রচুর হইলেও উত্কৃ্ট করলার সরবরাহ খুবই কম, 
আমাদের ভাই কয়ল! ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। তাহা 
ছাডা দেশের সমস্ত অঞ্চলে করল! সমভাবে বর্টিত নাই। পূর্ব ভারতেই কয়লা 
পাঁওয়। যায় কিন্তু উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়লার খনি নাই। ভারতবর্ষে 
প্রা ১০০০টি কয়ল। খনি আছে । ১৯৬০-৬১ সালে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ 
হইল ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন, তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ইহার লক্ষ্য বাধিক 
৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন করা । (খ) পেট্টোলিয়ম £ আসামের ডিগকয়ে 
ও পাঞ্জাবের আটক জিপায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় । বিদেশী কোম্পানীর 
সহায়তার ভারত সরকার বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তৈল অনুসন্ধানের 
কার্ধ শুরু করিয়াছেন। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের হাজার ভাগের এক 
ভাগও ভারতে উৎপাদন হর না। বংসরে তাই প্রায় ৩০ কোটি গ্যালন তৈল 
বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল 
দেশের মধ্যে ৬০ লক্ষ গ্যালন উত্পাদন করা । 

কয়েক বসর হইল ভারত সরকার আমেরিকার তিনটি কোম্পানীর সহিত 
(স্ট্যাপ্ডার্ড ভ্যাকুক্াম, ক্যালটেক্স ও বার্মা শেল) পৃথকভাবে তিনটি চুক্তি 
করিয়া তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের চে! করিতেছেন । মব্যপ্রষচ্য হইতে 
অপরিশ্রত তৈল লইরা আসি ভারতে পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা হইতেছে । 
ইহাদের সহিত ভারতের মাটতে তৈল অস্ুসন্ধীনের কার্বও আরম্ত হইয্াছে । 
দুইটি তৈল শোধনাগারের কার্ধও শুক হইয়াছে, তৃতীর়টি এখনও স্থাপিত হর 
নাই। বর্তমানে পেট্রলের দাম সম্পর্কে সরকারের সহিত এই কোম্পানীগুলির 


বিরোধ বাধিরাছে। 


সরকারী খশিজ-নীতি ($1106:81 00105 0£ [78119 £০5০1- 
1001016) 2 

শ্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে কোন “জাতীয় 
নীতি' ছিল না-_একমাত্র নীতি ছিল যথেচ্ছ মুনাকা লাভ। ভবিধ্যৎ শিল্লোননয়ন 
বা জাতীর অর্থ নৈতিক অগ্রগতির দিকে না তাকাইয়া যে-কোন উখারে খনিজ 


প্রৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৪4 


ড্ব্য উত্তোলন কর! ও বিদেশে রপ্তানি করা, ইহাই ছিল বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের 
স্বাধীনতার পূর্বে দিদার এর). টা রানি বাড টাজাদাপারধি 
ছিল অতি প্রাচীন ধরনের । আধুনিক যন্ত্রপাতি ঝা 
শমিকদের জীবনহানি না ঘটে এইরূপ সাবধানতার ব্যবস্থা-_খুব কমই ব্যবহার 
করা হইত । 
স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় স্বার্থ ও শিল্লোন্নয়নের কথা বিবেচনা করিয়া 
'জাতীয় খনিজ নীতি' (9002091 11106151] 70091105) গ্রহণ করা হয়। 
বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের গুণ” শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের সম্ভাবন৷ প্রভৃতি নিরূপণের জন্ত 
খনিজ দ্রব্য গবেষণ। সংক্রান্ত বরো! এবং জালানি খনিজের গবেষণাগার (919. 
13016211016 1110105 [69521015 8710. 22601091706] 725591017 
[+8109:26915) শ্টাপিত হয়। ১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে 
ভারত সরকার এই সম্পর্কে ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন । 
খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে ব্যাপক 
অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ 
দ্রব্যের উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে কাখকরী ব্যবদ্থা অবলম্বনের জন্য 
জিওলজিকাল সার্ভে অক ইপ্তিরা (0১919510851 50:58 ০07 [11019), 
ভারতীয় খনি ব্যুরো (10190. 31624 ০1 1111169)। জাতীয় ধাতু নিষ্কাশন 
গবেষণাগার (20028] 11509110121091 14210012001) এবং আরও বনু 
'স্থা শ্থাপিত হইয়াছে । পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উত্তোলন সংক্রান্ত কার্মের 
জন্য বিদেশী কোম্পানীসমূহের সহিত ভারত সরকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন । 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেধণ। সংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তর (0110186 ০? 
[81181 7.65007399 210. 901617090 [২.9588,:01) শ্থাপিত হইয়াছে এবং 
উহার অধীনে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে । তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় ইহার উর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
বনসম্পদ ও বননীতি (01656 7২65000065 ৪390 80768€ 7901105) 
দেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হইল অরণ্য ! হু্ভাগ্যবশত, 
ভারতের আয়তনের তুলনার উহার অরন্য-সম্পদ তত বেশি নহে। পরিকল্পনা 
কমিশনের হিসাবে ভারতে মৌট বনভূমির পরিমাণ হইল ২ লক্ষ ৭৪ হাজার 
বর্গ মাইল অর্থাৎ মোট জমির ২১৮% | রাশিয়া, জামানী, জাপান প্রতি 
দেশের মোট জমির প্রায় ৪০% অংশে অরণ্য অহ্ছ । 


স্বাধীনতার পরে 


৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


ভারতবর্ষে প্রধানত পাঁচ প্রকার বন দেখা! যায় £ জমির উচ্চতা, বৃষ্টিপাত 
ও জলবামুর তারতম্য অনুসারে বনের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে । (১) শু 
বন (4110. £০:5569)--এই প্রকার বন রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে দেখিতে 
পাওয়া! যায় । (২) পর্ণমোচী বন (10201010719 70:5565)- ইহারা প্রতি 
বৎসর পত্র ত্যাগ করে, যেমন, হিমালয়ের নিয় অঞ্চলের 
শাল, সেগুণ প্রভৃতি বৃক্ষের বনভূমি । (৩) চিরহরিৎ 
বনভূমি (6%5715€0 ঢ10159)-_যে সকল বনাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় 
বনভূমি চিরহরিৎ থকে যেমন, বাশ, ফার্ণ, পাম প্রভৃতি । (৪) পার্বত্য বনভূমি 
€[11] 701555)__হিমালয়ের উচ্চতর অংশে অবস্থিত দেওদার, পাইন, ফার, 
ওক, আযাস প্রভৃতি বৃক্ষবিশিষ্ট বনভূমি । (৫): উপকূল অঞ্চলের বনভূমি 
€0085/21 70159) যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমি | 

সরকার অরণ্যকে চারিভাগে লিভত্ত করিয়াছেন ঃ (১) সংরক্ষণশীল অরণ্য 
(00০0) 1016509)_-যাঁহা বন্তা ও মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করে। (২) 
কাষ্ঠ উৎপাদনকারী অরণ্য (1:110191 7015919)__যে-অরণ্য হইতে সরকারের 
প্রচুর আয় হয়। (৩) ছোটখাট বন' (11702 1৭0:599)_যাহ। হইতে 
জালানি, জীবজস্তর খাগ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং (৪) গোচারণ ভূমি 
€5850112 7৪,005) _জীবজন্তর খান্ঠ মিটাইবার উপযোগী জঙ্গল। আর 
একটি উপায়ে বনভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । (ক) সংরক্ষিত 
বন (২০961৮6 701০59)- ইহার ব্যবহার জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
€খ) রক্ষিত বন (9:০65০%5৭ 701559)__-জনসাধারণ কর্তৃক ইহার ব্যবহার 
সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । (গ) সাধারণ বনতৃমি (01১11০ 79:59) ইহা 
সাধারণের জঙ্ উন্মুক্ত, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে । 

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে অরশ্যের স্থান খুব গুরুত্বপুর্ণ । বনভূমি হইতে 
আমর! জালানি কাঠ, ঘরঝাড়ি বা আসবাবপত্র নিমাণের কাঠ পাইয়া থাকি। 
বিভিন্ন শিল্পের জন্ট। কাচামাল অরণ্য হইতে সংগৃহীত হর, বেমন কাগজ তৈয়ারীর 
উপযুক্ত ঘাস, বাশ প্রভৃতি, চামড়ার তৈয়ারীর উপযুক্ত বাবুল প্রভৃতি, দিয়াশলাই- 
এর উপযুক্ত কাঠ, রজন প্রস্ৃতি। তাহ! ছাড়া লাক্ষাঃ তারপিন,মধুং বহুপ্রকার 

. ফলমূল, গবাদির খাগ্ণ ও নানা প্রকার তৈল অরণ্য হইতে 
সর্মনে েওটা। পাঁওয়। যার। ইহাতে বু ব্/ক্তির কর্মসংস্থান হয়। 
এইগুলি গোচারণের সাহাব্য করে । এই সকল প্রত্যক্ষ (01:30 ) উপযোগিতা 


৪ণের শ্রেণীবিভাগ 


প্রৃতিদত্ত উপকরণ ও উহার ব্যবহার ৪৯ 


হাড়াও অরণ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ (1771506) উপযোগিতা দেখিতে 
পাওয়া যায়। “পরোক্ষভাবে ইহা ভারতের প্রাকৃতিক সেচ-ব্যবস্থার অগ্গম্বরূপ”। 
মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ করিয়া, ভূমির উর্বরাশক্তি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা 
করে। বনের পাতা পচিয়া সারের স্থষ্টি হয়। অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। বায়ুর 
প্রাবল্য, শীতাতপের আধিক্য-_ ইহাদের হাত হইতে ফসল রক্ষা পায়। 

ভারতের বনভূমির প্রধান ত্রুটি হইল £ (ক) ইহার পরিমাণের স্বল্পতা, 
€খ) দেশের সমগ্র ভূ-ভাগে ইহার অসম বণ্টন (255512 01905000012 ), 
এবং (গ) পশ্চিমী দেশগুলির বনভূমির তুলনায় ইহার সম্পদ উৎপাদনের স্বল্প 
ক্ষমতা । জনসংখ্যার বৃদ্ধিঃ দ্রুত নগরীকরণ, রেলপথের প্রসার ও ব্যবসায়ীদের 
নীতিহীনভাবে জঙ্গল কাঁটা__এই চাঁরিটি বিষয় মিলিয়া আজ ভারতের বনভূমি 
ধ্বংসপ্রায় | 

বনের গুরুত্ব থাকায় এই সকল ক্রটি দূর করার উদ্দেস্তে ১৯৫২ সালে জাতীয় 
অরণ্যনীতি প্রস্তাবে ( টব96001291] 50155600110 7২650110102 ) বল 
হয় ষে, মোট জমির ৩৩% অংশে অরণ্যাঞ্চল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে? 
পার্বত্য অঞ্চলে ৬০% এবং সমতল ভূমিতে ২০% | এই সালেই বন্ত জীবজস্তর 
জন্য ভারতীয় বোর্ড (17701217 730210. 601 ছা110 116 ) 
ল্বাপিত হয়। বনমহোঁৎসব, বিভিন্ন বনজাত দ্রব্যাদির 
ব্যবহার, বনকে রক্ষা করা অথচ উৎপাদনশীল করিয়া তোল। প্রভৃতি কার্ষে রাজ্য 
সরকাঁরসমূহ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন পরিকল্পনীর ফলে 
৭৫০০০ একর জমিতে বৃক্ষ রোপণের বন্দোবস্ত হইয়াছে, দ্িয়াশলাই কাঠ 
উৎপাঁদনের উপযোগী গাছ প্রতি বদর ৩০০০ একর জমিতে বাড়ানো হইতেছে, 
৩০০০ মাইলের উপর অরণ্য-পথ নির্মীণ করা হইয়াছে এবং বাক্তিগত মালিকানা 
ও তত্বাবধান হইতে মোট ২০ লক্ষ একর অরণ্য রাষ্ট্রের মালিকানায় লইয়৷ 
আসা হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনার ইহার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ কর! 
হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে, “ড/০০৭ 220. 0৮51 91556 7:০0001005 
215 08910 197 10795118195 55561060191 101: 11700500581 02551010121 


অরণ্য-নীতি 


১০০০০৯01555 505 82001050105 ছি 1616ঘ78019 12550101065 178 
1020016 10101) 16 102019611% 212119560, 001110 £0 010 716101172 
86 020010010085175 15865 200. 000 20 1005670165 05100. ক 
সৎ 771167275৮6 060৪ 200৭ 0১ 166, 
৪ 


৫৩ ভারতের অর্থনীতি 


অনুশীলনী 


15201550055 0136 ০016 0: ০০015] 2২690110525 0৫69 ০000807% 2 105 20018010910 
066০1010186, 

2০130150083 130৬ 1৪1 1120188 80012] 08550010565 2165 ৪8960038106 171 0৫ 
2501)012010 6107 01). 

3, 8:%019170 0156 1015 1918550 05 [907 10 017০ 7502502010০ 105০1001067 0: ৪ 
0011865, 

4, 10155035016 10011156152 01 01106866117 017০ 50020011010 20০0510165 0 006 
1001818 1১201১16, 

5,1018070055 152 72098310) (8) 7০০০ 00798 2150 (0) (502010061:0191 (3005 0৫ [10019 

6. ৬৬76০ এ, 51801010065 01 £ 

(5৪) 1170195 15017067151] [২55001029 9170 201)212] [১০01105, 875৫ (0) 1009৯ 
02550 7980111:025 2150. 01656 701105, 


& 
জনসম্প্ ও সামাজিক শক্তিসযুহ 


2০120150191 55010070555 ৪৪80 9০০1৪] ?0:055 


প্রকৃতি ও মানুষ, অর্থাৎ জমি ও শ্রম জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের দুইটি মৌলিক 
উপাদান । প্রাকৃতিক উপকরণ অপর্যাপ্ত থাকিলেই দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়! 
উঠে না, সেই প্রাকৃতিক উত্পাদনের সহিত শ্রম মিশাইতে হয়, শ্রমের দ্বারাই 
সেই উপকরণসমূহকে সম্পদে পরিণত করা চলে । সম্পদ উৎপাদনে প্ররুতির 
দান বেশি ইহা ঠিক, কিন্তু উৎপাদন-ধারায় শ্রমই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের গুরুত্ব ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, কারণ 
প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে ৷ 
দেশে সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ তাই শ্রমিকের সংখ্যা ও দক্ষতার উপর যথেষ্ট 
নির্ভরশীল । জনসম্পদ শুধু উৎপাদনের উপর নয়, সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মের 
সর্বশেষ লক্ষ্যও বটে। কারণ জনসাধারণের অভাব মিটাইবার জন্যই সকল 
অর্থ নৈতিক কাঁজকর্ম পরিচালিত হয় । 

চারিটি দিক হইতে ভারতীর জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্তার বিচার করা চলে £ 
(ক) জনসংখ্যার পরিমাণ ও উহাতে বৃদ্ধি (5126 %20. 170175255), (খে) 
জনসংখ্যার ঘনত্ব (706:25105 ), (গ) জীবিকা অনুযায়ী জনসংখ্যার বণ্টন 


(09002010091 01501100100. ), (ঘ) জনাধিক্য সমস্তা (10101]2 
0: 0৮6170097019,008 )। 


জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধি (5856 8100 117016996 210. [1)01918 
[১০০00191501 ) 


১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা হইল ৪৩ 
কোটি ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার । জনসংখ্যায় পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়*। 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই হার ছিল 
কম; ছুভিক্ষ, মহামারীর দরুন দ্রুত জনসংখ্যা বাড়িতে 
পারে নাই, থাগ্চোৎপাদনও জ্নসংখা! বৃদ্ধির সহিত তাল 
মিলাইয়া অগ্রসর হইয়াছেশ কিন্ত উহার পর হইতে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়! 


জনসংখ্যার বৃদ্ধি 


৫২ ভারতের অর্থনীতি 


যাইতেছে, খাঞ্গোৎপাদনও পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে । ১৯৫১ সাল' হইতে 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে, জনসংখ্যা ২১:৪৯% বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ গত 
দশ বৎসরে ৭ কোটি ২২ লক্ষ লোক বাড়িয়! গিয়াছে । 

নিচের তালিকা হুইতে এই শতাব্দীতে ভারতে জনসংখ্যা বুদ্ধির রূপ বুঝা 
যাইবে £ 


বদর জনসংখ্য। বৃদ্ধি বৃদ্ধির % 
(মিলিয়নের হিসাবে) ( মিলিয়নের হিসাবে) 

১৯০৯ ২৩৮ 

১৯১১ ২৪৯ ১৩-৫৫ ৫৮ 
১৯২১ ২৪৮ - ১৮৭ --০৩ 
১৯৩১ ২৭৫ ২৭*৩৪ 7১১০ 
১৯৪১ ৩১৯ ৩৯৩১ "১৪৩ 
১৯৫১ ৩৫৯) ৪৩"০ ০ -- ১৩৪ 
১৯৬১ ৪৩৬ ৭২২ 4২১৪৯ 


জনসংখ্যার এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধির উপর তিনটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে ঃ 
(ক) জ্ন্মহার, (খ) মৃত্যুহার, ও (গ) যৌন-অন্ুপাত। 

আমাদের দেশে জন্মহার খুবই বেশি । ১৯৪১ সাল পর্যস্ত জন্মহার ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার পরে অনেকটা কমিয়৷ গিয়াছে। অবশ্ এখনও 
ইহা পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি । নিচের তালিকা! 
হইতে পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের সঙ্গে ভারতের জন্মহারের তুলনা করা চলে। 
এই হিসাবে ১৯৫১ সালের তথ্য লওয়া হইয়াছে । 


দেশ প্রতি হাজারে জন্মহার 
ভারত ২৪৯ 
পশ্চিম জার্মীনী ১৫৭ 
ইতালী ১৮১ 
সুইডেন ১৫৬ 
ইংলও ১৫৯ 


বেলজিয়ম ১৩৬১ 


জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ ৫৩ 


আবার কতকগুলি দেশের জন্মহার আমাদের তুলনায় খুবই বেশি ; যেমন 
সিংহল (৪০৬), মিশর (৪২৬), মেক্সিকো (৪৪৬), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 
(৩২৪)। ভারতের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, অশিক্ষা ও 
অজ্ঞানতার দরুন দেশের সকল জন্ম-বার্তা সরকারের নিকট পৌছায় না৷ 
তাহাদের মতে আমাদের জন্মহার অনেক বেশি, প্রায় ৪০। ১৯৬১ সালের 
আদম-স্থমারিতে এত জনবৃদ্ধি তাহাদের কথার সত্যতা কিছুট। প্রমাণ করিতেছে । 
এত অধিক জন্মহারের কারণ হইল ভারতে প্রায় সকলে বিবাহ করিয়া 
থাকেন। বিবাহ না করিলে আত্মা নরকগামী হইতে পারে, এই ভয়ে সকলে 
বিবাহ করেন । দ্বিতীয়ত, এই বিবাহ অন্ন বয়সেই ঘটে । ফলে সন্তান উৎপাদনের 
জন্য তাহারা অধিক সময় পান (1011551 5020. 01 15019000655 7051190 ) 
এবং অল্প বয়মে অধিক সন্তানবতী হওয়ার সন্তাবনাও থাকে । তৃতীয়ত, 
ভারতবাসীর অসীম দারিদ্র্যই জন্মহার বৃদ্ধির কারণ । দারিদ্র্য অধিক থাকায় 
আরও সন্তান হইলে জীবনযাত্রার মান কমিবে এইরূপ চিন্তাও তাহাদের মনে 
আসে না । অধিক সন্তান হইলে পারিবারিক আয় বাডিবে 
বহু ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাও করিয়া থাকেন। চতুর্থত, 
উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, যৌথ পরিবার-প্রথাজনিত দায়িত্বহীনত|, বহুবিবাহ 
প্রথা এবং সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নীচু থাকাও জন্মহার বৃদ্ধির কারণ। কৃত্রিম 
জন্মনিরোধ ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। খাঘ্ধে প্রোটিনের 
অভাব, বাসগৃহে স্থানের অভাব, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপনে অজ্ঞতা, উচ্চ জীবন- 
যাত্রার মান বজায় রাখার আকাংক্ষার অভাব প্রভৃতি জন্মহার বাড়াইয়। 
রাখিয়াছে । 

দ্রুত কমিয়া গেলেও আমাদের দেশে মৃত্যুহারও বেশি, প্রতি হাজারে ১২৫। 
সাধারণত এই হার শিশু ও প্রজননশীল বয়সের স্ত্রীলোকের মধ্যেই অত্যধিক | 
প্রতি হাজার শিশুর হিসাবে ইংলণ্ডে ১ বছর বয়সের মধ্যে ৬৫টি ও স্থুইডেনে 
৫১টি মারা যায়, ভারতবর্ষে গড়ে ২০০টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দারিদ্র্য, 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, জীবনবাত্রার নিষ্নমান, 
জীবন সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা, অবহেলা ও হতাশা, অশিক্ষা 
কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতা, নারীজীবনের প্রতি ওদান্ত, বাল্যবিবাহজনিত জীবনীশক্তির 
অপচয়, স্ত্রীরোগ, উপযুক্ত ধাত্রীর অভাব এই সকল বিষয় মিলিয়া ঘৃত্যুহার 
বাডাইয়। রাখিয়াছে। 


জনহার বেশি কেন 


মৃত্াহার বেশি কেন 


৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


জনসংখ্যার গতিশীলতা (105%902105 0 01186101) নির্ধারণে জন্মহার 
ও মৃত্যুহার ছাড়া আরও বিষয় দেখা যায়, তাহা হইল জনসংখ্যার বয়স-কাঠামো 
ও স্ত্রী-পুরুষ অন্থপাত (22৩ ৪:00 96. 001219099101018 ০06 1১010156012) 
এবং স্ত্রীলোকের সন্তান-উৎপাদনের উর্বরতা ( [:0- 
11 )। শিল্লোন্নত দেশসমূহে মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
সন্তান উৎপাদনশীল বয়সের স্ত্রীলোকের অন্থপাত কম এবং ইহা ক্রমশই কমিয়া 
যাইতেছে । ভারতে কিন্তু এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৫ হইতে ৪০ 
বৎসর সন্তান উৎপাদনশীল বয়স ধরিয়া লইলে দেখা যায় ষে, ১৯২১ সালে প্রতি 
দশ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কের সংখ্যা ছিল ১৬৯৬) 
কিন্তু ১৯৩১ সালে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ধঈীড়াইয়াছে ১৯২৩। সুতরাং 
আমাদের নীট প্রজনন হার (1৪ চ২০১:০10060%, ২৪০) বিশ্লেষণ করিলেও 
দেখ] যাইবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। হিসাব কর! হইয়াছে যে, ভারতের 
নীট প্রজনন হাঁর হইল ১:৪৫ । 


নীট প্রজনন হার কিরূপ 


মনে হয় যে আগামী কয়েক বংসরে ভারতে জনসংখ্যা আরও দ্রুত বুদ্ধি 
পাইবে। ইহার কারণ হইল £ (ক) শিল্পসম্প্রসারণের প্রথম যুগে জ্নসংখ্যা 
দ্রুত বৃদ্ধি প্রায় খে) উন্নত চিকিৎসা শ্বাস্ত্ের ও ব্যবস্থার দরুণ মৃত্যুহার কমিয়া 
যায়ঃ (গ) মৃত্যুহার কমিবার দরুন সন্তান-প্রজননশীল জ্ীলোকের সংখ্যা এবং ' 
তাহাদের প্রজনন-কাল বুদ্ধি পায়, (ঘ) বিধবা ও স্বামী 
ভবিষ্ঠতে কোন্‌ 
শক্তিমমূহ কার্ধকরী পরিত্যক্ত রমণীদের ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বিবাহ হইতে 
থাকে । জনসংখ্যা কমাইবার দিকে কয়েকটি শক্তি প্রধানত 
কাজ করিবে ঃ (ক) অধিক বয়সে বিবাহ, (খ) বুহৎ পরিবার প্রতিপালনে 
অনিচ্ছা, (গ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগ্রহ, (ঘ) স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ও জীবনের 
প্রতি অবহেল| হাস, (ও) অধিকতর নগরীকরণ (01920159001 ), অর্থাৎ 
পরিবার হইতে বাধ্য হইয়া পৃথক থাকা, এবং সর্বোপরি, (চ) কৃত্রিম জন্মনিরোধ 
পদ্ধতির বিপুল প্রসার, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে । 
* ভবিষ্যতে ভারতের জনসংখ্যা কি দীড়াইবে সেই সম্পর্কে ধারণা করা 
দরকার ; কারণ উহারই ভিস্তিতে দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি 
রচনা করা হয়। ১৯৫৮ সালে কোল ও হুভার (0০৪1৩ &. 170০5: ) 
ভারতের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার গতিবিধি লইয়া হিসাব রচনার প্রয়াস 


জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ ৫৫ 


পাইয়াছিলেন।* তিন প্রকার অনুমানের ভিত্তিতে তাহারা তিন ধরনের হিসাব 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রথম অনুমানে বর্তমান উর্বরতার হার (65011 196) 

ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে; এই অবস্থায় ১৯৮৬ সালে 
পে ভারতের কযা দাড়াবে 4 দিসি, রত ফল 
'বিভিন্ন হিলাব ২'৬% হারে বৃদ্ধি পাইবে । দ্বিতীয় অনুমানে এই উর্বরতার 
হার ১৯৫৬ হইতে ১৯৮১ সালের মধ্যে বর্তমানের তুলনায় অর্ধেক থাকিলে ১৯৮১ 
সালে দীড়াইবে ৫৯০ মিলিয়ন, প্রতি বৎসর ১% হারে বাড়িবে। তৃতীয় 
অনুমানে এই উর্বরতার হার হাস পাইবে ১৯৬৬ সালের শেষভাগ হইতে, এঁ 
সময় হইতে ১৯৮১ সালের মধ্যে উহা বর্তমানের অর্ধেক হইবে । এই হিসাবে 
মোট জনসংখ্য| হইবে ৬৩৪ মিলিয়ন । ১৯৬১ সালের আদম স্মারির ভিত্তিতে 
নুতন অনুমানের সাহায্যে পরিকল্পনা কমিশন ভবিষ্যৎ জনবৃদ্ধি সম্পর্কে মনে 
করেন যে ১৯৬৬ সালের আমাদের জনসংখ্যা দীড়াইবে ৪৯ কোটি ২০ লক্ষ; 
১৯৭১ সালে ইহা! হইবে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ১৯৭৬ সালে ইহা! হইবে ৬২ 
কোটি ৫০ লক্ষ । অন্ত হিসাব না পাওয়া! গেলে এই হিসাবের ভিত্তিতে ভারতের 
চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা রচিত হইবে । 


জনঘনত্ব (102105165 0£ 70070196108 ) 


দেশের প্রতি বর্গমাইলে গড়ে কি-পরিমাণ লোক শ্থায়িভাবে বসবাস করে, 
তাহাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বা জনঘনত্ব বল! হয়। শিল্পপ্রধান দেশে শহর 
ও কারখানায় অধিকসংখ্যক লোক কাজ করে, সেখানে অধিক লোকই নগরে | 
বাস করে-_সেইরূপ দেশে জনঘনত্ব সমৃদ্ধির পরিচায়ক | কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশে 
জনসংখ্যা অধিক ঘন হইলে উহা অনুন্নতিরই প্রকাশ ; 
জনধনত্ব ও অর্থ নৈতিক 

উন্নয়ন কারণ কম জমিতে চাষীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রত্যেক 
চাষীর মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম পড়ে, তাহার আয় 
ও জীবনযাত্রার মান কম থাঁকে | আমাদের দেশে অধিক জনঘনত্ব প্রকৃতপক্ষে 
জনসংখ্যার বুদ্ধি এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ প্রকাশ করে) ইহা হইতে 
দেশের আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক কাঠামো ও জীবনযাত্রার ধরন ও মানও বুঝিতে 

পারা ষায়। | 
স. 10081910101) 380 8150 [:507500310 [06৮010070067)6 50 10 -1000035 


€0001250155 1958. 7). ০08] & চন 1৩, 79০৮০, 
11700 ঘ্াড৩ 621: 1012 05 22. 110. 65 75072 


৫৬ ভারতের অর্থনীতি 


বু কারণের উপর জনঘনত্ব নির্ভর করে, যেমন, অঞ্চলের ভৌগোলিক 
্ কাঠামো (00105001800), বারিপাতের পরিমাণ 
ঘনত্ব নিধারণকারী 
বিষয়সমূহ শিল্পের প্রসার, সেচ-ব্যবস্থার স্থৃবিধা, নদনদীর উপত্যকার 
উর্বরতা, রাজধানীর নিক্টবতিতা, রেলপথে যাতায়াতের 
স্থবিধা, জীকনধারণের নিরাপত্ত। প্রভৃতি । 
ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব হইল ৩৮৪ | ইংলগ্ডে গড় ঘনত্ব 
হইল প্রায় ৬০০, বেলজিয়ামে ৬৫৪ এবং জার্মানীতে ৪৪৯। ভারতের এক 
এক রাজ্যে ঘনত্ব এক এক প্রকার। সর্বাধিক ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হইল কেরল 
(১১২৫), উহার পরেই পশ্চিম বাঁংলা (১০৩০), বিহার (৬৯১), সর্বনিয় ঘনত্ব হইল 
আন্দামানে (১০)। 
জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ধরন ( 06০00059010728]1 78110621:1 
06 90190196101) ) 
দেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ কোন ধবনের জীবিকাতে নিযুক্ত আছে 
তাহা! দেখিরা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর পরিমাপ করা চলে । 
মিঃ কলিন্‌ ক্লার্ক সকল প্রকার জীবিকাকে তিনটি স্তরে 
কলিন রার্কের - 
পারিনা বিভক্ত করিয়াছেন ঃ প্রথম স্তরের জীবিকা শ্রেণী 
(5111021 ০০০0102:01025 ), দ্বিতীয় গুরের জীবিক1- 
শ্রেণী (500210917  09001119800119 ). ও তৃতীয় স্তরের জীবিকাশ্রেণী 
(1:516215 9০001961029) | প্রথম স্তর বলিলে বোঝা যায়, কৃষি, ফল- 
মূল আহরণ, মতস্ত শিকার প্রভৃতি 7 দ্বিতীয় স্তর হইল কলকারখানার সাহায্যে 
উৎপাদন ; তৃতীয় স্তরের মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার কার্ধাদি, যেমন পরিবহণ, 
কেরানীগিরি, গৃহকর্ষাদি, দোকানপাট করা! বা ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষকতা 
প্রভৃতি । তাহার মতে, দেশের অধিকাংশ লোক প্রথম স্তরের জীবিকাতে 
নিযুক্ত থাকিলে সেই দেশ শিল্প ও ব্যবসায়ে অনুন্নত, উহা! কৃষিপ্রধান এবং 
সমৃদ্ধ নহে। যত অধিক লোক তৃতীয় স্তরের জীবিকা শ্রেণীতে নিধুক্ত থাকে, 
সেই দেশকে অর্থ নৈতিক দিক হইতে তত সমৃদ্ধ বলা চলে । 
আমাদের জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের কাঠামো! বিশ্লেষণ করিলেই 
অপূর্ণো্রতির প্রকাশ ভারতবর্ষের অনুন্নতির রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে৷ 
জীবিকা-কাঠামোতে বস্তত, পূর্বের তুলনায় গত কিছুকাল যাবৎ কৃষিতে নিষুক্ত 
জনসংখ্যার শতকর! হার বা অন্তপাত বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যার দ্রুত 
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বৃদ্ধি, কুটির-শিল্পের ধ্বংস অথচ কারখানা-শিল্পের প্রসার না হওয়া, অর্থাৎ 
অনমনীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বুদ্ধির দূরুনই এইরূপ 
জীবিকা-কাঠামোর রূপ দেখা দিয়াছে । দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেকারির 
(015511950. 101117)1)105176111) অবহ্থিতিও ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় । 

১৯৫১ সালের আদম সুমারি হইতে জানা যায় যে, ভারতের শতকরা ৬৯*৮ 
জন বাক্তি কৃষিতে নিধুক্ত আছেন, শিল্পে ১০*৫%, এবং অপরাপর জীবিকাঁতে 
(বিশেষত, গৃহকর্মাদিতে ) নিযুক্ত আছেন ১২% । স্ুতরাং ভারতের 
শিল্পোনয়ন অত্যন্ত দ্রুত হারে না হইলে এইরূপ জীবিকা 
কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার অপেক্ষা অধিক হারে শিল্প ও ব্যবসায় বুদ্ধি পাইলেই জীবিকা-কাঠামোতে 
উন্নত ধরনের পরিবর্তন আসা সম্ভবপর । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে 
শিল্লোন্নরন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখানে। হইয়াছে তাহাতে কুষিতে আরও 
অধিক লোক নিষোগের কথা বল! হইরাছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও একই 
অবস্থা আমরা দেখিতে পাই । সুতরাং আগামী কয়েক বছরের মধ্যেও এইরূপ 
কাঠামোতে বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন আশ কর! যায় না। 


ভারতের ভবিষ্যৎ 


ভারত কি অতি জনাকীর্ণ? (15 [10019 ০৬০৫-7১01001586 )? 


ভারতের মত অপুণ্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক অন্ুন্নতির ও অচলাবস্থার 
(০011010010 10201%721017255 210 55.2729,0192. ) কারণ হিসাবে অনেকে 
জনসংখ্যার আধিক্যকে দেখাইয়া দেন। শুধু তাহা 

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ৫ 
ও আবেগ এই নহে, ইহাই বর্তমানে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন শুরু করার পথে 
সমস্তার প্রকৃত একমাত্র প্রতিবন্ধক, ইহাও অনেকে বলিতে চান। 
বিযলেণে বাধা দিতেছে উন্নয়নের কাজ সফল হইলে জাতীয় আয় বাড়ে, কিন্ত 
ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বাড়িয়া যায় বলিয়া মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে না, 
তাই জনসংখ্যার বুদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নরনের প্রতিবন্ধক বলিয়৷ মনে করা৷ 
হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনিয়া লাভ নাই, 
সমাজের উৎপাদনশক্তিকে সর্বাধিক দ্রুতগতিতে বাঁড়াইয়া' উন্নয়নের 'বেগ 
বাঁড়াইয়৷ লাভ নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার মান কিছুতেই বাড়িবে 
না, সুতরাং জননিয়ন্ত্রই প্রাথমিক কাঁজ__এইবূপ কথ। তাহারা বলিয়া থাকেন 
যাহাতে ভারতবাসী সমাজতন্ত্বাদের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে, সেই চিন্তাই 


৮ ভারতের অর্থনীতি 


আজ ইহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।ঁ এই ধরনের প্রচারই জনাধিক্যের 
সমস্তাকে যুক্তিসহ বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় ও মূলত 
আবেগপ্রধান করিয়া তুলিয়াছে। 
বর্তমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মৌলিক গড়ন বজায় 
রাখিয়া উহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে কতকগুলি বিষয় বিচার করিলে আমাদের নিশ্চয় মনে হইবে যে ভারতে 
জনাধিকা ঘটিয়াছে। যেমন আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ২% হারে 
চলতি উদন়নের ছায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের জন্মহার বেশি 
অনাধিক্য কেন মনে মৃত্যুহারও বেশি । খাগ্ঘাপ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই, 
হরে হি জীবনযাত্রার মানও খুবই নিচু । জমির উপর জনসংখ্যার 
চাপ ক্রমবর্ধমান ; মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইতেছে 
১৯২১ সালে ইহা ছিল ১১১ একর 3 ১৯৩১ সালে ১*০৪ একর ; ১৯৪১ সালে 
"৯৪ একর) ১৯৫১ সালের আদম শ্্মারীর হিসাবে ইহা হইল "৮৪ একর | 
এই সকলই জনাঁধিক্যের লক্ষণ, সুতরাং ভারতে এই সমস্তা আছে বলা চলে । 
তবুও কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ, বলেন যে, ভারতে এখনও জনাধিক্যের 
সমস্তা দেখা দেয় নাই। তাহাদের মতে, প্রথমত, আমাদের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির 
হার ইউরোথীয় অনেক দেশ হইতে কম। দ্বিতীয়ত, আমাদের জনসংখ্যার 
ঘনত্ব অনেক ইউরোপীয় দেশ হইতে কম। তৃতীয়ত, খুব ধীরে হইলেও 
কেন অনেকে ইহাকে মাথাপিছু আয় আমাদের দেশে ক্রমে বাঁড়িতেছে। চতুর্থত, 
ধনাধিকা বলিতে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
চাহেন ন| উপকরণ আছে, এরূপ অনেক দেশেই নাই। বর্তমান 
অর্থনৈতিক কাঠামো! বজায় রাখিয়া উহাদের সঠিকভাবে 
উন্নয়ন করিয়া উপযুক্ত ব্াবস্থায় বণ্টন করিতে পারিলে জীবনযাত্রার মান উন্নত 
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হইবে। পঞ্চমত, অনুন্নত দেশসমূহে জনাধিক্য থাকিলে উহা ভবিষ্যৎ মূলধন- 
গঠনের (0800165] 101285605. ) পক্ষে খুবই উপকারী 7; সেইরূপ দেশে কিছু 
পরিমাণ জ্নসংখ্যাকে কৃষি হইতে সরাইয়া আনিয়া শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতির সাহায্যে 
মুলধনী-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিলে ভোগন্রব্য উৎপাদন ত্রাস পায় না। 
নুতরাঁং ভারতে প্রকৃতপক্ষে জনাধিক্যের সমস্তা নাই-_ভারতের জনশক্তিকে 

“অন্তণিহিত সন্তাব্য উদ্বত্ত” (70652051 5010109) বলিয়া গণ্য করা উচিত। 


কিন্ত এই সকল যুক্তি সম্পূর্ণ ঠিক নহে। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
কোন কোন দেশের তুলনায় কম হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু ভারতের বর্তমান 
জনসংখ্যার পরিমাণই এত' বেশি যে বৃদ্ধির হার অল্প হইলেও মোট জনসংখ্যা 
প্রতি-বৎসর অনেকখানি বাড়িয়া যায়। ফলে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ 
আরও প্রশন্ত হয় । ১৯৬১ সালের আদম-ম্থমীরি কমিশন হিসাব করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বংসর ৭০ হইতে ৭৫ লক্ষ লোকসংখ্যা ভারতে বুদ্ধি 
পাইয়া বরমানের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতি বসরই বৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত 
করিতেছে । ইউরোপীয় দেশের বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিয়! লাভ নাই, কারণ 
আমাদের তুলনায় তাহাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার বেশি, খাগ্ঠ-উৎপাদনও 
দ্রুততর হারে বাড়িতে পারে। স্থতরাং এইরূপ অবস্থায় 
বর্তমান কাঠামোর 
মধ্যে উন্নয়ন এই. এত দ্রুত বৃদ্ধিকে ভারতের ক্ষেত্রে জনাধিক্য নিশ্চয়ই বল! 
দৃষ্টিত নিশ্চয় চলে। দ্বিতীয়ত, শিল্লোন্নত দেশে জনঘনত্ব বেশি থাকিলে 
০ ক্ষতি নাই, আমাদের মত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে 
বর্তমান ঘনত্বই জনাধিক্যের পরিচায়ক | তৃতীয়ত, মাথা- 
পিছু আয় বাড়িলেও উহা আধিক আয়, প্রকৃত আয় খুব বেশি বাড়ে নাই। 
তাহা ছাড়া, জনবৃদ্ধির হার কম হইলে মাথাপিছু আয় আরও বাড়িতে পারিত। 
চতুর্থত, অব্যবহৃত অনেক উপকরণ আছে, সুতরাং জনাধিক্য ঘটে নাই, ইহা 
বলা চলে না। বর্তমানে যে-হারে উপকরণ বাবহৃত হইতেছে সেই অনুযায়ী 
বর্তমানে জনাঁধিক্য ঘটয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্বশৈষে, উদ 
জনশক্তি মূলধন-গঠনের প্রচ্ছন্ন আধার মানিয়া লইলেই বর্তমানে জনাধিক্য 
ঘটিয়াছে ইহ| অস্বীকার কর! চলে না ।* 
তাহা ছাড়া, সমা। সমাঞজতাস্ত্রিক কৃষিকাঠামো৷ ছাড়া কৃষির উৎপানীশল্তি. বাঁড়াইয় প্রচ্ছন্ন 


বেকারদের শিল্পে নিধুক্ত করার মত খাদ্য লংগ্রহ কর! মন্ভব নয়--তাই বর্তমান কাঠামো বঙ্ায় 
রাখার দৃষ্টিভংগিতে জনাধিক্য স্বীকার কর! চলে । 


৬৩ ভারতের অর্থনীতি 


তবে ভারতের দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কন্গিলে 
জনাধিক্যের সমস্তা নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। বর্তমান সমাজের কাঠামো 
ডিঙাইয়া নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ফল 
ডে রা গণ্তী সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উত্পাদনী শক্তি খুবই বাড়ানো 
টি ০৯ যায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে 
দেশের জনশক্তিকে পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারা যায় 

ইহা আমাদের মনে রাখা দরকার | 


অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার বাঁড়াইতে পারিলে এবং সামান্ত বৈজ্ঞানিক 
উন্নতির সাহায্যে খাগ্ছের অভাব মিটানো কতখানি সম্ভবপর সে-বিষয়ে কলিন 
ক্লার্ক বলিতেছেন ঃ “পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ১%-হারে বাড়িবে বলিয়া 
ধরা যায়, কিন্তু কুষি-উৎপাদন কৌশলের উন্নতি বৎসরে ১% হারে উৎপাদন 
বাড়াইবে মনে করা চলে, (কোন কোন দেশে বতসরে ২% হারে )। 
কোনরূপ ম্যালথুসীর বিচক্ষণ হতাশাবাদ তাই সম্পূর্ণভাবে নিন্দিত__-একমাত্র 
বিজ্ঞানের উন্নতিই পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমাধান করিতে পারে 1” 
স্থতরাং, সাধারণভাবে ভারতে “জনাঁধিক/” ঘটিপ়াছে এবং এখন জনবুদ্ধি 
রোধ করাই সর্বাগ্রগণ্য কাজ এইরূপ বলা চলে না। জনস্খ্যা কিসের 
তুলনায় অধিক তাহা বলা দরকার । ভারতে কি 
উর 5 প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ)। বুদ্ধি 
পাঁইয়াছে? তাহা কেহই বলিতে চাহেন না । বলা চলে 
যে, ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নরনের বর্তমান স্তরে উৎপাদনী যগ্্পাতি ও 
উপকরণের পরিমাণ এবং উহাদের ব্যবহারের তুলনায় জনাধিক্য দেখা যাইতেছে 
(16186155 ০৮৫99101860) | 


সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে জননিয়ন্ত্রণ ঘটিবে কি ঘটিবে না, 
এই সম্পর্ককেও তাই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, দেশের ও জাতির অবস্থা 
সমাজতান্ত্রিক দেশে. বিচার করিয়াই এই নীতি স্থির হইবে। দেশের 
জননিযস্ুণ দরকার সমাজতাপ্থিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে জন- 
হইতে পারে 
পরিকল্পনার স্থান কিছুতেই কম নয়। সকল বিষয়ে 
সামাজিক নিরস্ত্রণ থাকিবে আর জনসংখ্যার উপর পরিকলিত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত 
হইবে না, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। লর্ড কেইনম্‌ বলিয়াছিলেন যে, অধিক 


জনসম্পদ ও সামাজিক' শক্তিসমূহ ৬১ 


জন্ম হারের দরুণই রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়াছে।* এঁতিহাসিক ঘটনা! অবশ্ঠ 
তাহার কথ! ভুল প্রমাণ করে। ১৯১৭ সালের এই বিল্লবের পরে রাশিয়ার 
জন্মহার অনেক বেশি বাড়িয়াছিল। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুণ সেখানকার 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান আজ খুবই উন্নত। সেখানে জমি ছিল প্রচুর, 
জনঘনত্ব ছিল কম। তাই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে তাহারা সম্পূর্ণ জয় 
করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা জনবৃদ্ধির নীতিকে সরকারী 
নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । চীন বা ভারতে জমির তুলনার জনসংখ্যা খুবই 
অরাজোলরা বেশি হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার নীতির 
দির! পরিকল্পনার মধ্যেই 'জননিয়ন্ত্রণের নীতিও যুক্ত থাকিবে, তাহাতে 
নি প্রার সঠিক কোন সন্দেহ নাই। ভারতে পরিকল্পনাও তাই সন্িক 
/ পথেই জনসংখ্যা হ্বাসের নীতি গ্রহণ করিয়াছে তবে এই 
নীতির দোহাই দিয়া অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতি হাস করায় ম্যালথুসীয় 
যুক্তি একান্তভাবে অবৈজ্ঞানিক | 
জনসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক উন্নম্বনের সম্পর্ক (61860 0607667 


(১0198191620 8100 8:0010012580 [06৬ ০1001861010) : 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে ছুইদিক 
হইতে বিচার করা চলে £ (ক) অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর জনবৃদ্ধির প্রভাব, এবং 
(খ) জনবৃদ্ধির উপর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রভাব । 

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বুদ্ধির কি প্রভাব হইবে তাহা! 
প্রধানত নির্ভর করে জনসংখ্যা ও অন্ঠান্ত উপকরণ, যেমন জমি ও মূলধনের 
অন্থুপাতের উপর | যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় জমি খুব বেশিঃ সেখানে 

জনবৃদ্ধি হইলে ভোগ্য দ্রব্যের বাজার বাড়ে বলিয়া এবং 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ্ 
উপর জনবৃ্ির প্রভাব শ্রমবিভাগের প্রসার হয় বলিয়৷ উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে 

পারে, আজের্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা 
প্রভৃতি দেশে এইরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর বাহির 
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৬২ ভারতের অর্থনীতি 


হইতে লোক আসার (11071515502) প্রভাব খুব বেশি হয়, কারণ কার্ধক্ষম 
বয়সের লোকের] দেশে প্রবেশ করে, এবং বেশির ভাগ সময়ে নিজেদের সঙ্গে 
কিছুটা দক্ষতা ও মূলধন লইয়া তাহার আসে। 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুবিধা তত ভালভাবে গ্রহণ করা যায় দেশে যত বেশি 
বিশিয়োগ-যোগ্য মুলধন থাকে । কারণ তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের 

মাথাপিছু মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ বেশি বরাদ্দ করা সম্ভব 

জনসংখ]| বৃদ্ধির ফলাফল 
নির্ভর করে দেশে  হয়। যে দেশে মাথাপিছু আয় ও মূলধনের পরিমাঁণ কম; 
বিনিয়োগের যোগ; সেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমস্তা। 
চিত বাড়াইয়া তোলে । এইরূপে দেশে নূতন উৎপন্ন মূলধনী 
দ্রব্য বর্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, ফলে শ্রমিক-প্রতি মাথাপিছু 
মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ, আয় সঞ্চয় ও বিনিযৌগের পরিমাণ বাড়িতে 
পারে না ।* 


যদি বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধন দ্রুত বাড়ান না হয় এবং সেই উদ্দেশ্টে দেশের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা না হয় তবে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিশ্চয়ই কয়েকটি কারণে বাঁধা বলিয়। মনে হয়। প্রথমত, 
জনসংখ্য। দ্রুত বাড়িলে উহার কম অংশ কর্মক্ষম বয়সের গণ্ভীতে থাকে । শিল্প- 
প্রধান সমাজে কর্মক্ষম বয়সের লোকেরাই উৎপাদনক্ষম ) অথচ দ্রুত জনবৃদ্ধি 
ঘটিলে সমাজে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত কমিতে 
কর্মক্ষম ব্যক্তি কম £ থাকে। এই অবস্থার ফলে, শিশু-মৃত্যুর হার খুব 
শিশু মৃত্যুর দর. . বেশি থাকে বলিয়া মৃত্যু পর্যস্ত উহাদের ভরণপোষণ 
বরের হাঃ করিতে জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ ব্যয় হইয়া যায় । 
এই অংশ সঞ্চিত ও বিনিয়োজিত হইতে পারিলে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন নিশ্চয়ই 
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+ অর্থনৈতিক দিক হইতে উৎপাদনক্ষম বয়ম হইল ১৫ হইতে ৬৪ বৎসর; অনুন্নত দেশে 
মোট জনসংগ্যার মধ্যে এই বয়সের লোৌকদংখ্যার অন্থুপাঁত হুইল ৫৭, অণচ শিল্প প্রধান দেশে 
ইহা ৬৭০০ (07. টব, 106780£1501010 558: 7890] 1953) অর্থাৎ, কর্মক্ষম ১** জন লোক 
উন্নত দেশে ৫৬ জনকে ভরণপোষণ করে, আর, অপূর্ণোন্রাত দেশে (গেমন ভারতে )৮২ জঙ্ 


লোকের ভার বহন করিতে বাঁধ্য হয় । | 
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দ্রততর হইতে পরিত। ভারতে এই অপচয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায়, 
২২"৫% 1* 

(খ) দ্বিতীয়ত, জনবৃদ্ধির উপরও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রভাব আলোচন৷ কর! 
দরকার । অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে জনসংখ্যা বুদ্ধির হার বাড়ে কারণ 
প্রথমেই জন্মহার হাসের তুলনার মৃত্যুর হার হাস প্রায় ।ঁ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 

উন্নতি এবং দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি চলিতে থাকার 
ই ১১ মনস্বাত্বিক প্রভাব সকল কিছু মিলিয়৷ উন্নয়নের প্রথম যুগে 
বাড়ে, অথচ দামাজিক মৃত্যুহার কমে। ইহাতে শিশু-মৃত্যুজনিত জাতীয় সঞ্চয়ের: 
পরিবর্তন ঘটে না বলিয়। অপচয় কমে* ঘটে, কিস্তু মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম 
উন্নয়নের হার কমাইয়। 
দেয় লোকের অনুপাত বাড়ে না, কারণ শিশুর! বড় হইয়া কর্মক্ষম, 

হওয়ার মধ্যে মোট জনসংখ্য। ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে। 
মৃত্যুহারের হাস এবং জন্মহারের বৃদ্ধি উভয়ে মিলিয়। উন্নয়নের প্রথম যুগে মোট, 
জনসংখ্যার পরিমাণ বাড়াইয়। চলে ; এবং ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক 
রূপেই কাঁজ করে। ভারতে এখন এই যুগ চলিতেছে। 

মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম থাকিলে সেই দেশে জনসংখ্যার বুদ্ধি, 
শিল্লোনয়নের পথ রুদ্ধ করার সম্ভাবনা বাড়াইয়। দেয়। এই সকল দেশে জমিতে, 


নিযুক্ত চাষীর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূন্ত বলিলেই চলে । 
আর 8৬০ _ তাহাদের মাথাপিছু আয় কম, শিল্প দ্রব্যের জন্ত চাহিদ! 
এই ছু্ট চক্র ভেদ করার কম, সঞ্চয় কম, সুতরাং শিল্পে নিযুক্ত হইবার মত মৃলধনও 
ছিন্র কই? কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বল্প আয় ও স্বল্প মূলধন-__ 
এইরূপ দুষ্ট চক্রের পরিধি প্রসারিত হয় ৷ কৃষিক্ষেত্র হইতে কিছু চাষী সরাইয়৷ 
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+ জনশ্বাস্থা উন্নয়মের কাঞ্জে বেশি মুলধন প্রয়োজন হয় না, উৎপাদনশক্তি বাড়াইতে হয় ন! 
নামান্িক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তানের দরকার হয় না, তাই উন্নয়নের গ্রথয যুগে উৎপাদন 
বৃদ্ধির হারের তুলনা মৃত্যুহারের হ্রাদ দ্রুত ঘটে । 


খপ সপ ৯ 


৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


আনিলে খাছ্যের উৎপাঁদন কমে না বটে, কিন্তু শিল্প-শ্রমিকদের জন্য সেই উদ্ধত 
াগ্য গ্রামাঞ্চল হইতে সরাইয়া! আনার অন্ুবিধা বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
খুবই বেশি থাকে, তাই সামাজিক পরিকল্পনা ছাড়া দেশের জনবৃ্ি অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের বাধারূপে কাজ করে । 
কঁষিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ না ঘটিলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি শিল্লোন্নয়নের সম্ভাবনা 
আরও একটি কারণে কমাইয়া দেয়। মাথাপিছু আয় বাড়ে না বলিয়া 
ভা শিল্পদ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায় না, প্রধানত খাদ্য 
বিন! কৃষিক্ষেত্রে আয় ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক কাঠামো আবন্ধ 
তে রা ঃ থাকে ।* যদি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতা এবং আয় 
“টিতে পারে ন! প্রথম হইতেই বাড়ান না যায়, তবে জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি নিশ্চয় শিল্পোননয়নের গতিরোধ করিতে থাকিবে । 
কিন্তু অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কিছুটা অগ্রসর হইতে থাকিলে দেশে জনবৃদ্ধির 
হার কমিয়া আসে। ছুঃখের বিষয় ভারতে আমরা এই ন্তরে এখনও 
পৌছাইতে পারি নাই। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার 
৯০ মান বৃদ্ধি পাইলে দেশে জন্মের হার হ্রাস পায় । ইহার 
'্নবৃদ্ধির হার কমে কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
কি *.. মানুষের মনে নৃতন ধরনের আমোদ-প্রমোদ ও জীবন- 
যাপন পদ্ধতি লইয়া আসে। বৃহৎ পরিবারই আনন্দের একমাত্র উৎস 
বলিয়া গণ্য হয় না । তাহা ছাড়া, সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা্দীক্ষা দিয় আরও 
উন্নততর সামাজিক স্তবে প্রতিষ্ঠা পাওয়াইতে হইবে, মাতা-পিতার মনে 
এইরূপ চিন্তার ফলে অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততি আর লোকে পছন্দ করে 
না। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি ফল হইল লোকের মনে 
প্রদর্শন-প্রভাব (1)0219151150011-500) জাগাইয়া তোলা, অর্থাৎ উন্নততর 
স্তরের জীবনযাত্রার মানে পৌছাইবার আকাজ্জা সৃষ্টি হওয়া । ইহার দরুণও 
সন্তানের সংখ্যা কম রাখা দরকার বলিয়া অনেকে মনে করিতে থাকেন। 
দ্বিতীয়ত, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরীকরণ (01082192102) 
বাড়িতে থাকে, ফলে বৃহৎ পরিবার গড়িয়া তোলা বাধা পাইতে থাকে। 





প এই সকল দে সকল দেশে খাছ্ের দাম কমিলে বা খান্তের উৎপাদন বাড়াইলেও লাভ নাই, কারণ 
যাহারা আধপেট! খাইত, তাহার এখন পৃরাপেট থাইতে আরম্ভ করিবে। ব্রিটেন বা পশ্চিৰ 
ইউরোপে শিল্পশিপ্ননের প্রথম যুগে ধান্যের উৎপাদন বা যোগান-বৃদ্ধি শিল্লোন্নতির সহারক ছিল, 
কারণ শিল্প পুজি তখন কৃষিতে এবং অন্তান্ত শিল্পে রূপান্তর সরু করিয়! দিয়াছে। 
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তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি মূলকথা হইল স্ত্রীশিক্ষা ও 
সত্রীস্বাধীনতার প্রসার । শিক্ষিত ও স্বাধীন স্ত্রীলোকের! অতিরিক্ত সম্তান 
সংখ্যা চাহেন না। সমাজের এই অবস্থায় স্ত্রীলোকদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া 
যায়, ফলে তাহাদের প্রজননশীল বৎসরের সংখ্যা কমিয়া আসে । অর্থ নৈতিক ও 
সামাজিক উন্নয়নের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহে অনিচ্ছাও বৃদ্ধি 
পায়। এই সকল কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন লোকের আয় ও জীবন- 
যাত্রার মান কিছুটা বাড়াইতে পারিলে জন্ম-হার কমাইতে পারে! 


বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামো! অনেক দিন ধরিয়া! টি“কিয়া থাকিবে বলিয়! 
ধাহার1 মনে করেন তাহাদের নিকট তাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক 
বলিয়। মনে হয়। সকল পুরাতন কাঠামো ভাঙিয়া ধনতন্্র যেমন বিরাট 
সৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া আসিয়াছিল, আজ ঠিক সেইরূপ সমাজতস্ত্রের সম্ভাবনা 
উজ্জ্বলতর হইয়। উঠিয়াছে-_বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোর বেড়া ডিাইয়া, 
উহা ছাপাইয় দূর-ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুত হারে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটান সম্ভবপর 1* 


একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার | আজ যদি ভারতের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার কিছুটা কমিয়াও যায় তাহা হইলেই কি আমাদের মাথাপিছু আয় 
বিপুলবেগে বাড়িয়া যাইবে? ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনশন ও হতাশার হাত হইতে 
ভারতবাসী রক্ষা পাইবে? তাহা কিন্ত সত্য নয়। এই সকল ছুঃখ দুর্দশার 
জন্ত দায়ী আমাদের অর্থনৈতিক অনুন্নতি ও অচলাবস্থা । তাই একমাত্র 
অতি দ্রুত এই অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়াই উন্নয়নের হার 
বাড়ান সম্ভব_-জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইলে আপনাআপনিই আমাদের 
উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে ন!। 
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যদি আমর! প্রচারের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইয়া উন্ময়নের 
হারের সমান করিতে পারি, তবেই কি আমাদের কোটি কোটি লোকের 
অক্নবস্ত্র কর্ম ও নিরাপত্তার সংস্থান হইবে? তাহাতে কি অতিনিষম্ন জীবনযাত্রার 
মান আপনাআপনি উন্নত হইয়া উঠিবে, অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার 
বাড়িয়া বাইবে? ভারতের আদমস্ুমারী কমিশনার বলিতেছেন, “১০% হইতে 
১৫% জনবৃদ্ধি জৈবিক দিক হইতে স্বাভাবিক এবং পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই 
'ইরূপ ঘটিয়াছে, এবং এখনও ঘটিতেছে ।”* 

কমিশনার ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা! নিশ্চয় স্বাভাবিক ; ভারতের জনসাধারণ 
জৈবিক দিক হইতে অস্বাভাবিক নয় । দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী 
নৃতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গভিয়। তুলিতে যাহারা অপারগ এবং 
জনবৃদ্ধি কমানই সমাজতন্ত্র রোধের উপায় বলিয়! যাহারা মনে করেন- বরং 
তাহাদেরই কিছুটা “অস্বাভাবিক” বলিয়৷ মনে করা চলে 1 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমাজতন্ব (9০০101085 ০£ :০0750030 
(37065 ) 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ধারা সফল হইতে হইলে কোন দেশের সমাজকে 
তাহার জন্য পূর্ব হইতে কিছুটা প্রন্তত হইতে হয়। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির 
ৰ ধারার মধ্যেই সেই প্রস্ততি চলিতে থাকে, এবং সমগ্র 
অর্থ নোতক প্রতিষ্ঠানে 
পরিবর্তন হয়__ সমাজ-দেহ ও সমাজ-মন উন্নয়নের গতিবেগে স্পন্দিত 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হইতে থাকে । এই সময়ে সকল প্রকার উৎপাদন, 
পরিবর্তনও খুব র 
হি শ্হহী পরিবহন, অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন ব্যাঙ্ক, 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শেয়ারবাজার, জিনিসপত্রের পাইকারী ও খুচরা বাজার, 
মূলধনের বাজার, মালিকসংঘ, শ্রমিকসংঘ, রুষকসংঘ, ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমিতি 
প্রভৃতির) কাজকর্ম চালাইবার পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্তন আমিতে থাকে? 
সমাজদেহ ব! সামাজিক কাঠামে দ্রুত রূপান্তরিত হয়। 
গা 1: 100019 ০81)503 চ২00০020 195]. চ. 131-38. 
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এই ব্বপাস্তর সফল করিবার জন্য, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী, নৃতন মনোভাব, পরিবর্তন- 
শাল চিত্ত! ও ধারণাগুলি গ্রহণ ও অবলম্বন করার মত যোগ্যতা সমাজের 
অধিকাংশ ব্যক্তিমানসে থাকা দরকার | সমাজ-দেহ যেমন শিল্পপ্রধান ও 
অধিকতর যন্ত্রনির্ভর হইয়া উঠে, সমাজ-মনও সেইরূপ অর্থ নৈতিক চুলচেরা 
হিসাব-নিকাশে আন্দোলিত হওয়ার মত গুণ আয়ত্ত করে 

সামাজিক প্রতিঃ্ানে রান রি 
পরিবর্তন আসে (81010160191 820 52179101৮ 60 01005 ০০:0+ 
সামাজিক মনে 10110 02910111115) । সমাজ-মনের এইরূপ পরিবর্তন ও 
পরিবর্তনের প্রভাবে উপযুক্ত দিক-নি্িষ্টতা আসিয়া পড়িলে অর্থনৈতিক 
ক্রমোন্নতির পথ সরল হয় ও ইহার গতি ভ্রুত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মনোভাবে কম-বেশি হারে পরিবর্তন হইতে পারে; যে শ্রেণী আধিক ও 
সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে লাভবান হয়, তাহাদের মধ্যে 
দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মনোভাব তৈয়ারী হয় ; যাহার! ততট। লাভবান হয় না 
তাহাদের সেইরূপ মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠে না। ফলে এই সময়ে সমাজ- 
মন নিজের মধ্যেই বহু বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়! পড়ে । তবু যদি সমাঞজ- 
মানসের বৃহত্তর এবং চলনশীল (10011) অংশে উন্নরনণীল ও উহার 
উপযোগী বৃদ্ধি ও মানসিক বৃত্তিগুলি গড়িয়া ওঠে তবেই সেই উন্নয়ন সাফল্য 
লাভ করিতে পারে। ভিক্টোরীয় সামস্ততন্ত্রী ইংলগঁ, রাজতন্ত্রী জার্মনী, ধর্ম- 
সমাজতন্্বী জাপান, অতি আধুনিক আমেরিকা, সামস্ততন্ত্রী রুশিয়া ও চীন, 
আধাধর্মীয়, আধা-সামস্ততন্ত্রী ও আধা-আধুনিক ভারতবর্ষ-_-এই সকল দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উৎপত্তিকালীন পরিবেশ (সমাজ-দেহ ও সমাজ-মন ) পৃথক 
এবং প্রতোকটি দেশে সেই পরিবেশের প্রভাব ও পরিবেশ-পরিবর্তনের গতিও 
পৃথক | অনুন্নত বা অপৃরণ্ধোন্নত দেশের সমাজ-বাবস্থায় এমন কতকগুলি অভ্যাস 
দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিষ্ঠান থাকে যাহার দরুণ দ্রুত উন্নয়নের বেগ লাভ করিতে 
অন্থবিধা হয়। উপযুক্ত পরিমাণে শিল্পনেতা, শ্রমিক ও মূলধন না পাইলে 
দ্রুত উন্নয়ন হইতে পারে না এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও আচার 
ব্যবহার ইহাদের যোগান সংকুচিত রাখে । শিল্পপ্রসারের মনোভাব স্থষ্টিতেও 
ইহারা প্রচুর বাধা দেয়। | 
প্রথমত, সকল দেশের সমাজের মধ্যেই সকলে মানিয়া লয় এইরূপ 
কতকগুলি নিয়মকানুন ও নিষেধাজ্ঞা থাঁকে (561195 ০0? 01065০0% ৪0 
001210161৮5 5০০19] [91১909) | অপুর্ণোননত" দেশে সামাজিক নিয়ম- 
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কানুন ও নিষেধাজ্ঞাগুলির প্রক্কৃতি এমন যে দ্রুত উন্নয়নের হারে ইহারা বাধ! 
দিতে থাকে । অনেক সময় কোন কোন দ্রব্যের ব্যবহার বা কোন উৎপাদন 
পদ্ধতি গ্রহণ করার বিকদ্ধে ইহারা মনোভাব স্থষ্টি করে। 
খমাঁয় বা সামাজিক 
বিধিনিষেধ ও বিশ্বাস কোন কাজকে উঁচু মনে করা হয়, কোন কাজকে নিচু 
বলিয়া ঘ্বণা করা হয়। কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে 
নিয়োগ করা অস্ুবিধাজনক হইয়। পড়ে । প্রার্কৃতিক বা জীবজগতের প্রতি এক 
বিশেষ ধরনের সামাজিক মনোভাব (যেমন ভারতের অধিবাসীদের গর-প্রীতি 
বা 08৮16-0012715 ) উহার উপযুক্ত অর্থনৈতিক নিয়োগে বাঁধা দেয়। 
সরীলোকের পর্দা-প্রথা দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তির অনুপাত 
কমাইয়া৷ দিতে পারে । ূ 
দ্বিতীয়ত, এইরূপ সমাজে বহুদিন ধরিয়া উন্নয়ন ঘটে নাই বলিয়! প্রাচীন 
এঁতিহ্া ব৷ জীবন যাপন প্রণালী এমন মজ্জাগত হইয়া! পড়ে, যে অনেক সময় 
তাহা বাধার রূপেই দেখা দের (009650195 005 10 6:501010791 2909965 
01 112 95060 (111011511 518619010115 ০0? 00171918055 ৪0560 
€80180100$0 00110169109) ৷ গ্রামা কাজকর্মের ধরনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সহরে 
নিয়োগ কবিতে ষন্ত্রশিন্নের উপযোগী অভ্যাস ও মানসিক 
টি জীবন গীপন বুভি গড়িয়া ওঠা দরকার। কৃষিতে সময়ান্ুবত্তিতা ও 
নিয়মিত কাজের অভ্যাস (90100002115 200 1551119- 
110) ততটা না! থাকিলেও চলে ; কিন্তু যন্ত্রশিল্লে তাহা চলে না। কাপড় জামা 
ও তাহা পরিধানের ধরন হইতে স্থরু করিয়া চলাফেরার রকমসকম সবই 
বদলাইতে হর । ইহাদের দ্রুত বদলান গেলেও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই 
গুরুত্বপূর্ণ । 
তৃতীয়ত, সামাজিক দল ও উপদল, জনসমষ্টি ও উপসমনষ্টি (8/6100095 1১0৩0 
০৮ 0৫ 50018] 101709601] 2120. 21091101155) যেমন পরিবার, গো্ঠী 
(০1), গ্রাম সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্য হইতে ব্যক্তিমনের কতকগুলি দৃষ্টিভংগী 
গড়িয়। গঠে। কোন বিশেষ বিষয়ে এইরূপ দল ও উপদল, জনসমষ্টি ও 
| উপসমষ্টরির স্বার্থ ও দৃষ্টিভংগীর সহিত ব্যক্তিব দৃষ্টিভংগীকে 
মিলাইরা খাপ খাওয়াইয়। লইতে হয়। পরিবর্তনের বুগে 
এই সকল উপসমষ্টির অনেক উপকারিতাও থাকে, 
'অসংগঠিত ব্যক্তিরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তাহা হইতে কিছুটা রক্ষা পাইতে 


মাক্মীজিক উপদল 
ও উপদমষ্টি 


জনসম্পদ ও সামাজিক শক্তিসমূহ ৬৯ 


পারে। কিন্তু সাধারণত দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী ও জীবনযাপন প্রণালী 
গ্রহণ ও আত্মস্থ করিতে হইলে (৪097)51007. 2113 85911112102) ব্যক্তিমাঁনম 
যত দ্রুত চলনশীল হওয়। দরকার- তাহাতে ইহারা বাধা দিতে থাকে 
চতুর্থত, সমাজে এই সকল উপসমষ্টি ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক শ্রেণী 
থাকে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদ হইতে কিছু কিছু ৃষ্টিভংগী গড়িয়া উঠে (৪6600065 
1019 ০2 0৫ 01255-01%191012) | বিভিন্ন শ্রেণীর ৃষ্টিভংগীতে পার্থক্য থাকায় 
সমাজ নিজের মধ্যে বুধ! বিভক্ত থাকে, বহুভৃত সমাজে (010151 5001909) 
পরিণত হয়। হীর্ষা, বিদ্বেষ, ঘ্বণা৷ ও ভয় স্থা্টি হওয়ায় 
২৪৬৯৪ অর্থ নৈতিক, উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইতে পারে৷ পর- 
সম্পর্ক শ্রমভোজী ও ধনিকশ্রেনীকে সামাজিক পদমর্যাদা ও অর্থ- 
নৈতিক শক্তিকেন্র হইতে সরাইবার মধ্য দিয় একই সঙ্গে 
শ্রমের যে সম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়৷ উঠে তাহ! অনেক সময় অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের হার বাড়াইবার উপযোগী মনোভাব স্ষ্টি করে। রাশিয়া ও চীনে 
মালিকশ্রেণী সম্পর্কে ঘ্বণা এবং শ্রমিকশেণীর নিজেদের আত্মবিশ্বাস মিলিয়! 
বহুলাংশে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। 
সর্বশেষে, বর্তমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে 
ব্যক্তির যে দৃষ্টিভংগী গড়িয়া উঠে (26660055 0611550. 010. 036 1606101 
11501, 70091161021 200 60010010110) তাহার প্রভাবও কম নয়। 
ওপনিবেশিক শোষণ চলিতে থাকিলে বা উহা! হইতে মুক্ত 
ডা ইতিহাদজাত হইলে প্রধানত জাতীয়তাবাদী ৃষ্টিভংগীর উদ্ভব হয়। এই 
জাতীয়তাবাদ যত উগ্র হইবে, (উন্নয়নের উপযোগী অন্ঠান্ত 
সকল বিষয় সমান থাকিলে) অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তত বেশি হওয়ার 
সম্ভাবনা । জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্রধানত ছুইটি ঃ (ক) নিজেদের উন্নয়নের 
কাজ নিজেরাই করিব, এইরূপ আত্মনির্ভরণীলত। জাগান, এবং (খ) পৃথিবীর 
জাতিদের মধ্যে নিজের জাতিকে সম্মানজনক ও উচ্চন্থানে 
তুলিবার আকাংক্ষা জাগান। পশ্চিমী দেশগুলি যন্ত্রশিল্পেব 
উপর নির্ভর করিয়! উন্নত হইয়াছে, আমাঁদের উন্নত হইন্ে 
হইলে দ্রুত শ্ল্প-প্রসার চাই__এইরূপ প্রতিযোগিতার মনোভাব অনেকাংশে 
শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাকে; ফলে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হারকে প্রভাবান্বিত করে, 
গ্রাম্য মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া যন্ত্রশিল্প গ্রহণের উপযোগী মনোভাব স্থা্টি হয় । 


উন্নয়নের উপর 
জাতীয়তাবাদের প্রভাব 


৭০ ভারতের অর্থনীতি 


অন্ঠান্ত অপুর্পোন্নত দেশে, এবং ভারতেও গণইচ্ছার (?11 01 65৩ 1950116) 
মধ্যে ছুইটি প্রধান ভাবাদর্শ দেখা যাইতেছে ; প্রথমত, দেশের সম্পদ ও 
জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নত করার ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়ত, 
ই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে এই উন্নতি ঘটান ও 
বৈষম্যহীন সমাজ গড়িয়া তোলা। সমাজ-মানসের 
অধিকাংশের দৃষ্টিভংগী এই ছুইটি ভাবাদর্শের দ্বারা সঞ্চালিত ও রূপায়িত 
হইতেছে । কিছু অংশ এখনও সামাজিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপযোগী দৃষ্টিভংগী 
গড়িয়া তুলিতে বাধা দিতেছে । সকল দেশের ব্াষ্ট্রই জনমানসের শক্তিশালী 
ও মুখর অংশের স্বার্থ ও ইচ্ছার বাহক ও সঞ্চালক । ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সামন্ত হন্ব 
ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-সকল কিছুর উপযোগী প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার চেষ্টা 
করিতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানজাত দৃষ্টিভংগী মিলাইয়া গঠিত মিশ্র অর্থ- 
নীতির ভাবাদর্শ গ্রহণ করায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত করার মত তীক্ষু ও 
একাগ্র সমাজমানস গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না । 
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€ 
রুষির গুরুত্ব ও বতরমান অবস্থা 


[71001121706 01 4১611012]6076 80 01652186 ৭1008 6102 


অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভুমিকা (২012 01 4১110010016 22 
ছ.০০12 0210 16101970250 £ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা হইল 
শিল্প-প্রসার এবং উন্নয়নের, প্রথম যগে দেশের শিল্পপ্রসার অনেকাংশে 
কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নয়ন ও শিল্পের প্রসার পরস্পর নির্ভরশীল, 
তাই দেশের রুষিক্ষেত্র অন্রন্নত রাখিয়া শিল্পের প্রসার ঘটান সম্ভব নয়। . অনুন্নত 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলত রুষি-নির্ভর। এই কুষি-কেন্দ্রিকতার 
বেডাজাল ছিন্ন করিয়া দেশে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ সৃষ্টি করার জন্য যে- 
মূলধন নিয়োগ করা দরকার, তাহার অনেকাংশ কৃষি হইতেই আসে। 
কৃষি .যখন প্রধান উপজীবিকা, তখন কৃষি হইতে বিভিন্নরূপে ও বহুবিধ ধরনে 
নিয়োগযোগ্য উপকরণগুলি সরিষ। আসিয়া শিল্পে নিযুক্ত না হইলে সহজে 
শিল্পপ্রসারের ধারা স্থরু হইতে পারে না। কৃষির উন্নয়ন হইতেই 
শিল্পপ্রসারের স্থত্রপাত। বর্তমানের শিল্পোন্নত দেশগুলি সকলেই কিছুকাল 
পূর্বে পর্যন্ত মূলত কৃষি-প্রধান ছিল। কিরূপে কৃষির প্রসার শিল্পের প্রসার 
ঘটাইতেছে তাহা অর্থ নৈতিক এঁতিহাসিকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন ।* 

কেবল যে শিল্প-উন্নয়নের প্রথম যুগে কৃষির গুরুত্ব আছে তাহা নয়) 
অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে সকল দেশের অর্থ নৈতিক ইতিহাসের সকল সময়েই 
কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা ভারসামা দেখা যায়। জাতির অর্থনৈতিক 
বিবর্তনের ইতিহাসে রুষি ও শিল্পের উৎপাদন কাঠামোতে প্রভূত পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, কিস্ত সকল স্তরেই ঘনিষ্ঠ পরস্পর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়! কৃষি ও শিল্প 
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৭২ ভারতের অর্থনীতি 


অগ্রসর হইয়াছে । তাহাদের মতে দেশের কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই ভারসাম্যের 
মধ্যে কখনও কখনও বিচ্যুতি আসে এবং এই বি্চ্যিতির ফলে বহু প্রকার পরিবর্তন 
ঘটিতে থাকে, আর এই সকল পরিবর্তনের মুল লক্ষ্য হইল পুনরায় সেইরূপ 
ভারসাম্যে পৌছান। ধনবিজ্ঞানী চাঁং (01189) বলেন যে, “কোনে 
একটি দেশ যতই শিল্পোন্নত হউক না কেন, ইহ| নিজের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম 
চালাইতে বা উন্নত করিতে পারে না, যদি-না সে নিজের দেশের মধ্যে বা 
বাহিরের কোন দেশের সহিত আমদানি-রপ্তানির যোগস্ত্রের মাধ্যমে, কৃষি ও 
শিল্পের মধ্যে সঠিক ও পরিবর্তনশীল ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে ।”* 

প্রথমত, কলকারখানার প্রসারের জন্ত প্রয়োজন হইল অন্ন ম্জুরিতে প্রভৃত 
পরিমাণ শ্রমিকের যোগান | কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলে, অর্থাৎ কৃষির 
হীরা তে কিছু পরিমাণ উন্নয়ন ঘটিলে, কিছুসংখ্যক শ্রমিক কৃষিক্ষেত্র 
মনুরের যোগান ছাড়িয়া সহরে আসার স্থযৌগ পায়। এইরূপে সহরের 

শিল্পগুলিতে মজুরের যোগান হয়। আবার কৃষিক্ষেত্র 

হইতে প্রচ্ছনন বেকার অথবা অর্ধবেকারগণ শিল্পক্ষেত্রে সরিয়া আসিলে 
সেখানকার উৎপাদনপদ্ধতির ও উপাদান-সন্মিলনের পরিবর্তন ঘটে, ফলে 
কষিজীবিদের উৎপাঁদনক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। 

দ্বিতীয়ত, *কৃবিক্ষেত্র ছাড়িযা সহরাঞ্চলে যে শ্রমিক ও কর্মচারীশ্রেণী 
গড়িরা উঠে তাহাদের খাগ্ভ যোগাইবার ভার প্ররুতপক্ষে কৃষিক্ষেত্রের 
উপর । দেশে শিকল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বাড়ে, মোট 
জনসংখ্যার মধ্যে অক্ষিজীবির অনুপাত বুদ্ধি পায়। 
কলষির উন্নতি না ঘটলে বিক্রয়খোগ্য খাগ্ভের যোগান বাড়িতে পারে না, 
শিল্পপ্রসারের ধারা শ্লথ হইয়া পড়ে। খাগ্চের দাম-বৃদ্ধি ও ফলে মজুরি-বৃদ্ধির 
গরুণ মূলধন-গঠনের হার এইরূপ দেশে কমিয়া আসে । ইহা ছাড়াও শিল্প ও 
কলকারখানা প্রসারের জন্য যে কীচামাল প্রয়োজন হয় তাহ! কৃষি হইতেই 
আসে । রুষির উন্নয়ন এইরূপে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করে । 


২। খান্ত ও কাচামালের 
যোগান 
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তৃতীয়ত, দেশে শিল্পপ্রসারের জন্য যে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের প্রয়োজন 
হয় তাহার অনেকাংশ আসে কৃষি হইতে । অপূর্ণোননত দেশে ক্ষুদ্র চাষীর 
ক হাতে জমি ও মূলধনের পরিমাণ কম হইলেও বৃহৎচাষী বা 
উৎস ব্যবসায়ী ও মহাজনের হাতে কিছু কিছু পুঁজির সঞ্চয় 
ঘটে। কৃষি-উৎপাঁদন বাড়াইবার উপযোগী বিনিয়োগে 
এই উদ্বত্ত বা পুঁজির একাংশ নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অংশ ব্যাঙ্ক, বীমা 
প্রতিষ্ঠান, শেয়ার-মূলধন প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে বিনিষ্বোগের জন্য চলিরা 
আসে। দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চলিতে থাকিলে এই শ্রেণীর নিকট 
হইতে কর আদার হইয়া উহ। সরকারী বিনিয়োগে নিধুক্ত হইতে থাকে । 
চতুর্থত, অপূর্ণোন্নত দেশের বহিবাণিজ্যের মধ্যে বেশির ভাগ হইল 
কৃষিজাত দ্রবাসামগ্রী। কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীই মোট 
৪ । মুলধনী দ্রব্যের 
আমখাণি রপ্তানির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। কৃষির উৎপাদন 
বাড়াইয়৷ রপ্তানি-আধিক্য বা বৈদেশিক পাওনার বৃদ্ধি 
ঘটাইতে পারিলে উহার সাহায্যে দেশটি বিদেশ হইতে মূলধনী যন্ত্রপাতি 
পাইতে পারে । 
পঞ্চমত, অপূর্ণোন্নত সকল দেশে শিল্পপ্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হইল 
বাজারের অভাব। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি কষিজীবি, তাহাদের ক্রয়ক্ষমত। 
কম। কৃষিক্ষেত্রে নিধুক্ত ব্যক্তিদের আয় ন1! বাড়িলে কলকারখানাজাত 
দ্ব্যসামগ্রী বিক্রয় হইবে কোথায়? তাই কৃষির উন্নয়ন শিল্পপ্রসারে সহায়ত। 
করে। অবশ্ত এই প্রসঙ্গে একটি কথ! বলা দরকার | যদি দেশে পরিকল্পনা 
না থাকে, তবে শিল্পপতির তাহাদের দ্রব্যসামগ্রীর দাম কষিজাত দ্রব্যাদির 
তুলনায় এমন উচ্চহারে বীধিয়া রাখে যে চাষীর বা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যাক্তিদের 
হাত হইতে অধিক আয় তাহার! টানিয়া লইতে পারে। ধনতান্ত্রিক শিল্প- 
প্রনারের প্রথম যুগে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বাণিজ্য-হার ( ১৪ 51053 ০ 
(506 606). 28710010015] 200. 10019079] 5৪০6০: ) মোটামুটি 
নারির কৃষকের প্রতিকূল থাকে । জমিতে উৎপাদন বাড়াইলেও 
প্রদারিত করা কৃষকের আয় যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহার তুলনায় কারখানাজাত 
দ্রব্যাদির দাম বেশি পরিমাণে বাড়ান হয় বলিয়! তাহার 
অবস্থা ততটা উন্নত হইতে পারে না। অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
কৃষক শ্রেণীকে এইরূপে শোষণ করিয় শ্রেণী” হিসাবে শিল্পপতিদের প্রসার 


৭8 ভারতের অর্থনীতি 


ঘটে। পূর্ণ পরিকল্পিত সমাজে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য-হার 
স্থির করা হয় অনেক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও আলোচনা করিয়া এবং দেশের 
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন হারের কথা ম্মরণ রাখিয়া । 

এই সকল কারণে দেশে শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ অনেকাংশে নির্ভর করে 
রুষির উন্নয়নের উপর । জাতি সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে ঠিকই বল৷ 
হইয়াছে যে, “কৃষির উন্নতি না ঘটাইয়া অতাধিক শিল্পপ্রসার ঘটাইবার চেষ্টা 
করিলে এমন অনেক ঘটনা দেখা দিবে যাহাতে দীর্ঘকাল অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
ব্যাহত হয়_বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, মুদ্রাম্ফীতি, মাত্রাতিরিক্ত নগরীকরণ ও 
চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোর ভাঙন, সকল কিছু দেখা দিতে থাঁকে 1% 


ভারতীয় কৃষির বৈশি্টা € 011815065115109 01 17701910 4১1 
০৪1002 ) অন্যান্ত শিল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে আমরা 
দেখিতে পাই যে, অনেক দেশেই প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চষ ঘটে দেশের 
কৃষি কাঠামোর মধ্যে। সেই মূলধন লইয়া উদ্যোক্তা শ্রেণীর লোকেরা বা রাষ্ট্র 
নিজেই কলকারখানা! গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়। এই সকল কলকারখানা বা 
শিল্প কাঠামোর প্রসারের জন্ত কৃষিজাতি যে খাগ্াদ্রবা ও কাচামাল দরকার হয়, 
তাহা শিল্পে, নিধক্ত লোকজনেরা নগদ টাকা দিয়া কৃষিক্ষেত্র *ইতে ক্রয় করিয়া 

আনিতে সুরু করে। এভদিন চাঁফীরা নিজের পরিবারের 
ক উপবোগী শশ্তসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল, এখন তাহারা 
কৃষির উন্নতি উহ! বাজারে বিক্ররের জন্য পণ্য-উৎপাদনে রূপান্তরিত করে। 

উহাদের লইয়া কেনাবেচার “বাজার” গডিয়া উঠে ; কৃষিকার্য 
আর কেবলমাত্র জীবনযাপনের প্রণালী (আগ 9£110) থাকে না, উহা এক 
ধরণের ব্যবসায় বা শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পজাত উদ্ধৃত্ত বা মূলধন এখন সহর 
হইতে গ্রামের দিকে ছোটে, কুষির উৎপাদন-পদ্ধতিকে ক্রমশ অধিক মাত্রায় 
পূ'জি-প্রধান্ন ব| মূলধন-প্রগাঢ় করিয়া তোলে। রুধিতে উৎপাদন বাঁড়াইলে 
মুনাফা বেশি, এই তাগিদেই ধনী চাষী বা ব্যবসায়ীরা কৃষিক্ষেত্রে তাহাদের 
পুঁজির বিনিয়োগ সক করে। কৃষির উন্নয়ন শিল্পকে শ্রমিক কাচামাল মূলধন 
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দিয়া সাহায্য করে ও আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটায় ; অপর পক্ষে সার, 
বাঁজ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পুজি দিয়া শিল্পক্ষেত্র কৃষি উন্নয়নের রসদ জোগায়। 
কষিক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পক্ষেত্র অনেক বেশি গতিগীল, অনেক বেশি সম্পদ ও 
উদ্ধত্ত স্থষ্টিকারী এবং অনেক বেশি ক্ষমতাশীল। তাই দেশের সামগ্রিক 
ফিলযা ননদ অর্থ নৈতিক উন্ন়নের পথে শিল্পক্ষেত্রই নেতার ভূমিকা 
শমুন্নতির কারণ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ঘুদ্ধোত্তর কাল হইতেই ভারতে 
সামন্ততান্ত্রিক ক্ষির পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তরণ ত্বরান্বিত 
হইয়াছে । তবে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ দ্রুত ন থাকায় এই রূপাস্তরণ কষি- 
কাঠামোতে আমূল কোন'পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। এখনও অনুন্নত 

কুষি কাঠামোর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় । 
কৃষিকাঠামোর অন্ুন্নতি স্ম্পষ্টভাবে প্রকাশ পা একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি 
উৎপাদন ক্ষমতার স্ব্পতায়। অন্তান্ত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের একর- 
প্রতি উৎপন্েের পরিমাণ এত কম যে তাহাতে বিন্মিত হইতে হয়। নিচের 

তালিকা হইতেই ইহ। বোঝ যাইবে । 
একর প্রতি উৎপাদন  পাউগ্ডের হিসাবে 
১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব 


ধান গম 
ব্রহ্মদেশ ১২১৬ অস্ট্রেলিয়। ৯০৯ 
জাপান ৩৩২১ সক্তরাষ্ট্ ১০৭৯ 
চীন ২২৪৩ ভারত ৫৮৫ 
ভারত ৬৯৩ 

তুল। ইক্ষু 
মিশর ৫৯০ মউরিটিয়াস ৬১৩২ 
যুক্তরাস্ ৩১২ কিউবা ৪৫৬৭ 
ভারত ৭২ ভারত ৩০৪৯ 


ভারতে রূষির অন্রন্নতির দ্বিতীয় লক্ষণ হইল যে, ইহার অনেক অংশ 
এখনও “জীবনধারণের জন্য চাষ এই স্তরে রহিয়াছে । এখনও অনেক*অংশে 
চাষী নিজের ও পরিবারের অন্তান্ত লোকের খাগ্ঠ-সংস্থানের জন্য কোনমতে 
চাষ-আবাদ করে। এই অংশে উৎপাদনের মূল তাগিদ হইল আত্মভোগ ; 
বিক্রযযোগ্য উদ্বুত্ত বিশেষ কৃষ্টি হয় না। এমিশ্র চাষ, পশুপক্ষীপালন। মাছের 


৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


চাষ প্রতৃতি জীবিকা আমাদের দেশে খুব কম । তৃতীয়ত, কষি-কাঠামোর অনুন্নত 
₹শে উৎপাদন-পদ্ধতি এখনও প্রাচীন ধরনের । ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও শ্রম- 
প্রগাঁ উৎপাদন পদ্ধতি পরিত্যাগের কোন লক্ষণ এখনও পর্যস্ত দেখা যায় না । 
ধনতান্ত্বিক বা সমবায়ী প্রথায় বুহৎমাত্রায় যাম্ত্রিক চাষ নুরু হওয়ার বাল্তব 
তাগিদের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদেব প্রচলন খুবই শ্লথ। চতুর্থত, ব্যক্তিগত 
মালিকানা ও উত্তরাধিকার আইন অপরিবতিত রাখায় মাথা-পিছু চাষের 
জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাঁইতেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিকল্প জীবিক। 
সং্থাপনের অভাব, জমির প্রতি মাত্রাতিতিস্ত মমতা_-এই সকলের দরুণ 
জমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নত। বাড়িয়। চলিয়াছে। এই অবস্থায় সরকার ছোট 
চাবীর জন্ত সার, বীজ ও খণের সাহায্য উন্মুক্ত রাখিলেও তাহারা উহার 
উপবুক্ত ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে না। পঞ্চমত, যুদ্ধের সময় হইতেই 
ভারতের কুষি-কাঠামোতে নিঃশব্দে জমির মালিকানা অধিকতর কেন্দ্রীভূত 
কিস হইয়। উঠিঘাছে, ভূমিহীন চাষীর সংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বৈশিাওন যষ্ঠত, আমাদের কষি-কাগামোতে দেখ যায় যে, দেশে প্রচুর 
পরিমাণ চাষের যোগ্য জমি আছে যাহাতে এখনও চাৰ 
আবাদ হয় না। আমাদের মোট ভৌগোলিক সীমাঁন। ৮১১ মিলিয়ন একর ; 
ইহার মধ্যে জমি-ব্যবহারের হিসাব দেখান হইয়াছে ৬১৫ মিলিয়ন একরের ; 
ইহার মধ্যে চাষ আবাদ হইতেছে এইরূপ নীট অঞ্চলের পরিমাণ হইল ২৬৬ 
মিলিয়ন একর । সবশেষে বলা চলে যে, আমাদের কৃষির অন্ততম একটি 
বৈশিষ্ট্য হইল আমাদের কষিজাত শশ্তসামগ্রীর পুষ্টিক্ষমতার স্বল্পতা (10 
10150700929] 210) | ডাঃ রাধাকমল মুখাজির হিসাবমত সাধারণ 
ভারতীয়ের পক্ষে ২৮০০ ক্যালোরির খাগ্য দেনিক গ্রহণ করা দরকার । কিন্তু 
গড়ের হিসাবে প্রত্যেকে ৪২৩ ক্যালোরি কম পাইতেছে। ইহার একটি প্রধান 
কারণ হইল অন্তান্ত দেশের তলনার আমাদের শস্তদ্রব্যে পুষ্টিক্ষমতা কম। 
অন্যান্ত উন্নত ব। অনুগত দেশের তুলনায় আমাদের রুধষি-সংগঠনের এই সকল 
বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিতে পাই। 
ভারভীয় কৃষিতে উৎপাদন-ক্ষমতার স্বল্পত। ([.০্৮ 79০0061৬115 
0 6 1170190 4৯671001001) 5 
ভারতীয় কৃষির সর্বপ্রধান ক্রুটি হইল চাষী-প্রতি কম উৎপাদন । অধ্যাপক 
কলিন ক্লার্ক হিসাব করিয়াছেন ষে, প্রাথমিক স্তরের জীবিকাতে নিষুক্ত শ্রমিকের 


কষির গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা ণণ 


গড় উৎপাদনের পরিমাণ হইল £ নিউজিল্যাণ্_২২৪৪ আঃইঃ*, অস্ট্রেলিয়া 
১৫২৪ আঃইঃ আর্জের্টিনা ১২৩৩ আঃইঃ, উরুগুয়ে ১০০০ আঃইঃ মাঞ্িন 
যুক্তরাষ্ট্র ৬৬০ আহইঃ, ডেনমার্ক ৬৪২ আহঃইঃ, জাপান ১২০ আঃইঃ, ক্ুশিয়। ৮৮ 
আহইঃ এবং চীন ৪৬ আঃইঃ। ভারতের হিসাব পৃথকভাবে পাওয়া না 
গেলেও মনে হয় ইহ! চীনের হিসাব হইতে বেশি হইতে পারে না। 

উৎপাদনক্ষমতার এই স্বল্পতার ফলে ভারতে শতকরা ৭০ জন লোক 
কৃষিকার্ষে নিধুক্ত থাকিতে বাধ্য হইতেছে; আবার কৃষিতে + এই জনাধিক্র 
নিনিনিনিনন ফলেই উৎপাদনক্ষমতার এই স্বল্পতা দেখা যাইতেছে । 
ল্পত| অন্ান্ঠ দেশে কৃষিকার্ধে জনসংখ্যার অনেক কম অংশ নিযুক্ত 

থাকে, যেমন মাকিন বুক্তরাষ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা ও হল্যাও 

প্রায় ১৯%১ অস্ট্রেলিয়াতে ১০%, নিউজিল্যাণ্ডে ২০% এবং পশ্চিম 
জামানীতে ২৯% | 

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে ভারতে চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন 
ক্ষমতার এই স্বল্পতার কারণ হইল প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা, আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করাঃ উপধুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা সার ও বীজের অভাব 
এবং জোতের ক্ষুদ্র আয়তন | পৃথিবীর অগ্তান্ত দেশের চাষীদের মতই সে 
পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান । তাহার সাধারণ শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে 
কিন্ত চিরাচরিত কৃষিকার্ষের খুটিনাটিতে তাহাকে সুশিক্ষিত বলা চলে। 
জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, অথচ শিল্পোননয়নের অভাব ইহারাই প্ররুতপক্ষে কৃষির 
অন্ুন্নতির মূল কারণ । 

উন্নত দেশগুলির কৃষিতে এত অধিক উৎপাদনক্ষমতাঁর পিছনে মূল কথা 
হইল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিক মূলধন নিয়োগ করিয়া কৃষি 
পদ্ধতিকে ক্রমশ পুঁজি-প্রধান করিয়া তোলা । অতীতে তিনটি প্রধান কারণের 

ফলে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ ও মূলধনীকরণের দ্বার! সীমাবদ্ধ 
সকার ছিল জমির মালিকানা ছিল সাম্ততানত্রিক জমিদারদের 
হয় নাই হাতে, তাহারা ইহার বিরোধী ছিলেন; দেশে আধথিক 

ও প্রকৃত মূলধনের (যন্ত্রপাতি, সার, বীজ প্রভৃতি ) অভাব 

ছিল; এবং জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বন্ধতার দরুণ জমিতে মূলধন-প্রবাহের 
গতি রুদ্ধ ছিল। বর্তমানে দ্বিতীয় অস্থুবিধাটি অনেকাংশে দূর হইয়াছে বা 


** আন্তর্জাতিক ইউনিট ব1 7100610750029] আত 


৮ ভারতের অর্থনীতি 


সেইরূপ অবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে । জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হইলেও 
পূর্বে যে বাধা ছিল তাহার গুরুত্ব বর্তমানে অনেকটা কমিয়া আসিতেছে ) কারণ 
এখনকার আইনে জমিদাররাই “প্রজা” নামে গৃহীত হইতেছেন, তাহারা জমিতে 
পুঁজির নিয়োগ করিয়া মাটি ও মানুষের উৎপাঁদন ক্ষমতা বাড়াইতে আগ্রহী 
হইয়া উঠিয়াছেন। আধিক মূলধনের অভাব এখন আর আছে বলিবা মনে হয় 
না। দ্বিতীয় বিশ্বধনদ্ধের সময় হইতে ভারতে কৃষি পণ্যের দাম উধর্বমুখী। 
ফলে যাহাঁদের হাতে জমি ছিল তাহার। এত বৎসর কাল ধরিয়। পণ্যশস্ত 
স্থউচ্চদামে বিক্রয় কবিতে পারিয়াছে। তাহাদের 'প্রাথমিক-সঞ্চয়ের যুগ শেষ 
হইয়াছে। বুদ্ধের মধ্যে ও তাহার পরেও করেক বৎসর এই সঞ্চিত টাকা দিয়! 
তাহার! বিভ্তহীন চাষীর জমি নিজের হাতে লইয়া আসিয়াছে, এইরূপে জমির 
মালিকানায় কেন্দ্রীকরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার ভূমিস্থত্ব 
আইনের দরুণ এইরূপ আরও অধিক ভূমি ক্রয়ের গতিবেগ হাস পাইয়াছে মাত্র । 
তাই বর্তমানে কৃিক্ষেত্রে এই আ।থিক মূলধন কৃষিতে নিরোগের উৎসাহ খুঁজিয়। 
পাইতেছে । একমাত্র বাঁধ হইল জমির ছোট ছোট খণ্ড ও উহার! বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় থাকা | এই অস্গুবিধ। দূর কবার ভস্ত সরকার হইতে স্বেচ্ছামূলক “সমবায়” 
গঠন করার কণ। ঘোষিত হইতেছে । সমবারের মাধ্যমে জোতের আয়তন বড 
বড় করা এবং বোৌঁশি মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন কর| সম্ভবপর । বর্তমানে তাই 
সমবায় প্রথার স্বল্প প্রসারই রুধির অন্রন্নতিব মূল কাবণ। 
বর্তমানের ক্ষুদ্র জেত এবং ব্যন্তি-কেন্ত্রিক ও শ্রম-প্রগ& চাঁষের পদ্ধতি 
বজার রাখিয়াও একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন কিছুট। বাঁড়ান সম্ভবপর | 
উন্নত ধরনের ক্ষি বীজ ব্যবহার করিয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে ও আধুনিক পদ্ধতিতে 
জলসেচ ব্যবস্থা গড়িয়! তুলিয়া কীট পতঙ্গ ও পঙ্গপালের হাত হইতে শস্ত রক্ষ। 
করিয়া বর্তমানের স্বল্প উৎপাদশ ক্ষমতাকে অনেকট। বাড়ান চলে । আধুনিক 
পৃথিবীতে বিজ্ঞানের অভূতপুব উন্নতি হইয়াছে, ছোট জোতে উপযুক্ত চাবের 
উপযোগী উন্নভ পরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও 
কু জোত থাকিলেও 
সীমাবদ্ধ উন্নতি কন প্রচলনের কথ! আমরা নিশ্চয় কল্পনা করিতে পার। 
হইতেছে+না সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উহার ব্যক্িকেন্ট্রিক 
ব্যবহার পুর্ণভাবে বজার রাখিতে হইলে এইরূপ আবিষ্কার 
ও উহার পুর্ণ প্রচলন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । এই বিষয়ে অস্ুশ্নতি 
বা অনগ্রসরতার জন্য ভারতের চাষী দায়ী নয়, ইহার কারণ--ভারতের শিল্পে 


কৃষির গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা! ৭৯ 


অনগ্রসরতা, শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের অভাব এবং দেশের বিজ্ঞান-চর্চাকে 
সমাজের প্রয়োজনাভিমুখী করিয়া না তোলা । আধুনিক টেকনোলজি, কৃষি- 
বিজ্ঞানের চর্চা এবং ইহাদের ব্যাপক প্রয়োগ তাই কৃষি-উন্নয়নের অপরিহার্য 
পূর্ব সতত । 


অনুশীলনী 


2) 101501059 616 1016 0£ 88110010006 117 006 2001007810 05৮০1010066 01 & 
000310615, 
2 ৬1556 17 5080 091151012 5150910 92036. 08917) 21065 ০01 887100]0018) 
160185 দ1580107 11 [0019 ? (0. 0.8. 0920. 1954). 
3, চ919317 010০ ০910965 0£ 10%7 191:0000068 ০৫ [17015 88200016000, 80৫. 
৪08690 106950105 ০ ড718101) 00০ 1056] 0£ 0:0090০515 1095 0৩ 191580, 
(3. 0. 8, ১, 1961) 
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জমি ও জল : জলসেচের অর্থনীতি 


[21070 82 ৮2662: [০০170727105 ০1 11772560 


চাষের জমির পরিমাণ (00161৮81916 19100. 10 11,019) £ 
ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর । 
ইহার মধ্যে প্রায় ৭২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার 
হিসাব পাওয়া গিয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই জমি ব্যবহারের 
নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়। হইয়াছে 5 রি 
কিরূপ অবস্থায় আছে একর ( কোটির হিসাবে) 


১। বন ১০৩৩ 
২। নীট কৰ্ধিত জমি ৩১:৫০ 
৩। বর্তমানে অনাবাদী জমি ২৮০ 
৪। চাষযোগ্য অপচয় ( পুরাতন অনাঁবাদী ) ২৯০ 
৫ | কৃষিকার্ষে পাওয়। যাইবে না (ঘরবাড়ী, 

* রাস্তাঘাট, নদীনাল! প্রভৃতি ) ১'২২ 
৬। অকর্ধিত জমি (অপচয় বাদে ) ৯৫৩ 
এ] অন্ঠান্ত ১৩৯৫ 








৭১ ২০ 

উপরের তালিক1! হইতে আমর! দেখিতে পাই যে, ২ কোটি ৮০ লক্ষ 
একর বর্তমানে অনাবাদী পড়িয়া আছে । সুতরাং এই সকল জমিতে চাষের 
টিচার প্রসার ঘটানো সম্ভব। টা ৯০ লক্ষ একর চাষ- 
পাওয়া যাইতে পারে. যোগ্য অপচয়ের মধ্যে একটু চেষ্টা করিলে ৯ কোটি একর 
জমিতে লাভজনক কৃষি সুরু করা চলে । যে সকল জমির 

হিসাব পাঞ্য়া যায় নাই, অথবা উন্নয়ন কর! খুবই ব্যয়সাধ্য, তাহাদের বাদ 
দিলেও এই তিন কোটি ৮* লক্ষ একবে চাষ শুক কর! চলে । যেসকল কারণে 
এই পরিমাণ জমি পতিত রহিয়াছে তাহ! দূর করা দরকার, অর্থাৎ ম্যালেরিয়া 
নিয়ন্ত্রণ, পরিবহণের সুবন্দোবন্ত এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ান_-এই সকল 


কাজই প্রধান । 


জমি ও জল £ জললেচের অর্থনীতি ৮১ 


দেশে শিল্পপ্রসার ঘা অর্থ নৈতিক উন্নয়ন যত অগ্রসর হইতে থাকে জমি 
ব্যবহারের ধরন (25172 06 1900 161135800 ) তত বদলাইতে থাকে । 
জমি ব্যবহার £ পুরাণে! ভারতের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটতেছে। বন কমিয়া আপিতেছে, 
ও নৃতম পরতাবমনূহ. নীট কধিত জমি বাড়িতেছে, বর্তমানে অনাবাদী জঙ্গি 
কমিয়া আসিতেছে । চাষযোগ্য অপচয় কমিয় আসিতেছে, 
রুষিকার্ষে পাওয়া যাইবে না এরূপ জমির দরকার বাড়িতেছে, অকবিত জমির 
পরিমাণ কমিতেছে | জমির ব্যবহারের ধরনের উপর জনসংখ্য। বুদ্ধির প্রভাবও 
বিশেষ লক্ষ্যনীয়। এতদিন ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের অনুন্নতি এবং 
মুনাফাহীন ক্ুবিকার্য এই তিন প্রভাবেই জমি ব্যবহারের ধরন নিরূপিত হা 
আসিয়াছে । 


জলসেচের গুরুত্ব (1100001:681506 0 [10118961018 ) £ 


কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি । আবাদী 
জমি হইতে অধিক ফসল ফলাইবার জন্য এবং অনাবাদী চাষযোগ্য জমিকে 
আবাদযোগ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্তে ভারতে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা থাকা 
দরকার | ডাঃ ভোয়েলকার বলিয়াছেন, “ইংলগ্ডের জমির প্ররূতি যেমন 
আর্জতা, ভারতের জমির প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত, ইহা হইল অত্যন্ত 
বিটি শুষ্কতা 1” তাহা ছাড়া, বর্ষার বারিপাত বিভিন্ন অঞ্চলে 
ডর সমান নয়। বৃষ্টিপাতের এই অসমতার ভিভ্তিতে আমরা 
ভারতকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি £ (ক) “বৃষ্টিহীন 

অঞ্চল» যেমন সিন্ধু, রাজপুতানা, পাঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ । এই অঞ্চলে 
সেচ ব্যবস্থার সর্বাগ্রে প্রয়োজন । (খ) “অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল যেমন 
বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও যুক্তপ্রদেশ । এই সকল অঞ্চলেও সেচ ব্যবস্থা একাস্ত 
দরকার, (ক) “নিশ্চিত বারিপাত অঞ্চল” যেমন বাংলা, আলাম প্রভৃতি অঞ্চল। 
এই সকল অঞ্চলে অনেক সময় বারিপাতের আধিক্য দেখা যায়, ফলে সুষ্ঠভাবে 
জল ব্যবহারের জন্য (নিকাশ ও প্রবেশ উভয়ের জন্যই ) খাল খননের দরকার । 
শীতকালীন শস্ত ( রবিশস্ত ) বর্ধার জল পায় না, অতএব কৃত্রিম উপায়ে জলম্সেচ 
দরকার । জলপথ বিস্তার করিলে পরিবহনের কাজও অগ্রসর হয়। অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কৃষির প্রসারের জন্য ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা 
উন্নত কর! দরকার £ ট্রেভিলিয়ান ঠিকই বলিয়াছেন “এখানে জল জমি অপেক্ষাও 


৬ 


টং ভারতের অর্থনীতি 
মূল্যবান ।» তৃতীয় পরিকল্পনার ভাষায় বলা চলে “488 5০81 ৫৫%6101- 


1015776 06111159001 & 0০711161105 6০ 251)01]10 075 22110016015 
-00210100 9:00100 110৮2 0136 2 001 056 12010. 100050191159000 
0£ 055 000100155,% | 

কিন্ত এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও আমাদের দেশে সেচ ও শক্তি উৎপাদনের 
কাজে জলের ব্যবহার ,অনেক কম। ১৯৫০ সালে দেশে নদীর জলের সম্পদ 
হিসাব কর! হইয়াছিল, ইহার পরিমাণ ছিল ১৩৫৬ মিলিয়ন একর ফিট। 
দেশের ভূপৃষ্ঠের গডনই এমন যে ইহার মধ্যে মাত্র ৪৫০ মিলিয়ন একর ফিট' 
সেচের কার্ষে খাটান যায় । ১৯৫১ সাল পর্ষস্ত প্রায় ৭৬ মিলিয়ন একর জল 
ব্যবহৃত হইত) অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য জল ধারার ১৭% বা বাৎসরিক মোট 
জলশোতের ৫ ৬% মাত্র ব্যবহৃত হইতেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
হিসাব করা হইয়াছিল যে প্রায় ১২০ মিলিয়ন একর-ফিট, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য 
জলের প্রায় ২৭% ব্যবহৃত হইবে! তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও প্রায় ৪০ 
মিলিয়ন একর-ফিট জল ব্যবহৃত হওয়ার মত পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে; ইহার 
শেষে এই অনুপাত দড়াইবে ৩৬% | 


বিভিন্ন প্রকার জেচব্যবস্থী (05768 ০৫ [761696101 ভড ০:55 
11 [1018 ) 2 

ভারতবর্ষে নিম্বলিখিত চারি প্রকারের সেচ প্রণালী প্রচলিত আছে £ 
(ক) পুক্ষরিণী, (খ) কৃপ, ও (গ) নলকূপ, (ঘ) খাল দ্বারা সেচ ব্যবস্থা | 

পুক্ষরিণী ; ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে পুক্করিণীর সাহায্যে সেচ- 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । সাধারণত নদীর বক্ষে বাধ দিয় এই সকল জল- 
ভাগার বা পুষ্করিণী (50:82 চ্ম০1] ) স্ষ্টি করা হর। মাদ্রাজ গ্রদেশে 
নদীগুলি বর্যধার পর শুষ্ক হইযা যাব সেজন্ত এই প্রথা অবলম্থিত হইয়! থাকে । 
সিন্ধু ও পাঞ্জাবের উত্তর অঞ্চল ছাঁডা প্রার প্রত্যেক প্রদেশে জল সেচেব জন্য 
পুফরিণনী আছে । মাদ্রাজে, প্ফরিণীর সংখ্যাই সবাধিক | 'প্রার ৪০,০০০ 
পুফরিণী মাদ্রাজ ও অন্ধরাজ্যে বতমান | 

(খ) কুপঃ সাধারণত কুপ হইতে মানুষের ব! ব্লদের সাহাষ্যে জল 
উত্তোলন করা হয়। নালার সাহায্যে এই জল চাষের ক্ষেত্রে পরিবেশিত হয় । 


77060. 786 26০1 70215 2. 380. 


জমি ও জল £ জলসেচের অর্থনীতি ৮৩ 


বিদ্তৎচালিত নলকুপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে প্রচলিত 
হইয়াছে । এ প্রথার সম্ভাব্যতা প্রচুর । কুপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে, 
মধ্যপ্রদেশে, পাজাব ও বোম্বাইতে প্রচলিত । কৃপ ছুই প্রকারের, অস্থায়ী 
( যেগুলি ২।১ বসব ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত হয় ) এবং স্থায়ী । 

(গ) নলকুপঃ: ভারতে নলকুপের* সংখ্যা ২৫ লক্ষ এবং কুপের সাহায্যে 
কধিত জমির শতকর! ছয় ভাগ সেচের জল পাইয়া থাকে । বেশির ভাগ 
কুপই বেসরকারী সাহায্যে খনিত হয় এবং তজ্ন্য কৃষককে “তাকাবি' খণ 
দওয়া হয় ও টেকনিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ দানের ব্যবস্থ৷ করা হয়। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আরও *৩৫৮১টি নূতন নলকূপ খননের জন্য ২০ কোটি 
টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; যাহাতে ১ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে জল 
পাওয়া! যাঁইবে বলিয়া আশা কর! যায় । 

পুষ্করিণী, কূপ ও নলকৃপ--এই তিন প্রকার মিলাইয়া পরিকল্পনা! কমিশনের 
ভাষায় ক্ষুদ্র সেচব্যবন্থা (10107011700155001 ০:05) নাম দেওয়। 
হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহারা মিলিয়া নৃতন ১ কোটি একর জমিতে 
জলসেচ করিতে পারিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহাদের সাহায্যে আরও 
৯০ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত হইয়াছে । 

(গ) খাল £ খালই সেচের প্রধান উপায়। সাধারণত, সরকারী অর্থে 
সেচের খাল কাট! হয়। সেচের খাল তিন প্রকারের £-১) নিত্যবহ 
খাল (16121017181 02081) (২) প্লাবন খাল (10110090010 08:19] )) 
(৩) সঞ্চিত জলভাগ্ডার খাল (509185 0৪:02] )। নিত্যবহ খালগুলিতে 
বারমাস জল থাকে । ভারতের নিত্যবহ খালগুলিই প্রধান, যেমন সারদা 
খাল, সুক্কুর বীধ প্রভৃতি। যে নদী হইতে উহারা জল সরবরাহ পায় 
তাহার জলম্তর (৮৪651 181) হইতে প্লাবন” খালগুলির তলদেশ উচ্চ। 
ফলে বর্ষা বা অন্ত কোন কাবণে উক্ত নদীর জল স্ফীত হইয়া উঠিলে 
তবেই সেই খালে জ্ল প্রবেশ করিতে পারে, নচেৎ তাহারা শুষ্ক পড়িয়া! থাকে । 
তাই কেবল বর্যাকালেই এই সকল খাল কার্ধকরী হয়, শীত ও 'গীষ্ষে উহারা 
জলবিহীন থাকে | উপত্যকার মধ্যে বাঁধ দিয়া «সঞ্চিত খালের জলভাগার, 
স্ষ্টি হয়। নাল। বা খাল কাটিয়া এ জল ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া! হয় । 

থালগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়, মুখ্য (19101) ও ক্ষুদ্র (21007)। 
মুখ্য খালগুলি ছুই প্রকারের, (ক) িৎপাঁদননীল' (0:০৫05৩ ) 


৮৪ ভাত্তের অর্থনীতি 


ও (থ) “ছুভিক্ষ প্রতিষেধক' (7:08700৮5)। যে খালগুঁলি “নির্মাণ 
কার্ষের দশ বৎসরের মধ্যে পরিচালন-ব্যয় ও নিয়োজিত মূলধনের স্থদ 
অর্জন করিতে পারে তাহাদিগকে “উৎপাদনশীল খাল বলে। আর যে 
থালগুলি দুভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য নিগিত হইয়াছে এবং যাহাদের নির্মাণের 
ব্যয় চল্তি (01167) রাজস্ব হইতে বা চি কনের [10511191000 (12101 
হইতে দেওয়৷ হইয়াছে তাহাদের বলে “ছুণ্ডিক্ষ প্রতিষেধক খাল | বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিমিত খাল আধিক দিক হইতে লাভজনক হয় নাই। 

জলসেচ সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণ! ছিল পুষ্করিণী, কৃপ, নলকুপ বা খাল- 
খনন, কিন্তু ইহাতে মাত্র এক ধরনের কার্ষেই জলশক্তিকে ব্যবহার করা 
যাইত। অথচ জলের সাহায্যে শুধুমাত্র জলসেচ ব্যতীত আরও বনু 
প্রকার কাজ করা যার়। এক একটি নদীর ছুই তীরের অঞ্চলসমুহের সকল 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম কি ভাবে জলের সাহায্যে করা যাঁয়, অর্থাৎ জলশক্তির 
সাহায্যে কি ভাবে বহুপ্রকার লাভ করা যায়, আধুনিক কালে উহা! লইয়া 
অনেক গবেষণা হইয়াছে। একটি উ্দেশ্তের হলে বহু উদ্দোশ্টে নদীর জল 
ব্যবহারের প্রচেষ্টা হইতেছে__বন্যারোধ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মাল ও 
যাত্রী চলাচল, বিছ্যৎ হইতে শিল্লোন্নয়ন, মত্ম্ত চাষ_সকল উদ্দেশ্ত মিলাইয়া 
একটি পরিকল্পনার মাধ্যমেই বহুমুখী উদ্দেশ সাধন করাকে বহুমুখী নদী 
উপত্যকা পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনা কমিশন স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই 
সরকার এইরূপ অনেক পরিকল্পনার কার্য সুরু করিয়াছেন- বর্তমান এই প্রকার 
বহুসংখ্যক বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পন! গৃহীত হইয়াছে । 

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জঙ্গসেচের প্রসার 
€101081689 01 27271680010 01006 006 [21859 ) : 

দেশ-বিভাগের সময়ে ভারতের অংশে যে-পরিমাঁণ জমি পড়ে, উহার 
মধ্যে ৪৮০ কোটি একরে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পন! সুরু 
হওয়ার মধ্যে উহ বাড়িয়া দাড়ায় ৫*১৫ কোটি একরে। অর্থাৎ প্রথম পরি- 
কল্পনা নুরুূতে মোট কধিত জমির ২৭'৫% জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। 
প্রথম পরিকল্পনায় নূতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণ মোট ১-৫০ “কাটি একর 
বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ ও মাঝারি সেচব্যবস্থা দ্বারা ৬০ লক্ষ (ইহার মধ্যে 
১০ লক্ষ একরে পূর্ধে ছোট সৈচ ব্যবস্থা ছিল) এবং ছোট খাট সেচ ব্যবস্থা 
স্বারা ১ কোটি একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ইতিমধ্যে কফিত 


জমি ও জল £ জলসেচের অর্থনীতি ৮৫ 


জমির পরিমাণও বাড়ে। মোট কধিত জমির অনুপাতে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ 
ঘবিতীয় পরিকল্পমার সুরুতে ২০% হইয়া পড়ে । 

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব হইতে এবং প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট 
৭২০ কোটি টাকা! ব্যয়ে বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। ইহার 
মধ্যে মোট ৮* কোটি টাকা পরিকল্পন। স্ুকুর পূর্বেই ব্যয় 
হইয়াছিল এবং পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৪০ কোটি টাকা। 
বায় হইবে স্থির হইয়াছিল । অবশিষ্ট ৩০০ কোটি টাক দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে এইরূপ ঘোষণ! কর! হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পূর্বে সুরু করা জলসেচের কার্য চালাইয়া যাওয়া ছাড়াও 
নূতন সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩৯০ কোটি টাকার ব্যয় হিসাব করা হইয়াছে । ইহার 
ছিতীয় পরিকল্পনা. মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনীকালেই ১৭২ কোটি টাকা এবং 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বাকী ২১৮ কোটি টাকা লইয়! যাওয়া) 

হইবে। নৃতন ১৭২ কোটি টাকা এবং পুরাতন ২০৯ কোটি টাকা_-মোট ৩৮১ 
কোটি টাকা_দ্বিতীয পরিকল্পনার বুহৎ ও মাঝারি সেচ কার্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ ৷ 
সিন্ধু নদীতে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার জন্ত আরও ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় 
মোট ব্যয় বরাদ্দ ৪১৬ কোটি টাকায় দীড়াইয়াছিল। ইহা ছাড়া ছোটখাট 
সেচকার্ধেও বহু অর্থ বরাদ্দ হইয়াছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে 
জলসেচ খাতে ব্যয়বরাদদও সংশোধিত হইয়াছিল! দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহত্, 
মাঝারি ও ছোট সকল প্রকার সেচকার্ধ দ্বারা নুতন সিঞ্চিত জমির পরিমাণ 
২১০ কোটি একর বাড়াইবার কথা হইয়াছে। সংশোধিত পরিকল্পনার ফলে 
এই হিসাবও কিছুটা সংশোধিত হইয়াছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে জলসেচ ও বন্টা নিয়ন্ত্রণের জন্ত ধার্ধ ব্যয় হইল ৬৬১ কোটি 
টাকা । ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সুরু হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানেও 
চালাইয়া যাওয়া! হইবে এইরূপ কার্যস্চীর পরিমাণ হইল ৪৩৬ কোটি টাকা, এবং 
নৃতন প্রজেক্টের জন্য ১৬৪ কোটি টাকা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য ৬১ কোটি টাকা । তৃতীয় পরিকল্পনার নৃতন কর্মস্থচীর 
মধ্যে আছে ই (ক) প্রায় ৯৫টি নূতন ও মাঝারি আকারের সেচ ব্যবস্থা, কাষি 
এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন উভয় দিকেই ইহা! সাহায্য করিবে; (খ) ১৯৬০ সালের 
সিন্ধুর জলের চুক্তি অম্ৃযায়ী পাঞ্জাবের বিয়াস নদীতে জল মজুত পরিকল্পনা $ 
(গ) ঘহমুখী পরিকষ্নাগুলির জলসেচ অংশের কার্মনুচী সমাপ্ত করা | 


প্রথম পরিকল্লন! 


তৃতীয় পরিকল্পন। 


৮৬ ভারতের অর্থনীতি 


সেচ পরিকল্পনার কয়েকটি ত্রটির কথা এই হ্ত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
সেচ কার্ষে ব্যয়ের জন্ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্টে ষে উচ্চ হারে জল-কর, ভূমি-কর 
এবং বিছ্যুৎ-কর প্রভৃতি আরোপ কর! হইতেছে তাহাতে দেশের অনেক অঞ্চলে 
চাষীর মনে সেচ সম্পর্কে আশংকা দেখা দিয়াছে । উচ্চহারে বাধ্যতামূলক 
জল-কর আরোপ করিলে চাষী ফসল বাডাইতে বাধ্য হইবে এই যুক্তি আংশিক 
সত্য, সপ্পূর্ণ নহে। জলসেচের ফলে বধিত উৎপন্নের কত অংশ চাষীর হাত 
হইতে তুলিয়৷ আনিতে হইবে তাহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা দরকার । 
তাহ! ছাড়া, সমঘ ও পবিমাণমত জল দেওয়। যখন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতেছে 
না তখন এইরূপ বাধ্যতামূলক কর আরোপন সঠিক নীতি কিনা তাহাও 
সেচ বাবস্থার ক্রু. আলোচ্য বিষয় । আমাদের দেশে বড বড সেচবাবস্থা গড়িয়া 
বিচ্যুতি তুলিতে বিদেশ হইতে লোক আনিতে হয, দেশে এইবপ 
কার্ধের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দরকার । ভারতের চাবীদেব জল 
দিলেই হইবে না, জলের ব্যবহারও শিখাইতে হইবে । জলের অপচয় না ঘটাইয়া 
ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে জলের ব্যবহার শেখান দরকার । চাষীর! বৃষ্টিপাতের 
জন্ঠ অপেক্ষা করিতে থাকে, বুষ্টি হইলে জল নিতে চাঁয় না এবং বুষ্টি না হইলে 
একসঙ্গে সকল চাধী প্রা এক-ছুই দিনের মধোই সকল জল তুলিতে চেষ্টা 
করে। এই অভ্যাসের পরিবর্তন দরকার । অবগ্য বাধ্যতামূলক জলকর বসাইলে 
এই অভ্যাসে পরিবর্তন আসিতে পারে । তবে সমবার চাষ প্রথা প্রচলন 
করিলে চাষীর মনের এই সকল উৎকেন্দ্রিকতা দেশের কবি উৎপাদনে আর বাধা 
দিতে পারে না। 
জলসেচের অর্থ নৈতিক প্রন্ভাব ও জলকরের সমস্যা (০০5০71৫ 
5162063 06 10105961010 01016065 & 00010161009 0£ [1001%9,60100 (৪) £ 
পূর্বে ইংরাজ আমলে কোন বিশেষ জলসেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা৷ 
হইতে যে পরিমাণ বেশি ভূমি-রাজস্ব আদার করা যায়, তাহাই প্রধান 
অর্থ নৈতিক প্রভাব বলিযা মনে কব! হইত। কিন্তু একটি অঞ্চলের সমগ্র 
মর্থনৈতিক জীবনের ও কাজকর্মের উপর সেচব্যবস্থা বা 
সেচ্ব্যবস্থার জর্থ- টি | 
তরি বহুমুখী নদী উপত্যক! পরিকল্পনার অর্গনৈতিক প্রভাব 
পেচেই আবদ্ধ নগ্ন. বন্ুদূর প্রসারী। অন্ত্র কাজ পাইতেছে না, এইরূপ 
| বহু ব্যক্তির নূতন কর্মসংস্থান হয়, অর্থোপার্জনের বহু নূতন 
পথ উন্ুক্ত হয়। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে ; 


জমি ও জল ঃ জলমেচের অর্থনীতি ৮৭. 


চাষীর, ব্যবসায়ীর, পরিবহণ ব্যবস্থার মালিকদের কাঁজ ও আয় বুদ্ধি পায়, 
কধিজাত দ্রব্যের বাঞজারের আয়তন প্রসারিত হয় এবং বিক্রয় নিশ্চিত হইয়া 
উঠে। বীজবপন ও ফসল কাটার সময়ে কিছু পরিবর্তন আসে । নৃতন ধরনের 
ফসল বোনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ওই অঞ্চলের সহিত অন্ত অঞ্চলের 
আমদানি, রপ্তানি ও বাণিজ্যহারে পরিবর্তন আসে। অঞ্চলটর শিল্প ও উৎ- 
পাদনশক্তির প্রসার ঘটে । একটি প্রধান অর্থ নৈতিক প্রভাব হইল জমির দাম 
বাড়িয়া যাওয়া এবং সেচাঞ্চলের জমিদারি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আর বৃদ্ধি পাঁওয়। 
£ জমির বধিত দাম ও বরধধিত ফসলেব ভাগ পাওয়ার ফলে )। 


সেচাঞ্চলে অর্থ নৈতিক প্রভাব বিচার করার সময়ে মনে রাখ প্রয়োজন 
যে, সেচব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সময়ে মোট প্রভাবের মধ্যে তদানীন্তন উৎ- 
প্রভাব বিচারে বু পাদনের বা কাজকর্মের প্রভাব জিত থাকে ; সেচব্যবস্থা 
সাবধানতা থাকা তৈয়ারি হইয়া যাইবার পরে উহার স্থায়ী প্রভাবগুলি 
4৮ খুঁজিয়া বাহির করাই মূলত দরকার ৷ তাহা৷ ছাডা, প্রকৃত 
ও সস্তাব্য প্রভাব, স্বল্নকালীন প্রভাব ও দীর্ঘকালীন প্রভাব 

সকল কিছু পৃথক করিয়া বিচার করা৷ প্রয়োজন । 


জলসেচ বাবস্থা গডিয়া৷ তোলার জন্য রাষ্ট্র কি পরিমাণ ([2119607 
01197:565 01 2:০1 (2.%65) ধার্ধ করিবে তাহা নিধ্ণারণ করার জন্য কোনরূপ 
জলকর আরোপের মাপকাঠি বা মানদণ্ড দরকার । (ক) পাশের শুফ জমিতে 
মাপকাঠি বার ও উৎপাদনের পরিমাণের সহিত জল-সিঞ্চিত জমিতে 
বায় ও উৎপাদন-পবিমাণের তুলনা করিয়া জলসেচ হইতে 
লাভ বাহির করা যায়? এইরপে হিসাব-করা বধিত আয়ের কত অংশ রাষ্ট্র 
তুলিযা লইবে তাহা! সরকারী নীতির উপর নির্ভর করে। (খ) আমেরিকার 
একটি বিখাত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সেচ ব্যবস্থার ফলে জমিব দাম কত- 
খানি বাডিল সেই হিসাব কবিয়া সেচ-কর ধার্য করা উচিত 1* 
(গ) অনেবে বলেন যে, চাষীর কর প্রদান ক্ষমতার (811165 $০ 095) 
উপর প্রভাবণীল এইরূপ বহু বিষয় একত্রে বিচার করিরা জলকর ধার্য করা 


স. 016 িতো06075 15085100676 5000910 96 £1590 ৪৫ 006 17716901010 ৮৪105) [0 
89010101), 00360810061 810910 0৩ 2015 00 0৮651], 0১6 10100 0501০ 6 01217008865 
৮৪10০) 156 17000 50650019016 17100165856,” 88706 07 2 200920755095768 07 
40874565 ঢ606700 07৫ 227$5066:717500450 2:016665 (01705 775৩ 80৫. ১০120836 
২60 0, 99) 


৮৮ ভারগ্ডের অর্থনীতি 


উচিত, বিশেষ করিয়া, সেচ ব্যবস্থাটির যোগ্যতা, জমি ও জলের সঠিক ব্যবহার, 
কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, বিক্রয় ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রভৃতি । তাহা ছাড়া, 
কিছুদিন অন্তর জলকরের হার ও করপ্রদান পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখাও 
দরকার । 
ইহার মধ্যে ভূতীর নীতিকেই গ্রহণ করা ভাল, কারণ জমিতে ব্যয় ও 
উৎপাদনের সঠিক হিসাব কিছুতেই পাওয়! সম্ভব হইবে না । উপরজ্ব, সকল 
উর জমি যদি সমবায়ী গ্রাম-পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে 
জলকরের উপবৃন্ত.:. উহার দামের উপর বাজারী শক্তিসমূহ আর প্রভাব বিস্তার 
মাপকাঠি করিতে পারে না, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
আমরা তাই এই মানদণ্ড গ্রহণ করিতে পারি না । স্বতরাং 
বছ বিভিন্ন শক্তি মিলাইরা গঠিত চাষীর কর প্রদান ক্ষমতা-ই এই বিষয়ে নিশ্চিত 
মান হওয়া উচিত | সেচ ব্যবস্থাদির ফলে জমির উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব 
কি দ্াড়াইল তাহা জমি হইতে উৎপাদন-বৃদ্ধির সাহাষে/ এবং চাষীর অর্থ নৈতিক 
উন্নতি হইতেই বুঝা যার । 


অনুশীলনী 


৮২ 

1. 179 ৪:০ 606 01615161% 0০৪ 0: 11218561092 €096 2165 00 06 070 275 006 

016697516 05105 ০01 0109 00091305 ? ০০116155115 55050085 01051 1000001097009. 
(0৭ 0. 3. 0০910 1955) 

2.10150058 006 02061:533 01 11116501010 110 10019 

376৬16৬ (0 0106558 0:£ 17085861020 হও 12501590062 006 চা 6৪ 01505 

4. 101500098 1116 6০015070010 86650001212 12115501000 010)620৮ ৬৮৬৪ )০৮ 01156105 
81701810 ৮76 1156 60 12 /8061 18695 110 ৪1711116860 8162. ? 


ণ 
জমি ও চাষী ? মালিকানা স্বত্ব 


1,820 8780. 0০0181৬8601 : 1200 1 579018 


বর্তমান ভূমিত্বত্ব কাঠামোর প্রকৃতি £ অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
প্রতিবন্ধক (156 2080015 0£ 19:556726 19700 (610015 900010003:6 2৪ 
11700787706 €0 20013010210 06৬০1001718616 ) ১ 

বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা লইয়া গঠিত ভারতের ভূমিবাবস্থা বহু বিষয়ের 
সংমিশ্রণের ফলন্বরূপ বর্তমানে পিরামিডের আকারে দাডাইরা আছে। প্রাক- 

ব্রিটিশ সামন্ততন্ত্র (যেখানে রাষ্ট্র ফসলের কিছু অংশ দাবী 
রাষ্ট্র, মালিক, কিষাণ 
ও মজুর করিত) হইতে স্ুরু করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে 
আধুনিকতম ধনতাস্ত্রিক ধারণা ইহার মধ্যে মিশিয়া আছে। 

ভারতে রাহী হইল সবৌচ্চজমিদার (51126: [4811010:), উহার নীচে 
বহু স্তরের চাষীশ্রেণী-_নিচের ব্যক্তির তুলনায় উপরের ব্যক্তির হাতে মালিকানা- 
সম্পকিত দলিলটি আইনের চক্ষে একটু বড় বা উচু ধরনের__এই কাঠামোতে 
ভারতের কৃষিকার্ধ চলিতেছে । উপরের শ্রেণীর কাজই হইল ঠিক পরবর্তা নীচু 
শ্রেণীর নিকট হইতে টাকায় বা ফসলের হিসাবে উৎপাদনের কিছু অংশ আদার 
করা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাষ্ট্রের নিচে তিন শ্রেণীর লোক লইয়৷ এই 
স্বত্বকাঠামো (650015 56:006015) দাড়াইয়া আছে £ মালিক, যাহার! 
প্রধানত চাষের কাঞ্জ না করিয়া খাজনা! আদায় করে ; কিষাণ, যাহার! প্রধানত 
কোন না কোন স্বত্বের বা দলিলের সাহায্যে নিজের জমি চাষ করে বা কিছুটা 
অন্যকে দিয়া করাইয়া লয়; এবং রুষি-মজুর, যাহারা প্রধানত অপরের জমি 
চাষ করে এবং উহার বদলে ফসলের অংশ বা নগদ টাকা! পায়। 

পিরামিডের আকারে গঠিত এই ভূমি ব্যবস্থার মূল কথা হইল উৎপাদনের 
একটি বিরাট অংশ যাহার! উৎপাদন করে না এইবূপ লোকের হাতে চলিয়া 
যাঁম এবং ভাহা। জমির বা কৃষি-বস্্রপাতি উন্নয়নের কাজে নিবুক্ত হয় না। 
উৎপাদনের কাজে আসে না এইরূপ অন্যৎগাদক শ্রেণীর ভরণ পোষণের ভার 
হউল উৎপাদক শ্রেহীর হাতে) উৎপাঁক টতরীর ঢমিস্ব় নীচ ভরের এক 


৯০ ভারতের অর্থনীতি 


অনিশ্চিত ধরনের বলিয়! (10661101 2190. 179601116 [0:01610 1121565 ) 
বিজ জমিতে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কথা তাহার! চিন্তাও করে 
অর্থনৈতিক তাৎপর্য না এবং তাহার উদ্ধত্ত অপহরণের পব এইরূপ কোন 
ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। দেশের বর্ণভেদ প্রথার 
সঙ্গে জডিত হইয়া এই ভূমিস্বত্ব ব্যবন্থা ভারতের ' সামাজিক পরিবেশে সামস্ত- 
যুগী় অনডতা ও অচলতা আনিয়া দিয়াছে । চাষের কাজ বা কোনরূপ 
শ্রমের কাজই নিম্নবর্ণের বা নিয় জাতির কর্তব্য এই মজ্জাগত ধারণা 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে বিপুল বাধাস্বৰপ হইয়া দীডাইরাঁছে। প্রায় সকল 
শ্রেণীর লক্ষ্যই হইযাছে শ্রম বা উৎপাদনী কাজ না করিয়া উহা হইতে কতটা দুরে 
'াকিয়। সামাজিক পদ-মর্যাদার সিডির উপরের কোন্‌ ধাপে উঠিতে পারা যায । 


উৎপাদনের কত বিরাট অংশ অন্তৎপাদক শ্রেণীর হাতে চলিযা যায় 
হারা রা একটু পক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে । ১৯৪৯-৫০ 
হইতে উদ্ত্তের অপহরণ সালে কৃষি হইতে মোট ৪৮০০-এর কোটি টাকার জাতীয় 
আর স্থষ্টি হইয়াছিল ধরা হর। খাজ্নার হার নীট 
উৎপাদনের ১০% হইতে ৬০% মধ্যে ধর। চলে । মালবোর মতে খাজনার 
পরিমাণ ৩৩% হইতে ৭৫%-এর মধ্যে ।* চাষীদের খাজনার গড হার উহাদের 
নীট আয়ের ১৫% ধরিয়া লইলে, দেশে মোট খাজনার পরিমাণ ছিল বৎসরে 
১২০০ কোটি টাক | 
এইখানেই হিসাব ক্ষান্ত করিলে চলিবে না। চাষীর নিকট হইতে বে- 
আইনী বহু রকমের আদায় যে কি পরিমাণ হইতেছে, তাহার কোন হিসাব 
পাওয়া যার ন|। ফসলের অর্ধেক দিয়া ভাগচাষীরাঁ চাষ করে (যেমন 
হব পশ্চিমবঙ্গে, বোম্বাই-এ), নীট উৎপাদনের কত অংশ 
ব্যবস্থ! উন্নয়নকে তাহাতে দেওয়া হইল, কে তাহার হিসাধ করিবে? 
ব্যাহত করে ঠিকা-চাষধী ও স্বেচ্ছা-চাষীর নিকট হইতে কতখানি খাজন। 
এবং বেআইনী আদায় চলে তাহার হিসাব করাও চলে না। মালব্য ইহাকে 


শ [7.0 140115$1/0, 1:90 16691705 12011070019 4১০1, 0.0. 69011050100, ৮ 450, 


+ এই হিলাব খুব কম করিয়| ধরা হইয়াছে, তাহা মালবোর উপরোদ্ত বই হইতেই দেখিতে 
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১০০ কোটি টাকার বেশি হইবে বলিয়াছেন এবং তাহারই মতে “ইহ! কমের 
হিলাব” (01119 9 212. 01105155001965”) | উচ্চ সুদের হারের দ্বারা, 
গ্রামে মুদির দোকান-পাট স্থাপন করিয়া, বন্ধকীর দোকান খুলিয়া ইহারা যে 
পরিমাণ আদার করে, তাহা যোগ করিলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা খুব সুখের 
নিশ্চয়ই বল! চলে না। বিনিয়োগ-যোগ্য অর্থাভাবের দরুণ যখন পরিকল্পনাতে 
বাৎসরিক বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭% হইতে ১১%-এ ওঠান 
সম্ভব হইতেছে না তখন অন্ুৎপাদক শ্রেণীই জাতীয় আয়ের ১২% অপহরণ 
করিতেছে ; অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি বুদ্ধি পাইবে 1করূপে ? ইহাই সমাজের 
প্রধান সম্ভাব্য অর্থ নৈতিক উদ্ধত (01216 7016108] 6০01101010 50101019) | 
সামন্ততাপ্রিক ভূমি ব্যবস্থা, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করিলে তবেই এই উদ্বৃত্ত 
বিনিয়োজিত হইয়। জাতীর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বা ক্রমবৃদ্ধির হার 
বাড়াইতে পারে। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত ভারতের অর্থ নৈতিক, রাঁজ- 
নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ যাহা অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে পিছন হইতে টানিয়৷ 
রাখিয়াছে, তাহাকে তাই “অন্ুনতির ধারক” ব| অগ্রগতির “সংকোচক” 


€ 061)15550: ) বলা হইয়াছে । এই “দমক” ব| “সংকোচকের” অপসারণই 
অর্থ নৈতিক প্রসার পরিকল্পনার প্রথম কাজ ।* 


ভূমিস্বস্ব সংস্কার ও ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ([.874 
1২660101009 8100 77:0010৭)17950 1055 61010176156 11) 119019 ) 
ভারতের গ্রামাঞ্চলের সামস্ততান্ত্রিক শোষণ বন্ধ করিতে না পাঁরিলে দেশের 
শিল্প প্রসার কখনই সম্ভব নয়। খাগ্ঘ, কাচামাল প্রভৃতির উৎপাদন-ক্ষেত্র এত 
অনুন্নত রাখিয়া কখনই বিরাট শিল্প কাঠামো গড়িতে পার! যায় না। দেশে 
শিল্প বিস্তারের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তৃূলিতে 
হইলে, মের উপযুক্ত মর্ধাদা দিতে হইলে এবং কুষি ও শ্রমিকের মনে আত্ম 
সম্মানবোধ জাগাইয়া! উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অবিলম্বে কৃষি হইতে 
জমিদারী ও সকল মধ্যস্বত্ব অপসারণ করা দরকার । এই 
বিষরে জাতিসংঘের একটি কমিটি বলিরাছেশ যে, দেশের 
ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা “উচ্চ খাজনা বা সুদের হার চাপাইয়! চাষীর জীবন যাত্রার মান 
সং +/101315 0022810068 01685], 20010020910 8100. 50015] 16181010105 0701006]5 00109] 
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ই ভারতের অর্থনীতি 


কমাইয় দিতে পারে ) অগ্রসর হইবার সুযোগ ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত করিতে 
পারে ; কোন স্থায়িত্ব (55০21: ) না থাকায় বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করিতে 
পারে; ভালভাবে চাষের পক্ষে খুব ছোট বা প্রগাট়ভাবে চাষের পক্ষে খুব বড় 
কৃষিক্ষেত্রগুলি জিয়াইয়া রাখিতে পারে ।* 

ভারতের দ্রুত শিল্পপ্রসারের গতি-পথে আমরা একপ্রকার ছুষ্ট-চক্রের 
প্রভাব দেখিতে পাই। জাতীয় সঞ্চয় বা মূলধন-গঠনের পরিমাণ দ্রুত বাঁড়ান 
দরকার, কিন্তু জনসাধারণের হাতে ক্রয় শক্তি না বাঁড়িলে এইরূপ মৃলধন-গঠন 
সম্ভব হয় না, এবং কৃষিসংস্কার ও শিল্পপ্রসার না ঘটাইলে দেশের ক্রয়শক্তি 

বাড়িতে পারে না । দেশের চাষীরা ক্রমশ গরীব হইতে 
কৃষি সংক্কারই শিল্লো- 
লয়নের প্রধান শর্ত থাকিলে আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত থাকে) শিল্প 
প্রসারের প্রথম যুগেও দ্রব্য সামগ্রী অবিক্রীত থাকিয়া এই 

প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়। যতদিন জমিতে ব্যক্তিগত 
মালিকদের একচেটিয়! অধিকার থাকিবে এবং ভূমিহীন চাষীর সংখ্য। বাড়িতে 
থাকিবে ততদিন কৃষির উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না। তাই কৃষির উন্নয়ন 
শিল্প বিস্তারের একমাত্র প্রথম স্তর । বর্তমানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়াছে, কিন্তু দেশের 
মধ্যে বিক্রয় হইতেছে না। তাই বিদেশে বিক্রয় করার চেষ্টা চলিতেছে । 
অবিক্রীত বিছ্যৎশক্তি রপ্তানি কর! যায় না বলিয়া! পড়িয়াই আছে। চিনি 
উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইতেছে না, কারণ আখ উৎপাদনের পরিমাণ 
এবং গুণ (00911 ) কমিয়। গিয়াছে | খাগ্ভ সমস্তা প্রকট হইয়া দেখা 
দিয়াছে, খাগ্ভের আমদানি' বৈদেশিক মুদ্রা সংকট বাড়াইয়। তুলিয়াছে। অসম্পূর্ণ 
কৃষিবিপ্লব বা কৃষিতে সামস্ততস্ত্রের অবস্থান দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পন! 
কার্ধকরী করিতে প্রতি পদে বাধা দিতেছে । 

কিন্ত ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ভারত কৃষি-বিপ্রবের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, ইহা! মনে রাখা দরকার । একটি উদাহরণ দিলে ইহা বুঝা ষাইবে। 
আমরা জানি যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হইয়াছিল । ইহা! খুবই ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হইল নূতন তৈযারি 
ভারি শিল্প হইতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কোথায় যাইতেছে ? বলা যায়, আমাদের 
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জমি ও চাষী ঃ মালিকানা স্বত্ব ৯৩ 


চল্তি প্রয়োজন মিটাইতে উহা! ব্যবহৃত হইতেছে, আমদানি করার প্রয়োজন 
না আর নাই । কিন্তু ক্রমে উহাদের উৎপাদন আরও বাড়িবে, 
কিন্তুবা্জগার কই? এবং সেই সকল ইম্পাত, সিমেন্ট বা মূল ধাতু ও রাসায়নিক 

দ্রব্য দিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী কল কারখানা নিশ্চয় 
তৈয়ার করিতে হইবে, অথব| সারাজীবন উহাদের গুদামে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া 
রাখিতে হইবে । তখন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। কিন্তু এই 
নৃতন তৈয়ারি ভোগ্য দ্রবাগুলি যাইবে কোথায়? এই কারণেই কি তৃতীয় 
পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুক্রত্ব বাড়াইবার কথা ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখ 
'দেয় নাই? আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি কর! তাই এঁতিহাসিক প্রয়োজনেই 
একান্তভাবে দরকার হইয়! পড়িয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ক্রয়ক্ষমতা স্থষ্টি করিতে 
হুইলে ভারতের কৃষি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন এই কারণেই বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে । ভারতে যন্ত্রযুগ সুরু হইতেছে, সেই যন্ত্র নিজের 
তাগিদেই সামস্ততন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া নিজের নিয়োগের পথ যথাসম্ভব শ্রীপ্র বাহির 
করিরা লইবে, তাই এই পরিবর্তন আসন্ন । কেবলমাত্র মধ্যস্বত্ববিলোপের আইন 
করিয়া এই গুরুতর পরিবর্তন আসিবে ন| ইহাও বুঝা যায়, কারণ সরকারের 
প্রতিটি আইনই জমিদারের! ফাকি দিরাছে, ভূমি সংস্কার আইনগুলির ফলে 
গ্রামের উৎপাদনসম্পর্কগুলিতে পরিবর্তন আসে নাই বলিলেই চলে ।* প্রশ্ন 
হইল এই পরিবর্তন কাহাদের নেতৃত্বে হইবে, মালিকেরা একত্র হইয়া সমবায়ের 
'নামে যৌথ মালিক সমিতির আকারে কৃষিতে পু'জিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে অথবা 
প্রক্কত চাষীদের নেতৃত্বে তাহাদের মালিকানার সমজতান্ত্রিক সমবায় সমিতি 
স্থাপিত হইবে ? এই প্রশ্নই আজিকার দিনে ভূমিস্বত্ব সংস্কারের মূল দিক নির্য় 
করিতেছে । 
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৯৪ ভারতের অর্থনীতি 
ভূমি সংস্কারের কার্যসূচী ও অগ্রগতি (11067510756 ৪00 


[7081559 ০0৫ 19180 [২০£0101779 161 110062 ) : 

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে ভূমি সংক্রান্ত বু আইন কানুন রচিত হইয়াছে । 
বাংলা দেশে ১৮৫৯ সাল হইতেই ইহার সুরু | এই সকল আইনে প্রধানত 
জমিদাবের অত্যাচার হইতে চাষীকে রক্ষা! করার চেষ্টা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 

এইরূপ প্রচেষ্টার কোনটিই বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে 
স্বাধীনতার পূর্বে কৃষি 
সংস্কার সম্ভব হয নাই নাই। ইহার কারণ হইল, গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক শক্তিকেন্্রগুলি না ভাঙিলে, জমির উপর একচেটিয়া 
মালিক্যনাব প্রভাব হ্রাস না করিলে এবং দেশে শিল্প সম্প্রস এ করিয়া জমির 
উপর নির্ভরশীলতা না কমাইলে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আইনের ছার! প্রজার উপকার 
করা সম্ভব হয় না । 

ভারতীয় কৃষির এই অবস্থা দূর করার জন্য বহুদিন হইতেই জাতীয়তাবাদী 
নেতার। জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের দাবী করিয়া আসিয়াছিলেন। 
বাংলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, রাজস্তানের জায়গীরদার, মধ্যপ্রদেশের 
মালগুজার, পাঞ্জাবের বিশ্বেদার, কাশ্মীরের ইলাকদার, ইহাদের কাহারও কৃষি 
নিন রার উৎপাদনের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
সংস্কারের প্রতিশ্রুতি যোগ ছিল ন।| ইহারা অর্থ নৈতিক দিক হইতে শোষণকারী 

পরভোজী এবং দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক অন্ুন্নতির ধারক, ইহাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী । 
এই কথা বলিয়াই ভারতের দরিদ্র নিরক্ষর চাষধীকে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে 
টানিয়া আন। সম্ভব হইয়াছিল এবং স্বাধীনতার পরে চাষী জমির মালিক হইবে, 
মধ্যস্বত্ব লোপ পাইবে, খাজনার হার কমিবে, রাষ্ট্রের সহিত চাষীর প্রতাক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, এই সকল কথা বল! হইয়াছিল। 

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কারের কার্ধসুচীগুলিকে 
বিশেষ গুরুত্ব দেওর। হইয়াছিল | ইহাদের উদ্দেগ্ত ছিল দুইটি। ইহার মধ্যে 
প্রথম হইল ত,তীতকালের চিহ্ন হিসাবে প্রাপ্ত কষি-কাঠামো হইতে উডভৃত কৃষি- 
উৎপাঁদনবৃদ্ধির বাধাগুলির অপসারণ। দ্িতীয় উদ্দে্ত হইল কৃষি ব্যবখার 
শোধণ ও সামাজিক অবিচারের সকল চিহ্ন দূর করিয়া প্ররুত চাধীকে জমির 
নিরাপত্ত। দেওয়া এবং গ্রাম্য জনসাধারণের সকল অংশকে সমান সুবিধা ও 
সম্মানের অধিকারী করা । 


জমি ও চাষী £ মালিকানাস্বত্ব ৯৫ 


স্বাধীনতার পরে ভারতে ভূমি সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার 
প্রধান কার্বস্চীকে এইরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় £ 

(১) মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপসাধন £ এই উদ্দেশ্তে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দান। (২) জমিদার-প্রজ! ব্যবস্থার সংশোধন £ এই উদ্দেশ্তে স্টায্য খাজন। 
(211 1556) স্থির করা । যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি জমিদার নিজে ব্যক্তিগত 
চাষের জন্ত পাইবে সেখানে প্রকৃত চাষীদের স্থায়ী স্বত্ব দিবার ব্যবস্থা করা । 
বে জমি জমিদারের হাতে রহিল না সেখানে সরাসরি চাষীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক 
স্থাপন করা এবং চাষীকে সেইরূপ জমির মালিক করা । (৩) জমির বণ্টন 
কর! £ এই উদ্দেশ্তে ভবিষ্যৎ জমির মালিকানা ও বর্তমান জোতের উধর্বসীমা 
নিদিষ্ট করা (0190105 0011105 0790 01006 20001516010 22 63501501175 
1701105 )। উধ্ব-সীমার অতিরিক্ত উদ্ত্ত জমিগুলিও ভূমিহীন কবি-মজুরদের 
মধ্যে ব্টন করিয়া দেওয়া! এবং অর্থ নৈতিক দ্িক হইতে ছোট ছোট জোত-এর 
(01090010010710 5109]1 11091011159 ) আয়তন বাড়ান । (৪) বিক্ষিপ্ত ও 
খণ্ডীকৃত জোতগুলিকে একত্র করা ঃ যাহাতে বুহদায়তন চাষের সুবিধা পাওয়৷ 
যায়). এই উদ্দেশ্তে যাহাতে ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ ন! হয় সেই ব্যবস্থা' 
করা। (৫) সমবায় চাষ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা £ এই উদ্দেস্তে ছোট ছোট 
জমিখগ্ুগুলি একত্র করিয়৷ বুক্তভাবে চাষের ব্যবস্থা করা, যাহাতে বৃহৎমাত্রায় 
চাষের ব্যয়সংকোচগুলি পাওয়া যায়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমবায় গ্রাম 
পরিচাঁলন| গড়িয়া তোলা |* 

ভূমিসংস্কারের উপরোক্ত কার্যস্চী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতদূর 
কার্ধকরী করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর! দরকার । 

পরিকল্পনা কমিশনের মতে মধ্যন্বত্বভোগীদের বিলোপ সম্পকে দেখা যায় 
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৯৬ ভারতের অর্থনীতি 


যে সমগ্র ভারতে জমিদারী, জায়গীরদারী এবং ইনামদারী প্রভৃতি দ্বার দেশের 
৪০% পরিব্যাপ্ত ছিল। ইহার সম্পূর্ণ অবলোপ করা 
হইয়াছে। এই সকল সংস্কারের ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে ২ 
€কোটি প্রজার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে 'এবং তাহাদের সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক অবস্থায় উন্নতি আসিয়াছে । | 

অনেকগুলি রাজ্যসরকারেরই উপযুক্ত খাঁজনা-বিভাগ (7২6%612115 091)21৮- 
191) ছিল না। গত কয়েক বৎসরে তাহারা রেভিনিউ বিভাগ ক্রমশ 
শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দানে বহু বিলম্ব হইতেছে ; 
৬৭০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১৬৪ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়৷ হইয়াছে, 
প্রধানত সরকারী বণ্ডের আকারে । তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাব বলা 
হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনাকালের মধ্যে ক্ষতিপূরণের জন্য 
বড দেওয়ার কাজ শেষ করিতে হইবে এবং জমির 
মালিকান! সংক্রান্ত দলিল ও কাগজপত্রের কাজ-কর্ম অসম্পূর্ণ রাখা চলিবে না। 


প্রজান্বত্ব সংস্কার (52800 £5191075) সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু 
কাজ করা হইয়াছে। খাজনার হার সম্পর্কে পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে 
ইহা স্থল উৎপাদনের (995 7106০) 8 অথবা £ 
অংশের বেশি হইবে না । সকল রাজ্যেই খাজনার হার 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বু আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং দেখা যাইতেছে 
'ষে বিভিন্ন রাজ্যের খাজনার হারের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে ।* 

জমিতে প্রজাদের স্বত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এগারটি রাজ্য এবং সকল কেন্দ্র- 
শাসিত অঞ্চলে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, চারিটি রাজ্যে আইন সভার সন্মুখে 
বিল উপস্থিত আছে, শীঘ্রই উহা! পাস হইবে। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে এই সকল আইনের সাহায্যে 
প্রজাদের স্বত্ব বা অধিকার স্থায়ী কর! সম্ভব হয় নাই, জমিদারগণ অবাধে 
তাহাদের উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
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মধ্যন্বত্ব বিলোপ 


ক্ষতিপূরণ দান 


খাজনার হার &* 


স্বত্বের স্থায়িত্ব 





জমি ও চাষী £ মালিকানাস্বত্ব ৯৭ 


প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, জমিদারী ও মধ্যন্বত্ব উচ্ছেদের পরে 
প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দেওয়া হইবে। রাজ্য সরকারসমূহ এই বিষয়ে 
বেশি অগ্রসর হন নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপরে 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্য- 
সরকার আইন পাস করিলেও অধিকাংশ চাষীর পক্ষে জমি কেনা সম্ভবপর 
হয় নাই । তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহ! ত্বরান্বিত করার কথা বল! হইয়াছে । 

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, জোতের উধ্বসীমা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়ার জন্য জমির হিসাবপত্র কর! দরকার | দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা 
কিরাত করা হইয়াছে, পারিবারিক জোতের তিনগুণ পরিমাণ 
নি্িট কর জোতের উধর্বসীমা নিদিষ্ট করা উচিত (0571175 ৪ 

(7156 00115 150101069) | এই বিষয়ে প্রায় সকল 

রাজ্যসরকার আইন পাস করিয়াছ। পশ্চিমবঙ্গে উহার পরিমাণ ২৫ একর। 
বিহার, মাদ্রাজ ও মহীশৃরে এইরূপ' বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। 

আইন পাস করার পর এই বিষয়ে প্রধান কাজ হইল ইহাকে দ্রুত কার্ধ 
করী করিয়া তোলা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাই বলা হইয়াছে ।* 

বিক্ষিপ্ত ও খণ্ভীকৃত জমিগুলির একত্রীকরণ বিশেষ অগ্রসর হয় 
নাই, কারণ জমিদারী উচ্ছেদ ও চাষীকে স্বত্ব প্রদানের কাজ শেষ করা! যায় 
নাই। এ সকল আইন জমিদারের! ফ'ণকি দিয়াছে বলিয়া 
এখনও জমিদারের একত্রীকরণে বাধ! দিতে পারিতেছে। 
তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, 
গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ এই বিষয়ে কিছুট! অগ্রসর হইয়াছে । ১৯৫৯-৬০ সালের 
শেষে প্রায় ২৩ মিলিয়ন একর জমির একত্রীকরণ হইয়াছে এবং আর ১৩ 
মিলিয়ন একরে এই বিষয়ে কাজে হাত দেওয়। হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনার 
লক্ষ্য হইল আরও ৩০ মিলিয়ন একর জমিতে একত্রীকরণ করা । 

সমবায় চাষ সম্পর্কে পৃথকভাবে এখন পর্যস্ত কোন রাজ্য সরকার আইন 


ভূমি বণ্টন 


ভূমিখণ্ডের একব্রীকরণ 
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৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


প্রণয়ন করে নাই। তবে চাষীরা স্বেচ্ছাক্ুতভাবে সমবায়সমিতি স্থাপন করিলে 
খাজনার হার, জল ও সারের দাম, সরকারী উপদেষ্টার 
সাহায্য, ট্রাক্টর ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি সুবিধা দেওয়া 
হইবে, কয়েকটি রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে (যেমন পশ্চিমবাংলা ) এইরূপ বলা 
হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । 


ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারগুলির বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
ভৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন দীর্ঘ আলোচন| করিয়াছেন £ 4৩৪৮ (2 
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ভারতে ভুমিসংস্কারের সমালোচনা! (4. 0211995 ০£ 1770187, 
1.9170 13616011709 ) 

ভারতের বে কোন ভূমি সংস্কার আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 

যায়, আইন সভাষ বিল পেশ করা হইতে স্থুরু করিয়া! সেই আইন পাস হইতে 

প্রচুর সময় প্রয্ষোজন হয়। তাহাতে সেই আইনের 

আসীন কার্ণকারিতা বিশেষভাবে হাস পায়। যুক্তপ্রদেশে ১৯৪৬ 

হইতে বাধ্য সালের আগষ্ট মাসে আইন সভ| জমিদারী উচ্ছেদের নীতি 

গ্রহণ করিয়া একটি কমিটি নিয়োগের স্পারিশ করে। 

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কমিটি উহার রিপোর্ট দেয়। ১৯৪৯ সালের জুন 


সমবায় চাষ 


ই" শী শী 
স::1170870 75087621262 20222. 


জমি ও চাষী ও £ মালিকানাস্বত্ব ৯৯ 


মাসে আইন সভার জমিদারী উচ্ছেদের বিল আসে। বিতর্ক, আন্দোলন ও 
সংশোধনের নিয়মিত পদ্ধতির মধ্য দিয়া সেই বিল শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সালের 
জানুয়ারী মাসে পাস হয়। তাহার পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রাক্রমে রাষ্ট্রপতি 
উহাতে সম্মতি দেন। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্্রপতির সম্মতি আনিবার সময় বিপদ 
ঘটে। যেমন হিমাচল প্রদেশে, ১৯৫৩ সালের প্রথমেই জমিদারী উচ্ছেদে 
আইন পাস হইয়! রাঈপতির নিকটে সম্মতির জন্য প্রেরিত হইল। কয়েকমাস 
ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে বিলের কয়েকটি ধারা কিছু 
নস্ম করা ভাল। শেষ পর্যস্ত সংশোধিত হিমাচলপ্রদেশ আইন রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি লাভ করিয়া দিলীতে" পাঠাইবার প্রায় এক বৎসর পরে 
সুক্তিলাভ করে* | 


এত দেরী হইলে, একথ। স্পট বোঝ। যার বে, অর্থ নৈতিক শক্তিকেন্দ্র হইতে 
জমিদারদের ঝিচ্যুত করা কোনমতে সম্ভব হর না। উচুদরের মাপিকানা স্ব 
যাহার আছে সে নিজের পরিবারের লোকের নামে, বিশ্বাসী চাকরবাকরের 
নামে জমিদারী ভাগ করির! দিয়া, এবং অবশিষ্ট জমি নিজের আত্মীয়স্বজনকে 
প্রজা হিসাবে দেখাইয়া, বহুপ্রকার কাগজপত্র পাণ্টাইর।, ভাগচাষী ও প্রজাদের 
ভয় দেখাইয়া, ভূত্য হিসাবে সাজাইরা প্রায় পুবা জমিদারী পূর্বের স্তায় রন্ষ! 
করিতে পারে। বনুদিনকার প্রজা ও ভাগচাধীরা জমি হইতে উৎখাত হইয়া 
যায়, রাষ্ট্র কিছু করিতে পারে না। ভরতে জমিদ।রী উচ্ছেদের আইনগুলি 
প্রধানত এই পথে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও 


পপ 


* এইবপে আইন পান হইলেই দেই অনুযায়ী সংস্কার কার্য সু হইবে এমন কথা নাই। 
৪ বদর ধবিয়া ঘে আইন বিহারে পান হইল মেই আইন প্রয়োগ করার নময়েই বিহারের জশি- 
দারেরা আদাণতের আশ্রষ লইল। ভখ্দার পক্ষ জয়ী হওয়ায় বেক্জীয সরকার সংপিধান সংশোধন 
করিলেন । জমিদারপক্ষ হুপ্রীম কোটে গেল এবং এইবার তাহার] পরাস্ত হইল। বিহার সরকার 
'মেই অভিন কার্ধকরী কণিতে উদ্যত হইলে জমিদারের! আবার ছোট আদালত হইতে সুক করিয়। 
সুপ্রীম কোট পযন্ত ধাবিত হইল। জমিদারের! মামলা হাঁরিয়। গেল। ১৯৫২ সালে তৃতীয় 
বারের মত যখন মাইন কাধকরী হইতে গেল, তখন জনিদারপক্ষ মনহযেোগিত! করিয! জমি* 
মংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারের হাতে দিতে সরালগি অন্বীকার কর্গিল। সরকারী কর্মচারীরা তখন 
নিজেরাই এই মকল “কাগজপত্র ঠৈয়!র করিভে চেষ্টা করিল। ইহার পরে যখন জমিদারদের 
উপর জণির্দ।রী ছা'ড়য! দেওয়ার নরকারী নির্দেশ আদিল, তখন ভখিদারের আদালতে কিছুদিন 
সময় চাহিল; ইহাতে আবার ছুই তিন বৎ্নর কাটিয়। গেল এইরূপে মাত্র আট বত্মর মময়ের 
দরকার হইয়াছিল। 


১০০ ভারতের অর্থনীতি 


সামাজিক শক্তিকেন্ত্রগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই, গ্রামাঞ্চলের মধ্যন্বত্ব লোপ 
পায় নাই, বণ্টনের উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় নাই। 


যাহার! নিজে চাষ করে রঃ 
দা তাহাদেরও চাষী ভূমিহীন চাষী জমি পায় নাই, প্রকৃত কোন চাষ 


বলিয়া ্বীকার করা স্বত্ব পায় নাই, অবস্থা পূর্বের তুলনায় খারাপ হইয়াছে, 
হইয়াছে কারণ জমিদারের! পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশি সংঘবদ্ধ 
ও সচেতন হইয়! উঠিয়াছে | যাহারা চাষ করে না, সেই জমিদার শ্রেণীর হাতে 
কিছু জমি নিজে বা প্রজা বা মজুরের সাহায্যে চাষ করাইবার অধিকার ছাড়িয়া! 
দেওয়াতে সকল ভূমি সংস্কার আইন বিফল হইয়! গিয়াছে*। 
অর্থনৈতিক উন্নযনের দিক হইতে বিচার করিলে জমিদারের ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া খুবই অনুচিত হইয়াছে বল! চলে। অর্থনৈতিক 
সপসপপুলপী পরিকল্পনা কার্ধকরী করার জন্ত প্রভৃত অর্থ দরকার__এই 
অবস্থায় অনুৎপাঁদক শ্রেণীর হাতে এত অর্থ দেওয়া কিছুতেই 
অর্থ নৈতিক ক্রমবুদ্ধির হার বাড়াইতে পারে নাঁ। 
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জমি ও চাষী ও £ মালিকানা স্বত্ব ১০১ 


প্রজা উচ্ছেদের অভিযান সুরু হওয়ার ফলে জমিদারের হাতে পূর্বাপেক্ষা 
বেশি জমি আসিয়৷ গিয়াছে । নিজের! বা মজুরের সাহায্যে চাষ করিতে 
পারিবে এই অবস্থা থাকায় বছুদিনকার প্রজার হাত 
রা ্ ্ হইতেও জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইউরোপে 
শিল্পবিপ্রবের সুরুতে জমিতে বুহদায়তন চাষ ব্যবস্থা 
প্রবতিত হইয়াছিল, চাষী-উচ্ছেদের মেই এঁতিহাসিক ধারা-পথেই ধনতস্ত্ে 
বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতে কৃষিতে ধনতদ্ত্বের বিকাশ সঠিকভাবে 
হইতে পারিতেছে না, কারণ দেশে প্রকৃত শিল্পের প্রসার ঘটে নাই এবং 
সামস্ততত্্ব উচ্ছেদের কার্ধ সম্পূর্ণ হয় নাই। দেশের ভূমি সংস্কার আইনসমূহ 
সামস্ততত্ত্রকে পূর্ণ উচ্ছেদে না করিয়া উহাকে ধনতান্ত্রিক রূপদানের চেষ্টা 
করিতেছে, পুরানো কাঠামোতে নুতন চরিত্র গড়িয়া উঠিতেছে । 
দেশে শিল্পপ্রমার দ্রুত না হইলে ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিতে 
পরে না, এই চাপ গ্রাম্য বেকারির রূপে প্রকাঁশ পায়। এই বেকারি যতদিন 
থাকিবে ততদিনই চাষীর খরচায়, কম মজুরিতে অথবা বেশি খাজনায় জমিদার 
চাষ করাইয়া লইতে পারিবে £ নিছক মালিকানার জোরে চাষীর হাত হইতে 
িদ্ব্ত্' শম্ত অপহরণ করিয়া লইতে পারিবে। তাহা 
ডি হা ছাড়া দেশের মধ্যে যতদিন ট্রাক্টরের উৎপাদন সুরু না 
করে নাই হইবে, সন্তায় জলসেচ ও খণ পাওয়া না যাইবে, জমির 
একচেটিয়। মালিকানা ভাঙিয়া জমি সন্তা না হইবে, ততদিন 
জমিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হইবে না। ছোটখাট বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ ন্মুরু হইলেও অধিকাংশ অঞ্চলেই সামস্ততাস্ত্রি 
সম্পর্ক বিরাজ করিতেছে । 
সরকারী কৃষি সংস্কার আইনগুলি যতই ভাল হউক না কেন উহা! কার্যকরী 
করা কখনই ভালভাবে হয় না, কারণ উচ্চ আদর্শে উদ্দ্ধ একদল ব্যক্তির 
নিঃস্বার্থ পরিশম ছাড়া ইহা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলের 
রে রা অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকেন্দ্র এমনই 
বজায় রাধিয়াছে রহিয়াছে যে, সরকারী কর্মচানীগণ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
সেই শক্তিবিস্তাসকে মানিয়৷ এবং উহার সহিত নিজেকে 
মানাইয়। চলিতে বাধ্য হয়। যতদিন না পর্যন্ত গ্রাম-জনভা স্বাধীনতার 
বিদ্যুৎস্পর্শে সকল শোষণ ও বাধা দূর করিয়া! উঠে, নিজ শক্তিতে উদ্্ধ হইয়া] 


১০২ অনুন্নত অর্থনীতি 


না উঠে, নিজেই নিজের চালনশক্তি স্থষ্টি করিতে না পারে, ততদিন অর্থ,নৈতিক 
উন্নয়নের উপযোগী ভূমিবিপ্রব সফল হইতে পাঁরে না! * 

জোতের উধ্ব-সীম। নির্ধারণ (776 7০৮]০) 0£ [হণ 
০611117%9 ) 2 * 

জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা উচ্ছেদের পর রাষ্ট্রের সঙ্গে চাষীর প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। জমিতে যাহাতে একচেটিয়া মালিকানা পুনরায় গিয়া 
উঠিতে না পারে এই উদ্দেশে পরিকল্পনা! কমিশন জোতের উধ্ব সীম! নির্ধারণের 
কথা বলিয়াছেন । অর্থ নৈতিক জোত বা পারিবারিক জোতের ( ০০:01710 
11010177501 91011 1010176 ) পাঁচগুণ পর্যন্ত এক ব্যক্তির মালিকানায় 
থাকিতে" পারিবে এইরূপ শ্ুপারিশ করিয়া! ইহা কার্যকরী করার ভার বিভিন্ন 
রাজা সরকারের উপর ছাডিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

ভারতে ব্যক্তির হাতে জোতের সর্বোচ্চ সীম! নির্ধারণের এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে বু ধরনের মৃক্তি দেখান যাইতেছে । প্রথমত, বলা হইতেছে যে, 
জোতের তধ্ব-সীম! স্থির করিলে বড় বড় ফার্মগুলি ভাঙিয়া যাইবে, ছোট ছোট 
খণ্ড-ছিনন জোতের উদ্ভব হইবে, বৈজ্ঞানিক চাষ সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, 
বড় জমিদারের সংখা! কম এবং তাহাদের হাতে জমির 
পরিমাণ এমন বেশি নয় যে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া 
নিঃস্ব চাষীদের হাতে খুব বেশি জমি দেওয়া যাইবে । জমি-হীন কৃষি মজুরের 
পরিমাণও বেশি কমিবে না। 


বিরুদ্ধ ুদ্তিসমূহ 
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1 ইত্ডয়ান ষ্ট্যারিসটিক।ল ইন্ষ্টটিউট-এর জাতীয় নমুন! অনুসস্থান-এর বিবরণী হইতে এই 
যুণ্তির স্বপক্ষে তথ্য সরবরাহ কর! হইতেছে। “প্রতিটি পরিবারকে কিছু পর্রিমাণ, অন্তত ২ একর 


জমি ও চাষী £ মালিকানাম্বত্ব ১৪০৩ 


তৃতীয়ত, ব্যক্তির হাতে তূমিগত আয় বা গ্রাম্য আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
না করিয়া জোতের ভরধ্ব-সীম| কিরূপে স্থির করা যায় ? বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
এবং একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উর্বরতা, জলবাঘু বা জলসেচ ব্যবস্থাতে 
(অর্থাৎ একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণে) এত পার্থক্য থাকে যে, সমান 
একরের 'হিসাবে সার! দেশে এইরূপ উ্ধ্ব-সীম। নির্ধারণ সম্ভব হয় না। সারা 
দেশের অন্ান্ত সকল উৎপাদনক্ষেত্রে আয়ের বা মূলধনের উধ্ব-সীম। নির্দিষ্ট 
হইল না, কিন্তু যাহার বংশ পরম্পরায় কেবল জমির উপর নির্ভর করিয়া চাষের 
কাজ করে তাহাদের ক্ষেত্রে কি দোষ হইল? কেবল মাত্র তাহাদের ক্ষেত্রেই 
আয়-বৃদ্ধির সীমা নির্দিষ্ট হইল কেন? 

চতুর্থত, বাড়তি জমির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হইতেছে তাহা 
খুবই কম, ইহাকে উৎখাত বলা চলে । আর যদি বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
কথাই হয় তবে আরও ভালভাবে টাকা খাটাইবার উপায় কি দেশে নাই? 

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে উধ্ব-সীমা স্থাপনের সমর্থনকারীর! কি বলেন 
তাহা জানা দরকার । অনেক সময়ই উধ্ব-সীম। স্থাপনের সমর্থনকারীরা 
কেবলমাত্র গণতন্ত্রের প্রসার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেন। 
তাহারা বলেন ভূমির বণ্টন না হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতরা ধনী চাষীর কুক্ষি হইতে 
বাহির হইতে আসিতে পারে না, দেশে সমবায় গ্রাম পরিচালনা ব্যবস্থা! গড়িয়া 
তোলা যায় না। 

এই প্রকার যুক্তি ছাড়াও অর্থ নৈতিক দিক হইতে উধ্ব-সীম৷ নির্ধারণের 
পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। প্রথমত, সকল চাষীর ভূমি-্ষুধা মিটান 
না গেলেও ভূমি বণ্টন করার দরকার নাই, এই কথা ঠিক নয়। নূতন স্বাধীন 
সকল দেশেই কৃষি সংস্কারের প্রথম যুগে জমি বণ্টন করিয়! চাষীর মনে তীব্র 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইয়াছে । জমিদারদের 
স্থান হইতে বিচ্যুত না করিলে এই নীতি গ্রহণ কর! আমাদের দেশে সম্ভব নয়। 


করিয়া! জমি দিতে হইলে সরল হিসাৰেই দেখ? যাঁয়, ভূমিহীন এবং ২ একরের কম যাহাদের আছে 
তাহাদের জন্য মোট ১* কোটি একর জমি দরকার। ২* একর জমিতে উধ্ব সীম স্থির করিয়া 
উহার অধিক সকল জমি লইয়। লইলে মানস ৬ কোটি ৩* লক্ষ একর ভমি পাওয়া যাইতে পারে। 
অর্থাৎ, মাত্র ২* একর জমিতে উধর্ব-সীমা স্থির করির] উহার অধিক জমি বণ্টন করিলে ছোট ছোট 
২ একরের জোত তৈয়ারী হইতে পারে বটে, কিন্তু এইগুলি অর্থনৈতিক দিক হইতে ভাল হইতে 
পারে না।” | 


১০৪ ভারতের অর্থনীতি 


দ্বিতীয়ত, জোতের উধ্ব-সীম! নির্ধারণের বিষয়ে কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে 
তাকাইলেই চলিবে না, বণ্টনের দিকও মনে রাখিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় 
বেশি পরিমাণ জমির মালিক ধনী চাষী বা জমিদারদের হাতেই বিক্রয়-যোগ্য 
শল্ত জমিয়! যায়ঃ এবং খাগ্ভ শস্ত লইয়া! তাহাদের মজুতদারি ও ফাটকাদারি 
দেশে ছৃশ্রাপ্যতা ও দামবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ.তাহাতে সন্দেহ নাই । তাই 
জমির উপর এবং ফসলের উপর অল্লসংখ্যক ধনীচাষীর একচেটিয়া অধিকার 
ভাঙিয়া দেওয়া খুবই দরকার ।* 

তৃতীয়ত, বড় বড় জমিদারী ভাঙিলে ছোট ছোট জোত দেখা দিবে, এই 
যুক্তিও সঠিক নয়, কারণ বড় জমিদারদের জমি একসঙ্গে এক ক্ষেত্রের অন্তভূক্ত 
নাই, উহা! থও ছিন্ন বিক্ষিগ্ুভাবেই ছড়াইয়া আছে। বর্তমানে চাষের দিক হইতে 
বুহদায়তন চাষের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যাইতেছে না । তাহ ছাড়া, ইহা 
সকলেই জানেন যে, দেশে মুলধন বেশি থাকিলে বৃহদায়তন 
চাষে সুবিধা পাওয়া যায়, আর শ্রমিক বেশি থাকিলে 
শ্রমপ্রগাঢ়পদ্ধতি নিয়োগ করিতে হয়, ফলে ছোট জোতই সুবিধাজনক | শ্রমিক- 
প্রতি উৎপাদন-বেশি বাড়ান না গেলেও একর-প্রতি উৎপাদন ইহাতে কিছুটা 
বাড়ান চলে। 

চতুর্থত, হ্থোতের সর্বোচ্চ সীম! বীধিয়া দ্রিলে এবং খাছ্ঘশন্তের ব্যবসায় 
সরকার নিয়ন্ত্রণ করিলে ক্ষতিপূরণের টাকাষ এবং সঞ্চিত অর্থে গ্রামাঞ্চলে 
ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হওয়ার মত সম্তাবন] দেখা দিবে, ইহাঁও মনে রাখ! দরকার | 

জোতের উধ্ব-দীম! বাধিয়। দেওয়ার যে সকল অসুবিধা আছে, তাহাদের 
আলোচনা কর] প্রয়োজন । প্রথমত, জোতের উধর্ব-সীম। বীধিয়া দেওয়ার 
অর্থ হইল চাষীর বা জমিদারদের আথিক আয় নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা। 
যদি শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাডিয়! যায়, তবে এই নির্দিষ্ট আয়ের 
ইনার চাষীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে । শিল্পজাত দ্রব্যের দামস্তর 
অনবিধা যত বৃদ্ধি পাইবে ইহাদের উপর অবিচার তত বাড়িবে। 

সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর সাধারণ দামস্তর কতথানি ছি 

রাখা সম্ভব হইবে তাহা খুবই সন্দেহের বিষয় । 


স্বপক্ষে বু্তি'সমূহ 
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জমি ও চাষী £ মালিকানাত্বত্ব ১০৫ 


দ্বিতীয়ত, ভারতে জমির পরিমাণ, উর্বরতা এবং আয় প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক 
তথ্যের অভাব এত বেশি যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একর-প্রাতি গড় আয় স্থির 
কর! সম্ভব হইবে না। তৃতীয়ত, যেখানেই এইরূপ উধর্ব-সীমা বীধিয়া দেওয়ার 
চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে জমির মালিকের! বিভিন্ন উপায়ে (ভুয়া সম্পত্তিভাগ 
প্রভৃতি ) উহা! ফাকি দিয়াছে। পরিবারের মধ্যে বা বিশ্বস্ত চাকর বাঁকর কর্ম- 
চারীদের প্রত্যেকের নামে ঠিক উধধ্ব-সীমা পর্যস্ত জমি লিখাইয়। লওয়া প্রায় 
সকল রাজ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে । কমিশনের ভাষায় বল! চলে £ “02 
00০ 1015, 11 001. 105 ০01:০০% 00 527 01120 117 10610 96215) 
0:8105161 0৫ 1270 1196 121050. 10 09668. [112 91115 01 1951519.002 
101 06111755 2120 00 15005 109 110)19206 010 011 11012] 200110107+% 

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার, পরিকল্পনা কমিশন জোতের ভরধ্ব-সীমা 
নিধারণ করিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কোনো! কোনে! জোত ইহা হইতে বাদ 
দিবার কথা বলিয়াছেন । মিশ্র জোত-যেমন বাগিচা, বাগান, ছুধ, মাখন 
পনীরের ব্যবসায়স্থল প্রভৃতি একত্রীভূত জোতগুলি তাহার! বাদ দিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। ফপে, এই আইনগত ফাকের মধ্য দিয়া অনেক ধনী চাষীই এই 
আইন এড়াইয়া গিয়াছে । 


ভূদান যজ্ঞের অর্থনীতি (5:০০০01০5 ০£ 813০0৫87. ৪699) 


ভারতের ভূমিহীন চাষীরা যাহাতে জমি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পদ-বৈবম্য 
হ্বাস পায় এই উদ্দেশ্টে বিনোবা ভাবে ভুদান আন্দৌলন সুরু করেন। তাহার 
হিসাব মতে ভারতে ৫ কোটি ভূমিহীন চাষী আছে। প্রত্যেক ভূমিহীন চাষীর 
জন্য ১ একর হিসাবে জমি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্তে তিনি এই আন্দোলন সুরু 
করিয়াছিলেন । প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৫ জন হিসাবে 
লোক ধরিয়া! পরিবার-পিছু ৫ একর জমি তিনি লক্ষ্য 
হিসাবে ধার্ধ করিয়াছিলেন। গান্ধী প্রদশিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি 
জমিদারদের মনে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা 
করিয়াছেন এবং এই সহানুভূতির বাস্তব প্রকাশ হিসাবে প্রত্যেক জমিদারকে 
নিজ-মালিকানার & অংশ দান করিতে আহ্বান জান|ইয়াছেন। ভারতে 


ভূদানের লক্ষ 


»ং1077580 2866 2607 47015 20282 


১০৬ ভারতের অর্থনীতি 


মোটামুটি ৩০ কোটি একর জমি চাষ হয়, সারা দেশে এইরূপ নির্দিষ্ট অনুপাতে 
দান হইলে ৫ কোট একর পাওয়া যাইবে এবং তাহার পরে ভূদান কর্মীদের 
নেতৃত্বে এই জমি উপযুক্তভাবে বণ্টন করা হইবে । 

১৯৪৯-৫০ সালে ভারতীয় সাম্যবাদী দল তেলেঙ্গানায় জমিদারদের উদ্ধত্ত 
জমি নিজ্রে! অধিকাৰ করিয়া চাষ আবাদ করার জন্ত সেই অঞ্চলের ভূমিহীন 
চাষীদের আল্বান করিয়াছিলেন ৷ ধনী চাষী ও জমিদারের! ইহার বিরোধিতা 
করে এবং তাহাদের বিতাডিত কবিব! ভূমিহীন ও গরীব চাষীরা নিজেদের 
মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া লয়। উহার পরে পুলিশ ও. 
সামরিক বাহিনীর সাহায্যে জমিদখলকারী চাষীদের সরাইয়া 
দিয়া জমিদারগণ সেই জমি পুনবাঁয় নিজেদের দখলে আনে । ১৯৫১ সালে এই 
অবস্থার পারপ্রেক্ষিতে বিশোবা ভাবে ভূদান আন্দোলনের মাধ্যমে কুষকদের 


বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া! দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বিকল্প পথের আভাস দিতে 
সচেষ্ট হইলেন | 


আন্দোলনের সুত্রপাত খুব আশাজনক দেখা গেল ) ১৯৫২ হইতে ১৯৫৪ 
সালের মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমি দান হিসাবে পাওয়া গেল। ইহার মধ্যে 
বেশি পরিমাণ হইল বিহারে, ১৯৫৩ সালে। কিছুদিন 
* পরে এই আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চাঁশ! ক্রমে কমি আনিল 
এবং এই আন্দোলনের সার্থকতা, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত 
ও বুক্তিসিদ্ধ চিন্তা দেখা দিল । 
দেখ। গেল যে, (ক) বিহারে দান করা বেশির ভাগ জমিই পাথুরে, বন্ধ্যা, 
কৃষির দিক হইতে অন্রপযোগী অথবা জটিল ধরনের স্বত্বসংক্রান্ত মামলা- 
বিবাদের অধীন। অন্তান্ত রাজ্যে দেখা গেল, দান-করা জমিগুলি আইন- 
নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ জোত-পবিমাণেব ঠিক উদত্ত অংশ | ভূমি সংস্কার আইন কার্মকরী 
হইলে যতটুকু জমি রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া! দিতে পারে, জমিদারেরা ততটুকু 
হেব ছাঁডিয। দিছে, উহার বেশি নয়। (খ) কিন্তু আরও 
হয নাই বেশি অসুবিধ| দেখ! গেল সেই জমি বণ্টনের ব্যাপারে ; 
& বে জমি পাঁওয়। গিয়াছে উহার ৫%-এর বেশি এখনও 
পর্যন্ত ব্টন কর! হয় নাই। (গ) ভূদান আন্দোলনের মূল কণা_ সম্পদ বণ্টন 
ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস__মোটেই সফল হব নাই । যে সকল জমি বা উৎপাদন- 
কেন্দ্র হাতে রাখিলে গ্রামের অর্থনীতির উপর ধনী চাষী ও জমিদার শ্রেণীর 


আন্দোলনের উৎপত্তি 


অগ্রগতি 


মি ও চাষী £ মালিকানাম্বত্ব ১৪৭ 


অকুষ্ঠ প্রভাব বিস্তৃত থাকে, তাহাদের নিজেদের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট কিছু 
কিছু জমি চাষীর] ছাড়িয়া দিয়াছে ।* 

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভারতীয কৃষির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে ভূদান 
আন্দোলন সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে । এই মূল বিষয় হইল পাঁচাট, ইহার একটিও 
ভূদান আন্দোলনের দারা সমাধান হর নাই £ 

(১) অত্যন্ত জটিল সম্পক্তিগত কাঠামো, যাহার সর্বশীর্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রধান 
মালিক হিসাবে “খাজন1” আদায় ; 

(২) ভূমি সংস্কার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের “বিলোপসাধনের” পরেও, চাষের 
কাজ না করিয়। কেবল মাল্সিকানা-স্বত্বের জোরেই একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় 
রাখা, যাহারা! প্রকৃত চাষীর-_ প্রজা, বা ভাগচাষীর__ 
নিকট হইতে প্রকৃত পরিমাণে খাজনা এখনও পাইতেছে, 
অথবা যদি মজুর খাটাঁইয়! চাষ করে তবে অত্যন্ত কম হাবে মজুরি দিতেছে ) 

(৩) ভূমি সংস্কারের পরেও, জমির ব্যক্তিগত মালিকান। স্বত্ব বজায় থাকা 
এবং সত্যসত্যই হাতে-কলমে চাষ করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকিয়া 
যাইতেছে 

(৪) প্ররুতপক্ষে যে চাষীরা চাষ করে তাহারা নিয়মিতভাবে এবং খুব বেশি 
পরিমাণে মূলধনী দ্রব্য ও অর্থসঙ্গতির ব্যাপারে অভাবগ্রস্ত ; উন্নত যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার নাই বলিলেই চলে; এবং ফলে গড ফলন খুবই কম; 

(৫) এইরূপ অবস্থা দূর হইয়া অর্থনৈতিক পুনসংগঠনের দিকে অগ্রসর 
হওয়ার মত অন্তনিহিত কারণের বা ঝৌকের অভাব ; খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন জমি 
উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন খুবই ছোট । 

এই পাঁচটি অবস্থা মিলিরা গঠিত কৃষি-অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্রে 
প্রকৃত চাষীর অবস্থান নাই। সকল চাষীকে অর্থনৈতিক সামাজিক ও 
রাজনৈতিক শক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে প্রতি গ্রামে একটি দুইটি বা 


সপ প্স্পপাা পপ পি 


প্রকৃত মমস্ত। কি কি 


মং [0 0070081 00100936৪ 016 0099 8980010.৮6 01761] 108 0563 01160015 101) 
[315000.7 01155, 90036 109৮9 ৪0602100020 60 6811) 201801010৮০ 131)00191 12019. 
11000109259 85 00 60718152 01: 56127060106] 017911: 10110/1110-,571)87 006 131)09008 
0120051675005 [05310 1700 017০1 ৮1119205 011692 ড/০11-01£ 1011 09102 2 ৫০00৫ 
510৬7 ৮5 1106 0৪9 2 167 708 001795 01 1900, 306 01965 8165 ০0016160] (০ 1668112 
5201012]5 27 01021 81580 62600101055 270 255০0019660 5,01002010 07022 0101)% 
00017 11০1) 07611 007)00] 0? 0108 11185 15555”. 1007১$9)0715061, 4১£121288 
চ19506002, 15. 


১০৮ ভারতের অর্থনীতি 


কয়েকটি পরিবার । তাহাদের হাতে গ্রামের সমস্ত জমি তো নাই-ই, অর্ধেকও 
হয়তো নাই? কিন্তু তাহাদের হাতের জমিগুলি গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ট বা সর্বাধিক 
বিরান মূল্যবান। তাহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া প্রজা বা 
তুদান পৌছিতে পারে ভাগচাষীকে জমি পাইতে হয়, ভূমিহীন ম্ভুরকে কাজ 
নাই পাইতে হয়। তাহাদের উপর: এই বাধ্যতামূলক নির্ভর- 
শীলতাই তাহাদের শক্তির উৎস। তাহারাই খণ দেয়, দাদন দেয়, ফসল 
কেনে, উহাকে বিক্রয়োপযষোগী শোধন করে এবং বিক্রয় করে । অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির এইরূপ ভারসাম্য কিভূদান আন্দোলনের দ্বারা 
কিছু মাত্র ব্যাহত হইয়াছে অথব| সেইরূপ কোন সম্ভাবনা আছে? 


অনুশীলনী 


1, ৬৬796 216 ০ 01115011781] 06165065 01 006 55516] 0 [১০171991০10 966612- 
2066 2 ৬৬০০ ড০00]0 06০ (102 20080 6০018010109] 70601)00. 01 £21105 112 0029০ 
0616005 ? (0০, 0.9 ০0109. 1951) 

2, [70501000516 010০ 0111)01108] 65০9 01 19170. (210021:2 11) 117012. 210. 0150055 61১৩ 
90015015010 70231170890 68০1১, (0০. 0. 0, ০0200. 1954 ) 

3, 101500185 ০ 216০০৫৪ 0£ 22810017708 10 20011010101. 6102 20781 6501)03309 ০? 
0012. (0.0. 8. 4১, 1956) 

4, 10150055 006 0158510 19170 £6101016 50170000016 117) 117019, ন০/ 197 020 
5 501800001৮6 609 50010010510 72৮ 10110)670 11) 0106 00021105100. 

5,10180055 006 17660. 07 1798790. [২০6011709 2.0 0106 191256100 ১0৪56. 01 ]150191 
€0078020010 0:6 21010700678 

6. 12)150058 6112 1010£18.001076 01 1,717. [২০6011705 11170101 6176 1৮6 ৮০৪1 12105 
3] 1171019. 

7... 551091776 6106 02011588 0£191)0 7821০011005 1177 117019, 

(7). 0. 8. ০020. 8761, 1964 ) 

8. 02161602115 2%8101176 0176 109 0010 06101201970 19150 [62:1011205, 

9.:10180085 0112 01172179170 2802005 0 0176 00101651101) 01 1101715 02111145 018 
90115010018] 17019017785 20 113018. (0, 0. 03 ০0285 1959; 8, 0, 8. ০022. 1961) 

10, 066 51)016100695 01 £ 

(&) 19010 ০61111765 17 115015. (0. 0, 9,০00. 1961) 


৮" 
জমি ও চাষী 3 জোতের আয়তন 


[8750 220 (21652012005 2816 01 ০0510580018 


একর-প্রতি ও চাবী-প্রতি উৎপাঁদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কৃবি- 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-মাত্র! সর্বোত্তম স্তরে (00010002 9০৪15 ০ 0:900- 
0০0 ) উঠান দরকার । ভারতে চাবী-প্রতি চাষের জমির পরিমাণ খুবই কম 
এবং পুরুষ-পরস্পরার উত্তরাধিকার-স্থত্রে গড় জোতের আয়তন হাস পাইতেছে। 
তাহ! ছাড়া, প্রতিটি চাষী পিতার প্রত্যেক জমি-খণ্ড হইতে অংশ দাবী করায় 
সকল চাষীর হাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়। রহিয়াছে । 

পরিকল্পনা কমিশন বলেন বে, “জোতের আয়তন, তাহাদের মালিকাঁন। এবং 
চাষ_এই সকল বিষয়ে সংবাদ খুবই অসম্পূর্ণ এবং ্রটিপূর্ণ” | তাহা সত্বেও 
চাষীর হাতে জোতের আনরতন সম্পর্কে বিভিন্ন সুত্রে হিসাব পাওয়। যায় । 
কয়েকট রাজ্যে জোতের গড় আয়তন হইল ঃ 


রাজা গড় জো 
বোথাই ১৩৩ এক 
পাঞ্জাব ১০ একর 
মহীশূর ৬'২ একর 
উড়িষ্যা ৪*৯ একর 
আসাম ৪৮ একর 
মাদ্রাজ ৪৫ একর 
পশ্চিমবঙ্গ ৪৪ একর 


উপরের এই হিসাবের তুলনায় বাস্তব অবস্থ। আরও খারাপ, কারণ ইহা! 
গড়ের হিসাব এবং বড় বড় জোতও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে । ১৯৫ সালে 
সার! ভারত কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধানের বিবরণীতে (7২60০: ০ 41] 17019. 
48010016018] 14219001721100115 ) বলা হইয়াছে যে, ২ একরের কম 
জোতের পরিমাণই সংখ্যায় সর্বাধিক । ফট জোতের তুলনায় ৫ একরের কম 


১১০ ভারতের অর্থনীতি 


€জাতের সংখ্যা মাদ্রাজে ৬৭'৬%১ অন্ধে ৬৬৮%১ মধ্যপ্রদেশে ৫৯'৪%, 
মধ্যভারতে ৪৫৬% এবং হায়দরাবাদে ৩২% । 
উপরের এই হিসাব হইতে প্ররুত অবস্থা জান! যায় না, কারণ ইহা 
মালিকানার হিসাব। চাষের জোতের আয়তন আরও অনেক কম, কারণ 
মালিকানার হিসাবে চাষীর হাতে বেশি জমি থাকিলেও খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার 
জন্য প্রত্যেকটি জোতের আয়তন খুবই কম হইয়া পড়ে । 
খওটকরণকে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে সমর্থন কর! হয়। বলা হয় যে, 
কয়েকজন্রে হাতে জমি কেন্দ্রীভূত না হইয়া অনেকের মধ্যে সম্পত্তির বিকেন্ত্রী- 
বতীকরণ ও অস্দ্কতার করণ হওয়া ভাল। অনন্বদ্ধতার পক্ষে অনেক বলেন যে, 
হবি বিভিন্ন অঞ্চলে জমি ছড়াইয়৷ থাকার সুফল হইল ফসল 
লোকসানের বংকি ছড়াইয়া রাখা, বাৎসরিক ফসল- 
পরিবর্তনের (20081 0:00 20906192) জুবিধা বেশি পাওয়া | 
কিন্তু ক্রুটির তুলনায় এই সকল সুবিধা নিতান্ত অকিঞ্চিংকর | খুব ছোট 
ছোট জোতে কখনই চাষীর পক্ষে জমিকে উপধুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব 
নয়। তাহ! ছাড়া কতকগুলি স্থির ব্যয় (2360. ০০51), 
থণ্তীকরর্ণের অহ্বিধ! 
যেমন গরু লাঙ্গল প্রভৃতির খরচা চাঁধীকে বহন করিতেই হয়, 


৭ 


জমি কম থাঁকলে এই সকল মূলধনী দ্রব্যগুলির উপবুক্ত ব্যবহার হয় না, উৎপন্ন 
দ্রব্যের প্রতিটি ইউনিটে স্থির ব্যয়েব অংশ বেশি পড়ে। পরিবর্তশীম্ন ব্যয়ও 
তুলনামূলকভাবে বেশি দরকার হয। অনেক সময়, প্রয়োজশীয় পরিবর্তনীয় 
ব্যয (যেমন জমিতে বেডা দেওরা.) নির্বাহ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার মত বাস্তব 
অবস্থা! স্ষ্টি হয় না। রাস্তা, আইল প্রভৃতিতে প্রচুর জমি নষ্ট হয়। সর্বাপেক্ষা 
অসুবিধা হইল ইহার দরুণ কবির যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় না। কৃষিজাত উদ্ত্ত 
চাঁবের কাজে মূলধন হিসাবে নিধুক্ত হইয়৷ কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা আরও 
বাড়াইবার জুযোগ পাইতে পারে না । 
অসন্বদ্ধতার ফলে এই সকল দোষ ও ভ্রটিসমূহ আরও প্রকট হইয়া পড়ে। 
অতি ক্ষুদ্র জেতের সকল ক্রিই অসম্বদ্ধতায় দেখা যাঁর, যেমন যদ্্র ও শ্রম-সঞ্চী 
পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষদ্র- 
তসম্বন্ধত!র অস্ত বধ! 
জৌতের কোন সুবিধা এই অবস্থায় নাই, নিজ হাতে চাষী 
ক্ষুদ্র জোতের যতটা প্রগাঢ় চাষ করিতে পারে ; অসম্বদ্ধতার দরুণ তাহাও সম্ভব 
হয় না। প্রচুর পরিমাণ জমি নষ্ট হয়, দূরের জমিথণ্ড ভাল চাষ হয় না, সেই 


১১১ জমি ও চাষী : জোতের আয়তন 


জমির উপর ভাল নজর রাখা চলে না। মুলধনী দ্রব্য ও শ্রমিকের যাতায়াতের 
দরুন ব্যয় বাড়িয়া যায়, প্রচুর সমগ্ন নষ্ট হয়, পথঘাটে যাতায়াতের অধিকার ও 
সীমানার বেড়া লইয়া মামল'-মোকদ্দমার স্থষ্টি হয়, 'অন্তান্ত কাজে অসমবায়ী 
মনোভাবের ঝৌক দেখা দেয়, একটি পুকুর বা কুয়া কাটিয়া একজন চাষী 
নিজের সকল ভূমিখণ্ডে সেচ দিতে পারে না। রাত্রিদিন সকল খণ্ডের জমিতে 
সমান পাহারা দেওয়া সম্ভব হয় না । 

এই অবস্থা উৎপত্তির প্রধান কারণ হইল, কৃষিতে সামস্ততান্ত্িক ব্যবস্থা 
বজায় থাকা এবং উহার দরুন কৃষির অনগ্রসরতা । জমিদারের হাতে জমি 
থাকায় সে একসঙ্ষে বেশি জমি চাষীকে দিতে চাহে না, 
নিজের জনবল বাডাইবার জন্য অধিকসংখ্যক চাষীর মধ্যে 
জর্মি ভাগ করিয়। দিতে চায়। গ্রীমের অধিকাংশ চাষীর উপর ক্ষমত। 
বিস্তারের ইহা! একটি অন্যতম প্রধান উপায়। অন্যান্ত দেশে কৃষিতে ধনত্ 
প্রসারের পথে এই সকল ক্ষুদ্র জোত ভাঙিয়া একত্র মিলাইয়া জমিদারের! বৃহৎ 
কৃষিফার্ম গঠন করিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে সামস্ততান্ত্রিক প্রথায় 
জমিদারগণ অধস্তন মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট জমি বণ্টন করিরা নিশ্চিত 
রাজস্বের বিনিময়ে গ্রাম ছাড়িয়া! শহরে চলিয়া গিয়াছে । বর্তমানের ভূমিসংস্কার 
আইনগুলি জমিদারী-প্রথা . সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয় নাই, জমিদারের অধিকার 


বহুলাংশে বজায় রাখিয়াছে, ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার মূল ভিত্তি অপসারিত 
হয় নাই। 
ইহা ছাড়া আরও অনেক কারণ দেখানো হইয়া! থাকে! জ্নসংখ্যার বুদ্ধি, 
কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও দ্রুত শিল্লোনয়ন না! হওয়ার ফলে চাষের জোত ক্রমশ 
ছোট হইয়া! আসিয়াছে, খণ্ীকরণ ও অসমন্বদ্ধতা প্ররুতপক্ষে 
আনুষঙ্গিক কারণগুলি চারি ৫ 
প্রচ্ছন্ন বেকারির সম্পত্তিগত প্রকাশ মাত্র । ব্যক্তিস্বাধীনতার 
প্রভাব বাড়িযাছে, যৌথপরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে, সম্পত্তি ভাগ করিয়৷ লওয়ার 
ইচ্ছা প্রবলতর হইয়াছে । দেশের উত্তরাধিকার আইন খণ্ভীকরণে সাহাধ্য 
করিয়াছে । দেশের ভূমিস্বত্ব ও ভূমিব্যবস্থায় অসম্পূর্ণ রূপান্তরণ এই ব্যবস্থাকে 
আরও বহুদিন জিয়াইয়া রাখিবে বলিষ। মনে হয়। 
আধিক জোত (100)6 0010 02010 770101176 ) : আঘধিক জোত 
বলিলে কি বোঝ! যায সেই সম্পর্কে বহু বিভিন্ন ধারণ! প্রচলিত আছে । কিটিগ্র 
(9055) বলেন, “যে জোত হইতে উৎপাদন করিয়া সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় 


মূল কারণগুলি 


১১২ ভারতের অর্থনীতি 


মিটাইয়া চাষী নিজেকে এবং পরিবারকে মোটামুটি আরামে রাখিতে পারে 
তাহাই আধিক জোত। ডাঃ ম্যান্‌ (11. 81800 ) বলেন 
যে, 'আধিক জোত হইল, একটি গড় আয়তনের চাষী 
পরিবার যাহা হইতে নিম্নতম গ্তাধ্য জীবনযাত্রার মান পাইতে পারে। স্ট্যান্লি 
জেভনদ্‌ বলেন যে, আধিক জোত হইতে হইলে ন্ঠাষ্য” বা “মোটামুটি হইলে 
চলিবে নাঃ উহা! দ্বারা চাষী যেন “উন্নত” জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পাবে। 
এই সকলই ক্ষুত্র চাষীর হাতে জমি রাখার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিভিত্তিক 
চাষ-প্রথা মানিয়া আলোচনা! করা। কিন্তু আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, 
সেচ, গে।-পালন, উন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি-__এই সব কিছু অন্ুযারী যতখানি জমি 
হইলে সর্বনিষ্ ব্যয়ে একর-প্রতি উৎপাদন সর্বাধিক বাড়ানো যায়, সেই হিসাবেই 
আথিক জোতের পরিমাপ বাঞ্ছনীয়। এই মানদণ্ড অনুযায়ী আধিক জোতের 
হিসাব করিলে ব্যক্তিভিত্তিক চাষ ও জমিদারীর বাধানিষেধ ডিঙাইয়। সমবায় 
চাষ এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ সকল কিছুকে ধারণার মধ্যে আনা দরকার | 
পরিকল্পনা কমিশন এক একটি গ্রামে একটি বা ছুইটি সমবায় সমিতির 
ভিত্তিতে ১০০০ একর বা ১৫০০ একর জ্মিকে আথিক জোত হিসাবে গণ্য 
করিয়া সেই ভাবে কৃষি রূপান্তরের চেষ্টা করিলে ভাল 
করিতেন। তাহা না করিয়! দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে 
তাহারা “পারিবারিক জোত” ( 12111 10101215 ) নামে 
একটি নূতন ধারণা প্রচলন করিয়াছেন । তুমিসংস্কার প্যানেলের একটি কমিটি 
পারিবারিক জোতকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে-পরিমাণ জমি হইতে ফসল 
ফলাইয়৷ বাৎসরিক স্কুল ১৬০০ টাঁক! বা নীট ১২০০ টাকা পাওয়৷ বায় (পারিবারিক 
শ্রমের পাওনা ইহার মধ্যে যোগ করিয়া) এবং একটি লাঙলের পূর্ণ ব্যবহার 
হয়, তাহাই পারিবারিক জোত । অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কমিশন উহার 
ধারণা বদ্লাইয়া বড় বড় সমবায় চাষ সমিতি গঠনের উপরই জোর দিয়াছেন । 
আধিক বা পারিবারিক জোতের আয়তন স্থির করার সময়ে বহু বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হয়। সকল জমির উর্বরতা সমান নয়, সর্বত্র জলসেচের সুবিধা 
সমান নাই, কিরূপ যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে, নিজের 
ভোগের জন্য অথব| বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন হইতেছে, বাজার হইতে দুরত্ব কি, 
চাষী নিজে মালিক অথবা! জমিদারকে ফসলের অংশ দিয়! চাষ করে, সেই অংশ 
কতখানি, মজুরের দাম কিঃ তাহাদের ক্ষমতা কি এবং উৎপাদনের অন্থান্ 


কাহাকে বলে 


পারিবারিক জোত 
কাহাকে বলে 


জমি ও চাষী £ জোতের আয়তন ১১৩ 


ব্যয় কিরপ,_এই সকল ও আরও বহু বিষয় মনে রাখিয়া এইরূপ 'আধিক বা 
পারিবারিক জোত হিসাব করা দরকার । 

প্রতিকারের চেষ্টা € 167720165 8০ 80661000965) 2 খণ্ডীকরণ ও 
অসম্বন্ধতা দূর করিয়া কৃষির উন্নয়নের উদ্দেখ্ে সকল জমি রাষ্ট্রের বা সমবায় 
চাষ সমিতির অধীনে লইয়া আসিয়া বড় বড় কৃষি-ফার্ম স্থাপন করিয়া কৃষিতে 
সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোই এই সকল দৌধক্রটি দূর করার একমাত্র উপায়। 
তাহার জন্য কোনি প্রচেষ্টা এখন পর্ষস্ত হর নাই। সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনায় কবিক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত চাষীর অধীনে রাখিয়া! দেশের অর্থ নৈতিক 

ূ কাঠামোর এই বৃহৎ অংশে সামস্ততত্ত্ব ও ধনতঙ্ত্র চলিতে 
সত্য প্রাতক!র রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় বা দেওয়া সম্ভব নয়। তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার 
সমবায়ী সাজ. সব্াঙ্গীণ সাফল/ সম্ভব হর না এবং শিল্প-ক্ষেত্রেও 
সারি অর্থনৈতিক উন্নননের গতি ব্যাহত হইয়া পড়ে। সকল 
উন্নত দেশের ইতিহাস হইতেই এই কথা৷ জানা যার তবুও এখন পর্যস্ত সেইরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ছোট ছোট সংস্কারমূলক .ব্াবস্থার দ্বারা ইহার 
ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছে এবং প্রার সকল ব্যবস্থাই বিফল হইয়াছে অথবা 
খুব সীমাবদ্ধ সাকল্য লাভ করিয়াছে । 

সংস্কারের প্রচেষ্টা ইংরাজ শাসনের আমল হইতেই শুরু হইয়াছে। 
১৯২১ সালে পঞ্জাবে মিঃ ক্যালভার্ট প্রথমে সমবায় সংহতি সমিতির মাধ্যমে 
স্বেচ্ছামূলকভাবে খণ্তীরুত ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতির ( ৮910178 
0010501109.000 01 1101195 ) জন্য আইন পাস করেন । ইহা তেমন 
কার্ধকরী না হওয়া কিছুটা বাধাতামূলক করিয়া মধ্যপ্রদ্দেশে ১৯২৮ সালে 
আইন রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পঞ্জাবে ১৯৩৭ সালে 

ণঞ্জাৰব জোতের সংহতি আইন ( চ02018 0০2- 

খাধীনতার পূর্বে 50110961071 ০£ 130111755 4১০৮) পাস হয়। যদি 
ভূম্বামীর ২ অংশ- ধাহাবা কমপক্ষে গ্রামের ই অংশ জমির মালিক, 
এইরূপ সংহতি চান, তবে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু তৃস্বামীদের বাধা দিবার 
ক্ষমতা থাকিবে না, আইনে এইরূপ বলা হইল। অনেক জিলার সংহতি 
অফিসার ( ০011501109.607. 9670219 ) নিষুক্ত হইল । 

১৯৪৭ সালে বোম্বাই রাজ্যে বাধ্যতামূলক সংহতি আইন পায় হইল) 
১৯৪৮ সালে পঞ্জাবে এইরূপ আইন গৃহীত হইল । ক্রমে অন্তান্ত রাজ্যেও 
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এইরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে । জোতগুলিকে একত্রীভূত করার কাজ অগ্রসর 
হইয়াছে প্রধানত পঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট 
এবং মধ্য প্রদেশে । অন্ঠান্ত রাজ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
এই বিষয়ে অগ্রগতি তুলনামলকভাবে কম। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ 
ভাগ পর্যন্ত প্রায় ২৩ মিলিয়ন জমির সংহতি সাধন হইয়াছে এবং ১৩ মিলিয়ন 
একরে এই কাজ চলিতেছে । রাজাগুলি যেহিসাব দিয়াছে তাহাতে জানা 
যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পন! কালে প্রায় ৩০ মিলিষন একর জমির একত্রীকরণ 
করা যাইতে পারে । সকল রাজোর নিকট সংহতি সাধনের অভিজ্ঞতা পৌছাইয়! 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন এই বিষয়ে ছুইটি বিশেষ গবেষণা প্রকাশ 
করিরাছেন। তৃতীয় পরিকল্পীনাতে আবও গভীবভাবে এই বিষয়ে গবেষণ! 
করা হইবে বলা হইয়।ছে এবং জলসিঞ্চিত শ্রঞ্চলগুলিতে অধিকতর জোঁর দেওষ 
উচিত বলিঘা মত প্রকাশ করা হইযাছে । যাহাতে আরও খণ্ডীকরণ না হয় 
এই উদ্দেগ্তে নিয়তম জোতেব আন নির্দিষ্ট করিথ। উহা আব ভ্রাস পাইতে 
পারিবে না এইনপ 'আইন কব! হইমাঁছে ; কিন্ত স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, 
উত্তরাধিকার আইন ন৷ পাণ্টাইলে নুতন খণ্ডীকরণ বন্ধ কর! সম্ভব নয়। সকল 
প্রকাব আইন সব্বে জমিদারদেৰ বিবোদ্দিতার এবং বাক্তিগত চাষপ্রথার 
উপর জোর দেওয়ার ফলে খণ্ডীকরণ ও অসধন্ধতাব ক্রাট দূর করা সম্ভব 


হইতেছে না । 


সমবায় চাষ কাহাকে বলে (৬186 13 0০-00-8052 
18101781175 ) 5 


স্বাধীনতার পরে 


নিজেদের বাক্তিগত শক্তি-সামর্থকে একত্র কবিয়। সংঘবদ্ধভাবে সাধারণ 
স্বার্থের সহিত জড়িত কাজ্জকর্ম করাকে সমবায় পদ্ধতি বলে। বহু বিভিন্ন উদ্দেন্তে 
গ্রামেব চাষীর৷ একত্র হইযা সমধাধ সমিতি স্থাপন করিতে পারে | শন্য বিক্রয়, 
সার ও অন্তান্ত দ্রব্য ক্র, গ্রামোনযন প্রভৃতি বিভিন্ন 
উদ্দেপ্তে এইপ্দপ সমবার সমিতি গঠিত হইতে পারে । এই 
সরল সমিতিকে অনেক সময় সেবা-সমবায় (9০1:5109 ০০-০1901:811৮০) বলে। 
কষি-উৎপাদনের বা জীবনধ।রণের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিকে আমরা একত্রে কাঁজ 
করিব_এইরূপ সম্মিলনী মনোভাব লইয়া এই সকল সেবা-সমবায় গঠিত 


হইয়া থাকে । 


সমবাধ দেব। নমিঠ 


জমি ও চাষী  জোতের আয়তন ১১৫ 


যদি তাহাদের মধ্যে সমবাদী মনোবৃত্তি ও অভ্যাস আরও একটু গভীর 
হয়, তবে তাহারা সমবারী কাভকে আরও এক উন্নত স্তরে লইয়া যাইতে 
পারে। কৃষি উৎপাদনের প্রায় সকল কাজই সমবেতভাবে করা হয়, এইরূপ 
হইলে তাহ।কে সমবার বুক্ত চাষ (0০-079180%5 1010 
[8170119 ) বলে। বিভিন্ন জমিথণ্ডের সীমারেখা ভাঙিয়। 
দিরা সকল জমিকে একত্রে মিশাইযা, উৎপাদনের সম্পূর্ণ 
ধারাকে ছোট ছোট অংশ ভাগ করিয়। নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রসার 
নটাইর়া, সেচ দেওর়!, বীজ বোন|, ক্ষেত নিড়ানো, ফসল কাটা, শম্তকে 
শোধন করিরা বিক্রঘোগ্য পণ্নে পরিণত করা (1%:999551712), বিক্রয় কর।-_ 
সকল কাঁজই নিজেদেব সমিতির তত্বাবধানে নিজের। করা--ইহাই সমবায় 
চাঘ। সমিতিব নিম হইল নে, সভ্যরা কাজের জন্ত মদ্ুবি পাইবে এবং বৎসরের 
শেবে জ্মির পরিমাণ অন্ুবারী পাভেব অংশ গাইবে । যেকোন সভ্য এইরূপ 
সমিতিতে ইচ্ছামত যোগদান কবিতে পাবিবে এবং খুশিমত শিজের জমি 
লইধ। বাহির হইবা আসিতে পাবিবে । 
সমবার চাঁষের সমাজতাপ্বিক দ্ধূপ একট ভিন্নপ্রকাব। পুর্ণ সমাঁচ তীম্্িক 
ব্যবস্থার জমির মালিকানা বাষ্ট্রে, কিন্তু বাষ্টীথ পবিকল্পন। মন্তনাবে চাষ করা 
ও সেই চাষ গরিচালন। কবার দাবিত্ব সেই অঞ্চলের চাষীদেব লইথ। গঠিত 
যৌথ-খামার সমিতির উপর (0০9115০6% 1]. 59০1৩09) | এইবগ ব্যবস্থায় 
কেকি পরিমাথ জমিব মালিক ছিল সেই অন্রযাঁধী তাহা দেব প্রাপ্য নিধারিত 
হয় না, তাহাদের কাজেব পরিমাণ ও গুণ অন্তথাধী রাষ্ 
রা কতৃক অথবা যৌথ-খামার ক$ক তাহা! স্থির হর। জমির 
উপ্র বাক্তিগত মালিকান। ব্যবস্থার অবস।ণ হ্ধ, অবশ্য 
চাঁধী নিজের ঘরবাড়ি এবং শাকসবজিব বাগানের উপযোগী ভুমি নিশ্চয় 
রাখিতে পাবে । যতটুকু ভূমি সে অবসর সময়ে শিজেব পরিশ্রমে, অণরের শ্রম 
ভাঁড। না! করিধা চাষ করিতে পাবে, ততটুকু তাহাকে বাখিবার অধিকার 
দেওয়া হয়; সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারস্কত্রে সে পুত্রকন্ঠাকে বন্টন করিয়া 
দিতে পারে ; রাষ্ট্র, যৌথ-থামার বা অপর কাহাকেও বিক্রর করিখ। দিতে 
পারে। ব্যক্তিণত সম্পত্তি থাকে, কিন্তু তাহাকে উতপাঁদনের উপার (2205215 
0£ 01:001010 ) হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা থাকে ন।+ অপরের শ্রম ভাড়াতে 
খাটাইয়। সেই সম্পত্তি হইতে বাক্তিগত আয় বাড়াইবার পথ খোল! থাকে না। 
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১১৬ ভারতের অর্থনীতি 


আর একরূপ সমবায় পদ্ধতির কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহাকে বল! হয় 
সমবার গ্রাম পরিচালনা (0০-072186 ড111525 1191020577600 1 এই 
ব্যবস্থায় গ্রামের সকল জমি একত্রে মিলাইয়৷ উহার পরিচালন! গ্রাম্য সমিতি- 
সমূহ, পঞ্চায়েত বা গ্রামসভার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই গ্রাম- 
পরিচাঁপকবৃন্দ স্থানীয় অধিবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং 
ইহাদের উপর উৎপাদন ও গ্রাম্য-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির 
সমবার শ্রামঝ/ব্থা দায়িত্বন্তন্ত_যেমন, কি ফসল কোন্‌ জমিতে উৎপন হইবে, 
ফসল ঘোরানোর (০::01-7096100) ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কোথা হইতে টাকা, 
উন্নত ধরনের বীজ সার যন্ত্রপাতি পাওয়৷ যাইবে, কোন শ্রমিক কোথায় কাজ 
করিবে, কি আনুষঙ্গিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সমগ্র জমিকে একই ফামের 
মত চাষ কর! যাইতে পারে, অথবা কয়েকটি সুবিধামত ব্লকে ভাগ কর! যাইতে 
পারে। ব্যক্তিগত কোন পরিবারকে ব। করেকটি পরিবারকে এক একটি বরকে 
ভাগ করিয়া দেওয়| চলে, স্থানীয় অবস্থা ও প্ররোজন বুঝিয়৷ তাহা স্থির করা 
হয়। গাঁয়ের পতিত জমি, পুকুর, মেছোঁঘেরী, বনজঙ্গল এবং ছোটঘাট জলসেচ 
ব্যবস্থা সবই পঞ্চাধেত বা গ্রাম্যসভার পরিচালনায় আসিবে। 
সমবায় চাষ-সমিতি হইতে চাষী যেরূপ জমি লই়| বাহির হইয়া আসিতে 
পারে, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থায় ভাহা পারে না, সেইদিক হইতে ইহা যৌথ খামার 
প্রথার স্তায় ৷ কিন্তু বৌথ খামারের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ; উৎপাদনের 
লক্ষ্য, উৎপাদন-পদ্ধতি, এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তুলশামূলকভাবে বেশি। 
সমবায় গ্রাম পরিচালনার কাঠামোতে জমিতে বাক্তিগত ম[লিকানা রহিল 
বটে, কিন্তু তাহার রূপ পৃথক হইয়। গেল। মোট জমির এক অংশের উপর 
জমির মালিকের মালিকানা 'মাছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জমিখণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ 
মালিকানা আর রহিল না। যৌথ-মূলধনী কোমানির 
শেয়ারের মত, কোন নিদিষ্ট যন্ত্র বা জিনিসের উপর শেরার- 
ক্রেতার প্রত্যক্ষ মাঁলিকান। নাই, কিন্তু কোম্পানির মোট 
সম্পন্তির মধ্যে তাহার একটি অংশ আছে। ব্যক্তিগত মালিক|না এবং সমান 
উ্তরাঁধিকার-_-এই ছুইটি নীতি এই ব্যবস্থার বহাল থাকে । এই গ্রথ| এই 
দুইটি বিশেষ নীভি মানিয়। চলে এবং ফলে ভারতীর বিশেষ অবস্থার সহিত 
ইহা খাপ খায় বলিয়। মনে কর! হয়। ইহাতে নিজ মালিকানার জমি 
পুত্রকলত্রের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু চাষের জোত ক্রমাগত খণ্ডীকৃত 


অন্যান্য প্রক।র সমবায়ের 
সহিত ইহার তুলন] 
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ও অসম্বন্ধ হইতে থাকে না। যাহারা জমিতে কাজ করে তাহারা মজুরি পায় 
এবং মালিকেরাও জমির পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ পাইতে থাকে । 
সমবার গ্রাম-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা আছে বলিয়া মনে করা হয়। বুহৎ- 
মাত্রায় কুষি উৎপাদনের সকল ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাঁওয়। নায়, একর-প্রতি 
ও চাষী-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাঁয়। গায়ের পতিত জমি উদ্ধার হয়৷ 
ফসল-পরিকল্পন। (0101) 70181217115) বাস্তবে রূপায়িত 
করা সম্ভবপর হয়। পুর্ণ বেকারি, মরম্থুমী বেকারি ও 
প্রচ্ছন্ন বেকারি দুব করা সম্ভব হই়। উঠে। দ্বিতীরত, গ্রামেব বিভিন শ্রেণীর 
মধো সমত! মাসে এবং বৈষম্য' দূর হর বলিয়া মনে কর! হয়। গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে গ্রাম-শাসন পরিচালিত হয় এখং সকলে সমান স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় 
এরূপ বল। হইযা থাকে । তৃতীয়ত, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-বিরোধ দূর হইয়া! 
গ্রামের জীবনে সমন্বর ও সামঞ্রশ্ত আসে_ এমনও মনে কর! চলে। চতুর্তি, 
ভারতে গ্রামসভ| ব| পঞ্চাযেত-এব হাতে গ্রামশাসন বা! রাজস্ব আদায়ের ভার 
বহু পূর্বকাল হইতেই ছিল, ভাব-্রীয প্রাটীন এতিহ্থ বা কীতি রক্ষা কর1ও এই 
পথে সম্ভব হইএ| উঠিবে। 
অবগ্ঠ এই ব্যবস্থাব কথেকটি অসুবিধার কথাও অনেকে উল্লেখ করির। 
থাকেন। তাহারা বলেন. বে, আমাদের গ্রামাঞ্চল এত বড বিপ্লব গ্রহণ ও 
ধারণের উপশোগী হই। উঠে নাই। জমির হুলনাব উদ্ধন্ত জনসংখ্য। বেকার 
হইয়া পঙিবে ইহাঁও বল! হইয়া গাঁকে। দেশে ব্যক্তিভিত্তিক চাষ-প্রথা ন। 
টায়ার, থ(কিলে চাধীদের উৎসাহ ও প্রেরণা নবলুপ্ত হইবে এমন 
পরিকল্পন] কমিশনের কথাও বশ। হর। সর্বোপরি, এ্ামের চাবীদের মধ্যে এত 
ব্্ত'বা ড প্রতিষ্ঠান ঢালাইবার মত শিক্ষা-দীক্ষার অভাব আছে, 
ফলে ইহ| কার্ধকবী হইবে না, ইহাও বল! হইতেছে । 
প্রিকল্পনা কমিশন ঠাই এই ব্যবস্থা একসঙ্গে গ্রহণ না করিরা স্তরে স্তরে গড়িয়া 
তোলার পরামর্শ দ্ঘাছেন। প্রণমে পতিত জমি, পরে স্বেচ্ছ/ক্ৃত ভাবে দেওয়া 
জমি, ভূদন-যজ্ঞে পাওয়া জমি, ক্রমে ক্রমে বাঁহ।র। উপযুক্ত চাষ করিতে পারে 
না সেই অন্তপবুক্ত চাষীর জমি, যদি গ্রামের চাধীদের সংখ্যাধিক অংশ রাঞ্জি 
থাকে তবে বা বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যাঁপতু অংশের জমি__এইরূপে পঞ্চায়েত-এর 
হাতে জমির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়। এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পাক। করিয়া তোলার 
কথ! পরিকল্পনা কমিশন বলিতেছেন । তীহাঁশা এই ব্যবস্থাকেই ভবিষ্যৎ 


সুবিধা! 
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ভারতের সমাজতান্ত্রিক গ্রামীণ ও কৃষি-সংগঠনের পুর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে জন- 
সাধারণের সন্মুথে উপস্থিত করিয়াছেন । ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেসের 
নাগপুর অধিবেশনও এই চিত্র গ্রহণ করিয়াছে । তৃতীয় পঞ্চবাধ্ষিক 
পরিকল্পনাতেও ইহা পুনরার ঘোষিত হইযাছে। প্রথমে সেবা-সমবার, ক্রমে 
সমবান্ধ চাষ এবং সর্বশেষে সমবার গ্রাম-ব্যবস্থা-_ ইহাই কৃষি-কাঠামো ও গ্রাম 
জীবন রূপান্তরণের স্তরক্রম হিসাবে গৃহীত হইবাছে। 
আপাত দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ) বলিখা মনে হইলেও বাস্তবে 
ইহা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কবি-কাঠামে। গডিয়। তুলিতে পারিবে না, উন্নত 
সুরের গ্রামজীবন এবং সারাদেশের অর্থনৈতিক দেহে সমাজতান্ত্রিক উন্ননের 
গতিবেগ সঞ্চাবিত কবিতে পাবিবে না । এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে আঁধাসামন্ত- 
তান্ত্রিক ও আধা-্ধনতাস্্রিক বাবন্থ।! গডিঘ| ভুলিবে মাত্র । সদিচ্ছা প্রকাশ 
করিলে ঝ৷ প্রচাব করিলেই কোন অর্থ নৈতিক কাঠামো! গড়িয়া উঠে না, বান্তব 
অবস্থাপ্রস্তত অর্থ নৈতিক নিয়মের তাগিদেই দেশে উহাব উদ্খোগী প্রতিষ্ঠান কৃষ্টি 
হইতে থাকে । চাধীদের নিকট হইতে ঘতটা সম্ভব খাজনা আদার করিরা সেই 
অর্থে পহরে বা গ্রামে আরামে বে সকল জমিদাব পুক্ষান্থক্রমে কাল কাটাইয়।ছে, 
রং তাহ দর পূর্ণ অপসারণ না৷ করার এই পরিকল্পনার মূল 
ছিরে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে--এই কথ। স্পট জানিয়! রাখ 
দরকাব! যাহারা প্ররুত চাষ করে না তাহাদের “চাধী* 
বলিরা ধর| হইয়।ছে, প্রজা উন্ডেদ করিয়া তাহারা জমি খাসে আনিবার 
স্তযোগ পাইথাছে, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই পুরানে। প্রজ।দের মজুর হিসাবে 
খাটাইতে পারিতেছে বেনামী কবিয়া পুর্ণ বা 'প্রার-পূর্ণ জমিদারী রক্ষা 
করিতে পারিতেছে_এই চিত্রই বাস্তব, তাহাতে ভুল নাই। এই অবস্থায় 
সমবব গ্রাম্য ব্যবস্থাতে অন্রপস্থিত মালিকদের জমি গ্রামের চাবী চাষ 
করিবে এবং নিছক মালিকানা-স্বত্বের জোরে শহরে ও গ্রামে বসিরা জমিদার 
ও জোঁতদারেরা তাহার ফলভোগ করিবে। গ্রামের অর্থ নৈতিক শক্তিকেন্দ্র 
হইতে জমিদারের! মোটেই বিচ্যুত হয় নাই সুতরাং, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাহারা 
প্রভৃত্ব করিবে? যৌথ মুলধনী ব্যবসাতে কি যাহাদের হাতে “ধশির ভাগ 
শেরার তাহারাই প্রতৃত্ব কবে না? উৎপাদনক্ষেত্রে অন্থপস্থিত থাকিয়াও নিছক 
মালিকানার জোরে মালিক মজুরকে শোষণ করে__এই ধনতান্ত্রিক নীতিই 
এই পরিকল্পনার ভিত্তি । সামন্ততাপ্ত্রিক মহালওয়ারী বন্দোবস্ত এবং মঙ্গুরের 
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সাহায্যে ধনতান্ত্রিক চাষ, উভয়ের সংমিশ্রণে কখনই সমাজতান্ত্রিক কৃষি- 
কাঠামো গড়িয়। উঠে না। 

সমাজতান্িক রুধি-কাঁঠামে! গড়িয়া উঠিতে পারে কি অবস্থায়? যদি 
জমিতে বাক্তিগত সম্পত্তি মাত্র ততটুকু থাকে যাহ 'অপবের সাহাষ্য ছাডা নিজে 
চাষ করা যাঁয় এবং গ্রামের বেশির ভাগ জমিই কেবলমাত্র প্ররুত চাষী লইয়া 
গঠিত সমবায় সমিতির হাতে থাকে একমাত্র তাহা হইলে প্ররুত সমাজ- 
তান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থ। গড়িয়া উঠার মত অর্থনৈতিক নিয়মের কার্যকারিতা 


দেখা দিতে পারে। কিন্ত সমবাষ গ্রাম-ব্যবস্থ। সংগঠনের পবিকল্পনায় সেইরূপ 
কিছু দেখা যায় নাঁ। * 


সর্বোপরি, সমাজন্রাপ্ত্রিক কুধিকাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে তখনই 
যখন গ্রামে দ্রুত রবি উন্নযন ঘটাইবার উপযোগী নেতৃত্বের 

সমাগতান্ত্রিক কৃষি- র্‌ 
কাঠামোর কপ ও উহা উদ্ভব হয় এবং সেই নেতৃত্ব যদি কৃষি-সমাজের পরিবর্তন 
গঠনের উপযোগী বাস্তব হইতেই সঞ্জাত হইয়া সেই পরিবর্তনকে ধারণ, বহন 
০ এবং চালন|! করার শক্তি নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে। 
তাই . সমাজতান্ত্রিক গ্রাম-নেতৃত্ব সৃষ্টি হইতে পারে সেই স্তর হইতে 
যাহার! প্রন্কুত চাষ করে, 'এবং সর্বনিয় স্তরের চাষীদের অর্থৎ ভূমিহীন 
কষি-মজুর এবং ভাগচাষীদের মধা হইতে । তাহারাই বর্তমানে সর্বাধিক 
শোঁষিত বলিয়া এবং চাষের কাজের খুঁটিনাটি জানে বলিয়া, সমাজতান্ত্রিক 
কুষিকাঠামোতে সর্বাপেক্ষা লাভবান ও গতিণীল শ্রেণী-__তাই রুষিসংস্কারের 
মধ্য হইতে ইহাদেবই পরিবর্তনের এবং নূতন কাঠামোর নেতৃত্ব লইয়! 
আগাইয়া আসার কথ|। ভারতের ভূমিম্বত্ব সংস্কার বা সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার 
পরিকল্পনায় এইরূপ নেতৃত্ব উদ্ভব হইবার বাস্তব অবস্থা সুষ্টি করিয়াছে কি না, 
সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহাদের সার্থকতা বিচার করিতে হইবে! 
ভারতের সমবায় চাষ-প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব (12197908581 ০ 
17000008006 (:০0-01961:9 6156 17801701706 112 1170198 ) 

চাঁধী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষির যন্ত্রীকরণ ও 
আধুনিকতম উপায়ে মুলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার । 'এই 





* শিল্পাক্ষেত্রেও ইহা সত্য; তাই একমখত্র শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে ও পরিচালনাতেই সমাজ- 
তান্ত্রিক শিল্পকাঠামো! গড়িয়া! উঠিতে পারে-_শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দিয়] কেবল রাষ্ট্রীয় মাজিকান| 
স্থাপিত হইলে উহ1 সমাজতগ্থ্ নয়। 


শি শি শশা পিসী  শিশাশাল 


১২০ ভারতের অর্থনীতি 


উপাঁয়ে চাষের পথে বর্তমানে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত' জোত 
ও উহাদের অসম্বদ্ধত1! | এই ক্রটি দূর করার জন্য ভারতে 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত সমবায় চাষ-প্রথা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব 
করা হইতেছে । সমবায় চাষ-ব্যবস্থার বিকল্প হইল ছুইটি (ক) সকল জমির 
মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইযা যৌথ খামার-ব্যবন্থা গঠন করা, এবং 
(খ) বড় বড জমিদারের। মজুর খাটাইয়া বৃহ মাত্রায় চাষ করিয়া কৃষিতে 
ধনতন্ত্রের বিকাশ করা । কিন্তু পূর্ণ সমাক্ততদ্র ও পূর্ণ ধনতন্ত্র-উভয় ব্যবস্থায় 
ক্রুট থাকার মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন অনুযায়ী সমবায় চাষ-প্রথা 
গডিয়। তোলার কথা৷ বল। হইতেছে। 

সমবায় চাষ সম্পকে তৃতীয় পরিকল্পনার অন্ন কথায় আলোচন। কর! 
হইয়াছে । পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল 
সমবায় চাষ-প্রথা! গডিযা তোলার ভিত্তি প্রস্তুত করা, বাহাতে দশ বৎসর 
কালের মধ্যে ভারতের বেশ কিছু পবিমাণ জমি সমবায় চাষের অন্তভূ্তি হয়| 
জনসংখ্যার বুদ্ধি এবং কষি-উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাঁড়াইধার প্রয়োজন থাকায় 
সার। দেশে সমবায় চাষেব প্রসাব ঘটানো দরকার, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
লক্ষ্য পুরণ করা প্রয়োজন | প্রধানত, সমাজ টন্নঘ্ন আন্দোলনের মাধ্যমে 
সাধারণ ভাধে রুষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাফল্য হইতেই সমবায় চাষ প্রথা গডিয়া 
উঠুক, ইহাই কমিশনে ইচ্ছা । ইহার মতে এই আন্দোলন যতট! গ্রামান্তরে, 
স্বেচ্ছামূলকভাবে, গণমান্দোলনেব রূপে, খাঁটি স্থানীয় নেতৃত্বে এবং সমাজজ- 
উন্নয়নের স্বাভাবিক স্তর বপে দেখা দেব, শতটাই ইহার পক্ষে গ্রামের উন্নয়ন 
ঘটানো সম্ভব হইবে !* 

সমবর চাষের উপকারিতা অনেক ৷ রুধিজোতের আয়তন বড হওয়াঁৰ ফলে 
বৃহত্মাত্র।্ চাষের সকল বায়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইবে ব্যক্তিগত 
চাষীর তুলনায় সমবায় সমিতি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে । বেশি 
আধিক সঙ্গতি থাকিলে ভাল মন্ত্রপাঙি, এমন কি ট্রাক্টর পর্যন্ত ব্যবহার করিতে 
পারিবে, উন্নত ধরনের বীক্ত ও সার বাবহাব করা সম্ভব হইবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি 
জল-সেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাইবে, বিক্রয় ব্যবস্থার 
ক্রুটি দূর হইবে, কম শ্রমিকের প্রয়ে'জন হইবে, সরকারী 
কষিদ্বপ্তর হইতে উপকরণ ও শিক্ষার্দীক্ষার সাহায্য পাওয়া সহজ হইয়! 


প্রস্তাব 


উপকারতা 


স777570. 7926 760? £2167%. 0209. 


জমি ও চাষী £ জোতের আয়তন ১২১ 


উঠিবে মরস্থমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর করার উপযুক্ত কুটির ও ক্ষুদ্র 
শিল্প স্থাপন সম্ভবপর হইবে। বণ্টন-ব্যবচ্থার ক্রুটি ও ফাকগুলি দূর হইবে, 
খান্ত ও ফসল লইয়। মজুতদারির অবসান ঘটবে। গ্রামের অর্থ নৈতিক, 
স্কতিক ও সামাজিক জীবনের অচলায়তন ভাঙিয়। নূহন ধরনের উন্নত 
ত্তরের জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠিত হইবে । 1 
সমবাঁঘ চাষ-ব্যবস্থ। প্রবর্তনের অস্থবিধাগুলিও দেশে আলোচিত 
হইতেছে। ভূতীর পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশনের ভাবায় বল। চলে যে, 
115 10917 00010161750 00-0106186%6 2911101110 21:6-01:2810158- 
00091) 665.0100109]) 2510. 60108001091.» চাষীদের মধ্যে সাধারণ 
উদ্ভমহীনতা৷ এবং বাক্কিকেন্দ্রিক মনোভাব প্রবল । সমবায়ী জীবনযাত্রার পুরাতন 
বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, থেমন পঞ্চারেৎ ও মৌথ পরিবার প্রভৃতি 
ভাঙ্গি£়া গিয়াছে, সমবারী মনোভাব আর ফিরিয়া না-ও 
আসিতে পারে। উপধুক্ত পরিচালক ও নেতার অভাব, মূলধনের অভাব, ট্রাক্টর 
প্রভৃতি যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতির কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বোপরি 
বল! -হইতেছ, কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারির আবরণ উন্মোচিত . 
হইয়া শ্রমের খোলা বাজারে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে সমবায় চাষ প্রবর্তনের ফলে বেকারি বাঁড়িয়া যাইবে 
এই সমালোচনা সম্পর্কে একটু আলোচনা] করা প্রয়োজন। এই 
সমালোচনার মূল ক্রাট হইল যে ইহা! বর্তমানের স্থিতিশল অবস্থা ভবিষ্যতেও 
চলিতে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লয় । সমবায় চাঁষের দরুন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, 
খান্ত ও মজুরির বিনিমত্রে সেই গ্রামেই বহু বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর 


শ- 





শপ এ স্পা শশী 
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১২২ ভারতের অর্থনীতি 


উৎপাদনে নৃতন লোকজনের দরকার হইবে। চীনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা 
কা স্পষ্ট দেখ! গিয়াছে । ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, 
বাড়িবে ক ন। ভাবতীব কৃবিক্ষেত্রে জনশক্তির পুর্ণ ব্যবহার বর্তমানে 
ঘটিতেছে না। আংশত এই অবস্থার ভন্ত দারী হইল 

বৃষ্টিপাতের উপর নিভরণালতা, চোতেব ক্ষুদ্র আথতন, ভূমির উপর জনসংখ্যার 
চাপ এবং খতুগুলির প্রকৃতি । কিন্ত প্রধানত ইহাব ন্ঠ দায়ী ব্যক্তিকেন্দরিক 
ক্ষদ্র-চাষ- প্রথা | এই বাবস্থার মধ্যে জনশক্তিব পুর্ণ বাবহার একেবারেই জস্ভব 
হইতে পারে না। গত দশ বসবে জ্প, সাব, বীজ প্রভৃতির অভাবে এই 
কারণেই কুবি উন্নবন ঘটতে পারে নাই | দেশেব সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য 
সম্মুখে রাখির। তাই বলা চলে যে, ক্ুধিক্ষেত্রেব অধিকাঁংশ সমবায় প্রথায় 
সংগঠিত না হইলে জনশক্তির ব্যবহাব কিছুতেই পর্ণস্তবে পৌছিবে না। 
এমন কি আমর। এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, যে-হারে গাম-পরিকল্পন। ও 
সমবায চাঁষেব প্রসাব ঘটিবে তাহাব ছ্াবাই স্থিব হইবে শিল্লোন্নরনের গতি । 
আরও একটি বিষধ মনে বাখ। প্ররোজন। গ্রাম-পরিকল্পনা এবং সমবায় চাষের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জনসমষ্টি নিজেবোউ গ্রামেব লোকজনের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিবে । নূতন ধবনেব কাজকর্শ ও জীবিক! অর্জনের পথ ষ্টির তাগিদ 
তাহারাই পথম অনুভব করিবে, তাশহাদেব উপর ক্রমাগত নূতন নুতন কাজ 
সংগ্রহের চা পড়িতে থাকিবে; জাতীব পবিকক্পনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক 
কর্মনুচীব মধা দিয় তাহাদের গঞ্জে বভ বিচিৰপ কর্মসংগ্(নের স্তযোগ উদ্ভাবন 
করাও সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। রুঘির উপৰ নিবগ্রাল জনসংখ্যাব অন্থুপাত 
হাস করা এখং একই সঙ্গে পর্ণ কঈস্ানে পৌছানো, ইহা অন্তবিধাজনক সন্দেহ 
নাই। কিন্ত বর্তমানের ক্ষদরজোতভবিশিষ্ট রুষি-কাগামোতে উহা কোনমতেই 
সম্ভবপর নধ। অআসপবপক্ষে, সমবাথ চাব ও গ্রাম-পরিচালনার প্রসার ঘটিলে 
আজ বা কাল আামরা & লক্ষে পৌছ।ইন্ডে পাবিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই সকল শন্তবিধার কথ। মনে কবিধাই প্রথমে সমবায় চাষসমিতি 
গড়িয়। ততোলাব কথ! বলা হইতেছে না। প্রথমে চাষ ছাড় কষি-উতৎপাদনের 
ব| ভীবন-বাপনের শন্ান্ত দিকে সেবা-সমবায় গঠন কবার 
(961:5106 0০-016120559 ) প্রচেষ্টা কর! হইবে বল। 
হইতেছে । ভিন বৎসরের মধ্যে এই প্রচেষ্টা শেষ করিতে হইবে। গ্রামে 
সমবায়ী মনোভাব, অভ্যাস ও নেতৃত্ব গড়ির। উঠিলে সমবায় চাষ-সমিতির 


ধীরে ধীরে 
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প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। সর্বশে স্তরে, সমবার গ্রাম-বাবস্থা গড়িয়া তুলিয়। 
তাহাদের হাতে গ্রামের সকল জমির ভার ছাডিয়া,দেওয়া হইবে। 

সমবায় চাষ সমিতির বিভিন্ন সমন্ত। সম্পর্কে সাধারণভাবে পর্যালোচন!। 
করিয়াছিল পরিকল্পনা কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত ওরাকিং গ্‌প (ভা ০:15 
(0৮001) 01 0০-0199186৮0 1171109) 1 এই ওরাঞ্কিং গপ কতকগুলি 
চল্তি সমবায চাষ-সমিতির কাল্রকর্ম অন্ত্সন্ধান কবে এবং সংগঠন ও সাহায্যের 
ধরন সম্পর্কে আলোচন। কবে। তাহা ছাড়া এই গুপ কতকগুলি “পাইলট 
প্রজেক্ট” (21196719105) গডিএ] তুলিবাব স্ত্রপারিশ কবে যেগুলি ভবিষ্যয 
আরও দ্রুত সমথা চাৰ প্রবচ্ছনেব পথ উনুক্ত করিবে | ১৯৬০ সালেব ডিসেম্বরে 
জাতীন উন্নন কাউন্সিল এই বিধগ্নে কতকগুলি প্রস্তাব বিবেচনা করে । 

সমবার চাবেব কাখগ্চচী সকপ কবাব জন্য সমাজ উন্নধন ও সমবার দপ্তর 
একট জাতীর সমবাধ চাষ উপদেই্। বোর্ড (ইিঞ00081 09-০79918058 
[20116 £১0৮190915 7309219) গ5ন কখিরছেন । ওয়াকিং গৃপেব জুপারিশ 
হইল প্রাব 'প্রতি জেলার ১০টি হিসাবে মোট ৩২০০ “পাইপট প্রজেক্ট” স্থাপন 
করা'। ইহাই সমবাধ চাষ প্রবর্তনের প্রথম ধাপ । 

সমবাধ-চাষের সংগঠন সম্পর্কে নে নীতি ঘোষণ| কবা হইছে উহার মধ্যে 
প্রধান হইল ইহার স্বেচ্ছামুলক দিক। বাহার! সাই জমিতে কাজ করে 
তাহাদের মধোই সভাপদ সীমাবদ্ধ বাখাঁব কথা বলা হইয়াছে, 'অন্তপস্থিত জমির 
ম[লিকদের সাধাবণ অবস্থার সভা না! করার কথ বল। হইযাছে। আরও বলা 
হইযাছে বেন এইনপ সভভাসংখা! মোট সভোর 8-এর বেশি ন| হয় |* 

২২টি সমবায় চাষ সমিতির কান্তকর্ম ও প্রকৃতি অন্তসন্ধান করিরা পরিকল্পন। 
কমিশন যে রিপে।ট দিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা! বার থে, সমবার চাষ-প্রচেষ্টা 
অনেকাংশে বিফল হইথাছে। রিপোর্টে বলা হইতেছে, এই সকল সমবাধ চাঁষ- 
সমিতি গড়িয়া তভুলিরাঁছে অনুপস্থিত মালিকেবা ভূমিস্বত্ব আইনের প্রয়োগ 
ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্তে। ইহাদেব মধ্যে প্রাৰ কেহই রুধির উৎপাঁদনগত 
কাজকর্ম করে ন|, করিলেও পরিচালনার কার্ধেব মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ 
রাখে, ভাডাটে কৃষিমজুর দির! কাজ চালানো হয় । ভাগচাধী ও প্রজা উচ্ছেদের 
যন্ত্র হিসাবে কাজ কবার় এই সমবায় সমিতিগুলি গরীব ও ছোট চাষীর সর্বনাশ 
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ডাকিয়৷ আনিয়াছে। অথচ সমবায় দণ্তর হইতে ইহারা প্রচুর অর্থসাহীষ্য 
ও অন্ান্তিৰপ সুবিধা পাইয়াছে। অনুপস্থিত ধনী মালিকেরা আরও ধনী 
হইয়াছে, গরীব চাষীদের দারিদ্র্য বাড়িয়া! গিয়াছে। বর্তমানের অসম্পূর্ণ 
ভূমিবিপ্রবের ভিত্তিতে সমবায় চাঁষ গড়িয়া তোলা কতথ|নি সম্ভব তাহা পরিকল্পনা 
কমিশনের এই রিপোর্টের ফলে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে ।* 

সর্বোন্নত পারিবারিক জোত অথব। সর্বোনত সমবা ফী জোঁত 
(00610 আহ ছান ঢ01]ড চা 07000 0500 00-006109186 [7৭07 

ছোট ছোট পারিবারিক জোত ও সেবা-সমবায়ের নানাবিধ সাহাব্য-- 
এই ছুই মিলিষা সর্বোন্নত পাবিবারিক জোত পাওয়া যাইবে এবং ভারতের 
পক্ষে ইহাই কল্যাণকর, আজকাল অনেকেই এইবপ .বলেন। হল্যাণ্ড ও 
ডেনমার্কে ইহা সত্য হইতে পারে, কারণ জনসংখ্যাব চাঁপ সেই সকল দেশে 
ভারতের স্তায় এত বেশি নয়। শুধু তাহাই নহে, জমির গড় উতৎপাদন-ক্ষমতা 
আমাদের দেশে খুবই কম। উপরন্তু, সেবা-সমব|য়ের সাহায্যে আনুষঙ্গিক 
কতকগুলি স্থদোগ লাভ একান্ুই স্বর্পকাণীন সুবিধা-_উহা দেশের স্থায়ী 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হইতে পাবে না । আব সেবা-সমবারের সুবিধা 
প্রধানত বড় চাষীরাই পাইতে পারে । 

অনেকে বলেন ষে, ছোট জ্োতের ফলে প্রগা-চাষ সম্ভব হইবে এবং 
আবাদী জমির সহিত গক, ঘোড়া ঝ| মহিষেব অন্পাত বেশি থাকায় (1051৩ 
11৮৩-৮০০1হ 78610 79০1: 0010 01 011658650 ৪1০৪) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । 
ইহা! সত্য নয়। ডাঃ অটো শিলার (101. 0৮০ 90111111) দেখাইতেছেন ষে, 
জমিতে চাবের প্রগাঢ় ত। (10021751515 01 ৪%19101005 1217) ক্রমে কমিয়া 
আসে, বিশেষত ক্ষুদ্র জোতেব ক্ষেত্রে ইহ! আারও বেশি সতায। 

পশ্চিম ইউরোপেব বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র জোতের অবস্থ! আলোচন। 
করিলে দেখা বার বে, আঁখুনিক কালে ক্ষুদ্র জোত সম্পূর্ণ "চল হইয়। 
উঠিয়াছে। পশ্চিম জামানিতে শুর গোতের মালিকগণ চাষের জীবজন্ত বিক্রধ 
করিতে উগ্ভত হইবরাছে। ক্ষুদ্র জোতের নিয়মিত চাত্ষ তাহার! ক্রমে বন্ধ 
করিয়া দিতেছে কারণ উহ| হইতে পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর হইতে.ছ 
না, কারখানার কাজ খোঁজার উদ্দেশ্যে শহরে চহিয়া যাইতেছে । কয়েক 
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বৎসর ধরিয়া সুইডেন, ফ্রান্স ও সুইভারল্যাণ্ডেও এইরূপ ঘটিতেছে। ইহার 
কারণ দুইটি ঃ (ক) সর্বোন্নত আবতনের জমি কম গাকায ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহারের 
স্থবিধা ইহারা পার না, এবং (খ) সমগ্র পৃথিবীতে অন্টান্ত সকল প্রকার 
জীবিকা হইতে আর বুদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে, কিন্ত 
এই সকল ক্ষুদ্র জোত হইতে তত দ্রুত আর বাড়ানো ঘাইতেছে না। যদি 
উন্নত দেশগুলিতেই ক্ষুদ্র জোত হইতে আয় ও কর্মসংস্থান বাঙানো সম্ভব 
না হর, তবে অনাহারের স্তরে চাষ করে এইরূপ ভারতীয় চাষীকে ক্ষুদ্র 
জোতের চাষে আবদ্ধ রাখ! উচিত, এই কথা কি করিয়া বলা হইতেছে তাহা 
বোঝা শক্ত । ? 
বিদেশে ক্ষুদ্র জোতে এখনও যাহারা চাষ করে তাহারা প্রধানত বেকার 
অথবা অন্তত্র কাজ করার অন্ুপঘুক্ত। ফ্রান্স, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের 
অনুসন্ধান হইতে দেখা গিয়াছে বে, ক্ষুদ্র জোতই নিয় উৎপাঁদন-ক্ষমতার কারণ 
এবং ইহারই ফলে অপূর্ণ কমসংস্থানের সমস্ত দেখা দেয়। জোত ক্ষুদ্র থাকার 
জন্তই স্বল্প-উত্পাদন ও স্বল্পনিরোগ পাশাপাশি চলে। প্রধানত বৃদ্ধ এবং 
বিধব' মিলিয়াই ইউরোপের ক্ষুদ্র জেতগুলিতে চাঁব করিতেছে । তাহাদের 
অর্ধেকের বেশির ভাগ রাষ্ হইতে পেন্শন, বেকার-ভাতা বা বার্ধক্য-সাহাষ্য 
পাইতেছে। অকৃষিগত কাজকম হইতে আই ক্ষুদ্র জোতের চাষীদের ক্ষেত্রে 
বেশি। জাপানে মোট ভূমি-পরিমাণের মাত্র ১৬% চাষযোগ্য, তাই ক্ষুন্র 
জোতের সংখ্যা এত বেশি হইতে বাধ্য। 
সুতরাং আমাদের একমাত্র উপায় হইল সমবায় চাষ এবং এই উদ্দেশ্রে 
সবৌন্নত সমবায়ী জোতি (91022011]7, 00-019219 01৮2 8110) গঠন করা। 
একটি গ্রামকেই একটি ইউনিট ধরা ভাল, তবে গ্রামটি খুব বড় হইলে উহার 
মধ্য দুই তিনটি সমবার চাষ সমিতি গাকিতে পাবে। সমবারী চাষের 
জোত কত বড হইলে উহ! সর্বোনত হইনে ভাঁহ। অনেক কিছুর উপর নির্ভর 
করে-_-জমির “৭, জ্লসেচ ব্যবস্থা, বাঙ্গারের দুরত্ব, কি শস্ত উৎপাদন হওয়া 
সম্ভব এবং আরও আন্্ঙ্গিক বিবয়সমৃহ | উহা ভট| বড় হওয়া দরকার, 
যাহাতে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের পময় বঝ)য়সংকোচের কুবিধাপ্ডলি লাভ 
করিয়। উহাদের প্রতিটি বিষয়ের সর্ধোন্নত জরে ফামটি থাকে । যেমন 
যন্ত্রজনিত, পরিচাঁলনগত ও খাঁজারগত সর্বোননত স্তরে ফাটি বেন উন্নীত হয়, 
তাহাতেই সর্বাধিক দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা -দ্ঈর হার পাওয়া যাইতে পারে। 


১২৬ ভারতের অর্থনীতি 


কৃমি-উতপাদন পদ্ধতির যন্্রী করণ (১1০০9015500 ০ 2্০ধা- 
(6) £ ভারতে কৃধি-উতপাদনে আধুনিক ধবনের বদ্ধ বাবহাঁর হয় ন|, অর্থাৎ 
রুধি-উত্পাদন-পদ্ধতি প্রধানত মুলধন-প্রগা নব । প্রাচীন ধরনেব যন্ত্রপাতিৰ 
সাহায্যে শ্রম-প্রগা পদ্ধতিতে উৎপাদন হয় বলিব! চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি 
উৎপাদনের পরিমাণ কম । আঁজকাল ইহ। সকলেই জানেন বে, উন্নত ধরনের 
যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ করিলেই উৎপাদন বাড়িতে পাবে । 
কধি-পদ্ধতির যন্ত্রীকরণ বলিলশে বোঝ! যায় পশুশক্তি বা মন্তুধ্যশক্তির 
পরিবর্তে রুবিক্ষেত্রের শ্রমসাধা কাজগুলি যদ্ত্রশক্তির সাহায্যে কর।। কাঠের 
লাল ও গক্-মহিদেব বদলে কব (80601) বাবহাঁর কবা, বীজ বপন 
ও সাব দেও কাজ একসঙ্গে কবাঁর জন্য কম্বাইন-ড্রিল 
জি বাবহ।র করা, ফসল কাট। ও মরল। 
বা খোস। হাডাইধাব গন্ত হাবছেস্টাবখেসার (100৮০9(61-000551701) 
বাবহার কর।, ফসল খিক্রবের জন্য গরুল গাঁডিব খদণে লরী বাবহাব কৰা 
ইহাই ক্ৃধিব বন্ত্রীকরএ। ফসণ ৬২।াদন ও বিক্রনেব সকল কান প্রধানত 
যন্ত্রের বাহাধো করাকেই কবিখ বধ্বাকগণ কলে । 
এই স্ত্রীকবণে ন্ুখিধ। অনেক) উতগাদন খুবহ বুদ্ধি পাঁথ ; মানুষের 
অপ্রঞোজণীব শারীরিক পখিপ্রমের পাঘব বটে । অর্থ নৈতিক দিক হইতে 
অপচরসূলক বহু গন্মহিব ভবণণোধণ করার বার-বাছুণা বন করা 
যায়। ফসলেব বোশ বা! কাঁঠপতঙ্গ দেখ। দিলে এন্ধেব বাবহাবে ৬হ। বোধ 
কর| সম্ভব হন। নুহদাখহন উৎ্ণাঁদনের ও শমবিভাগের 
পর ফলে বিশেবাথনেন বারসংকোচগুণি রুবিতেও ভোগ করা 
অর্থনীতিপ উগর যার। একর-প্রতি মোট বাধ ব।ছিলিও শঞ্ডের ইউশিট- 
প্রতি ব্যর বা গড় ব্যর হাস পার। সামঞ্রিক অর্থনৈতিক 
জীবনে উহার প্রভাব আুদুবপ্রসারী । কষিব এইপ্প উন্নয়নের ফলে কূষকের 
আর ও সঞ্চথ বুধি। চাঁখ শিল্পোনয়ণ ত্বরাছিত হথ। খাগ্ভভাব দূৰ হয ও জীবন- 
যাত্র(র মান উখত হণ। 
যন্ত্রীকরণের বিকদ্ধে বল। হর থে, ইহাতে কৃষিব উৎপাদন-পদ্ধতি মূলপন- 
প্রগাঢ় হইরা উঠিবে, কলে বর্তমানের তুলনার কম শ্রমিক দরকার হইবে এবং 
দেশে বেকারি বুদ্ধি পাইবে । তাহ। ছাড়া প্রত্যেকটি শ্রমিকের কৃিকার্ষে 
নিযুক্ত থাকার দিনের সংখ্যাও হাস পাইবে। যদি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, 


যস্ত্রীক€ণ কাহ'কে ব-ল 


- 


জমি ও চাষী £ জোতের আয়তন ১২৭ 


এবং কৃষিজাত শস্তের চাহিদ। উভয়ই বেশি থাকিত তবে কৃষির যন্ত্রীকরণে 
বর্তমাণ কাঠামো বজায় বেকারি দেখা দিত না। ভারতে চাষযোগা জমি আৰ 
রাখিলে যন্ত্রীকরণের বেশি নাই, ফসলের উৎপাদন বাডিলে দাম দ্রত হ্বাস 
রি £বেকারি পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল । তাই বর্তমান অবস্থায় বন্ত্রীকরণের 
প্রতাক্ষ ফল হইবে গ্রামাঞ্চলে বেকারি । ইহাদের সকলকে 
শিল্পে নিফোগ করার মত দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে না, আর তাহ! ছাড়। 
ইহাদের শিল্পজ্ঞান, দক্ষত! ও ঘন্ত্রবিগ্রর স্তর দ্রুত প্রসারমান দেশেব বিভিন্ন 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োগের পক্ষে বিশেষ উপধুক্ত নয় | 
ইহা! ছাঁডা, যন্ত্রীকরণের কিছু কিছু বাস্তব অন্ুবিধার কথাও বলা হয় । 
ভারতে গড জোতের আরতন মতি ক্ষুদ্র, নন্ত্রের ব্যবহার হইতে পারে বড জোতে। 
য্ত্রীকরণেব ফলে ভাবতের প্রচুপ পরিমাণে গন-মহিষ উদ্ত্ত হইরা পড়িবে । 
বর্তমানে চাষীদেব আম ও সঞ্চয়েব পবিমাণ যেপ তাহাতে যন্ত্রীকরণের উপযুক্ত 
মূলধন নাই বলিলেই চলে। তাহ। ছাঁডা, ঝ্মানে জীবন- 
ধারণের শুবোপযষোগা চাব (50951566110 19007117) 
ছাওাঁইয়! বাজারে বিক্ররেব উদ্দেগ্তে বিভিন্ন প্রকার শম্ত উৎ।াদন শুক না 
হইলে যন্ত্রীকপণ করিঘা কি লভ হইবে? আরও একটি বিবয় ভাবিব। দেখা 
দরকার । ভারতে আবাদী জমির বেশিব ভাগ এখন পান্ত ভলসিঞ্চিত হইয়। 
উঠে নাই, প্রকৃতির খেয়ালখুশির উদর থেখানে নিভরশলত। এন বেশি 
সেখানে এও প্রচুর বিশিযোগ কথিথা বপ্্ বাবহার করা আর ঘোঙার সম্মুখে 
গাড়ি ভুড়িয়া দেওয়া একই কথা | উপরন্থ, এত ট্রাক্টঘ তৈয়ারি ও মেরামতিব 
উপবুক্ত কারখাঁন। ভারতে স্থাপিত হয় নাই। 
ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অল্প একটু অংশে ধনতাপ্বিক পদ্ধতিতে যদ্ত্রের 
সাহায্যে মজুব খাটাইরা চাষ হয়। বিদেশা ও দেখার মালিক পরিচালিত 
বাগিচাগুলিও (7919068600৭) অনেক সময় যন্ত্র ব্যবহাব কবে। রাষ্ট্র 
কিছু কিন্তু প্রদশনী ফার্ম খুলিয়াছে, সেখানেও যন্ত্রের 
খুবহ সামাবদ্ধ-্ত্রে ব্যবহার হয। এই সকল বিভিন্নক্ষেত্রে বাবহারের জন্ 
ক এবং পতিত জমি উদ্ধারের উদ্দেশ্ে কিছু ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি 
বাহির হইতে আমদানি হইয়া আসিয়াছে । লোহাব 
লাঙল, তৈল-ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ও কৃষি-উৎপাদন সংক্রান্ত আরও 
বিভিন্ন ধরনেক্স যন্ত্রপাতির পরিমাণ ভারতে কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সারা 


অন্যা্চ অস্ুবিধ। 
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দেশের জমি ও চাষীর তুলনায় ইহা এত কম যে, দেশের কৃষির গড় 
উতৎ্পাদন-ক্ষমতার উপর উহার প্রভাব বিশেষ হয় নাই। 
গ্রথম ও দ্বিতীর পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা পতিত জমি উদ্ধার, জলসেচ, 
সার, বীজ, খণ, বিক্রয় প্রভৃতির উপর জোর দিয়া 
প্রথম ও ৰিতীর পরি- কৃষির উতপাদন-ক্ষমত। বাঁডাইবাব চেষ্টা করা হইয়াছে। 
কল্পনায় বাস্তব অবস্থা 
ৈষ্মারী ছিল না ৰ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধানত এই সকল বিষরেরই উপর 
জোর দেওয়৷ হইরাছে। প্রথম পরিকল্পনার তুলনা অধিকতর 
ব্যএবরাদদ করা হইয়াছে ; যন্ত্রীকরনের কথ! চিন্তা করা হয় নাই। বেকার সমস্তা 
দেখা দিবার ভয়ে এবং জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের নীতি বিফল হওয়া এ দিকে 
অগ্রসর হওয়।৷ সন্ভব হয় নাই, শ্রম-প্রগাঁচ পদ্ধতিসশূহ অবলুপ্ত করার কথা বলা 
হয় নাই। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচাৰ করিলে বলা যায়, 
যেনকল বাধাবিপত্তির কথা বলা হইতেছে তাহা একমাত্র ভারতবর্ষের 
কুধিকাঠামোকে নিশ্চল ধরিরা লইলেই দেখ। দিবে। স্থিতিণাল আলোচনা 
পদ্ধতির পরিবতে সামগ্রিক উন্নয়নের গতিণাল পন্ধতিতে দেখা যায় যে, 
যন্ত্রীকরণের সহিত কৃষির উতপাদন-ক্ষমতা বাডানোর প্রণ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। চাকী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন-কফষমতা প্রতৃত পরিমাণে 
বাডাইয়া দিবে এইরূপ যন্ত্রীকরণ বর্তমান ক্ষি-কাঠামোর মধ্যে কখনই সম্ভব 
নহে। ক্ষুদ্র ও জোতত জীবনধারণের চাঁব, কম মুলধনের প্রয়োগ ও আত্ম- 
ভোগকেন্্রিক রুষি-এই ধরনের ক্লবিকাঠামোকে উত্তরণ না করিলে 
য্ত্রীকরণ কিছুতেই সম্ভব নহে। উংপাঁদনশক্তি বৃির পথে বাধাম্বরূপ 
কৃষিক্ষেত্রের এই প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধক গুলির অবসান ঘটান একাপ্ত প্রগোজন | 
বর্তমানে ভারত সরকারের কৃধিনীতি ধেশথে চলিগাছে তাহ।তে 
যন্ত্রীকরণের সম্ভাবনা কতখানি তাহ। আলো৮না কর! প্রগোঞজন। বতমান 
কষিসংস্কারের ধরন অনুসারে জমির মালিকানার সবোচ্চ 
বর্তণানে দেহ বাস্তনা ঁ 
অবস্থ। তৈধারা. সীম বাধিয়া দেওয়া হইল। জমিদার বা ধনী চাষীগণ 
হইতেছে, ধনীদের বিভিন্ন নামে বা বেনামীতে প্রত্যেকে সেই সর্বোচ্চ সীম 
হাতে পুর গম পর্যন্ত জমি রাখিতে পারিয়াছে, খুব অল্প পরিমাণ জমি ভূমিহীন 
চাঁধীর মধ্যে বিলির জন্ত পাওয়। গিয়াছে । এই সকল জমিদারগণ দীর্ঘকাল হইতে 
মধ্যস্বত্বভোগী, গ্রামে অনুপস্থিত, নিজেরা কখনই চাষ করেন না॥ প্রজা ব 
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মজুর দিয়া চাষ করান, শারীরিক পরিশ্রমের উধের্ধ থাকিয়! পদমর্যাদা অটুট 
রাখিতে চাহেন। কিন্তু ভূমিসংস্কারের আইনগুলিতে ইহাদেরই “চাষী” 

( 001658001 ) বলিয়া ধরা হইয়াছে । এই সকল বৃহৎ 
মেই ধনীরাও আইনত “চাষীরা” এবং গরীব ছুই তিন একরের চাষীরা মিলিয়া 
চা ও সবার খোগ- সমবায় চাষ-সমিতি গঠন করার কথা সরকার বলিতেছেন । 

এই সমবায় সমিতিতে বেশি জমির মালিকানা! থাকায় বড় 
চাঁষীরাই বেশি লভ]াংশ পাইবে, ফলে তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টাতে যন্ত্রীকরণ 
ঘটাঁইয়। লইবে। জমির মালিকানা! যদি বাঁধিধা দেওয়া হয় তবে নির্দিষ্ট 
জমি হইতেই যথাসম্ভব অধিক আয় করিতে হইবে--উৎপাদনের এই মৌলিক 
নিয়মের কার্ষকারিতা ভাবতে শীঘ্রই শুরু হইয়া যাইবে । সমবাঁর চাষ সমিতির 
নামে তাই সমগ্র ক্লবিকাঠামোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ মুলধনী কারবার গড়িয়া 
উঠিতেছে এবং এইরূপেই ধনতাস্ত্রিক কষিকাঁঠামোর যন্ত্রীকরণের বাস্তব ভিত্তি 

রচিত হইতেছে । নিশ্চিত ভাবে বলা যাঁর, এই বাস্তব 
১ড৬এদ অবস্থার তাগিদে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইস্পাত লইয়া তৃতীয় 
মাধ্যমে ধন্তান্ত্রিক পরিকল্পনায় সম্তা ট্রাইুর ও যঙ্্রপাতি তৈয়রীর কারখানা 
সত্রীকরণ ঘটিবে স্থাপনের জন্ত এই সকল বৃহৎ “চাষী”-বাই চাপ দিতে 
থাকিবে । সমাজতান্ত্রিক যৌথখামার স্থাপিত হইলে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত 
রৃুষি-পরিকল্পনায় বেকারির সম্ভাবনা এড়াইয়৷ ধীরে ধীরে যন্ত্রীকরণ ঘটিত 
(যেমন, চীন )) কিন্তু মুনাফা একমাত্র উদ্দোশ্ত হওয়ার বেসরকারীক্ষেত্রের 
কুষিকার্ষে অপরিকল্পিত যগ্ত্রীকরণই ঘটিবে, কেবল বেকারি বৃদ্ধির সামাজিক 
ব্যয়ভার বাড়িবে আর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়-বৈষম্যের পরিধি 
প্রশস্ত হইতে থাকিবে। 
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চাষী ও খণ (08168601৪00 ০6016) 

কৃষির কলাকৌশলের কথা এবং ইহা এক বিশেষ ধাঁচের জীবনযাপন 
প্রণালী, তাহা মানিয়া লইয়াও বলা চলে যে প্রধানত ইহা ব্যবসায় উৎপাদন, 
নিন বিক্রয়, আয় বা মুনাফ। লইয়াই ইহার ভিত্তি। সকল 

ব্যবসায়ের মত কৃষিকার্ষেও মুলধনী দ্রব্য রক্ষা করা, 

অদলবদল করা ও উন্নত করা 'এবং চল্তি কাজকর্ম করার জন্য নগদ টাকা! 
ব। জিনিসপত্র প্রভৃতি খণ করার প্রয়োজন আছে। জমিকে রক্ষা করা, 
উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় পরিণত কর! ; ঘরবাড়ি নির্মাণ করা ও রক্ষা 
করা, জল, সার, বীজ, আইল ও বেড়ার বন্দোবস্ত করা, গরু ঘোড়া মহিষকে 
খাওয়ানো, বাচানো, আগাছ! নিড়ানো, অসুখ নিবারণ, চাষীর নিজের বা 
কর্মচারীদের ভরণপোষণ, উৎপন্ন শশ্ত মজ্ভুত করা, বিক্রয়েব ব্যবস্থা করা-_ 
সকল কাঁজই ছোট ছোট চাষীকে করিতে হয় এবং তাহাব জন্ত প্রায়ই খণ 
করিতে হইতে পারে ।* 

জীবনধারণের উপযোগী চাষের স্তর হইতে কৃষিকার্ধ ক্রমশ যত 
ব্যবসায়ের স্তরে উঠিতে থাকিবে, ততই দেশে এইরূপ ক্ৃষিখণের প্রয়োজন 
বাড়িতে থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, পরিবর্তনের মুখে এইরূপ খণের প্রক্কাতিও 
বদলাইতে থাকিবে, অন্গুৎপাদক ভোগ-মুখী খণের পরিবর্তে উৎপাদক ও 
বিনিয়োগমুখী খণের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে । 

পুরানো একটি ফরাসী প্রবাদ প্রচলিত আছে, ফাসির দড়ি যেমন 
আসামীকে, খণও তেমনি চাষীকে ঝুলাইয়া রাখো । ভারতেও এইরূপ 





* অপূর্নোন্ত দেশগুলিতে ক্ষুদ্র চাষীদের দ্বারা জীবনণারণের স্তরোপযোগী চীষব্যবস্থা! (51515- 
057০6 9:5108) প্রচলিত থাকে, এবং ফলে কৃষিতে শ্রমবিভাগের প্রসার খুব কমই থাকে 
বল! চলে । 
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বল! হয় যে, সেই গ্রামই বাসের উপযুক্ত যেখানে প্রয়োজনে খণ পাইবার মত 
চাষী ও ণের সম্পর্ক কি মহাজন, অন্থখের সময় বৈগ্, পৃজা-অর্চনার কাজে ব্রাঙ্গণ 
এবং গ্রীষ্মে শুকাইয়! যায় না এইরূপ একটি নদী আছে। 
কষিখণ পাওয়া না গেলে সমস্তা তে। বটেই, কিন্তু পাওয়া গেলেও উহা 
লইয়া সমস্তার শেষ নাই, কারণ অনেকক্ষেত্রে এরূপভাবে খণ পাওয়া যায় 
যাহা উপকারের তুলনায় অপকারই বেশি করে । ভারতে কুষিখণের সমস্তা দুইটি £ 
প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কম এবং যে-ভাবে ইহা! পাওয়া যায় তাহা! চাষীর 
পক্ষে বিপজ্জনক | স্তার ডেনিয়েল হ্বামিলটনের ভাষায় বলিতে গেলে ভারতে 
উন্নয়নের প্রধান বাধা হইল শয়তানী টাকার শক্তি (0০0দ্য51 01 8৮1] 0781706) | 
কারথানা-শিল্পের সহিত কুষিকার্ষের চরিত্রগত তারতম্য খুব বেশি, তাই 
শিল্পধণ-কাঠামো ও কষিখণ কাঠামোর মধো যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই পার্থক্যের মধ্যেই কৃষিখণ বাবস্থার ক্রি 
কৃষি ও শিল্পের মধ্যে _ 
প্রকৃতিগত পার্থক্য ও বিচ্যুতি নিহিত আছে। শিল্পসমূহ শহরে স্থাপিত এবং 
কৃষিধণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত, কৃষিকার্য চলে গ্রামে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে ) 
05598 রুষিখণ-কাঠামোতে তাই সুসংগঠিত কোনরূপ ব্যবস্থ। 
দেখিতে পাওয়া যার ন। | শিল্পের ক্ষেত্রে বেশিব ভাগ উৎপাদনের ইউনিটই 
বড, বৌথমূলধনী কারবারের রূপে গঠিত; ইহাদের মূলধনের প্রয়োজন হইলে 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব৷ ব্যাঙ্ক হইতে খণ কবিয়। পাওয়া সম্ভব । রুধিকা 
অসংগঠিত ও ছোট ছোট, ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রধান এবং বাজারে শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া টাকা তোলা সম্ভব নয়। বৃষ্টিপাত বা প্ররুতির খেয়াল-খুশির 
উপর ইহা অনেকাংশে নির্ভরশীল, তাই খণ দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি । 
কষিজাত উৎপন্ন দ্রবং পচনঞল, মজুত দ্রব। হিসাবে উহাকে বন্ধকীর উদ্গেগ্রে 
নিয়োগ করা চলে না। কৃষি-উৎপাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হখ, সারা 
বৎসর ধরিয়া সমান তালে উৎপাদন হয় ন|। তাহা ছাড়া, ₹ষক নিজে শস্তের 
দাম স্থির করিতে পারে নাঃ দাম তাহার উপর চাপানে৷ হর, তাহার আর 
সীমাবদ্ধ, প্রায়ই লোকসান হয়। ইহাতে খণ দেওয়ার অন্গুবিধা* । সর্বোপরি, 


* এই কারণে বাণিজ্িক ব্যান্কগুলি কৃষিধণ যোগান দিবার পক্ষে উপধুক্ত নয় । বাণিজি।ক 
ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের টাক] শীস্র ফেরৎ চায় (৫81০1 (9:770%62)। জনি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘকালীন 
খণ দরকার, গরু বা! যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্তেও মাঝারিকালীন খণ প্রয়োজন- ইহারা সকলেই 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের বাঁহিরে। চাষীর! ছুর্থম স্থানে এবং ছড়ানে! অবস্থার থাকে । 
বাণিজিক ব্যাক্ষগুলির কর্মচারীর! তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দৈদ্দিন যোগাযোগ রাখিতে পারে না। 


১৩২ ভারতের অর্থনীতি 


জীবনধারণের স্তরোপযোগী কৃষিকাঘ এমন ক্ষুদ্র চাষের ভিত্তিতে চলে যে, 
ইহা কখনই বেশি পরিমাণ মূলধন আক্ষ্ট করিতে পারে না এবং বেশির ভাগ 
খণই দরকার হয় চাষীর ভোগের উদ্দেশ্তে । 

কৃষিখণের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা৷ মনে রাখ। দরকার ৷ অর্থের 
অভাব*্এন্ষেত্রে প্রধান সমস্তা নর ; মূল কথা হইল, এই অর্থের দাম খুবই 
বেশি (ইহার স্থদের হার এবং ইহার দরুন মহাজনের নিকট চাষীর অন্যান্ত 
বি ধরনের বশ্তত! )। অর্থের দাম (অর্থাৎ স্থদের হার ) 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অনেক কারণেই বেশি, উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 

খণকারী চাঁষীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থান ও মধাদা। 

কষিধণ-কাঠামো পরিকল্পনার সময়ে তাই চাষীর জীবনের সকল প্রয়োজনেব পূর্ণ 
চিত্র গ্রহণ কর! দরকাব, নিছক রলষিকার্ষে দরকারের হিসাব গ্রহণ করিলে চলে 
ন|। দীর্ঘকালীন সুদের হার খুব কমাইয়া কি লাভ হইতে পারে, যদি স্ব্প- 
কালীন সুদের হার বেশি থাকে অথবা জমিদাব, মহাজন, দালাল বা 
ফডিয়ার নিকট চাষী কম দামে ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়? গ্রামের মুদি 
দৌকাঁন হইতে যদি ১০০% বা তদুধ্ব হারে খণ করিয়া জিনিস কিনিতে হয়, 
তবে স্বল্নকাঁলীন সুদের হার কম করিলেও উহার কতটঝু প্রভাব হইতে পারে? 
সুদের হার কম রাখিয়া প্রচুর খণ পাইবাব ব্যবস্থা গড়িরা তোলা হইল, কিন্ত 
ধর্মীব ও গাহন্থ্য জীবনের ব্যয়বভ্ল উৎসবে কি হইবে? কষিকার্ধের খু'টিনাটি 
বিচার করিলেই তাই রুষকের জীবন ভবিয়া উঠে শা, চাষের কাজ্বে 
বাহিবেও তাহার সামাজিক পরিবেশ বিশেষ 'গুকত্বপূর্ণ। গ্রামের বন্ধকীর 
দোকান, গ্রাম্য বিধবাদের নিকট হইতে খণ, আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে 
বহুবিধ সাহাষ্য, যাত্রা, থিয়েটার, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পণপ্রথা ও বর্ণভেদ 
প্রথা সকল কিছু মিলাইযাই চাষীর জীবনের অর্থ নৈতিক পরিবেশ- কুধিখণ 
পরিকল্পনার সময়ে তাই সামগ্রিক উন্নরনের দিক সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। 

চাষীর খণের উত্স (90:05 ০01 চ0181 [11087702) 

ভ1*তে চাষীদের প্রযৌজনীথ বাৎসরিক খণের পরিমাণ কত তাহা লইয়া 
অনেক হিসাব করা হইয়াছে । ১৯৫১ সালে ভারতের রিজাঙ ব্যাঙ্গ হিসাব 
কবিয়াছিল যে, স্বল্প ও মধ্যকালীন খণের প্রয়োজন হইল 
বখসরে মোট ৫০০ কোটি টাকা । ১৯৫২ সালে খান্ঠ- 
বাডাও-অন্ুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছিল যে, বাৎসরিক প্রয়োজনীয় কোট 


খণ-প্রয়োজনের পরিমাণ 


চাষী ও মূলধন ৃ ১৩৩ 


ধণের পরিমাণ হইল ৮০০ কোটি টাকা । ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্বভারতীয় 
খণ অনুসন্ধান কমিটি হিসাঁব করিয়াছে যে, স্বল্পক(লীন, মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন 
খণরুপে বংসবে মোট ৭৫০ কোটি টাকার প্ররোজন । 

সর্বভারতীয় কুষিখণ অনুসন্ধান কমিটি ১৯৫৪ সালের বিপোঁটে মোটামুটি 
হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চাষীরা কোন কোন্‌ ক্র হইতে খণ 
পায়। নিয়ে উহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়! হইল ।* 


উৎস মোট খণের কত অংশ 

১। সরকার , ৩৩ 
২। সমবায় সমিতি ৩১ 
৩। আন্মীযস্বজন ১৪ ১ 
৪ | জমিদার ১৫ 
৫ 1 ক্লষি-মহাজন ২৪৯ 
৬। পেঁশাদার-মহাঁজন ৪৪৮ 
৭| ব্যবসায়ী ও দালাল ৫৫ 
৮। বাণিজ্যিক ব্যান্ক ০৯ 
৯। অন্যান্য ৮ 

' মোট ১৩৩৩ 


উপরের তালিক! হইতে দেখা যায় যে, সবকার ও সমবাঘ সমিতিগুলি 
সম্মিলিত মোট কৃষিধণের ৬৪ সরবরাহ করিয়া থাকে, এবং অন্তান্ 
সকল বেসরকারী ও অসংগঠিত স্ত্র হইতেই ৯০% খণ পাওযা যায়। 
বেসরকারী স্ত্রের মধো রুষিজীবী ও পেশাদার মহাঁজনেরাই ৭০% খণ 
সরবরাহ করে। 
মহাজনের চাষীদের কাছাকাছি থাকে এবং প্রয়োজন হইলে অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই চাষীদের নিকট 'খণ লইয়া ছাঁজির হইতে পারে। তাহাদের 
সঙ্গে চাষীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং খুব সাদাসিদা ভাবেই 
কেন মহাজন্ই প্রধান 
ও উহার বিপদ ক্ষোথায় তাহারা কাজ চালায়। চাষীর খণযোগ্যতা, তাহার 
জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ, ফসলের দাম সকন 
কিছু সম্পর্কে তাহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, বিনা বন্ধকীতে ঝ 
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১৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


খুব কম বন্ধকীতে চাষী খণ পাইতে পারে । কিন্তু মহাজনের এই প্রতিপত্তি 
কখনই স্ৃফলদারী নয়। সহজে খণ পার বলিয়া চাষী অনেক সময় অন্ুৎপাদক 
কাজেও খণ করার জন্য প্রলুব্ধ হয়। ইহারা অতিরিক্ত সুদ আদীর করে। 
গড়ে ২৫% হইতে ৫০% সুদের হার চাষীকে বহন করিতে হয । অধিকাংশ 
মহাজন অসৎ, তাই নিরক্ষর চাষীকে ঠকাইয়া ইহাবা৷ ধনসম্পদ ও আধিপত্য 
বুদ্ধি করে। অনেক মহাজন ব্যবসাদার বা দালাল, তাহার! অল্প মূলো ফসল 
কিনিয়! লওয়ার সুযোগও পার । 

ব্যবসায়ীরা ও তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ ফসল লইয়া! ব্যবসায় করিতে গিয়া! 
চাষীকে অগ্রিম দাম ব! দাদন দেষ। ইহাতৈ চাঁষীব সাময়িক সাহাধ্য হয়, 
এবং ফসলেব দাঁমের উঠানামার ঝুঁকি সে কিছুটা বীমাবদ্ধ 
করিতে পারে । কিন্তু সাধারণত ব্যবসা নাই শক্তিশালী 
হয় এবং চাষীই উৎপন্ের দাম কম পাইয়া থাকে । এই দাদনের উপর অনেক 
ক্ষেত্রেই স্থুদ লওয়৷ হয় না। 

সরকারী খণ পরিমাণে কম, বণ্টনেব দিক হইতে অন্তাষ্য এবং নিরাপত্তার 
দিক হইতে অন্ুপধুক্ত। খণ দেওয়! ও "আদায়ের ব্যাপারে 
পু ইহ অস্থুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল । তদারকের দিক হইতে 
ইহা! গায়িত্হীন এবং এখনও পর্যন্ত অনেকাংশে অসংগিত । 

ভারতের সমবায় আন্দোলন যে অনেকাংশে বিফল হইয়াছে তাহার 

প্রত্যক্ষ (প্রমাণ হইল সমবায় সমিতিসমূহ মোট 
সমবায় আন্দোলনের 
বার্থত খণের মাত্র ৩"১% সরবরাহ করিয়া থাকে। এই 
খণ বেশির ভাগই পায় খুব বড় চাষীরা এবং তাহাও 

শেষ পর্যন্ত পরিশোধ হয় না । 


অবস্থা! উন্নতির উপায়ঃ অর্বভারতীযব খণ অনুসন্ধান কমিটির 


আ্রপারিশ (7০৬৮ €০0 17200052076 31073961010 5 [২০000961009 - 
6017 01 4৯11 [77029 (005016901৮৬ চ২০]১০016) 


সংভারতীয় খণ অনুসন্ধান কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, ভারতের 
কৃষিখণ-ব্যবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্তটে সমবার সমিতিসমূহের পুনর্গঠন্ই প্রধান 
প্রয়োজন । এতদিনে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত হুর্বলতার দরুন উহাদের 
প্রসার হইতে পারে নাই। জমিদারী প্রথায় চাষীর পৃথক অস্তিত্ব বিশেষ 
থাকে না, প্রতি-বৎসর চাষের অধিকার পাইবার জন্ত জমিদারের ব! 


ব্যবসায়ী ধণের প্রকৃতি 


সগকানী ধণে আ্জটি 


চাষী ও মূলধন ১৩৫ 


জোতদারের নেতৃত্বে তাহাকে চলিতে হয়, তাহারই নিকট হইতে খণ 
গ্রহণ করিতে চাঁষীরা বাধ্য থাকে । বিভিন্ন জমিদারের অধীনে চাষীর! 
বিভক্ত থাকিলে কিরূপে তাহারা সমবায়ে মিলিত হইবে? তাহা ছাড় 
বেসরকারী মহাজনী ব্যবসাদাররাও ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। ভারতে 
সরকার সমবায় আন্দোলনকে গাছের মত ছুই হাতে চাপিয়া মাটিতে ধরিয়া 
রাখিয়ছে, কারণ ইহার শিকড় জমিতে প্রবেশ করিতে চাহে নাই*। 
সমবায়ের শিকডের বদলে মহাজনের নখ ও দত্তই কৃষিসমীজের গভীরে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

কমিটি এই সমস্তা সমাধানের জন্ত একটি সুসন্বন্ধ গ্রাম্য খণ কাঠামো 
(&0 11065875660 0121] 01601 90191 ) গড়িয়া তোলার কথা 
বলিয়াছেন। ইহার প্রধান ভিত্তি ছুইটি) (ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি- 
গুলির খণ নীতি পরিবর্তন কর! দরকার | যে কোন চাষী তাহার ভবিষ্যৎ 
সম্তাব্য ফসলের দাম অনুযায়ী সেই ফসল জমা দিবার প্রতিশ্ররতিতেই সমবায় 
সমিতির সভ্য হইয়া খণ পাইতে পারিবে । (খ) সমবায় সমিতিগুলির কাঁজে 
রাষ্্রীয় সহযোগিতার দরকার, যাহাতে (১) বড় চাষীর মত ছোট চাষীরাও 
সমবায় হইতে সাহাষ্য পাঁয়, (২) সমিতিসমূহ বড চাষীর কুক্ষিগত হইয়া 
না পড়ে, (৩) ব্যবসায়ী ও মহ।জনের কায়েমী স্বার্থ এমনভাবে সংকুচিত 
হয় যাহাতে সকল দিকেই সমবায়ী কাজকর্মের ক্রমপ্রসার হইতে পারে 
(9) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি উপরের সমিতিসমূহ হইতে প্রয়েজনমত 
প্রচুর অর্থ সাহাষ্য পায়, (৫) প্রতি জিলাতে কেন্ত্রীয় অর্থসংস্থানের ুত্রগুলি 
€ 015 02110619.1 01791101105 82:61] 0195 11] 055 015010) যথাসাধ্য 
জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং শম্তখণ বাবস্থা 
( 01010-10920 55516100 ) কার্ষকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়। 

কষিখণের স্ুসম্বদ্ধ কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্য কমিটির প্রধান 
স্ুপারিশগুলির মধ্যে অন্ততম হইল (ক) সমবায় বাজার-সমিতির সহিত সমবায়ী 
খণের সম্পর্ক স্থাপন করা । মহাজনকে কৃষিখণের বাজার হইতে অপসারণ 
করার জন্য সমবায় খণদান সমিতিগুলির প্রসার কর! দরকার । অতীতে সমবায় 
আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে কারণ ইহা! ছিল দুর্বল, ইহাকে সবল করার জন্য 
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১৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


ইহার সকল স্তরের সমিতির সঙ্গে রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব দরকার | খর-সমিতি 
ও বাজার-সমিতিগুলির একত্রে কাজ করা দরকার, যাহাতে বাজার-সমিতির 
মারফত ভাল দামে ফসল বেচিয়া খণসমিতি-খণ শোঁধ করিতে পারে । এইরূপ 
সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই ছোট ও মাঝারি চাষীর পক্ষে ফসল বা জমি-বন্ধকের 
বিনিময়ে উপধুক্ত খণ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। 

থে) শুদাম পরিকল্পনা__যখন শশ্তের দাম বাড়িবে তখনই চাষী 
বিক্রয় করিবে-_এই অবস্থা আনয়নের জন্ত দেশে প্রচুর-সংখ্যক গুদাস স্থাপন 
করা দরকার । গুদাম স্থাপন করিলে সমবায় বিক্রয়-সমিতিসমূহের কাজের 
অনেক সুবিধা! হইবে। তাই, এই “জাতীয় সমবায়ী উন্নয়নমূলক গুদাঁম 
নির্মাণ বোর্ড” (টব &001291  0০-0790150%5  10656101911576 80৫ 
ড/215150051775 7091৭) শ্বাপন করার কথ! কমিটি বলিয়াছেন। এই 
বোর্ডের হাতে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ফাঁণ্ড থাকিবে (58601191 ০0০-07০15- 
6৮৪ 19610197161 70110), ইহা! হইতে রাজ্যসরকারসমূহকে দীর্থ- 
কালীন খণ দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা সমবায়ী বাজার ও অন্ঠান্ত 
সমিতির মূলধন-ভাগারে অংশগ্রহণ করিতে পাঁরে। রাজ্য গুদাম নির্মাণ 
কোম্পানি (5655 21515905106 ০০121980159 ) এবং একটি সর্বভারতীয় 
গুদাম নির্মাণ করপোরেশন (11 10019, 15170051115 00100019610) 
স্থাপনের কথাও কমিটি বলিয়াছেন। বেশি খণ পাওয়া, সহজে পাওয়া, 
বড় ও ভাল সমবায় সমিতি, কেবল খণ ছাঁডাও অন্তান্ত কাজ করে এমন 
সমিতি, সরকারী অর্থ ও অন্তান্ত সাহাষ্যপুষ্ট সমবায় সমিতি, সরকারী 
গুদাম নির্মাণ পরিকল্পনা_-সকল কিছু মিলির়া কমিটির মতে ভবিষ্যতে সমবায় 
আন্দোলন সাফল্য লাভ করিবে । 

(গ) রাষ্থীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন £ সারা দেশ জুড়িয়। ছোট ছোট সমবায় 
সমিতি ও গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে এবং উহাদের অর্থসংগ্রহ ও পরি- 
চালনাব সুবিধার জন্য একটি রাষ্ট্রীর ব্যাঙ্ক (51865 9801) ম্থাপন কর! 
দরকা্। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে রাষ্্রয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়৷ গ্রামাঞ্চলে উহার 
শাখার সংখ্যা আরও বাডানে। হইবে বাহাতে সমবায় ব্যাঙ্ক ও খণদ'ন সমিতি 
গুলি আরও বেশি ও সম্তায় খণ পাইতে পারে এবং গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় 
(ব্যাঙ্কে আমানতের মাধ্যমে ) একত্রে সংগৃহীত হইতে পারে । ূ 

(ঘ) তিনটি ভাণ্ডার স্থাপন ঃ কমিটি তিনটি বিশেষ ধরনের ভাওার 


চাষী ও মূলধন ১৩৭ 


স্থাপনের কথা বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে দুইটি রিজার্ড ব্যাঙ্কের অধীনে এবং 
একটি খাগ্ভ ও কৃষি দফতরের অধীনে ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে যে-ভাগার 
ছুইটি স্থাপিত হুইবে উহাব মধ্যে প্রথম হইল জাতীয় কুষিখণ ( দীর্ঘকালীন ) 
ভাণ্ডার বা 2009221 51010010151 01501 (14005 ড00 019618- 
0009) ঢ12ণ1 প্রথমে ৫ কোটি টাকা 'লইষ1 ইহা ম্থাপিত হইবে এবং 
প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকা উহাতে জমা দেওয়৷ হইবে । রাজ্যসরকারের 
অংশাদারত্বে পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্ক, বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও খণসমিতিগুলিকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাগারের সাহায্যে খণ দিতে পারিবে। জমিবন্ধকী 
ব্যাঞ্কগুলিকে দীর্ঘকালীন (৫ বৎসরের অধিককাঁলের জন্য) খণ দিবার 
উদ্দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ভাগারকে ব্যবহার কবিতে পারিবে । দ্বিতীয় 
ভাণ্ডারটর নাম হইল জাতীয় ক্ুষিখণ (স্থায়িত্ববিধাঁনকারী ) ভাগ্ডার 
বা 860291 4১61100100151 01501 (91501115860 ) 70001 
প্রতি বংসর ১ কোটি টাক। জম! দেওয়া হইবে । এই ভাগারের সাহায্যে 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যকালীন ধণ দেওয়া হইবে, যখন দুভিক্ষ, বন্তা। ও 
অনাবৃষ্টির দরুন তাহাব| রিজার্ভ ব্যাক্ষের স্বল্লকালীন খণ শোধ দিতে পারে ন|। 

কেন্দ্রীয় সরকারের খাগ্ভ ও ক্ষিদফ তরের মধীনে বাখসরিক ১ কোটি টাক 
জমা লইয়া স্থাপিত হইবে জাতীয় কুধিখণ (রিলিফ ও গ্যারার্টি ) ভাগার 
বা ট6101091 4511001651 01506 (1361161 2100. 09181217152 ) 
[0101 এই ভাগার হইতে রাজাসরকারের মারফত সমবায় খণদান সমিতি- 
গুলিকে খণ দেওয়া হইবে। ছুণ্িক্ষ প্রভৃতির পরে অপরিশোধ্য বকেয়া খণ 
তামাদি করার উদ্দেশ্ত এই ভাণ্ডার ব্যবহৃত হইবে । এই তিনটি ভাগার মিলির! 
পুনর্গঠিত সমবায় কাঁঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হইবে। 

(ও) এইরূপ নুতন স্ুসন্বদ্ধ গ্রাম্য খণ-বাবস্থ। গডিয়া ভুলিতে হইলে 
শিক্ষিত একদল কর্মী চাই। সমবার দফতর, সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় খণ, 
বিক্রয় ব! অন্যান্ত সমিতির কর্মীদের দক্ষতাঁর মান বাঁড়াইতে হুইবে, তাহাদের 
শিক্ষার জন্য ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঞ্থ কতৃক অধিক অর্থব্যয় করা 
দরকার। গ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সহান্ুতুতিশীল একদল শিক্ষিত কর্মী 
অবশ্তই দরকার | 

ভারত সরকার এই সকল ও আরও অন্তান্ত সুপারিশ অনেকাংশে গ্রহণ 
করিয়াছেন । (ক) ১৯৫৫ সালের জুলাই ম'ন হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. 


১৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


ইণ্ডতিয়াকে জাতীয়করণ করিয়া উহার নাম রাখ! হইয়াছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব. 
ইপ্ডিয়া। 'প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৪০০টি নৃতন ব্রাঞ্চ খোলার 
দায়িত্ব ইহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। (খ) রাষ্ট্র যাহাতে সমবায় 
সমিতিগুলিতে অংশীদারিত্ব পাইতে পাবে তাহার সুবিধার জন্য ১৯৫৫ 
সালে ১০ কোটি টাকা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি জাতীয় কৃষি খণ 
( দীর্ঘকালীন ) ভাগ্ার স্থাপন করিয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সবকার 
জাতীয় সমবায়ী উন্নয়ন ভাগার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন স্থির 
করিরাছিলেন। (গ) সরকাব একটি কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন 
স্তাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্য গুদাম নির্মাণ করপোরেশন 
স্থাপনের কথাও চিন্তা করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় গুদাম নির্মাণ করপোরেশন 
গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি জারগ।য গুদাম নির্মাণ করিবে । এক গুদীমে মাল রাখা 
হইয়াছে এই রসিদের ভিত্তিতি সমবাষ সমিতিসমৃহ খণ দিবে। (ঘ) 
১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একত্রে সমবায়ী শিক্ষার 
কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিয়াছেন । সমবার দপ্তর এবং কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছে । মাঝারি কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য পুনা, রাচী, মীরাট, মাদ্রাজ 
এবং ইন্দোরে দ্বাচটি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র স্তীপিত হইযাছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার এই বিপুল কার্ধস্চী গ্রহণ করা উচিত কি 
না সেই বিষরে স্তার ম্যালকম ডারলিং বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ।* 
অতীতে সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হইতে পারে নাই এবং 
বর্তমানেও ইহার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়-_এই কারণে দুর্বল ভিত্তির উপরে 
দ্বিতীর পরিকল্পনার এত বুহত কার্ধন্ুচীর কাঠামো গড়িয়। তোলা অন্তচিত 
হইবে, তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
পুরাতন পন্থী মিঃ... কেন্দ্রীয় অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠান বা প্রাথমিক খণ দান সমিতি- 
ম্যালকম ডারলি-এর "গুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ দুর্বল অবস্থায় আছে । ইহাদের 
য় বকেয়া খণের ও সুদের পরিমাণ বাড়িয়া চলিরাছে। 
নয়টি রাজে)প মধো পাঁচটি রাজ্যের ২৫% সমিতি লোকসান দিতেছে । 
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চাষী ও মূলধন ১৩৯ 


তাহা ছাড়া, এই আন্দোলন ভারতের সকল অঞ্চলে সমান ভাবে অগ্রসর 
হইতে পারে নাই, বহু অনগ্রসর অঞ্চল রহিয়া গিরাছে। এই পার্থক্য অস্বীকার 
করিয়া সকল অঞ্চলের জন্ত সমান উন্নয়নের কর্মসূচী ও ভার গ্রহণ করা উচিত 
নহে | রেইফেসন-ধরনের ছোট ছোট প্রাথমিক সমিতির বদলে বৃহৎ সমিতি 
গঠন করিলে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব ্বুপ্ন হইবে, 
সীমাবদ্ধ দায়িত্বের ফলে গরীব চাষী যোগ দিবে না ও প্রধানত ধনী চাষীরাই 
অর্থ নিয়োগ করিবে । সর্বোপরি, সরকারী সাহায্য ও পরিচালন! সমবায় 
আন্দোলনকে নিজস্ব গতিবেগ ও ধবন হইতে সরাইরা আনিয়া নিছক সরকারী 
বিভাগে পরিণত করিবে, এইরূপ সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছেন । 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শিক্ষণ প্রসারের ভিত্তি হিসাবে খাগ্ক্ষেত্র বা 
জীবন ধারণ ক্ষেত্রের বিপুল প্রসারের দরকার ৷ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা 
অনেকাংশে যে খাগ্ভ ঘাটতির বাধার সম্মুখীন হইয়াছে কৃষিসংস্কারের 
অসম্পূর্ণতাই তাহার মূল কারণ। সুতরাং কৃষির উন্নতি করা প্রয়োজন এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল কৃষিধণ অনুসন্ধান কমিটি ঠিক 
পথে অগ্রসর হইয়াছেন কি না । আমাদের মনে হয় যে, কোন সঠিক ও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হইয়া গিয়াছে। যে- 
ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে তাহাতে ধরিয়া লওয়। হইয়াছে ছোট 
ছোট চাষীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখগ্ডগুলিকে স্বাধীন ভাবে চাষ করিতে থাকিবে, 
তাহাদের নিকট সহজে ও সস্তায় খণ পৌছাইয়। দেওয়াই আসল কথা। 
এই দৃষ্টিভঙ্গী রিপোর্টের প্রতিটি বিশ্লেষণ ও সুপারিশের ভিন্তি। শুধু তাহাই 
নহে, ভূমিস্বত্ব সংস্কারের (অবশ্য যদি তাহারা সম্পূর্ণ হয়) 
রা ফলে গ্রামাঞ্চল যে নূতন রূপ গ্রহণ করিবে সেই পশ্চাৎপটও 
অবজ্ঞা করা হইয়াছে । কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে দরকার 
ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন এবং ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত চাষ-প্রথা বিলোপ 
করিয়া রাষ্ট্রেব মালিকানায় কৃষিমভুরদের লইয়। যৌথ চাষ সমিতি (96৪15 
€0011006 8159) গঠন এবং উহারই পাশাপাশি স্বাধীন চাষীদের স্বেচ্ছারুত 
মিলনে গঠিত সমবায় চাষ সমিতি (0০-07979059 9100105 9০০15095 ) 
গড়িয়া ভোলা! । এই সকল প্রতিানের মাধ্যমেই সকল চাষীপ্ন কাজকর্ম নব- 
প্রেরণায় উজ্জীবিত হইতে পারে, এই সমবায় চাষ সমিতিরাই. সমাজোননয়ন ও 
গ্রামোন্নয়ন ঘটাইতে পারে, ইহারাই উৎপাদনঃসংগঠন, উৎপাদন-ৃদ্ধি ও বণ্টনের 


১৪৩ ভারতের অর্থনীতি 


পুরোধা প্রতিষ্ঠানরূপে দেশের রুষি অর্থ নৈতিক কাঠামোতে স্থান করিয়া লইতে 
পারে। এই বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখে শুধুমাত্র খণদানের উদ্দোশ্টে “সম্বন্ধ খণ- 
কাঠামো” স্থপাঁবিশ কর কখনই ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। 
কিছুদিন পূর্বে মিঃ নেহরু (১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ) বলিয়াছিলেন যে, 
সর্বভারতীয় খণ অনুসন্ধান কমিটিব অনেক সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সবকার ভুলই 
করিরাছেন । তাহার মতে সমবাধ আন্দোলনে রাষ্ট্রে নেতৃত্ব এনটা না থাকাই 
ভাল। কিন্তু তিনিও সমস্তাটিকে পুরাতন “স্বাধীন সমবায়” 
৪৪৯ অথব| “রাষ্ট্র সমবায়” এই স্তরে রাখিয়াছেন। সম্পূর্ণ 
অনুকুল নয় ভূমি সংস্কারে পর ভাবতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ চাষ সমিতি 
ও সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া উঠিবে । ইহাদের নহিত 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব নিবিড থাকিবে এবং কি দণ্তরেব মাধামে রাষ্ট্র সবাসরি 
সেই সমিতিগুলিকে খণ দিবে এবং খণ পরিশোধ পাইবার বাবস্থা করিবে। 
রাষ্ট্রের নেতৃত্বে স্থাপিত ও পরিচালিত সমবার সমিতিগুলির জন্য বিপুল অর্থবায়ে 
এবং পৃথকভাবে প্রচুর সহুরে কর্মচারী পরিশোভিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়। 
তোলা তাই কিছুতেই সমর্থন করা যায় না । বরং বলা যার, খণ অন্বসন্ধান 
কমিটির সুপারিশে বে সকল বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান ( 979301911950 
12566160129) গড়িযা তোল! হইয়াছে, তাহার| ক্রমে অকেজে। হইযা পড়িবে, 
বহু অর্থব্যয় বিফল হইবে, ইহাদের নৃতন অবস্থাঞ খাপ খাওয়ান যার কি করিয়া__- 
কিছুদিনের মধ্যে সেই সমস্তাবই উদ্ভব হইবে | 
অনুশীলনী 
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সমবায় কাহাকে বলে ও ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ইহু।র 
ভূমিকা (৮1580 15 (00910218001 2170 105 1016 7) [1)019]) 
[50100127910 [06৮ 91001290156 ) 
দরিদ্র চাষীদের হাতে ইতস্তত বিক্ষিণ্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ ছোট ছোট জোত-_ 
ইহাই ভারতের কৃষি-কাঠামোব রূপ । এইরূপে কৃষিকার্ধ চলিতে থাকিলে 
কৃষকের শ্রমশক্তি পুর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না, বৈজ্ঞানিকভাবে 
শমবিভাগের ভিত্তিতে শ্রমশক্তিকে বিভিন্নপ্রকার কাজকর্মের মধ্যে বন ও 
নিয়োগ কর। সম্ভবপর হর ন। অধিক পরিমাণ মূলধনের 
সাহায্যে বৃহৎ মাত্রায় চাষ আবাদ করার সুবিধাগুলি 
ইহাতে পাওয়া যায না, মিশ্রচাষ প্রথা প্রবর্তন কর! চলে 
না, বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কাব হইতে কৃষিক্ষেত্র বঞ্চিত থাকে । সুদ ও 
খাজনার চাপে কৃষকেরা চিরদরিদ্র থাকে । কোন দরিদ্র চাষী কোনমতে কিছু 
সঞ্চয় করিতে পারিলে সেই মূলধন জমি কিনিতেই ব্যর হইয়! যায়, উহা হইতে 
উপযুক্ত প্রতিদান (156010) পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ 
গ্রামাঞ্চলে থাকে না । উৎপ।দনের যন্ত্রপাতির অব্যবহার ও অপব্যবহার ঘটে । 
সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ চাষীর মনকে আচ্ছন্ন রাখে । দেশের 
শ্রমশক্তি ও ভূমি প্রকুতপক্ষে সামাজিক মূলধন £ এই প্রথায় ইহার অপচয় ঘটে । 
এই প্রথার কুফলগুলি দূর করিবার জন্ঠ অনেকে দরিদ্র কৃষিজীবীদের 
সমবায় সমিতি গঠন করার উপর জোর দেন । সমবায় কাহাকে বলে? 
(কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া সাম্য, মৈত্রী, এক্য, পারস্পরিক সহানুভূতি 
ও সাহায্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘ বা সমিতি গড়িয়া তোলাকে 
সমবায় বলে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে উৎপাদকগণ 
প্রধানত মুনাফার উদ্দেশ্যে কাঁজকর্ম করেন, নিজেদের 
জন্ত সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা করাই শাহাদ্রের লক্ষ্য । সমবায় সমিতিতে 


বিচ্ছিন্নভাবে চাষের 
অহৃবিধ! 


সমবায় কাহাকে বলে 


১৪২ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নততর কোন আদর্শে অন্বপ্রাণিত হইয়া! সভ্যর| কাজ করে, পরম্পরকে 
সাহাব্য করিয়া একযোগে সকলের সম্মিলিত অর্থনৈতিক, মানসিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটাইতে চেষ্টা করে। সাধারণত, অর্থনৈতিক দিক 
হইতে ধনী বাক্তিগণ শাত্মশক্তি ও স্বাবলম্বিতায় বিশ্বাস করেন, কিন্ত গরীব 
ব্যক্তিগণ একে অন্টের সাহাযোর উপর নির্ভর না করিলে একার শক্তিতে 
উন্নতিলাভ করিতে পারেন না । 

অনেকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের সহিত সমবায়ের পার্ক করেন । ধনতান্ত্রিক 
কাঠামে। বজার রাখিয়া! সমবায়ের ভিত্তিতে কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের 
অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন, প্রধানত ফড়িয়া বা মধ্যস্বার্থসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের হাত হইতে কাচামাল উৎপাঁদনকারীগণ বা ভোগকারীর! নিজেদের 
স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়। থাকেন । উত্পাদনের যন্ত্রপাতি, উপার বা মূলধনের 
উপর বাক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘটান হয় না । এই 
সকল সমবায় সমিতি প্ররুতপক্ষে ক্ষুদ্র যৌথ মূলধনী 
কারবারে পরিণত হয়; ইহারা নিজেরাই মজুর খাটাইয়। মুনাফা বাড়াইতে 
ব্যাপৃত হন। অপরপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক কাঁগামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বদলে 
সকল উৎপাদনের উপার, বন্ত্রপাতি ও উপকরণেব উপর রাস্্রীধ ম.লিকানা ব। 
সামাজিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হর ! সমাজতান্ত্িকদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গরীব চাষীর 
ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্ধ সম্ভব হইতে পারে 
না; সেবা-সমবায়ের ভিত্তিতে নানারূপ কাঁজকম হইলেও আধুনিককালের 
উন্নততর যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উৎপাদনে নিবুক্ত হইতে পাবে না। 
ব্যক্তিগত সম্পন্তি ও মুনাফার মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সমবায় প্রথার কৃষি 
উৎপাদন সুরু করিলে তবেই প্রকৃত সমবারী মনোভাব এবং বিজ্ঞানসম্মত 
উন্নতন্তরের কৃষিকার্য দেখা দিতে পারে ।%* 

বিভিন্ন উদ্দেশে এইরূপ সেবা-সমবায় সমিতি (561 ৮106 ০০-01061:81৮65) 
গঠিত হইতে পারে । করেকজন ব্যক্তি মিলিয়। কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাদি 
উৎপাদনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ; ইহা হইল উৎপাদনী সমবায় 


সমাজতস্ত্র ও সমবায় 
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(চ:9029615' 0০-019618102)| কয়েকজন ভোগকারী ক্রেতা একত্রে মিলিয় 
পাইকারীদরে মালপত্র ক্রয় করিয়। দোকানদারদের মুনাফা! 
টং প্রকার সমবা॥ নিজেরাই লাভ করিবার সুযৌগ পাইতে পারেন ; ইহা হইল 
ভেগকার্ষের সমবায় (00185100615 0০-916780011 )। 
এইরূপে চাষীরা নিজের মিলিয়! মিশিয়া ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, খণ পাইবার উদ্দেস্ে, 
বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারেন; কয়েকজন মিলিয়! 
একত্রে সভ্য হইয়া! সমিতি গঠন ও পরিচাঁলনা করিয়া! খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলি 
একত্রে চাষ করিবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন । আমাদের দেশে এতদিন 
কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময়ে খণ্পাইবার উদ্দেশ্তেই প্রধানত সমবার সমিতিগুলি 
স্থাপিত হইয়াছে, অন্তান্ত উদ্দেশ্তে সমবারের প্রসার ঘটে নাই। বর্তমানে 
উৎপাদন ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয়, খণ প্রভৃতি সকল ধরনের কাজকর্ম করার উদ্দোশ্ে 
বহুমুখী সমবার সমিতি গঠন করার কথা বলা হইতেছে । ইহাকে সেবা-সমবায় 
সমিতি (99:5106 00-0190180০5 ) বলে ।) 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্থাপিত হইলেও সমবারের 
কয়েকটি. মূলনীতি আছে। সমিতির সভাগণের মধ্যে পরস্পর জানাশোঁন৷ 
থাক আবগ্তক। কারণ, ধাহার। মিলিত হইবেন তাহার। পরস্পরের প্রকৃতি, 
চরিত্র, আথিক অবস্থা ও কার্ব-পদ্ধতি সম্পূর্ণ না জানিলে বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে 
না। সেইজন্তঠ একটি গ্রামের, আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বা কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের লইয়া (যেমন কামার, কুমোর, চাষী, ছুতার প্রভৃতি ) 
ইহা গঠিত হয়। একই বর্ণ বা জাতির (08565) লোক হইলে সাফল্যের 
সম্ভাবনা বেশি থাকে । সমষ্টিগত দায়িত্বে খণ গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
সকল প্রকার কাজকর্মের সাফল্য নির্ভর করে নিবিড় 
এক্যবোধ ও বোঝাপড়ার উপর। প্রত্যেক সভ্যের 
মর্যাদা অন্তের সমান, বড় ছোট বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক সভ্যই 
স্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগ দেয়, কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই । সমবায় 
সমিতিতে অসাধু সভ্যের স্থান নাই) জুয়াচোর, মগ্যপ প্রভৃতি সভ্য শ্রেণী-ভূক্ত 
হইতে পারে না। অতি অল্প খরচে সমিতি পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ' করিতে 
হয়। সমিতির সভ্যদের অর্থ বাহাতে অপব্যয় না হইতে পারে সেই চেষ্টা 
সকল পরিচালকেরই থাক। দরকার | *ক্ষাজ পরিচালনায় সকলের অধিকার 
সমান থাক! প্রয়োজন অর্থাৎ প্রত্যেকের একটু করিয়া ভোট থাকা উচিত । 


মসবায়ের মূলনীতি 


১৪৪ ভারতের অর্থনীতি 


পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, * ভারতের পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
দার্শনিক ভিত্তি হইল সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। [0 2. 19180060 ০0015 
[19850 (০ 06 ৪1055 06 30018115107 200 706120020% 
09919975092 5170010 1709001070 01021595191 1115 [01311017991 
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119” আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের অনেক শাখ। প্রশাখাতেই 
সমবায় সমিতি ক্রমশ প্রধান স্থান অধিকার করিবে । বিশেষভাবে কৃবিকার্য, 
ও ক্ষুদ্র জলসেচ, ক্ষুদ্রশিল্ল ও শশ্শোধনকাণ, বিক্রয়, বণ্টন ও যোগান, গ্রাম্য 
বিদ্যুৎ সরবপগাহ, গৃহ ও নানব্ধি নিমাণকার্য এবং স্থানীয় জনসমষ্টির জন্য 'অবহা- 
প্রয়োজনীয় গ্ইযোগ সুবিধা প্রস্ততি; এমন কি মাঝারি ও বুহৎশিল্প এবং 
গরিবহন কাগেও ক্রমশ অধিক সংখ্যক কাজকর্ম সমবায়ের ভিত্তিতে শুরু করা 
চলে। সমাজ্তাপ্ত্রিক ধাঁচেপ সমাগজ-কাঠামোতে কৃষি, শিল্প ও সেবাকার্ধাদির 
পেতে বিকেন্দ্রীভূত প্রচুগসংখ)ক উৎপাদন কেন্দ্র সৃষ্টি করা 
দরকার । সমবায়ের সুবিধা হইল দরিদ্র ব্যক্তির জীবনে 
ব্ক্তিস্বাধীনত৷ ও স্বাধীন সুযোগ বজায় থাকে এবং ইহারই 
সহিত সে বুহংমাত্রায পরিচালনা ও সংগঠনের সুবিধাগুলি পাইবে। উপরস্ত, 
সে স্থানীয়  উনসমষ্টি ও সমাজের শুভেচ্ছা এবং 'আনুকুল্য লাভ করিবে। 
তাই, রুধক, শ্রমিক এবং ক্রেতা সাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী 
সমবায় প্রতিষ্ঠান'গুলি সামাজিক স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে, কর্মসংস্থানের স্থযোগ 
প্রসারিত কবে এবং দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নরন পটায়। ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র 
এবং সমাজের প্রতি দাত্রিত্বশাল ব্যক্তিক্ষেত্র উভয়েব পাশাপাশি প্রসারণীল 
সমবারক্ষেত্রের প্রভাব সুদূরপ্রসাবী হইয়া উঠে, সামাজিক কাঠামো ও জাতীয় 
অর্থনীতিতে ভারমাম্য বজার রাখে, দেশের সহ্ছখে উন্নততর মানবিক আদর্শ 
চিত্রিত থাকে । 
ভারতের সামাক্তিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে অর্থ নৈতিক 
উন্নয়ন ও পাঁমাজিক পরিবর্তন উভয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অর্গনৈতিক কাঠামোর 
অঙপ্রত্যঙ্গে, ইহার আভ্যন্তরীণ দেহতটে এবং সামগ্রিক চরিত্র-গঠনে মৌলিক 
পরিবর্তন আনার অন্ততম একটি প্রধান উপায় হইল সমবায়-প্রথা ৷ দ্বিতীয় 


বর্তমান ভারতে ইহার 
বিভিন্নঘুখী ব্যবহার 
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সমবায় অন্দোলন ১৪৫ 


পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, যে-দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল শিকড়গুলি 
গ্রামাঞ্চলে প্রোথিত সেখানে সমবায়ের তাৎপর্য বহুদূর- 

অর্থ নৈতিক উন্য়নে 

ইহার তৃম্িকা  প্রসারী, কেবলমাত্র সমবায়ী প্রথায় কয়েকটি কাজকর্মের 

মধ্যে ইহার প্রভাব শাবদ্ধ নয়। মূলত, ইহার লক্ষ্য হইল 

জীবনের সকল দিক স্পর্শ করে এইবপ একটি সমবারী সমষ্টিমূলক সংগঠন উদ্ভাবন 
করা। বিশেষত, গামা অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে কষকের উতৎপাদনক্ষমত। 
বাড়ান, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্ররোগ সুনিশ্চিত কর! এবং কর্মসংস্থানের 
প্রসাব করা_-এই সকল উদ্দেশ্যে সমবার প্রধান পথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 

গ্রামের স্তরে, সমবাষের তাৎপর্য হইল জমি, শন্যান্ট উপকরণ ও সকল 
কাজকম্নকে সার! গ্রামের সর্বজনীন স্বার্থে পবিচালিত কবা 'এব* গ্রাম্জনসমষ্টির 
মধ্যে ইহার মন্তর্গত 'গ্রতিটি মানুধের প্রতি দায়িত্ববোধ । ভবিষ্যৎ ভারতের : 
গঠনকার্ষে গ্রামকে একটি ইউনিট হিসাবে ধরা হইবে । এই গ্রাম্য জনসাধাবণের 
কল্যাণ বুদ্ধি হইতে পারে এইরূপ চাঁষবাস ও অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল 
কাজকর্ম এই গ্রামুকে ভিত্তি কবিযাই পবিচালিত হইবে । অবশ্য এই গ্রামীণ 
জনসমষ্টি বুহত্তব সমবাবী জীবনধাত্রার অঙ্গ হিসাবে টন্নত হইতে থাকিবে । 
ইছারই পাশাপাশি কুটিরশিল্পী বা এইরূপ বিশেষায়িত কার্ধে দক্ষ শ্রমজীবিরা 
নিজ নিজ বৃত্তির প্রবথোজন অনুসারে সমবার-সংগঠন গড়িয়। তুলিবে। ভুমি 
সংস্কাব, গ্রাম্য ও কুদ্রশিল্পের প্রসাব, এধধখারেতগঠন এবং সমাষ্টউন্নয়ন 
পরিকল্পনা সমষ্টিগত দারিত্ব ও কর্তব্যধোধের উপর কোর দেওয়া_-সকল 
কিহ়ুর লক্ষ/ই হইল সমবায়মুখী জীবনাদর্শের প্রসার | কিছুকাল পরে, ক্ষি-ভিত্তি 
স্দু়্ হইলে এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্নপ্রকার জীবিকার্জনের পথ উন্মুক্ত হইতে 
থাকিলে আরও বেশি সংখ্যায় ও বৃহৎ এলাকাপুক্ত সমবার সমিতি গঠনের পথ 
প্রশস্ত হইবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতিবেগ দ্রুত হইয়া 
উদ্ভিলে এবং গ্রাম্য জনসাধারণ উন্নততর স্তরের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমত! লাভ 
করিলে সমবা আ:দালনকে অধিকতর ও জটিলতর চাহিদা মিটাইতে ছইবে। 
নৃতন প্রয়োজন এবং নূতন সস্তাবনার সহিত তাঁল মিলাইয়া সমবায়-সংগঠনের 
বিভিন্ন রূপ গড়িয়া! উঠিতে থাকিবে 1) 
অমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থ] € 4. 
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গত শতাব্দীর শেষভাগে ৯৯২ সালে মাক্রাজ সরকার শ্তার ফ্রেডারিক 
১৩ 


১৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


নিকলসনকে মান্রাজ প্রদেশের কষিখণ ব্যবস্থা সন্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দ্রিপোর্ট 
দাখিল করিতে নিধুক্ত করেন। তাহার সমগ্র রিপোর্টটিকে একটি কথায় 
সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইল পর্যাফিসিনকে অনুসরণ কর।” এই সময়ে যুক্ত- 
প্রদেশে ডুপারনেক্স, পাঞ্জাবে এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান ও ক্যাপটেন 
ক্রস্থ ওয়েট খণদান সমিতি সংগঠিত করিতেছিলেন । 
কিন্তু ্টাহাদের কাজের সুবিধার জন্ত উপযুক্ত আইন ছিল 
না। ১৯০১ সালের ছুভিক্ষ কমিশনও গ্রাম্য খণদান সমিতি স্থাপনের কথা 
বলিয়াছিলেন। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় খণদান সমিতি 
আইন পাশ হইল। এই আইনের লক্ষা হিসাবে বলা হইল “চাষীদের, 
কারিগরদের এবং অল্পবিত্ত বাক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরশীলতা৷ 
এবং সমবায়ী মনোভাবে উত্সাহ দেওযা।” এই আইনান্ুপাঁরে সমবায় 
খণদান সমিতি “গ্রাম” ও “পৌর” এইভাগে ভাগ করা হয়। গ্রাম" সমিতিগুলি 
র্যাফিসিন ধরনে এবং “পৌর” সমিতিগুলি “সুলজে ডেলিক্ঞ' ধরনে গঠিত হইবে 
স্থির করা হয় । 
সমিতিগঠন সম্বন্ধে বল হয যে, দশ বা ততোধিক বাক্তি মিলিয়। সমিতি 
গঠন করা,যাঁইবে। প্রত্যেক সমিতিব একটি কার্ধকরী সন্ভা ও সভাপতি 
০০০ থাকিবে । সভ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শেষার বিক্রয়ের . 
/০০-০ অর্চ.. আমানত ও ঝণ গ্রহণ দ্বার সমিতির ধনভাগ্ার 
গঠিত থাকিবে, সভ্যগণকে উহা হইতে খণদান করা 
চলিবে। পৌর সমিতির পঞ্ষে শেয়ার বিক্রর করিয়া মূলধন সংগ্রহ কর! 
চলিবে । গ্রামা সমিতিতে লভাংশ বন্টিত হইবে না, পৌর সমিতিতে লাভের 
তিন-চতুর্থাংশের অধিক বার্টিত হইবে। গ্রাম্য সমিতির প্রত্যেক সভ্যোর 
আধিক দায়িত্ব সীমাহীন (11217771650 11111 ), পৌর-সমিতির সভোর 
পক্ষে উহা! সীমাবদ্ধ (14701650 119101115 )। কোন সভ্য এক-পঞ্চমাংশের 
অধিক শেয়ার ব৷ এক হাঁজার টাকার বেশি মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে 
না। ফে-প্রয়োজনে খণ গৃহীত হইবে সেই উদ্দেপ্তে উহা ব্যয় করিতে হইবে। 
খণ শোধের নিরাপত্তার জন্ত প্রত্যেক খণগ্রহীতাকে ছুইজন করিমা প্রতিভূ 
(55011 ) দিতে হইবে। সুদের হার বাজার-হার হইতে বিশেষ কম 


হইবে না। 
শীদ্বই ১৯০৪ সালের আইনের কিছু দৌষ ভ্রুটি ও অন্ুবিধা দেখা দিল, 


পূর্বের ইঠিহাস 


সমবায় আন্দোলন ১৪৭ 


যেমন (১) ইহা কেবল খণদান সমিতি প্রবর্তনের কথা বলিয়াছে, (২) 
পরিদর্শন ও মূলধন সরবরাহের জন্য কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সীর ব্যবস্থা ইহাতে 
নাই, এবং (৩) গগ্রামণ ও “পৌর এইরূপ শ্রেণীবিভাগ অবৈজ্ঞানিক এবং 
অস্থবিধাজনক | এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্ত ১৯১২ সালে একটি 
নুতন আইন প্রবতিত হয়। এই আইনে খণদান ছাড়াও অন্ত উদ্দেশে 
সমিতি গঠন করার কথ বল! হইরাছে। মূলধন সরবরাহ ও পরিদর্শনের 
জন্য, (ক) প্রাথমিক সমিতিগুলির যুক্ত সংগঠন ([01210129 ০৫ চ9101091 
59901650159 ), (খ) জিলা স্তরে কেন্দ্রীয় সমিতি এবং 
রা ও জী (গ) প্রাদেশিক স্তরে প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হওয়ার 
ব্যবস্থ। হইল, “গ্রাম” ও “পৌর'-এই শ্রলীবিভাগ-পরিবর্তন 
করিয়া “সীমাহীন ও “সীমাবন্ধ' দায়সম্পন্ন হিসাবে নুতন শ্রেণীবিভাগ 
প্রবতিত হইল। সীমাহীন দায়িত্বপূর্ণ সমিতিতে কার্যনিবাহকগণ মাহিন! 
পাইবে না। সীমাবদ্ধ দারিত্বপূর্ণ সমিতিগুলিতে সভাপতি ব্যতীত একজন 
সেক্রেটারী নিধুক্ত হইতে পারেন । প্রতি-বতৎসর সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্'র 
কর্তৃক নিঘুক্ত হিসাব পরীক্ষকগণ হিসাব পরীক্ষা করিবেন। এই আইনের 
ফলে বহুপ্রকার সমবায় সমিতির উদ্ভব হঘ। কিন্তু সরকার বুঝিতে পারেন, 
সমবায় আন্দোলনের প্রসার অপেক্ষা উহ।প সংহতি বিধান আশু প্রয়োজন । 
১৯১৪ সালে নিধুক্ত ম্যাকৃলেগান কমিটি এ বিষয়ে মুলাবান উপদেশ দেন । 
১৯১৯ সালে সমবায়বিভাগ প্রাদেশিক সরকারেব অধীনে হস্তাস্তরিত হয় । 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক আইন বিধিবদ্ধ করে। পাঁচ 
বৎসরে সমিতির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায় । 
কিন্ত সমবায় আন্দোলনের নিজস্ব অন্তনিহিত শক্তি ছাপাইয়া চলি যাওয়ায় 
ছুর্বলতাসমূহ ক্রমশ পরিস্ফুট হইতে থাকে । ১৯২৯-৩৫ সালেব অর্থ নৈতিক 
মন্দ| বা সংকট সমবায় আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করির়াছিল। 
১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক কৃষিখণ বিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা সমবাষ 
আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে কষিজাত দ্রব্যের দাম বুদ্ধি পাওয়ার চাষীর অর্থ নৈতিক অবস্থা অপেক্ষারুত 
ভাল হইল, পুরাণো দেনা কিছু কিছু শরিশোধ করা 
সম্ভবপর হইয়া উঠিল। আন্টোলনের পরিধি প্রশস্ত হইল, 
খণ ছাড়া অন্যান্ত দিক লইয়! বহু সমিতি শ্থাপিত হইতে সুরু হইল। কিন্তু বন্ধ 


বর্তনান অবস্থা! 


১৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


দোষ ত্রুটি ও অন্রবিধার দরুণ আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিল' না। 
১৯৫৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্রাম্য খণ অন্থসন্ধান কমিটি দেখাইযাঁছেন যে, 
সমবায় খণদাঁন সমিতিগুলি চাষীদের খণ-প্ররৌজনের শতকরা মাত্র ৩ ১% অংশ 
মিটাইয়া থাকে । এই আন্দোলনে প্রসারের জন্ঠ কমিটি বহু উল্লেখযোগ্য 
সুপারিশ করিযাছেন। সকল স্তরে রাষ্ত্বীর অংখাদারত্ব এবং গুদামনির্মীণ ও 
কূষিবিপনন বাবস্থা প্রসার ঘটাইয়া বহুমুখী সমবার সমিতির উপর জোর 
দিয়া সমবার উন্নয়নে সুসন্বন্ধ পরিকল্পনা! গ্রহণ কবার কথা বলিয়াছেন 
১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিরাল ব্যান্কের আভ্যন্তরীণ শাখা গুলিকে 
জাতীয়করণ করির! ষ্টেট বাঞঙ্ক অব ইগ্ডিরা স্থাপিত হইয়াছে । পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে এই ব্যাক্ক প্রধানত গ্রামাঞ্চলে ৪০০ নৃতন শাখ। খুলিবে স্থির হইয়াছিল । 
গ্রামাঞ্চলের সমবায় খণদান সমিতিগুলি রাষ্ট্রীর ব্যাঙ্কের এক একটি শাখার 
তত্বাবধানে থাকিরা ব্যাপকভাবে শ্রাম্যখণের প্রসার কবিবার চেষ্টা করিবে। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনাপ্ধ সমবার খাতে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা বায় হইরাছে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা, আর তৃতীয় 
পরিকল্পনায় এইখাতে ববান্দ হইরাহে ৮০ কোট টাকা । কেবলমাত্র 
খণদান সমিতি নহে, বন্ুমুখী সমবাঘ সমিতি গঠনেব উপর ঘিতীঘ পবিকল্পনায় 
ভোর দেওয়া হইরাছিল। সমষ্টি উন্নযন প্রচেষ্টা ও জাতীর সম্প্রসারণ 
সেবা বিভাগের (0০910001010 1)6551091)0569 ০1৮ 200. 90102291 
[36611510101 901৮1099) কার্ষের সহিত সমবাগ আন্দে।লনের ঘশিঠ সম্পর্ক 

্বাপিত হইতেছে । তৃভীর পরিকল্পনার বল! হইয়াছে যে, 
ও ও ৩" সমবায় আন্দোলনের চরম উদ্দেপ্ত হইল ইহার সাহাধো গ্রাম্য 
পরিকক্পনাতে ঈঠার স্থান জীবনের ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাথ সম্পূর্ণ পুনর্গঠন এবং 

ইহার ক্ম্ত সমবায় গ্রাম পাঁরচাঁলন। (0০-0161211%5 
11125 [12179511511 ) প্রবর্তন করা । এই ব্যবস্থার গ্রীম্য পঞ্চায়েতের 
অধীনে ধিভিন্ন কার্ষের গন্ত পৃথক সমিতি থাকিবে 3 কুটিরশিল্প, চাষ, ক্রয়, 
বিক্রয় সব ল বিষয়ই সমবার সমিতিগুপি দ্বারা পরিচালিত হইবে । 

১৯৫৬ সালের কেক্রুগাবী মাসে (১৯৫৫ সালের রিজার্ভব্যাঞ্ধ আইন 
সংশোধন করিয়া) ভাবতে জাতীয় কষিখণ ( দীর্ঘকালীন কাঙ্কর্ম) ভাগার 
[775 50012] ০1021016016 (10712565110. 009190025 ) 
00 ] শ্বানিত হইয়াছে । ইহার মুপধন ছিল প্রথমে ১০ কোটি টাকা; 


সমবায় আন্দোলন ১৪৯ 


উহার পরে প্রতি বতসর ( ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯) 
৫কোটি টাকা হিসাবে বাৎসরিক জম! হইয়াছে । এই 
কৃষিধণ অনুসন্ধান 
কমিটির হুপারিশ.. ভাঁগার অনেক উদ্দেপ্তে ব্যবহৃত হইবে £ (ক) যাহাতে 
কতদুর পার্যকরী রাজ্য সরকারসমূহ সমবায় খণদান সমিতিগুগির শেযাঁর- 
ইজ মূলধনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেস্টে রাজ্য- 
সরকারদের দীর্ঘকালীন খণ দেওরা ;) (খ) মাঝারি পরিমাণ সময়ের জন্য 
কধিধণ দেওয়া) (গ) কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঞ্চগুলিকে দীর্ঘকালীন খণ দেওয়া ) 
এবং (ঘ) কেন্ত্রীর জমি-বন্ধকী ব্যাক্কগুলির ডিবেঞ্চার ক্র করা । 

১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় রুধিখণ (স্থারিত্রস।ধনকারী ) ভাগার [ "5 
৪01০9] 11000160051 015010 (56911158002 ) চা00 1 প্রথমে 
১ কোটি টাক। লইয়া স্থাশিত হইয়াছিল, পরবর্তী ছুই বৎসরে উহার মূলধন আরও 
১ কোটি টাক। বাড়াঁণ হইয়াছে । অনাবুষ্টি, দুভিক্ষ বা এইরূপ দুর্ঘটনাব দরুণ 
রাজ্যনরকারসমূহ যদি স্বল্নকালীন খণকে মাঝারি পরিমাণ সময়েরজন্য বা দীর্ঘ- 
কালীন খণে রূপান্তরিত করিতে চার, তখন এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের ধার দিবে। 

১৯৫৬ সালে (১লা সেপ্টেম্বর) একটি জাতীয় সমবায় উন্নরন ও গুদীম- 
নিমাণ-বোর্ড (8610081 0০-019190 196৮10777617 800. ড৪:৮- 
110905178 730810 ) স্থাপিত হর । কেন্দ্রীর সরক।র কর্তৃক অর্থ-সাহাব্যপুষ্ট এই 
বোর্ডের কাজ হইল সাধারণভাবে সমবায় কাজকর্মের উন্নরন এবং বিশেষভাবে 
কাচামাল শোধন (719095118), গুদামপিমাণ (51517919109) এবং বিক্রয়ের 
বাবস্থা৷ কব! (11911.০0116) । এই উদ্দেশ্তে একটি কেন্দ্রীর গুদাম নিমমীণ কর্পোরেশন 
(00002] 98161100510 091918000. ) এবং ১১টি রাজা গুদাম নির্মীণ 
কর্পোবেশন (56966 $8161101191115 (৮9-010218,01017 ) গঠিত হইয়াছে | 

রিজার্ড ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলির বুক্তভাবে সমবার শিক্ষণের উদ্দেশ্যে 
যে কেক্ত্রীয় কমিটি (৫75 06051 00227216695 0০2 0০-019272656 
[191110) গণ করিরাছে, তাহা সকল স্তরেব সমবায় কর্মচারীদের জন্ত 
সমবার শিক্ষার বিস্তৃত পরিকল্পন! গ্রহণ করিরাছে। 

(সমবায় আন্দোলনের মুল্যনির্ণয € চড৪.10086101 ০0£ 61১০ €00০- 
00618 66৬6 28061206196 11) [17018 ) 2 

সার। ভারত খণ অনুসন্ধান কমিটির বিবরণীতে স্পষ্ট বল হইয়াছে যে, ভারতে 

সমবায় আন্দোলন ভ্রুত প্রসার লাভ করে নাই”। “উন্নততর রুষি, উন্নততর 


১৫০ ভারতের অর্থনীতি 


ব্যবসায়, ও উন্নততর জীবনযাপন*__-ইহার! সমবায় আন্দোলনের লক্ষ্য থাকিলে ও 
অর্ধশতার্ধী পরে একথা ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সমবায় 
আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই । ইহার অনেক কারণ আছে। 

দ্বিতীর বিশ্বতুদ্ধের শুক পর্যন্ত ভারতে খণ দান-সমিতির উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । যতদিন চাষের কাজকে মোটামুটি অর্থকরী 
অবস্থায় পরিণত না করা যায়, খণের সহিত বীজ ক্রয়, ফসল বিক্রয়, শস্ত শোধন 
(01017956, 11721161015 220 79190695179 ) প্রভৃতি কাজও সমবায়ের 
সাহাযো শুক না হয় ততদিন কেবলমাত্র সমবায় খণদান আন্দোলন সফল না 
হইবার সন্ভাবন।। প্রাথমিক সমিতিগুলির স্বল্প 
আয়তনের দরুণ উহার কাজকর্মের পরিশি বাঠিতে পারে 
নাই, দারিত্ব সীমাহীন থাকার অর্থবান ব্যক্তিরা ইহাদের 
সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহেন নাই । পরিচালনার উপযোগী শিক্ষিত ও দক্ষ 
কর্মীসংখ্যার অভাব ছিল। সমিতিগুলি রাজনৈতিক ও গ্রাম্য দল[দলির 
উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রার প্রতিটি সমিতিতেই বকেয়া খণের 
পরিমাণ ছিল খুব বেশি, অন্ুৎপাদক উদ্দেশ্তে প্রভূত পরিমাণ খণ দেওয়া 
হইয়াছে । খাতায় পত্রে যে কোন উপায়ে হিসাৰ মিলাইয়া দেখান হইয়াছে 
( স1৫০য্ঘ-৫155955 )। অসাধু পরিচালকেরা অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, এমন 
উদাহরণও প্রচুর । বাহিরের উৎস হইতে অর্থ পাওয়ার উপর নির্ভরশীলতা 
এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ক্রটি। কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর এই নির্ভরনীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ছুর্বলতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 
কারণ সভাদের নিকট ইহার ফলে সুদের হার বাড়াইয়া রাখিতে হয় । 

উপরের এই সকল আভ্যন্তরীণ ক্রি বিচ্যুতি ছাড়াও মৌলিক কয়েকটি 
কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে প্রধান হইল দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা এবং র্থনৈতিক শক্তি বিস্তাসের 
ধরন। চাষীর! বিভিন্ন জমিদারের নিকট সহজ বন্ধনে আবদ্ধ, তাহার! 

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নিজের জমিদারের নিকটে উপস্থিত 
মৌলিক ছুইটি কারণে হইতে বাধ্য । বিভিন্ন ধরনের মালিক-শ্রেণীর অবস্থানের 
সমবায় আন্দোলন 
বিফল হইতে বাধ্য. দরুণ সমবায় আন্দোলনের প্রসার হওয়। কোনমতে সম্ভব 
নয। জোতদার, মহাজন ও ব্যবসাদার একই ব্যক্তি, 

'তাহার নিকট হইতে জমি লইয়া, কাজ পাইয়া তাহারই নিকট ফসল 


আতান্তরীণ ক্রি 
বিচাাতি 


সমবায় আন্দোলন ১৫১ 


বিক্রয় করিয়া, এবং খণ পাঁইয় চাষীকে ঝাচিতে হয় | কয়েকজন “স্বাধীন চাষী” 
মিলিয়া সমবায় গঠন করিতে পাঁরে, কিন্ত গরীব চাষীর স্বাধীনত! কোথায় ? 
তাহাছাড়া, আরও একটি বিষয় বিবেচনা! করা দরকার । সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
ও পরিচালনার আধিক্য ঘটিয়াছে বলিযা অনেকে মনে করেন। যে আত্ম- 
নির্ভবণীলতা, ব্যবসায় বৃদ্ধি, সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি, ও ব্যয়-কুগ্ঠা সমবায় আন্দোলনের 
প্রধান ভিত্তি, তাহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় জাগিয়। উঠিতে পারে 
না, নিজেদের তাগিদেই উহাদের উদ্ভব হইতে পারে ।। 
তৃতীয় পরিকল্পনা ও সমবায় আন্দোলন (0:10 চ1810 0 0১৩ 
€০০0-017০61901৮€ 1৬] ০ 2176171) 

সমষ্টি উন্নঘন আন্দোলন ও ব্যাপকভাবে ্ষিউৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে 
বর্তমানে সমবায় আন্দোলন নৃতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে । ১৯৫৮ সালের 
নভেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের এক বৈঠকে সমবায়ী নীতি সম্পর্কে 
নৃতন প্রন্তাব গৃহীত হয় । কাউন্সিল স্থির করেন যে, প্রাইমারী ইউনিট হিসাবে 
গ্রাম্য জনসমষ্টির ভিত্তিতে সমবায়গুলি গঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং গ্রামস্তরে 
গ্রামের সমবায় ও পঞ্চায়েতের হাতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 

দারিত্ব ও উদ্ভোগ পূর্ণরূপে স্যন্ত করা উচিত। সমবায় 
তি সমিতি ও পঞ্চায়েত সমিতি_-এই দুইটি হুইল গ্রামস্তরে 
রূপ লইতেছে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করার অতিগ্ররোজনীয় অঙ্গ 
ও পথ। দেশের গ্রামাঞ্চলে, সমাজের সর্বনিয়স্তরেঃ 

একেবাবে ভূমিসংলগ্ল এই দুইটি প্রতিষ্ঠান, গ্রাম-সমবায় ও গ্রাম-পঞ্চায়েত, 
জনসাধারণের নিজ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রামাজীবনের সকল দ্দিকে একযোগে উন্নয়ন 
'ঘটাইবাব প্রচেষ্টায় রত থাকিবে । গ্রামের রূষি উৎপাদন বুদ্ধির পরিকল্পনাই 
সমবার উন্নয়নের কার্স্থচীব ভিত্তি হইবে এবং উহাকে সর্বদা অগ্রাধিকার 
দেওয়া হইবে । পূর্বের স্ভায় কেবল মাত্র খণদানেই সমিতির কাজ আবদ্ধ 
থাকিবে না, উৎশাদন বাড়ান, নূতন যন্ত্র বীজ ও পদ্ধতির প্রচলন করা; সার 
বীজ প্রভৃতি ক্রয় করা, ফসল গুদামজাত করা ও বিক্রয় করা_-সকল কাজই 
এই গ্রাম্য সেবা-সমবায় সমিতির অন্তর্ভ,ক্ত হইবে । 

এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায়ী 
খণের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি কমিটি কাজ আরম্ত 
করে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় স্টন্নয়ন কাউন্সিল এই কমিটির 
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রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত প্ররস্তাবগুলি বিবেচনা করে । কমিটির মতে, যদিও 
একট গ্রামের ভিত্তিতে একটি সমবার গঠিত হইবে, তবুও গ্রামগ্তলি অনেক 
ক্ষেত্রে খুবই ছোট, ফলে সমবায় সমিতিগুলি আম্মনির্ভর হইতে পারে না। তাই 
এইরূপ ক্ষেত্রে কতিপয় গ্রাম মিলিযা একটি সমবাব সমিতি গঠিত হইতে পারে । 
-এই বিষয়ে লক্ষ্য হইল যত কমসংখাক গ্রাম লইগা গঠিত 
কি ছোট হইলে সমিতিটি আত্মনির্ভর হইতে পাবে, তাহাপেক্ষা বেশি 
গ্রাম ইহার অন্তভক্ত না থাকা, কারণ আকারে ছোট 
হইলেই সমবারের প্রধান বৈশিষ্টাগুলি বঙ্গাণ থাকিতে পারে, বেমন, স্বেচ্ছামূলক 
ভিত্তিতে গঠিত হওরা, ঘনিষ্ঠ পবিচিতি, সামজিক সংহতি এবং পরম্পর 
দায়িত্ববোধ প্রভৃতি । এই সকল কারণে যাহাতে সমিতিগুলির আকার বিশেষ বড 
না হয় সেই দিকে দৃষ্টি বাখি:ত হইবে, সর্ণাধিক ৩০০০ অধিবাসী এবং ৬০০ ৰা 
৫০০ চাষী পবিবাবের অধিক যেন ৯হাব অন্তর্ভস্ত না হয়, সমিতির প্রধান 
কার্যালয হইতে ৩1৪ মাইলের মধ্যে থেন সকল গ্রাম পুলি অবস্থিত থাকে । 
আস্মনির্ভরধালতাব প্রধান মানদণ্ড হইল প্রথম দিকের কিছু সময় অতিবাহিত 
হওয়ার পর হইতে সমিতিটি সরকারী সাহ'ব।-বিন। নিজের খরচ। নিজেই 
মিটাইয়া লইতে পারে কিনা । কেন একটি সমিতি ভবিষ্যত আম্মনিউরঞ্জীল 
হইযা উঠিতে পারিবে কি না সেই সম্তাধনা 'প্রধানত কতকগুলি অবশ্থগ্ররোজনীর় 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন গ্রামের সকল পরিবারকে সমিতির 
মধ্যে লইরা আসা, গ্রামের রুষি উৎপাদন পরিকল্পনাঁকে উপদুক্তভাবে কার্ষকরী 
করা, উৎপাদন ও বিক্রঘেব সহিত খণকে সংঘৃক্ত কর!, খণ ব্যবহারেব উপর 
নজর রাখা, বণ্টন ও বোগানেব কাজকর্ম সমিতির মধ্যে লইয়া আসা, সর্বাধিক 
0) সম্ভব পরিমাণে স্থানী সঞ্দকে সমিতির হাতে শেরার ও 
টা আমানতেব রূপে আৰরষ্ট কব|। কোন প্রাথমিক গ্রামা- 
সমিতির পক্ষে ৩০০০ লোক খুবই বেশি সন্দেহ নাই। 
তাই সমিতির সংগঠন ও আাকারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন আইন কানুন ও 
বিধিনিষেধের গণ্ডি না-দেওয়াই ভাল । সাধারণত এইরূপ কাঠামোর মধ্যে 
সমিতিগুলি নিজস্ব প্ররোক্ষনে স্বকীর রূপ লইরা গড়িখা উঠুক, তাহাই খাঞ্ছনীয় | 
বর্তমানে বে সাংগদনিক রূপের কথা চিন্তা কর! হইতেছে, তাহার মধ্যে প্রাচীন 
ধরনের সমিতিগুলিকে জোর করিয়া খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা ন করিয়। ধীরে 
ধীরে উহাদের নূতন কাঠামো গড়িযা তোলা ভাল । 


সমবায় আন্দোলন ১৫৩ 


উপরে আলোচিত সাংগঠনিক রণ রক্ষিত হইবে শেয়ার-মূলধনে রাষ্ী় 
ংশীদারত্বের দ্বারা। সমিতির সভাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন এবং সমিতি 
থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্তুভূক্ত সে সম্মতি প্রক।শ করিলে রাষ্ট্র কোন প্রাথমিক 
সমিতির শেয়ার-মূলধনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে । সমিতিতে রাষ্্রীয 
মূলধনের পরিমাণ সভ্যগণ প্রদণ্ত মুলধনেব সমান হইবে, সাধারণ অবস্থায় 
ইহার সর্বাধিক পরিমাণ হইল ৫০০০ টাকা এবং বিশেষ 'অবন্থার় ১০০০০ 
টাক। | রাষ্্রপ্রদ্ত টাকা ৫ হইতে ৮ বতসর পর্বস্ত 
রাষ্ত্রীয় অর্থপাহাযোর 

রূপ ব্যবহার কবির! পরিশোধ করিতে হইবে। স্বাভাবিক 
নিয়ম অঞ্ঠসাবে প্রাথমিক সমিতিতে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ 
হইবে পরোক্ষ রূপে, অর্থাৎ, উচ্চন্তরোঁ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কের মাধামে। বিশেব কে।শ অবস্থাব, শেরাব-মূলধনে বাস্ট্রের অংশগ্রহণ 
প্রত্যক্ষ রূপ হইলেও প্রাথমিক সমিতিগুণির পবিচালক সমিতিতে কোন 
প্রতিনিধি মনোনয়ন করার পদ্ধতি ভাগ করিতে হইবে। এইপপ মনোনয়ন 
করা বিশেষ প্রয়োজনীয মনে হইলে দেই মনোনয়নের কর্তৃত্বভার কেন্দ্রীয় 

সমবায় ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িএ| দেওয়। ভগ | 


প্রান্তিক ও প্রান্তনিয় আগিক অবস্থার চাঁবীদের, এবং ভূমিহীন চাষীদের, 
অর্থাৎ সকল প্রকার চাষীদেরই সমবাথ সমিতিদের মধো লইয। আসা'ব জন্য এবং 
উৎপাদনের প্ররোজন ও পবিশোধ ক্মত। অন্কবাবী তাহাদের বথেষ্ট পরিমাণে 
খপ দেওয়ার জন্য ইহাও স্থিব হইছে যে রাজ্যসবকার গুলি প্রতিটি সমিতির 
অথভাগুরে পুর্ববসরের খণ অপেক্ষা বর্তমান বত্সরে বাড়তি খণ দানের 
৩% ভাগ সাহায্য হিসাবে দয়া দিবে । কেক্্রীধ বাক্ষগুলির বাতি খণদানের 
দরুণ রাঁজ্যসরকার ১% তাহাদের চির-অনাদারী খখ-ভাগারে সাহাব্য 
করিবে । যে সকল কৃষি-প্রধান জিলায় প্রগাটঢ়ভাবে চাষ আবাদের পরিকল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে, সেই সকল অঞ্চলে এইকপ সরকারী সাহাধ্েের অনুপাত কিছু 
বেশি ৪ প্রাথমিক সমিতিগুপির ক্ষেত্রে ৪% ও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ২% | এইরূপ সরকারী সাহাবাদানের 
শত হইল এতদিন সমাজের ভুর্ল ও অক্ষম যে সকল 
ব্যক্তিরা আথিক খণ ও সাহায্যের সুবিধা পার নাই, তাহাদের সমিতির 
মাধ্যমে সাহায্য করিতে হইবে। প্রাথমিক সমিতি ও কেন্ত্রীনর ব্যাঙ্কের এই 
সকল সরকারী সাহাধাসমূহ তাহাদের বিশ্বে চির অনাদারী খণ ভাগ্ডারে 


সরকারী চিরকালীন 
অর্থসাহায্য 
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জমা রাখিবে; লাভ হইতে স্বাভাবিক অনাদায়ী খণভাগারের উপরে এই 
ভাণ্ডার তৈয়ারী কর! হইবে। কিহুকাল পরে, সুবিধামত সময়ে, এইরূপ 
সরকারী সাহায্যের ফলে খণদান কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছেঃ সেই সম্পর্কে 
তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থ। অবলম্বন কর। হইবে । ্‌ 

শেয়ার-মূলধন ও সাহায্য--এই দুই উপায়ে সরকারী অংশগ্রহণ ছাড়াও 
নৃতন ও পুশকজ্জীবিত সেবা-সমবায় সমিতিগুলি নুতন ধরনের কাজকর্ম হাতে 
লওয়ার জন্ত ৩ হইতে ৫ বৎসর ব্যাপিয়া সর্বাধিক ৯০০ 
টাকা পরিচাঁলন-সাহাধ্য (029109.26106176 27220) 
পাইবে । এই পরিচালন-সাহাব্য দেওয়। হইবে একমাত্র 
সেই সকল সমিতিদের যাহার! সত্য সত্যই বিভিন্ন প্রকার কাজকর্ম হাতে 
লয, যেমন খণ দান, উৎপাদক উপকরণগুলির সরবরাহ, এবং রুষি পণা দ্রব্যাদি 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন । 

প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালের মধ্যে প্রাথমিক কৃষি খণ দান সমিতির সংখ্যা 
১০৫,০০০ হইতে প্রায় ২১০,০০০ হইয়াছে এবং তাহাদের সভ্য সংখ্য। ৪৪ 
মিলিয়ন হইতে প্রায় ১৭ মিলিয়নে পরিণত হইয়াছে । 
এই সময়ের মধ্যে মোট খণদানের পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি 
হইতে প্রায় ২০০ কোটি টাকায় অগ্রসর হইয়াছে । প্রথম 
পরিকল্পনাকালের তুলনা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অগ্রগতির বেগ ছিল অনেক 
বেশি । সেই সময় বকেয়া! দীর্ঘকালীন খণের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ কোটি টাকায় দাঙাইয়াছে। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকলে সমবাধী খণ প্রসারের কর্মন্থচী রচনার সময়ে 
প্রধান বিবেচা বিষয় ছিল পরিকল্পনায় সুউচ্চ ক্লষি উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি সফল 
করার উপযোগী প্রচেষ্টাকে উপবুক্তভাবে সাহায্য কর|। তৃতীয় পরিকল্পনার 

ধারণ! অন্রযায়ী প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা 
১ বুদ্ধি পাইয়। দীডাইবে ৩৭ মিলিয়ন, অর্থাৎ মোট কুষিজীবি 
জনসধোর্ণের প্রান ৬০% ইহার অন্তরভূত্ত হইবে। 

সমিতির সংখ্যা হইবে ২৩০,০০০) অর্থাৎ ভারতের সকল গ্রামকে ইহা! 
আচ্ছাদিত করিবে। হিসাব কর! হইরাছে যে, স্বল্প ও মধ্যকালীন মোট 
খণের পরিমাণ বাড়িয়া দীড়াইবে প্রায় ৫৩০ কোটি টাকায় এবং দীর্থকালীন 
খণ ( বকেয়। খণ ) হইবে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা । 


পর্িচালন-লাহাযোর 
বাবস্থা 


দুইটি পরিকল্পন'য় 
অগ্রগতির পরিমাণ * 


সমবাম আন্দোলন ১৫৫ 


উতীয় পরিকল্পনার কৃষি উন্নবন কর্মসূচী অনেকাংশে নির্ভর করিবে সমবায় 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করার এই কার্ণন্চী সফল করাব উপরে । প্রথম পরি- 
কল্পনার শেষে ১৬০,০০০ 'প্লাথমিক সমিতির মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ দুর্বল ও 
ঘৃত প্রায় অবস্থার কাল কাটাইতেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাব মধ্যে সবল সক্ষম 
করার উদ্দেশ্যে ৪২০০০টি সমিতিকে বাছিয়া লওয়া 
পা হইযাঁছে | তৃতীষ পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল আবও ৫১০০০ 
করণীয় প্রাথমিক সমিতিকে সচল কবিয়া তোলা । পুরাতন 
সমিতিগুলিতে প্রাণসর্ার করান এবং আন্দোলনের আরও 
প্রসার ঘটান নির্ভর করিবে কতটা পরিমাণে সভ্য সংখ্যা বাড়ান যায়, স্থানীয় 
সঞ্চয় সংগ্রহ কর! যাব, পরিচালনার মান উন্নয়ন করা যায এবং খণদানের সহিত 
বিক্রয় ও উৎপাদনের কাজের সংযুক্তি ঘটান যায়__ইহাদের উপর। 
প্রাথমিক ও উধবন্তরে খণদান সংগঠনগুলির আভান্তরীণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা 
বাড়াইবার জন্য এই সকল ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়; যে সকল 
রাজ্যে সমবায় আন্দোলন ছূর্বল রহিয়া গিযাঁছে সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনার 
কর্মসচী কার্ষকরী করার প্রথম কাঁজই হইল এইরূপ সমিতিগুলিকে 
পুনরুজ্জীবিত কর! । 
পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের বিভিনস্তরে আভ্যন্তরীণ 
অর্থভাগ্ডার প্রসারিত করা হইবে। যেমন, প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার- 
মুপধনের পরিমাণ ( সরকারী সাহাধ্য বাদে ) ১৯৫৯-৬০ সালের ৪২ কোটি টাকা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে হইবে ৮৫ কোটি টাকা ; কেন্দ্রীয় সমবাঁয়ী 
ব্যাক্কগুলির ক্ষেত্রে ইহা হইবে ২৩ কোটি টাকা হইতে প্রায় 
ছা ৬২ কোটি টাক। এবং শিখরে অবস্থিত বা সর্বোচ্চ ব্যান্কগুলির 
কতদূর বাড়িবে ক্ষেত্রে ইহা হইবে ৯ কোটি টাকা৷ হইতে প্রায় ৩৩ কোটি 
টাক! ৷ ইহাও হিসাব করা হইয়াছে যে, ১৯৫৯-৬০ এবং 
১৯৬৫-৬৫ সালে মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্জ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং শিখর- 
ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের পরিমাণ দাড়াইবে যথাক্রমে ১২ কোটি হইতে ৪২ 
'কোটি। ৯৫ কোটি হইতে প্রায় ২১৩ কোটি এবং ৬০ কোঁটি হইতে ১৪২ 
€কোটি টাকা । 
সেবা সমবায়গুলি যে স্বল্প ও মধ্যকালীন খণ দেয় তাহার উদ্দেশ্য হইল 
উৎপাদনের চল্তি খরচার প্রয়োজন মিটান। জমির উৎপা্রন শক্তি বাঁড়াইবাঁর 


১৫৬ ভারতের অর্থনীতি 


উদ্দেম্তে দীর্ঘতম সময়ের জন্ত খন দেওয়াও সমান প্রয়োজন | এই প্রয়োজন 
প্রধানত মিটাইবে সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
প্রায় রাজ্যেই কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক অথবা সমবায় শিখর-ব্যাঙ্কের অঙ্গ 
হিসাবে জমি বন্ধকী ব্যাঞ্ষিং দফতর সংলগ্ন ছিল। ১৯৫৯ সালে ৪০৭টি 
প্রাইমারী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
ইহার সঙ্গে নৃতন আরও ২৬৫টি যোগ করার কথা বল৷ 
হইযাছে । কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি প্রতাক্ষভাবে অথব। 
তাহাদের অন্নমোদিত প্রাইমারী ব্যা্দের মাধ্যমে বে খণ দিত সেই টাকার 
প্রধান উৎস হইল ডিবেঞ্চার বিরুষ । ১৫০ কোটি ট।কাব দীর্ঘকালীন খাণে 
তোলা সম্ভব হইবে কি ন। তাহ! অনেক!ংশ নিভর করিবে এই জমি বন্ধকীব্াঙ্ক- 
গুলি ডিবেঞ্চার বিক্রপ্জে গ্রাম্য জনসাধাবণ ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমহেব 
নিকট হইতে কিরণ সমন লা৬ করে তাহার উপর | এই বিষয়ে খুব বেশি 
সাহাশ্য আসিবে শিজাভব্যান্ক, স্রেটব্যাফ এবং জীবনবীম। করপোরেশন প্রভৃতি 
জাতীর প্রতিান হইতে । 

দীর্ঘক।লীন খণদানের উপবন্ত অর্গেব সন্গ্র বাডাইবাব উদ্দেশ্ঠে একটি 
উন্নরন 5158 (41511010161121130655101311610 17111810706 


ঈগিবদ্ধকী ব্যান্ক ওকি 
লক্ষা 


০0119015101) প্রাতপ্রাব জন্য কেশ্সাব গথকারেপ সহবে।গিতায় ভরত্তেব রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক একটি প্রস্তাব আলোচন| কবিাছেন | কেন্রীম জমিবন্ধকী ব্যাঞ্*গুলি যে 
সকল ডিবেধশৰ বাডাণে াঁডিবেন এই কপোরেশন উহা ক্রয় 
করিবে | তাহ। নাছ, এমন কুদি উত্পাদন বুদ্ধিব উপবোগী 
সরিকল্পনাগুলিণ গন্ত অর্গে বাধন্থা করিবে বাহ। হইতে 
আর ষ্টিতঘ কিন্ত প্রভৃত এণিমাণে বিশবধোগ কবিছে হর অথবা দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করিত হণ, থেমন রবার, কফি ও বাদামের বাগিচা, জলসেচ, বাধ 


কৃষি উগ্নঘন অর্থনংগ্রহ 
তহবিল 


নির্জাণ এব, ভূমিশগস বোধ ও ফলের বাগান প্রতি । কপোবেশন কঠকি প্রদর্ত 
খণ কেন্দ্রীন জমিবন্ধকী খ।[দ গুলিব মাবফৎ বর্টিত হইবে । 

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঞ্ প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকাঁলে সমবাঘ আন্দোলন 
গডিয়। তোলার উন্দেগ্ে যথেষ্ট সাহাব) করিরাছে। ইহার সাহাব্যের রূপ 
ছিল আথিক প্রতিষ্ঠান গুলির কাহকর্ম তদারক করা, শিক্ষাদানের বাবস্থা করা, 
সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শেরার-মুলধনে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশে রাজাসরকাারদের 
খণ দেওয়|, সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে অর্থ খণ দেওয়া প্রভৃতি । ইহার খণদানের 


সমবায় আন্দোলন ১৫৭ 


পরিমাণ ছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৪ কোটি টাকা, তাহা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
দ্র নী ১৯৫৯-৬০ সালে দাাইরাছে ৮৫ কোটি টাকা । দেশের 
ভূমিকা 1করূপ অর্থ নৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং তৃতীয় 
পরিকল্পনার কৃবিগত লন্ষ্য ও খণের প্রমোজন মিউাইবার 
জন্ত বিজ ব্যাঙ্ককে ব্যাপকতর ভূমিক| অবলম্বন করিতে হইবে। খণদানের 
সময়ে রিজাভ ব্যাঙ্ক স্বভাবতই নিভর করে খণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আধিক 
শক্তি ও পরিচালনগত দক্ষতার উর, এবং সেই সঙ্গে খণ ব্যবহারের উপর 
তদারকি ও খণ পরিশোধের বিবরে অতীত কার্ষকলাশেশ উদ | প্রতিটি রাজ্য 
আমশত সংগ্রহ করার কাজে ও ণিজস্ব প্রচেষ্টায় অর্থসঃগ্রহ করার কাজে কতট। 
সফল হইরাছে, তাহ[ও খশদানের সমণ্জে বিঙ্গাভ ব্যান্ক বিচার করে। বে সকল 
রাজো প্রথম ছুইটি পরিকল্পনাকালে উপপক্ত অগ্রগতি হর নাই সেখানকার 
সমবায় আন্দোলনের আধিক কাঠামে। পুনর্গঠন করার কাজে সেই রাজ্য 
সরকারদের সাহাধ্য করাব বিরগে বিজাত ব্যাঙ্ক বিশে প্রচে্টী করিতেছে । 
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্‌ ইগ্ডয়। ভারঙতেব সমবাব আন্দোলনকে বহুলাংশে সাহাষা 
করির।ছে । সসবাঝ সংগঠন গুপিব, বিশেবত বিক্ষা € শোধন কার্ষে নিবুক্ত 
প্রতিষ্ঠান গুলিব আথিক 'প্ররোজন দেখা দিলে ছ্রেট ব্যান্ধ বিনাবাঘে টাকা 
পাঠাইবার স্বিধা এবং সহজ শতে খশদান কবিরা আসিবাছে। বিভিন্ন সময়ে 
জ্মিবন্ধকী ব্যা্ধগুলির ডিবেঞ্চর কুন করির। অথব। যতদিন বিক্রযেব টাকা! 
দ্যারাদার পাওয়া ধাইবে সেই সমরেব জন্ত খন দিঝ। ইহাদের সাহাষ্য 
কিরূপ কবিযাছে। একদিকে বিক্রয় ও পরিশোধন সমিতিগুলির 
কাজকর্স প্রসাবিত হইবে, অপর দিকে রেট ব্যাঙ্কের শাখা- 
প্রশখার সংখা বুন্ধি পাইবে ক্লে তৃতীবৰ পরিকল্পনাকালে ষ্টেট ব্যাঙ্ক আরও 
অধিক মাঁনাব সাহাধ্য কবিতে পাবিবে। 
অনুশীলনী 
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4৯ £100001601:5] (00021270011169) 
অর্থ নৈতিক উন্নযন সফল করিতে হইলে বেশির ভাগ কৃষিজাত দ্রব্যকে 
শিল্পক্ষেত্রে বাবহারেব ভন্তঠ সরাইয়া লইয়। আসা দরকার ; সুতরাং কৃষিক্ঞাত 
পণোর উপযুক্ত বিপ্রুয় ব্যবস্থার উপর শিল্পোনননের গতি 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে | ৃ 
কৃষি বাজার দংগঠনের. অনেকাংশে নিভর করে। ভারতে কৃষিকার্য বেসরকারী 
ুমিক! ক্ষেত্রের অন্তভূক্ত এবং খাগ্ভশস্তের রাষ্ত্ীয় বাণিজ্য 
(56৪65-620105 00 0900. 218175) সংগঠন এখনও 
পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। প্রধ।নত ছোট ছোট চাষীবা সাবা দেশে ছড়ান 
অবস্থায় উত্পাদন করে ও বিভিন্ন হাটে বাজাবে বিক্রধ করিয়। থাকে । এইরূপ 
বিক্রয-সংগঠন একব।রেই অর্থ নৈতিক উন্নগনের উপবোগা নয় । 
বাজারে কি পরিমাণ শশ্ডসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইবে তাহা 
নির্ভর করে চাধীব হাতে বিনিমরবোগা উদ্বত্বের উপর । ভারতে মোট 
খাগ্চোত্পাদনের এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয়েব জন্ঠ বাজারে আসে ।* বাণিজ্যিক 
শস্তের ক্ষেত্রে বিক্রয়বোগ) উদ্ধত হইল মোট উৎপাদনের ৯০% হইতে ৯৫% । 
থাগ্তোতৎ্পাদনের খুব কম অংশ বাজারে আসে বলিয়া 
বজারযোগ্য কৃষিপণ্য ৫182 মর, 
ও উহারাদার এই বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্তের পরিমাণে অল্প কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি 
হইলেই অরুধষিগত ক্ষেত্রে (0013-85110010112] 52051) 
খাগ্ভের যোগানে হ্ৰাসবৃন্ধি হুর এবং দামে প্রচুর উঠানামা হইয়া থাকে। 
খাগ্ের দাগ বাডিপে আল্প পরিমাণ খাগ্ভ বিক্রর্ধ করিয়াই চাষী তাহার 
প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য কিনিতে পারে । চাষীরা! বেশি ফসল হাতে লাখে 
(বা নিজেরা ভোগ করে ) বলিয়। দামবুদ্ধি প্রথরতর হয়। অপরপক্ষে, দাম- 


** ধান.উৎপ!দনেগ ৩২০, গম ৩৫%১ এবং অন্য থাগ্াশগ্ ২৫৫ 


চাষী, বাজার ও দাম ১৫৯ 


হ্বাসের সময়ে, চাষী অন্ান্ত দ্রব্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত বেশি ফসল 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, দাম-হ্রাস প্রথরতর হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও অরুধিগত অন্তান্ত ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক- 
সংখ্যার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাই চাবীকে বাজারযোগ্য উদত্তের 
পরিমাণ বাড়াইতে হয়, অথবা বাহাতে চাষী ইহা বাড়ায় সেইরূপ ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রকে করিতে হয়। 

চাষীর বেশির ভাগ ফসলই গ্রামের মধ্যে বিক্রয় হয়। সার! ভারত 
ধণ অনুসন্ধানী কমিটির রিপোর্টে জানা যায় যে, মোট ফসল বিক্রয়ের ৬৫% 
অংশ গ্রামে ঘটে। বিভিন্ন শন্ডতের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার পরিমাণে 

কিছুটা তারতম্য দেখ! দিতে পারে। গ্রামে বিক্রয়ের 
বিক্রয়ের স্থান, কাল 
পাত্র__তিনটিই ক্রটপূর্ণ কারণের মধ্যে প্রধান হইল, খাজনা [দবার তাড। বা 
চাপ ; খণ ও উহার সংলগ্ন অন্তান্য দেন, মহাজনের 

নিকট পূর্বের খণ পরিশোধ, কৃষিক্ষেত্রে বা গ্রামে মজুত রাখার অস্থবিধা এবং 
পরিবহনের অসুবিধা । ঠিক ফসল উঠার সমরেই বিক্ররর করিতে হয় বলিয়া 
জমিদার 'মহাজন-বেপাঁরী চক্র চাষীকে খুব কম দাম দিতে চায় এবং এই কারণে 
দামও এই সময় খুব কম থাকে । 

কষিজাতি পণ্যের বাজারের কাঠামো আলোচনা করিলে ভারতে আমরা 
প্রধানত যে কয়েক ধরনের বাঁজার দেখিতে পাই, তাহাদের তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! চলে, (ক) হাট ও মেলা, (খ) পাইকারী বাজার ও (গ) খুচরা 
বাজার। সপ্তাহে নির্দিষ্ট ছুই বা তিন দিন হাট বনে, কিছু বেশি সমর 
অন্তর অন্তর বা নিরিষ্ট কোন উপলক্ষ্যে মেলা বসে । কৃষিজাত পণ্য বা জীবজস্ত 
উভয়ই এই ধরনের বাজারে লেনদেন হয়, ভারতের অভ্যন্তরে এইরূপ 
প্রায় ২২০০০ বাজার আছে । কখনও একটি গ্রাম লইয়া, কখনও বা ৬০।৭০ 
মাইল ব্যাসার্ধ লইয়া হাট বসে। ভারতে প্রায় ১৭০০ 
পাইকারী শস্তের বাজার আছে। এইরূপ বাজারের 
কোনটির ব্যাসার্ধ ১০ হইতে ৩০ মাইল, অনুন্নত অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে 
উহার পরিসীমা (911096051) আরও বিস্তৃভ। বিক্রয়ের পদ্ধতি সকল 
বাজারে সমান নয়, নিয়ন্ত্রিত বাজার ছাড়া (25£01950 1081150) নীলামে 
বা সর্বসাধারণের গোচরধোগ্য চুক্তি দ্বারা বিক্রয় বেশির ভাগ বাজারেই 
হয় না| 


বাজারের শ্রেনী বিশ্গাগ 


"১৬০ ভারতের অর্থনীতি 


এইরূপ বাজারে বিক্রয়ের কাজের সহিত জড়িত বহু ধরনের লোকজন 
থাকে, যেমন কমিশন এজেণ্ট, সাধারণ দালাল, এবং বিশেষ কোন বিক্রয়- 
কার্ষের সঙ্গে জড়িত দালাল । কমিশন এজেণ্টদের ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যায, কাচা এজেণ্ট ও পাকা এজেন্ট । কাঁচা এজেন্টদের কাজ হইল প্রধানত 
রর পণাদ্রব্য সংগ্রহ কবা। অনেক সময় সে গ্রামের বণিক 
জনের শ্রেণীবিভাগ. ও ব্যবসাদাবদের টাকা অগ্রিম দেয় এই শর্তে যে পাইকারী 
বাজাবে তাহার মাবফৎ উহাদের জিনিস বিক্রয় করিতে 
হইবে। সাধাবণত ইহাদের তরী'্তরকাবী ও ফলের বাজারেই প্রধানত 
দেখা যায়। পাক! এজেণ্টব। দূরের ক্রেতাদেব প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিজের 
ক্ন্য ফসল ক্র করে। পাকা এজেন্ট অনেক সময কাঁচা এজেন্টকে অর্থ 
অগ্রিম দেয়। দালাল হইল 'লল্পসঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি, নিজেদের কোন ঘর 
বা 'প্রতি্ান নাই; তাহার কান্ত হইল ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একত্রে 
মিলিত কবা | 
এইকুপ বাঙ্গার-সংগণ্নের ফলে চাবী তাহার ফসলের উপধুক্ত দাম পায় 
ন।। রাস্ত।বাটেব অভাব, দাবিদ্রা প্রভৃতির জন্ঠ দূরের হাটে, বাজারে বা 
সহরে সাপ সগ্তব হব না, গ্রামে বাাাপাবী বা কাচা দালালের নিকট ফসল 
বিক্র. করিবা*দিতে হয়। খণগ্রস্তত। ও দারিদ্র্যের জন্য উপধুক্ত দামে, যে কোন 
বাঙ্জারে বে কোন ব্যক্তির নিকট ফসল বিক্ররের স্বাধীনতা হইতে চাষী বঞ্চিত 
থাকে । বাঙ্গারে বিক্রধ করিতে পাবিলেও সে উপপক্ত দাম পার না । দেশের 
আন্ান্ শ্বানের দাম সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার জন্য, ওজন-সম্পকীর বিভিন্নতা 
ও অসাধুতার জন্তঠ এখং বাজাবেৰ বহুপ্রকাব আদায়ের বা আবওয়াবের 
জন্য । বাঙগাপ-পবিচালনার সকল খরচ, শেষ ক্রেতার 
কাঁছে পৌছিবার মধ্যে ওজন হাস এবং শস্তের কোন 
ক্রুটি সকল কিছুর ক্রন্ট চাঁধীর নিকট হইতেই আদায়ের 
চেষ্টা! কর! হর | বহুপ্রকার সামাজিক বর্ণ বৈষমা, অর্থবৈষম্য ও পরিচয়-স্ত্র 
অন্ুঘারী দাম স্থির হয় এবং গোঁপান বিনাচুক্তিতে লেনদেন হয় | বেপারী, ফড়িয়া 
কাচা ও পাক কমিশন এজেন্ট, দালাল-__চাষী ও শেষক্রেতার মধ্যে বহু 
স্তরের এই সকল মধ্যস্থানীয় ব্যক্তিরা চাষীর হাতে বিনিয়োগযোগা উদ্বত্ব 
কেবল কমাইঘাই ক্ষান্ত হয় না, তাহারা খাঁগ্শস্তে ভেজাল দের, অস্বাভাবিক 
কুপ্রাপ্যতার স্থাষ্টি করে এবং খাগ্ঠশস্ত ইয়া ফাট্কাদারী করে। 


বিক্রয় নংগঠনের জ্রেটি- 
সমুহ 


চাষী, বাজার ও দাম ১৬১ 


ক্রেতার দামের কত অংশ উৎপাদক হাতে পায় বাজারে সেই মৃল্য ব্যব- 
ধানের (চ১110০-91)1594) দ্বারা এত প্রকার মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির অবস্থিতির 
অর্থনৈতিক ফলাফল প্রকাশ পায়। মাকিন দুক্তরাষ্ট্রে ভোগকারীর প্রতি- 
ডলারে উৎপাদক পার, ডিম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৬১ সেন্ট, 
তুপ্ধ ও দ্বপ্ধীজাত দ্রব্যের গ্রেত্রে ৪৯%, তেল প্রভাতির ক্ষেত্রে 
৩৪% এবং ফল ও শাকসবজির ক্ষেত্রে ৩২% | ভাবতে উৎপাদকেরাও 
মোটামুটি এই অংশ পায় বটে, কিন্তু দুই দেশে পার্থক্য অনেক | আমেরিকাতে 
মধ্যস্তরের ব্যক্তির| প্রতি স্তবে পবাটিকে স্থাস্থাসম্মত উপায়ে ভোগ-যোগ্য 
করিতে থাকে; আব ভারতে 'তুলনামলকভাবে পবিবহণের ব্যয় ও স্তরের 
খ্যা বেশি থাকায় উৎপাদক এত কম অংশ পার। বিভিন্ন হিসাব হইতে 
সাধারণভাবে দেখা গিয়াছে উতপাদকের! ক্রেতাব টাকার কি অংশ পায় £ * 


উহার ফলাফল 








ধান গম 
কটকের বোলপুরের হাপুবের (0.7) সৌগরের 
উৎপাদক, উৎপাদক, উত্পাঁদক, উত্পাঁদক, 
মূল/-বাবধানের পবিমাণ কটকেব দিল্লীর দিল্লীর বোন্বাই-এর 
ক্রেতা ক্রেতা [কতা ক্রেতা 
উৎ্পাদকের অংশ "1 ৭৭৮ 18 গত ৬৩ ১ 
পরিবহণ বায় 5০৪৪ - ১৩২ ১ ২১৭ 
বিবিধ বার ক হও ২৬৮ ৮৯ ১০৬ 
( গোছানো বাধাই, ওজন 
করানো প্রভৃতি__ইহ।র 
মধ্যে পাইকারদের কিছু 
অংশ পাওন! থাকে ) 
পাইকারদের অংশ ২'৯ ২৫ ১০ ০৮ 
খুচরাদারদের অংশ টিজার ৪৮ ৩৮ 
2 পু ক ডনের 


উপরের তালিকা হইতে দেখ! যাইতেছে, উতৎপাদন-কেঞ্জ ভোগ-কেন্দ্রের যত 
নিকটে, ক্রেতার টাকার তত বোশ অংশ উৎপাদক পাঁইয়। থাকে । 





পেশি শি শী শপ এ আ্পীনি সপ 
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১১ 


১৬২ ভারতের অর্থনীতি 


কৃষিপশ্যের বিক্রয়-কাঠামো কত বেশি অসম্পূর্ণ তাহার আর একটি সুচক 
হইল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং একই অঞ্চলে বৎসরে বিভিন্ন সময়ের ব! 
মরনুমের মধ্যে দামের তীব্র পার্থক্য । খাগ্ভশস্ত অনুসন্ধান কমিটির রিপোঁট 
বলিতেছেন “ইহা হইতেই ভারতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
90 চলনহীনতা ও অসংলগ্ন চরিত্র বোঝা যায়। সারা 
ভারতীয় গড দামস্তরের মধ্যে দামের আঞ্চলিক পার্থক্য 
ধর! পড়ে না--১৯৫৭ সালের জুন মাসে পাটনার চালের দাম ছিল প্রতি-মণ 
২৩ টাকা, কটকে ১৬৭৫ টাকা, ইন্ফলে ৭২৫ টাকা । সেই সময়ে গমেপ্প দাম 
ছিল বোম্বাই-এ ১৯২৫ টাকা, অথচ কানপুরে ১২৮১ টাকা । প্ররুতপক্ষে 
গত পাচ বৎসরে দামে আঞ্চলিক ও মরহ্ুমী এত বেশি পার্থক্য থাকাতেই 
অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এত কষ্ট ও চাপ সহ্‌ কবিতে হইয়াছে ।* 
বর্তমান বিক্রয়-সংগঠন উন্নত করার উপায় ও কার্যসূচী (160,0৫5 
৬ 191:01:8770198 016 11701010176 10:9501710 20911566118 01£2.19199 - 
0015 ) 
ক্রেতার টাকার বেশি অংশ উতপাদকের হাতে আসার অন্ততম প্রধান 
উপায় হইল বিক্রয় সংগঠন উশব্ক্তভাবে গড়িস। তোলা । এই উদ্দেগ্ডে 
প্রথমত ১৯৩৭ সালেখ কৃষিউংপম (মান নির্ণয় ও 
্ বি নিরূপণ) আইন অন্ুধারী বিভিন্ন কৃষিগাত দ্রব্যের 
গুণগত মান নিরূপণ করার ব্যখন্থ। উদ্বেখ করা যাইতে 
পারে। আরও অধিক সংখ্যক দ্রবকে গুণগত নিয়ন্ত্রণের (00811 
001161091 ) অধীনে লহইয়। আসার জগ্ত নাগপুরে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি এবং 
বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আটটি গুণগত নিয়দ্বণের গবেষণাগার (09115 
0020:01 19790918691 ) স্থাপিত হইতে চলিরাছে। দ্বিতীগত, দেশের 
বিভিনন অঞ্চলে স্ুসংগঠিত বাজার (262 01556 
২। হা বাজার 1091]615) গড়িয়া তোলার উপর অধিক পরিমাণে 
জোর দেওয়া শু হইয়াছে । এই সকল সুসংগঠিত 
বাজারে বাজারী-আদায়ের (1181196 01751555) পরিমাণ স্পষ্ট উল্লিথিত 
থাঁকে এবং অতিরিক্ত কমিশনঃ বিভিন্ন প্রকার আদায়, কম ওজন প্রভৃতি 
থাকিতে পারে না। ফাট্কাদারি (97900196109 ) বা ভবিষ্যৎ-বাজারের 





স্পা 


%. [২৩]59:6 ০৫ 06 0০০৫ 1817)9 ঘ800005 05029000660) 6, 14715, 


চাষী, বাজার ও দাম ১৩৬৩ 


(0016 109110569) ফাটুকাদারি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫২ সালে ভারত 
সরকার অগ্রচুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন (০210 0০2806 [২০201200 4১০0 
বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই চুক্তি কার্ষকরী করিয়া! তোলার জন্য ১৯৫৩ সালে 
অগ্রবাজার কমিশন (01210. [8115565 0০010199102 ) স্থাপিত হ। 
দামের তীব্র উঠানামা বন্ধ করার জন্য এবং একচেটিয়া ফাট্রকাদারি রৌধ করার 
উদ্দেশ্তে এই কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বাজার স্থাপন করেন এবং উহাদের 
কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন । দেশের ২৫০০টি বাজারের মধ্যে প্রথম পরিকল্পনার 
শেষে সুসংগঠিত বাজাঁবেব সংখা দাডাইরাছিল ৪৭০টি এবং দ্বিতীয পরিকল্পনার 
শেষে ৭২৫টি। তৃতীয় পরিকল্পমাব মধ্যে অবশিষ্ট সকল বাজার এইরপ 
নিয়ন্ণের মধ্যে আনিধ| সুসংগঠিত কবা হইবে এইরূপ বলা হইরাছে। 
অনুসন্ধান ও তথ্াসংগ্রহের কাজকর্ম (118,0556 1065111561106 52175106 ) 
বর্তমানে ৫০০টি বাজারে প্রচলিত আছে । তৃতীঘ পরিকল্পনা ইহা! আরও 
প্রসাবিত হইয়া দেশেব সকল অঞ্চলে বাছাব-সংক্রান্ত খবরাদির লেনদেন 
বাড়াইয়। তুলিবে। 

তৃতীয়ত, সরকাবী, আধা-সরকাবী এবং বিভিন্ন সমবায সমিতির চেষ্টায় 
নিতীয পবিকল্পনাকালে গুদাম নির্মাণ এবং উহাতে মাল রক্ষণের ক্ষমতা 
প্রসাবের বিভিন্ন চেষ্টা কর! হইয়াছে । তৃতীর পবিকল্পনাতে 
খাগ্ঘশস্ত মুতের উপযোগী নুতন গুদাম নির্াণের জন্য 
২৫ কোটি টাকা এবং “দাম সংক্রান্ত অন্য্ত কাজকর্মের জন্য ৮ কোটি টাকা ববাদ্ধ 
করা হইয়াছে । মজুত করার ক্ষমত| প্রসারণ দেশেব দামস্তরকে মোটামুট 
অপরিবর্তিত রাখিতে সাহাব্য কবিবে বলিয়া কমিশন মনে করিতেছেন । 

চতুর্থত, কষিজাত পণ্য বিক্রবেব জন্য কৃষি খণ অন্রসন্ধান বিপোর্টে সমবাষ 
বিক্রয় ব্যবস্থা গডিয়। তোলাব প্রস্তাব জুপাপ্িশ করা হইয়াছিল। বলা 
হইয়াছিল যে, গুকত্বপূর্ণ বাক্গারে প্রাথমিক বিক্রয় সমিতিগুলি স্থাখিত হইবে 
এবং উহাদেব সহিত প্রাথমিক খণদাঁন সমিতিগুলিকে সংঘন্ধ 
করা হইবে। ,এইরূপ বিক্রয় সমিতি পরিচালনাব কাজে 
সরকারী কর্মচারী পাঁঠাইয। ও তাহার ভার বহন করিয়৷ 
সাহায্য করিখে, এবং এই সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনে কিছুটা অংশগ্রহণ 
করিবে । মোটামুটি এই ধারায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাঁলে, জাতীষ সমবায় 
উন্নয়ন ও গুদাম নির্মাণ বোর্ডের মাধ্যমে ১৮৬৯টি গ্রণথমিক বিক্রয় সমিতি সাহায্য 


৩। গুদাম উন্নয়ন 


৪1 সমবায় বিক্রয় 
সমিতি 


১৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


"াইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও প্রায় ৬০০টি প্রাথমিক বিক্রয় সমবায় 
সমিতি শ্থাপিত হইবে বল! হইয়াছে । ইহাতে দেশের ২৫০০ বাজারের প্রায় 
প্রতিটিতে একটি করিয়া সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া! উঠিতে পারিবে। ইহা 
বাতীত ইঙ্ষু, তুল! ও ছুগ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে বছ সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া 
উঠিতেছে । আশ! কর যায় এই সমবায় সমিতিগুলি একদিকে চাষী-উৎপাদককে 
উপধুক্ত দাম পাইতে সাহায্য করিবে, অপরদিকে খাগ্শম্ত ও বাণিজ্যিক 
শন্তের বিক্ররযোগ্য উদ্বত্তের পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য করিবে। খাগ্যশস্তের 
দামে মরমুমী উঠানামার বিরুদ্ধে চাষীর ধারণ ক্ষমতা (5095176 1০0ভা1) 
বাড়াইয়। তুলিবে। 
কৃষি পণ্যের দামে তীব্র উঠানাম! বন্ধ কর; সকল প্রধান দ্রব্যের বাজার- 
গুলি নিয়ন্ত্রণ কর; শশ্তের গুণগত মান নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নত করা ) খণ, 
শশ্তশোধন (:905991715) ও বিক্রয় কার্যগুলি কেন্দ্রীভূত কর! ) মজুত ও 
গুদামজাত করার সুযোগ দীন-_-এই সকল কিছুর উদ্দেশ্য হইল চাষীর আয় 
বাড়ীনো। এবং তাহাকে ক্রমশ বেশি পরিমাণে বাজার-মুখী (0191156011510650) 
করিয়। তোলা ! কৃষিকে বেসরকারী-ক্ষেত্র বলিয়! স্বীকার 
লক ঠাস করা হইয়াছে এবং কোটি কোটি ক্ষুদ্র চাষীর ব্যক্তিগত 
*২. সিদ্ধান্তের উপরই কৃষিজ উৎপাদন ও বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্ত 
নির্ভর করে । অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করিতে হইলে কৃি-ক্ষেত্রকে 
কতদূর অপরিকল্পিত ও বেসরকারী রাখা যায় সে-বি্ষিয়ে প্রচুর সন্দেহের 
অবকাশ আছে। যদি কৃষি উৎপাদন-ক্ষেত্র বেসরকারী রাখিতেই হয়, তবে 
বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বাডাইবার ও সংগ্রহের সুবিধার জন্তই স্বেচ্ছাকৃত সমবায় চাষ 
সমিতি ও সমবায় বিক্রয়ের ব্যবস্থ। গড়িয়া তোল! দরকার । কিন্তু রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণের বাহিরে সমবায় চাষ সমিতি ও সমবায় বিক্রয় সমিতি গড়িয়া উঠিলেই 
সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কাজ সফল হইতে পারে না। এই 
সকল সমিতি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্তে গঠিত ও 
পরিচালিত, ইহাদের গ্রামাঞ্চলিক যৌথ মুলধনী কারবার বলিলেও বিশেষ 
ভুল হয় না। সমবায় চাষ ও বিক্রয় সমিতিদের মিলিত সংগঠন যদি 
কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ায়, যোগান সংকুচিত রাখিয়৷ ছুশ্রাপ্যতা সৃষ্টি 
করে, তাহা হইলে কি অবস্থা ত্ষ্টি হইবে? সেই দিক দিয়া বিচার 
করিলে খাগ্ভশন্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতি নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য এবং ইহার 


চাষী, বাজার ও দাম ১৬৫ 


প্রসারই দেশের মধ্যবিত্ত চাষী ও মন্ভুর সকল শ্রেণীকে একযোগে রক্ষা 
করিতে পারে। 


কৃষি পণ্যের মূল্য-নিধণারণ নীতি (4£10010015] 913011)6 01105) : 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কালে কৃষি পণ্যদ্রব্যাদির দাম সম্পর্কে সঠিক 
নীতি গ্রহণ না করিলে উন্নয়নে বেগ দ্রুততর হইতে পার না। অপরিকল্িত 
ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে পণ্যের বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে 
ৃলা-নির্ারণের গুরু দাম নিরূপণ হইতে থাকে। পরিকল্পনার সাহায্যে 
১। উৎপ'দন নিয়ন্ত্রণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইলে কৃষিপণ্যের দাম বাজারের 
9 শক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কৃষিজাত 
উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কিরূপ তাহার উপর নির্ভর করে চাষী উৎপাদনের খরচপত্র 
তুলিতে পারিল কিনা । উৎপাদনের পরিমাণে উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করার 
কাজে তাই এই মূল্য-নীতিকে প্রয়োগ করা চলে । শুধু তাহাই নহে। যে- 
দেশের অধিকাংশ লোক কষিজীবী সেখানে বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রার 
মান, তাহাদের সঞ্চয় ও বিনিযোগ-_সকল কিছুকে এই মূল্য-নির্ধারণের নীতি 
দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত কর! চলে। চাষীর! কেবল বিক্রেতা নহে, তাহারা 
ক্রেতাও বটে। নিজস্ব পণ্য সম্ভার বিক্রষ করিয়া তাহারা শিল্পজাত দ্রব্য 
সামগ্রী ক্রয় করে । তাহাদের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রবোর দাম বাড়িলে 
একই পরিমাণ শিল্পপ্রবা ক্রয় করিতে তাহাদের বেশি পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য 
বিক্রয় করিতে হয়; আবার শিল্পজাত দ্রব্যের দাম কমিলে তাহার! 
পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ ক্লষি-পণা বিক্রয় করিয়া পূর্বের স্ঠায় সম-পরিমাণ 
শিল্পদ্রব্য পাইতে পারে। কৃষি-পণ্য ও শিল্প-পণ্যের মধ্য এই বাণিজ্য-হার 
(02005 ০? 0995 090560 2,210100160121 9120. 11101919] 
00019001619 ) তাই খুবই গুরুত্বপুর্ণ । পরিকল্পনা কমিশনের হাতে ইহা 
একটি অতিপ্রয়োজনীয় অস্ত্রবিশেষ, ইহারি সাহায্যে কৃষিজীবী জনসাধারণকে 
অনিচ্ছামূলক সঞ্চয়ে বাধা করাইয়া সমাজের কৃষি-কাঠামে৷ 
হইতে উদ্ধত্ত তুলিয়া! আনিয়! শিল্পকাঠামোতে নিয়োগ করা 
সম্ভবপর হয়! কৃষকের হাত হইতে ভোগ্যদ্রব্য সরাইয়। 
আনিবার জন্ঠ এই বাণিজ্য-হারকে ব্যবহার কর: চলে, কারণ তুলনামূলকভাবে 
শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়াইয়। রাখিলে চাষী বেশি শত্দ্রব্য বাজারে ছাড়িয়। 
দিতে বাধ্য হয়। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের যুগে শ্িক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াইবার 


২। মুলধন-গঠনে 
সাহায্য কর! 


১৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


জন্য প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয়ের ইহা একটি অন্যতম প্রধান উপায়। অর্থ ও 
উপকরণেব আকারে রুষিক্ষেত্র হইতে উদ্বত্বের অপসারণ বা মূলধন-গঠন তাই 
অনেকাংশে নির্ভর করে রুষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূলা-নির্ধারণ নীতির উপর । 
ভারতে র্লুষিপণ্যের মূল্য-নির্ধারণ সম্পর্কে সবকার বা পরিকল্পনা কমিশন 
কোন স্থনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ না করার বহুবিধ অন্গুবিধা দেখা দিয়াছে । প্রথম 
পরিকল্পনার একটি গুকত্বপূর্ণ স্টপারিশ ছিল এমন একটি সুসম্বন্ধ দাম-কাঠামো 
রক্ষা করা যাহাতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অন্যায়ী উপকরণগুলির 
গৈ জগ বিস্তাস ঘটে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ত্যাগ স্বীকারে 
নীতি নাই সমতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পবিকল্পনাতেও এই কথা 
পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছিল । ত্তীয় পরিকল্পনাতে বলা 
হইয়াছে যে, “115 1০56] 0£011065 170%৮ 15 21016 0]7217 20 061 0600 
2০০৮৪ 17০ 16৮1 926 02 00100177611 09101)6 01 006 58001107197 
9110 1115 65952171019] 10 61751116 1119 101 0106 40171101910 [01100 8 
501102)16 01105 09110% 19 01111111950 210. 02111690116. 
তৃতীর পরিকল্পনার এই উক্তি হইতেই জানা যাঁম যে, এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা 
কমিশন রুধিজাত শম্তদ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে কোন স্চিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক নীতি 
নিরূপণ কারিতে পারেন নাই। দেশের অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে কিনপ দাম থাকিবে 
সেই সম্পর্কেও কোন সঠিক নীতি ঘোষিত হয নাই। কৃষিজাত পণ্য, অক্াষি- 
জাত কাচামাল এবং শিল্পজাত দ্রব্-_-এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম 
সম্পর্কে একযোগে সুচিন্তিত নীতি নিরূপণ করা দরকাব এবং সেই সঙ্গে দেশের 
আথিক ও ফিন্কাল নীতির রূপও বিচংন কন! প্রয়োজন । 
কুষিজাত পণ্যের মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ নীতি গ্রহণ না করার ফলে 
আমাদের দেশে বন্ুপ্রকার বিপদও দেখ। যাইতেছে । অন্তান্ত দ্রব্যের তুলনায় 
রুষিজ পণ্যের দামে অধিকতর উঠানামা ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, পণ্যজ্ব্য- 
সামগ্রীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধো উঠানামার পরিধি সমান হয় নাই। দেশের 
বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বা অক্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ক্ষেত্রগত 
28 ব্যালান্স (৪9০07:2] 190181)09) রাখ! দরকার, কৃবিক্ষেত্রের 
অনুকূল নয় বাণিজ্যহার উহা রক্ষা করিতে পারে নাই । গত বেশ কয়েক 
বৎসর যাবৎ এই বাণিজ্যহার কৃষিক্ষেত্রের অনুকূলে ছিল। 
মূল কথা হইল, অরুষিজাত দ্রব্যের তুলনায় ₹ষিশ্েত্রের অনুকূলে পক্ষপাতমূলক 


চাষী, বাজার ও দাম: . ১৬৭ 


আচরণ করিলে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। 
বর্তমানে পশ্চিমী দেশগুলিতে, যেমন, আমেরিকায় কষিজাত পণ্যদ্রব্য সরকারী 
সাহায্য ও অর্থে পুষ্ট হয় ; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, তাহারা উন্নয়নের 
প্রাথমিক স্তরে নাই এবং বহুকাল যাবৎ সামগ্রিক উন্নয়নের ফলে বর্তমানে 
সেই সকল দেশে ইহ সম্ভবপর হইয়াছে । তাহাদের শিল্পোননয়নের ইতিহাসে 
বেশির ভাগ সমরেই কৃষিজ দ্রব্যের দাম ছিল ছিল খুব কম অথবা ইহাকে 
সেইরূপ অবস্থার দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে 
এইরূপ অর্থসাহায্য দিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করা চলে না। 
অর্থ নৈতিক উন্নরনের এই, কৌশল অবলম্বন করার প্ররোজন ভারতের স্তায় 
দেশে আরও বেশি । ইহার অনেক কারণ আছে। জনসংখ্যা বুদ্ধির হার 
অপেক্ষা আমাদের অর্থ নৈতিক উন্নধনেব হার কম। পাইকারী দামস্তবের 
সাধারণ সুচকে আমাদের দেশে কৃষিজ পণ্যগুলির গুরুত্ব 
মোট সকল দ্রব্যের উপর গুরুত্বের মধ্যে অর্ধেকেরও 
বেশি । প্রায় সকল জনসাধারণের ক্ষেত্রেই মোট 
ভোগব্যয়ের মধ্যে খান্দ্রব্যের উপর ব্যয় হয় উ হইতে ও অংশ। অন্যান্ত 
দ্রব্যের দামের তুলনায় খাগ্চ ও কৃষি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি তাই জীবনযাত্রার ব্যয়ের 
উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। 
অনেকে মনে করিতে পারেন বে, এই নীতি অবলম্বন কৰিলে ক্রেতার স্বার্থ 
রক্ষিত হইবে, কিন্তু উৎপাদকের স্বার্থ ক্কু্ন হইবে । তাহাদের মতে চাষীরা 
উপযুক্ত দাম না! পাইলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু বিচার 
করিলে দেখা যায, এই ধারণা সঠিক নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ 
উৎপাদকই ক্ষুদ্র চাঁষী, তাহার! খাগ্যদ্রব্য উৎপাদনের অতি 
রি অল্প অংশ বিক্রয়ের ভন্ঠ বাজারে হাজির করে । অনেককেই 
হ্‌ইবে কয়েক মাস পর হইতে খাগ্চদ্রব্য ক্রয় করিয়া দিন চাঁলাইতে 
হয়। কম দাঁম থাকিলে ইহাদের স্বিধা হওয়ারই কথা। 
ফসল উঠার পরেই ইহাঁদের বিক্রয় করিতে হয়, তাই যে ৮৯ মাস খাগ্যপ্রব্যের 
দাম বেশি থাকে উহার স্থবিধা সে ভোগ করিতে পারে না। তাহাদের 
উৎপাদন পরিকল্পনাও তাই দামে উঠানামার সম্ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। 
স্ব্পসংখ্যক বৃহৎ চাঁষীরাই দাম বিচার করিয়া উৎপাদনের কর্মসূচী নির্ধারণ করে | 
তাহাদের বিক্রয়-পরিকল্পনাও বাজার-দামের দ্বারা নিরূপিত হয়। কিন্তু 


কেন কৃষিজ পণ্দ্রব্যের 
মূল্য কম রাখ! দরকার 


ঠ্ ভারতের অর্থনীতি 


অন্তান্ঠ দেশের এবং ভারতের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইল এই যে, উৎপাদন*বৃদ্ধির 
জন্য এত বেশি দাম বজায় রাখার প্রয়োজন নাই। বরং 
বর্তমানের দামভ্তর 
মের ধনী চাবীকে দাম কম থাকিলেই তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে সচেষ্ট 
লাহাধ্য করে হয়। ইহা সকলেরই অভিজ্ঞতা । সর্বোপরি, তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে সম্ভাব্য মুদ্রান্ফীতির কথা মনে রাখিয়া এই 
কথা বলা চলে বে, যদ্দি চাষীদের হাত হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাছ্ছদ্রব্য বাহির 
করিয়া বাজারে আনিতে হয়, তবে তুলনামূলকভাবে রুষিজাত দ্রব্যের দাম 
অতি অবগ্তই কমাইয়! রাখা প্রয়োজন । মুষ্টিমেয় বৃহৎ চাষী যাহাদের বিক্রয়- 
যোগ্য উদ্ধত্ত থাকে তাহাদের স্বার্থে কবিজাত পণ্যমূল্য নির্ধারণের নীতি গ্রহণ 
করা চলে না। 

. এই প্রসঙ্গে আর একটি কথ। বলা দরকার । কৃষিজাত পণ্যের মূল্য খুব 
নিচুতে ধার্য করা প্রয়োজন, এই কথা৷ বলিলেই বেন মনে না হয়, উহা! একেবারে 
অনড় অচল বা সদানি্দিষ্ট। একেবারে অপরিবর্তনশীল দাম-কাঠামো বজায় 
রাখা কোন মতে সম্ভব নয়, আর তাহ! উচিতও নহে । বিভিন্ন মরস্থমে দামে 

যে উঠানামা ঘটিবে, ইহার পরিধি মূল্য-নির্ধারণ নীতির 
টি রা মধ্যেই গৃহীত থাকিবে । বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক 
নির্দিষ্ট থাকিবে. দাঁম-পার্থক্য বহু বিভিন্ন কারণে দেখা দেয় (নগরায়ণ, কষি- 

উৎপাদন, পথঘাট ও বাজারের প্রসার প্রভৃতির স্তর)) 
ইহা মানিয়া লইতে হইবে। আঞ্চলিক মূল্য নির্ধারণের লময়ে সেই অঞ্চলে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা এবং ক্রয়- 
শক্তির কথাও মনে বাঁখা! দরকার । এইরূপে নির্দিষ্টতা ও নমনীয়তা উভয়ের 
গণ্ডী বাধিয় মূল্য নির্ধারণ নীতি অবিলম্দে গ্রহণ করা প্রয়োজন । 


অনুশীলনী 


1]. 51526 2006950165 5010 9০ 96656 10: 12100৮10606 651807)8 
31660106810 05০ 00870561706 06 8615০9100121 ০0105 ? (0. 0. 8.8. 1952 31964) 
2, 101১5035 (206 01556100 28101501019] 01105 001105 17 [17019- [০৮ 28149 1 
00210150156 60 6001802010 06510010176 7 আআ) 91)00819 02 06 ০0086100508 ০ 
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১২ 
কষিমজুর £ আয়, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ 


800০1 ৮781 1919007915 5 (911 10085, 
০102191051772188 8180 08075 


কৃষিমভুর শ্রেণীর উদ্ভব ((70% 6) 0£ 4৯১£1100160181] 19001011618) 

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
মধ্যে চাঁধী ও কুটারশিল্পীর! গ্ররস্পর-নির্ভরশীল অবস্থায় বববাস করিত। কৃষি 
ও কুটীরশিল্পের এই ভারসাম্যের মধো ভূমিহীন বা শিল্পহীন 
একদল গ্রাম্য সর্বহারা (10181 01091509056) বা কষি- 
মজুর শ্রেণী তখনও গিয়া উঠে নাই। উপরে ভাঙন 
ধরিলেও সুদূর গ্রামাঞ্চলে সামস্ততন্ত্র অটুট থাকার চাষীর! জমির সহিত সংলগ্ন 
অবস্থাতেই ছিল। ভাড়া করা মজুরের সাহায্যে চাষের কাজ হইত না । 

ইংরাজ শাসনের ফলে দ্রুত এই প্রকার গ্রামসমাজ ভাঙ্গির যাইতে শুক 
করিয়াছিল এবং সেই ভাঙনের প্রকাঁশ হইল দেশে একদল ভূমিহীন কৃষি-মজুর 
শ্রেণীর উদ্ভব । ১৮৬৫ সালে উড়িষ্যা ভুভিক্ষ কমিশন এই শ্রেণীর কথা 
উল্লেখ করিতেছেন । “আমাদের সকল বাণিজ্য এবং 
প্রচেষ্টা আমাদের সুবৃহৎ্ কাজকর্ম এবং উন্নত ধরনের 
বাবস্থা কেবল এমন একদল মজুর শ্রেণীর সমষ্টি করে বা 
উহাদের সংখ্যা বাড়াইয়! দেয় যাহার! মজুরির উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত 
সম্পদের বৃদ্ধির ফলে ধনীরা এই মজুর দল পোষে, ইহারা আর দাসও নয়, 
ভূমিদাসও নয়।” উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে দেশের মোট 
কৃষি জনসংখ্যার কম অংশই ক্ৃধি মজুর ছিল বলিয়া মনে করা চলে । ১৮৭১- 
৭১ সালে ইহা ছিল ১৮%, ১৮৮১ সালে ১৫% এবং ১৮৯১ সালে ১৩% । 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৮৯৬_-৯৭ সালের দ্ুতিক্ষ এবং সেই ক্ষতি 
কাটাইয়া উঠিবার পূর্বেই ১৮৯৯--১৯০০ সালের দ্বিতীয় ছুভিক্ষ । বিংশ শতান্দী 
শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে পাঁচবৎসরের এই ছুভিক্ষগুলি তথাকথিত রুধিসমৃদ্ধির মুগ 
শেষ করিয়৷ দিল এবং ভূমিহীন নিরন্ন কলৃষিমজুরের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিল | 
গরীব চাষী এবং ভূমিহীন কুষক সর্বাধিক কষ্ট ও হুর্শশার মধ্য দিয়া পার হইল | 


সামস্ততন্ত্রে স্বাধীন' 
কৃষি মজুর থাকে ন! 


শ্রিটিশ আমলে 
ইহার উদ্ভব 


১৭০ ভারতের অর্থনীতি 


১৯০১ সালের আদমস্থমারিতে দেখা যায় কৃষিমজুরের সংখ্যা হইয়াছে 

ূ ২৫%, অর্থাৎ দশ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। 

না লী সাময়িকভাবে ছুভিক্ষরোধ হওয়ায় ১৯১১ সালে ই্‌হা 

২২%, ১৯২১ সালে ইহা হইল ২৬২% এবং 

বুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ১৯৩১ সালের আদমস্রমারি কমিশনার 

বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন “অন্তপাতে এত বেশি পরিবর্তন কিছুটা 

আশ্চর্যজনক |” 

১৯৩১ সালের আদমন্থমারিতে রুধিমজুরের সংখ্যা ধর! হইয়াছিল ৪ কোটি 

২০ লক্ষ । এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এক লেখক ইহাদের নিয্ললিখিতভাবে ভাগ 

করিয়াছিলেন £ (ক) ভূমিসংলগ্ন মন্ভুর (3092050 14900111679) ৩০ লঞ্চ ) 

(খ) অপূর্ণ নিবুক্ত মজুর (0078০7-2250195 [409101:61:5) ৩ কোটি ৫০ 

লক্ষ) (গ) সারাবতসরের “স্বাধীন” মজুর (011-0016 5” আ 95 
]481)00615) ৪০ লক্ষ । 


কৃষিমজুরদের বত'মান অবস্থা! ঃ কৃষিমজুর অনুসন্ধান কমিটির 
বিবরণী (9650186 100316018 ০ 4১600010018] 25910001615 £ 
২6001: ০0 €75 4৯ 00160120180 0815, 1950-51) 


১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর সারা দেশের কৃষিমঙ্্রদের 
কাজকর্ম ও জীবনযাপন সম্পর্কে একটি ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা 
করেন | এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্রে 'পরিবার-কে একটি অর্থ- 
নৈতিক ইউনিট ধরা হইয়।ছিল। রুধিমজুর পরিবার বলিলে 
বোঝা যায় এমন পরিবার যাহার কর্তী বা! অধিকাংশ ব্যক্তি 
রুধিমজুর । অপরপক্ষে, ক্ুষিমজুর হইল সেই ব্যক্তি যে মোট কর্মে নিধুক্ত 
দিনের অর্ধেকের বেশি অপবের কৃষিকার্ষে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করে। 
এইরূপে যাহাদের অল্প-কিছু জমি আছে কিন্তু প্রধানত মজুরির সাহাফ্যে 
জীবনধারণ করে, ভাহাদেরও মজুর হিসাবে ধরা হইয়াছিল । 

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, (ক) মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০৪টি 
পরিবারই ক্ধিমন্তুর পরিবার । এই ১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৃষিমজুর পরিবাণ্রর 
মধ্যে অর্ধেকের অল্প কিছু জমি আছে, বাকি অর্ধেকের 
কোন জমি নাই। যাহাদের জমি আছে, তাহাদের গড় 
মালিকানার পরিমাণ ২৯ একর | 


কৃষিমজুর কাহাকে 
বলে 


পরিমাণ 
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(খ) সংলগ্ন (৮560157) ও অসংলগ্ন (095281)_-তুই শ্রেণীতে কুষি- 
মজ্ুরদের ভাঁগ করা হইয়াছে । সংলগ্ন মজুরদের মোটামুটি নিয়মিত কাজ থাকে 
এবং কাজের সময় মালিকের সঙ্গে কোন না কোন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ 
গাকে। এই সংলগ্ন শ্রমিকেরা প্ররুতপক্ষে দাঁসশ্রেণীর । 
বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের সহিত বিভিন্ন ধরনের “চুক্তি” 
থাঁকে | যেমন, বিহারে কোন না কোন সময়ে অভাবের 
তাড়নায় ইহারা খণ লয় এবং সেই খণ শোধ না হওয়া পর্ধস্ত দাস হিসাবে 
কাজ চালাইয়! যায়, মালিককে ছাভিয়া যাইতে পারে না। পশ্চিমবাংলার 
ভাগ চাষীরাও প্রকৃত পক্ষে এইরূপ সংলগ্ন রুষিমজুর । কেরাঁলাতে “সংলগ্ন” 
মজুরেরা গৃহভূত্যের কাজও করিতে বাজি থাকিলে তবে তাহার থাকার জারগ! 
ও খাওয়াদীওয়। সম্পর্কে চুক্তির কথা উঠে। অসংলগ্ন মজুররাই “ম্বাধীন”, 
তবে সারা বৎসরে কতদিন কাজ থাকিবে তাহার কোন নির্দিষ্টতা নাই। 
“অসংলগ্ন” শ্রমিকদের অবস্থা তাই অর্থ নৈতিক দিক হইতে আরও শোচনীয় । 
এই অন্সন্ধান হইতে জান। যায় যে, “অসংলগ্ন” রুষিমজুরের সংখ্যা ভারতে ক্রমে 
বৃদ্ধি'পাইতেছে। মোট কৃষিমজুর পরিবারের মধ্যে ৮৫ ২%, অর্থাৎ ১২ কোটি 
কষিমজুর পরিবারই অসংলগ্ন, অবশিষ্ট সংলগ্ন । 

(গ) অনুসন্ধানের বিবরণী হইতে রৃষিমজুরদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে এই 
তথ্য জানা যায় যে, বৎসরে “সংলগ্ন” পুকষ-শ্রমিকের! ৩১২ দিন এবং “অসংলগ্ন” 
পুরুষ-শ্রমিকেরা ২০৭ দিন কর্মে নিষুক্ত থাকে । অবশিষ্ট সময়ে ইহারা মোটামুটি 
বেকার থাকে বল চলে । 

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মসংস্থান ও বেক।রির পরিমাণে পার্থক্য আছে। 
সাধারণত এই পার্থক্য দেখা যায় বু কারণে, বেমন জলসেচ ও ছুই-ফসল 

উৎপাদন, উর্বরতা, ফসল উৎপাদনের ধরন (০:01013118 
ইহাদের বেকারির রর 
পরিমাপ [0966510), জমিতে জন্সংখ্যার চাপ, আঞ্চলিক ভূমিস্বত্ব, 
শিল্পের নৈকট্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে বিভিন্নতার জন্য ৷ 
কৃষিমজুরদের বেকারির প্রধান কারণ হইল কাঁজের অভাব, কর্মহীন মোট 
দ্রিবসগুলির মধ্যে ৭৪'৪% দিনই কাজের অভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। অন্ঠান্ত 
দিন অসুস্থতা, ঝড়বাদল প্রভৃতির জন্য বেকার অবস্থার কাটে । 

(ঘ) রুষি-মজুরদের আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান হইতে জানা যায় ষে, বৎসরে 

গড়ে পরিবার-প্রতি আয়ের পরিমাণ হইলু ৪৮৭ টাকা। মাথাপিছু গড় 


দুই প্রকার--সংলগ্ন 
ও স্বাধীন 


১৭২ ভারতের অর্থনীতি 


আয়ের পরিমাণ ১০৪ টাকা । যখন ভারতের সকল অধিবাসীর মাথাপিছু" 
বাৎসরিক আয় ২৬৫ টাঁকা (১৯৫০-৫১ সাঁধল), তখন 
গ্রামাঞ্চলের এত বিপুল পারিমাণ লোকের আয় মাসে ৯ 
টাকারও কম, ইহা মনে রাখা দরকার | 
গ্রামাঞ্চলের অন্তান্ত অধিবাসীদের তুলনায় কুষিমজুরদের অবস্থা অনেক 
খারাপ । মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ অন্ঠান্ত সকল পরিবারের তুলনায় অনেক 
কম। সারা দেশের গ্রাম্য পরিবারের বাৎসরিক গড় বায হইল ২০৪ টাকা, কৃষি- 
মজুরদের ক্ষেত্রে ইহা হইল ১০৭ টাকা । অন্ান্তি গ্রাম্য 
পরিবার খাগ্ের পিছনে আয়েব ৭৪% ব্যয় করে, কৃষিমজ্ভুর 
পরিবার ব্যয় করে ৮৫% | বন্ত্রের উপর অন্তান্ত পরিবার ব্যয় করে ১৩:৪%, 
কিন্তু কুষিমজজুর পরিবার ব্যয় করে ৬৫% । 
ভারতের মোট কৃধিমজুর পরিবারের আয় ৭৯০ কোটি টাকা ধরা যাইতে 
পারে ; সেই সমধের জাতীব আয়ের (৯৫৩০ কোটি টাকা) 
জাতীয় আয়ের তুলনায় _ 
ইহাদের আয় তুলনায় হিসাব করিলে দেখা যার ভারতের মোট পরিবার- 
সংখ্যার ২২৭% ভারতর জাতীয় আয়ের মাত্র ৮৩% 


ই্ছাদের আগ 


ইহাদের ব্যয় 


পাইয়৷ থাকে । 
১৯৫ ৬৫৭ সালে ভারতীয় শ্রমদপ্তর কতৃক দ্বিতীয় কৃবিশ্রমিক অনুসন্ধানের 

বিবরণী প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, ক্ষিমজুরদের জীবনযাত্রার 
মান পূর্বপেক্। হাস পাইয়াছে। পুরুষ-শ্রমিকের দৈনিক 

দ্বিতীয় অন্ুন্ধান টি ২ 

কমিটির বিবরণী মজুরি ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১০৯ নঃ পঃ উহ! কমিয়া। 
হইয়াছে ৯৬ নঃ পঃ। ক্সী-শ্রমিকের ক্ষেত্রে ইহা ৬৮ নঃ পঃ 

হইতে ৫৯ নঃ পঃ হইয়াছে । কমিশনের বিবরণীতে আবও ভয়াবহ চিত্র দেখা 

গিয়াছে । গত কযেক বৎসর কৃষিমভুরের একাংশ কাত দীস-স্তরে নামিয়া 

আসিয়াছে, যেমন বোন্বাইতে হালি, বিহারে কামিরা, প্রভৃতি শ্রেণী । 


সমন্যার সমাধান ও কৃষিমজুর সম্পর্কে সরকারী নীতি (5০151015 
06 112 19101901612 710 (30৬ 21008186101 (01805 16£9101176 606 
/৯%115010019] 1.80001515 ) 


পরিকল্পনা কমিশনের মতে রুধিমজ্তুরদের সমস্ত গ্রামাঞ্চলিক বেকারি ও 


অর্ধবেকারির বৃহত্তর সমস্তার অংশ। জলসেচ ও অন্যান্ত উন্নয়নমূলক কার্ধের 
ঞ 
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দরুন উৎপাদন বাড়িয়াছে বটে, জনসংখ্যা বুদ্ধির হারকে ছাপাইয়৷ ইহা 
বেশি দুর অগ্রসর হয় নাই, তাই বধিত উৎপাদন অধিক 
সামগ্রিক উন্নয়নের খ্যক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । জমির 
ফলেই এই সমস্যার 
সমাধান মালিক-চাষীদের তুলনায় জমিহীন কৃষিমজুরদের বিশেষ 
উন্নতি হয় নাই, কোন কোন অঞ্চলে তাহাদের অবস্থা 

প্রকৃতপক্ষে খারাপই হইয়াছে । গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক সমন্তা 
হইল কম আয়, কম উতৎপাদন-ক্ষমতা এবং অবিচ্ছিন্ন কম্মসংস্থানের স্থযোগাভাব। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় কষিউৎপাদন বৃদ্ধির সামগ্রিক কর্মসূচী যত দ্রুত সফল হইবে 
ততই কৃষিমজুরদের সমস্তার সমাধান ঘটিতে পারে । 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কৃষিমজুরদের স্থায়ী বাসম্থানের ব্যবস্থার 
কথা বল! হইয়াছিল এবং উচ্ছেদের বিকদ্ধে ব্যবস্থা অবলধনের কথ! ঘোষিত 
হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের নিয়তম মজুরি আইন কৃষি- 
কমক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এইরূপ বল। হইয়াছিল । অভিজ্ঞতা 
হইতে দেখা যায় যে, কষিমজুরির স্তর অনেকাংশে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের 
উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নিভরশীল, অর্থাৎ কষিতে মূলধন ব! যন্ত্রপাতি ব্যবহারের 
মাত্রার দারা ইহ! নিরূপিত। ইহ! আরও নির্ভর করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 
টাকাকড়ির প্রচলন কিরূপ তাহার উপর । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার জলসেচ, কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়নের কর্মস্থচী 
ছাড়াও ২০০কোটি টাক কুটীর ও ক্ষুদ্রশিগ্ন প্রসারের উদ্দেশ্তে বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল। আরও কতকগুলি কর্মস্চী গৃহীত হইয়াছিল যাহাতে কষিমজুরদের 
হায় গ্রাম্য জনসাধারণের হূর্বলতর অংশ উপকৃত হইতে পারে, যেমন 
বাসস্থানের ব্যবস্থা, গৃহনিষ্াণে সাহায্য, শ্রমিকদের 
সমবায় সমিতি গঠন প্রভৃতি । ভূমি-মালিকানার সর্বোচ্চ 
সীম। নির্ধারণ, এবং ভূদান প্রভৃতির দরুন থে উদ্ংত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে তাহা 
৩০০,০০০ ক্ঁষিমজুর পরিবারের মধ্যে বন্টনের কথাও বলা হইয়াছিল । অবপ্ত 
এ বিষয়ে কাজ ততটা অগ্রসর হয় নাই 1* 


প্রথৰ পরিকল্পন! 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা 


শর, লস 
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১৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


গত ছুইটি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতেই দেখ! গিয়াছে যে, ক্ৃষিমজজুররদের 
জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কর্মহুচী কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার আনিলেও ইহারা 
সমস্তাটির মূলে পৌছায় না, কিনারায় আঘাত করে মাত্র। সামগ্রিকভাবে 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক দ্রুত উন্নতি 
ঘটানোই এই সমস্তার চিরস্থায়ী সমাধান করিতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
গ্রামা অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গ ঠনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে । কৃষি, 
জলসেচ ও সমষ্টি উন্নয়ন__সবকিছু মিলাইয়া ১৭০০ কোটি টাকার উপরে ব্যয় 
করা হইবে। কুষি-উৎপাদন ৩০৭ বাড়াইবার কথা। 
জলসেচের দ্বারা উপক্ত হইবে ২০ মিলিয়ন একর এবং 
ভূমিক্ষয় নীতি দ্বার| ১১ একর জমি । ক্ষুদ্র ও কুটারশিল্প প্রসাবের জন্ বিপুল 
ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইবাছে। উদ্বন্ত জমি ক্বিমভুরদের মধ্যে বণ্টন করা 
হইবে স্থির হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলে পথঘাট ও অন্ান্ত নির্মাণ কাধের পরিমাণ 
বাড়ানো হইবে ; এই সকল কাজকর্মের ভার বতটা সম্ভব শ্রমিক-সমবায়ের হাতে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি নিজ নিঙ্গ অঞ্চলে উন্নয়নমূলক 
কর্মস্চী কাধকরী করার সময়ে সেই অঞ্চলের কৃষিমজুরদের কর্মসংস্থানকে 
অবগ্যই অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসাবে মনে করিবে । ভবিষ্যতের গ্রাম্য অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোতে সমবায়মুখী জীবনাদর্শের প্রসার ঘটিবে, তাই আশা করা 
যায় অন্তান্ত গ্রাম্য জনসাধারণের সহিত সমতার ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষিমজুরেরা 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্প্রতিষ্ঠিত হইতে পাগিবেন। ইহাই 
পরিকল্পনা কমিশন আশ। করেন ।* 
বত'মান অবস্থার গতি পর্যালোচন। ( [২৮1০৬ ০0£ 611০ [0169610 
শুা6া)0) 
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জমিহীন কৃষিমজুরের সংখা এবং “অসংলগ্ন” মজুরের সংখ্যা অভূতপূর্ব 
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তৃতীয পরিকল্পন 


পাঞমাণ বাড়িতে, 
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কৃষি মুর £ আষ ও কর্মসংস্থান ১৭৫ 


পরিমাণে বাড়িয়। গিয়াছে । ইহার প্রধান কারণ হইল, জমিদারের চাষের 
স্বত্ব আছে এমন চাষীদেরও সম্ভব হইলে উচ্ছেদে করিতেছে । ভূমি-সংস্কার 
আইনের সাহায্যে এই উচ্ছেদ চলিতেছে । 

কি করিয়! ইহ! সম্ভব হইতেছে? পরিকল্পন। কমিশনের নীতি হইল ব্যক্তির 
হাতে জমির পরিমাণ বাঁধিয়া বাকিটা চাষীদের মধ্যে বণ্টন কর! ( মনে রাখ! 
দরকার যে ইহার জন্ চাষীদের দাম দিতে হইবে, বিনামূল্যে পাইবে না)। 
কার্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের আইনে ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সর্বোচ্চ পরি- 
মাণের সীমা খুবই উঁচুতে ধরা হইয়াছে এবং নিজ-চাষের জন্য সেই পরিমাণ জমি 
রাখিতে পারিবে ধলা হইয়াছে । “নিজ-চাষ” ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে নিজের জন্য চাষ হিসাবে, নিজের দ্বারা চাষ নয়। 
ফলে মজুর লাগাইয়া, ভূত্য খাটাইয়া, ভাগ-চাষী নিয়োগ করিয়া বা নগদ 
খাজনার বিনিময়ে স্বেচ্ছা-চাবীর দার! সেই সকল জমি চাষ করানো চলে-_ইহ। 
মাইনেই স্বীকত হইয়াছে । এই ধরনেব আইনের অবশ্ন্তাবী ফল হইয়াছে 
যাহাতে জমিতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিতে ন! পারে সেই জন্ট তাহাদের 
উচ্ছেদ এবং মজুর হিসাবে জমিতেই পুনশিগোগ ।* তাহা ছাড়া, আরও অনেক 
কারণে উচ্ছেদ সম্ভব হইবে । যেমন আইনে বল! হইয়াছে, ঠিক সময়মত খাজনা 
ন] দেওয়।, গ্রামের অন্তান্ত জমির সমান পরিমাণ উৎপাদন না কর! প্রভৃতি । 
আইন ছাডাও বেআইনী ভাবে, কাগজপত্র পাণ্টাইয়া এবং সরাসরি জোর 
করিয়া উচ্ছেদের পরিমাণও ভারতে এমন কিছু কম ঘটিতেছে না । পশ্চিমবঙ্গে 
চাষীদের সাদা কাগজে টিপ সহি দেওয়াইয়া লিখাইয়া লওয়। হইতেছে যে, 
তাহারা ভ!গচাষী নয়, মজুর। এই ধরশেব মজুর-কবুিয়তকে সরকার 
স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির মর্যাদা দরিতেছেন। এইকপে ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রত্যক্ষ. 
ফলই হইল ভূমিহীন অসংলগ্ন কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি। আইনের চক্ষে ' 
বর্তমানে তাহারা স্বাধীন মজুর, কিন্তু সামন্ততানত্রিক শোষণের হাত হইতে 
তাহাদের পূর্ণ মুক্ত এখনও ঘটে নাই, ইহাই বাস্তব চিত্র। 

স্থুতরাং বর্তমানের সরকারী নীতি ভূমিহীন চাষীর কোন উপকার করিতেছে 
বলিয়া মনে হয় না। বলা হইতেছে, যে-পরিমাণ জমি (অনুন্নত, পতিত বা 
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১৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


চাষের অযোগ্য ) জমিদারের! ছাড়িয়া দিবে বা ভুদান যজ্ঞে পাওয়া যাইবে তাঁহা 
ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। যুক্তপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় 
বলা যায় বহু মাঝারি চাষীও জমি কিনিবার মত টাকা সংগ্রহ করিতে পারে 
নাই, ভারতে কোথাও পারিবে না। পরিকল্পনা কমিশন পর্যন্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
জমি বিক্রয় করা হইবে। ভূমিহীন কৃষিমজুর যাহার মাথাপিছু মাসে ৯ টাকার 
কম আম-সে কি এই জমি কিনিয়া লইবে? ইহা কেহই আশা করে না । 
তবে এই জমি কে কিনিবে? নিশ্চয়ই তাহারা, যাহাদের নিজস্ব নামে, বেনামে, 
চাকর-বাকরের নামে, দেবতার পুজার নামে জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ 
সীমার কম আছে। 

এইরূপে যখন জমি ব্টন শেষ হইবে তখন জমিসম্পন্ন এই সকল বৃহৎ 
জমিদারদের লইয়া--ইহারা এখন আইনের চক্ষে “চাষীতে” পরিণত হইয়াছে 
_সমবায় চাষ সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা কার্করী করা হইবে । এই 

সকল তথাকথিত “চাষী” নিজের! চাষ করে না, তাই এই 

শবন্ৎ অর্থনৈতিক সকল সমবার চাষ সমিতি প্রকৃতপক্ষে যৌথ মূলধনী 
নিত কারবারে পরিণত হইবে এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজুর 
খাটাইয়া ইহাতে চাষের কাজ গুরু হইবে। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে এই 
দিকেই ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছে । 

সেই নূতন কৃষি-অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষিমজুরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ 
সন্দেহ নাই। ধনতন্ত্রের বিকাশে শ্রমিকের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে 
পারে না। যত বেশিসংখ্যক ভূমিসম্পন্ন ও “সংলগ্র” রূষিম্জুর ভূমিহীন ও 
“অসংলগ্ন” কৃষিম্ুরে পরিণত হর, মজুরির হার ও কার্ধের শত ততই “সমবায়ী 
চাষীদের” উদ্ত্ত স্থষ্টিতে সাহায্য করিবে। ভারতে 
কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটিতে সাহায্য করাই 
ক্রমবর্ধমান কবিমজুর শ্রেণীর এতিহাসিক দায়িত্ব । 

দুঃখের কথা এই যে, ভারতে শিল্লোনননের গতি দ্রুত নয়, ফলে 
কৃষিজ দ্রবের বাজার আরও দ্রুত বাড়িতেছে না এবং রুষির পূর্ণ যন্ত্রীকরণ 
সম্ভব হইতেছে না। তাই কৃষিতে পুর্ণ ধনতান্ত্রিক বিকাশে দেরি হইতেছে । 
তাহা ছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রত থাকার কৃষিমজুরের সংখ্যা বেশি। 
ফলে, শ্ম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে ধনতান্ত্রিক চাষ এখনও কম বায়নীল। তাই 
কৃষিমজুর শ্রেণীকে আরও কিছুকাল প্রার ভূমিদাস থাকিতে হইবে । মন-টন, 


দেই কাঠামোতে কৃষি 
মজুরের স্থান 


কৃষি মজুর, আয় ও কর্মসংস্থান ১৭৭ 


একর-বিঘা ও লক্ষ-কোটির অন্তরালে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির কাঠামোতে 
ও শ্রেণী-বিষ্তাসে এই পট-পরিবর্তন ক্রমশই স্পষ্ট হইয়। উঠিতেছে। 
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সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পাঁরকল্পনা 
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ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি উন্নয়নের ভূমিকা (০15 ০৫ 


61০ (001001001217165 [06৮ ০1019096176 118 61০ ৫00৬৮] 01 €1)০ 110019.1 
চ০০280120 ) 


অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে গেলে যতটা ব্াপক শিল্পোন্নয়ন দরকার 
তাহার জন্ত প্রথমে কৃষির উন্নতি কিছুটা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । বিনিয়োগষোগ্য 
প্রাথমিক উপকরণসমূহ প্রধানত কৃষি হইতে আসিতে 
পারে । প্রথমত, অকৃষিগত কাজকর্ম করার মত শ্রমিক ) 
দ্বিতীয়ত, শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা! মিটাইবার মত 
খান্ধ ও কাচামাল ; তৃতীয়ত, কৃষিতে ও শিল্পে নিধুক্ত হইবার মত বিনিয়োগ- 
যোগ্য উদ্ধত; এবং চতুর্থত, কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করিয। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক 
মুদ্রা-_এই সকল পাঁইতে হইলে র্ুষিপদ্ধতিব বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন ( চ২৪6100- 
1159.000 ) খুবই দপকার | কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পুনর্গঠনের ফল 
হইল কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি, একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনক্ষমতার 
বৃদ্ধি, উদ্বত্ত স্ট্টি। সেই উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিয়! কৃষিকার্ষে বা শিল্পক্ষেত্রে মূলধন 
গঠন ত্বরান্বিত করা যায়। 
কিন্তু ভারতের কৃষি-কাঠামো এখনও অন্বন্নত অবস্থায় আছে, দ্রুত 
শিল্লোন্নয়নের উপযোগী খাগ্ঠ, কাঁচামাল ও সন্তা শ্রমিক যোগান দিতে 
পারিতেছে না। এই অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন, তাহা! না 
পক হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হইবে না। 
নেতার অভাব পরিকল্পনা কমিশন এই উদ্গেশ্যে জলসেচ, পতিত জমির 
উদ্ধার, সার, বীজ ও খণদান--এই পঞ্চমুখী কার্মস্থচীর 
কথা ঘোষণ। করিয়াছেন । ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে । উহা হইল শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে সুসংগঠিত 
গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলা, যাহাতে গ্রাম পঞ্য়েতগুলি উচ্চন্তরে 


অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
নির্ভর করে কৃষির উপর 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পআলুক পরিকল্পনা ১৭৯ 


জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে । ইহার 
উদ্দেশ্ত হইল গ্রামাঞ্চলে যে নুতন পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতে হইবে তাহার 
নেতৃত্ব গ্রহণ করার উপযোগী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়িয়৷ তোল! । 
নেতৃত্ব কাহাকে বলে? প্রতিটি গ্রামে এমন একজন বা একদল লোক 
গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহারা সদাসর্বদা উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দোস্তে জল, বীজ, 
সার, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি প্রয়োগ করার 
প্রয়োজন অনুভব করিবে এবং তাহাদের তাগিদে এই 
উন্নয়নের কার্ষস্চী সফল হইতে পাঁরিবে। নিজেদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ 
রাখিয়া ক্রুত কৃষি উন্নয়নকে তাঁহারা পরিচালিত করিতে পারিবে । এই নেতৃত্ব 
উপর হইতে চাপাইয়। দেওয়া হইবে না; গ্রাম্য জনসাধারণ নিজেরাই 
স্বতশ্ফুর্তভাবে ইহার উদ্ভব ও পুনর্গঠন করিতে থাকিবে । গ্রামের মাটি ও 
মানুষের উৎপাদনক্ষমত! অবিরাম ধারায় বাড়াইয়া তোলাই ইহার লক্ষ্য। 
গ্রামাঞ্চলের স্থিতিশীলতার ভিত্তি নাড়াইয়া ইহা ক্রমাগত সেই পরিবর্তনের 
ধারক শক্তি হিসাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। 
সাধারণত এইরূপ নেতৃত্বের তিনটি রূপ দেখা যাঁয়। ধনতান্ত্রিক পৃর্ণোন্নত 
দেশসমূহে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নত। সামস্ততান্ত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা, সকল কিছু দূর 
হইয়। কৃষিতে ধনতস্ত্রের বিকাঁশ ঘটিয়াছিল। এই সকল দেশে ধনীচাষী বা 
জমিদার শ্রেণী ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির পরিমাণ বাড়াইর! কৃষিকার্ধে 
মূলধন নিয়োগ করিয়াছে । অর্থ ও যন্ত্রপাতির আকারে মূলধন বা পুজি 
গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে সুস্পষ্টভাবে বাজারমুখী 
(171911590-011511650 ) করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের বিস্তারের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, 
পূর্ণ সমাজতাগ্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দ্রুত শিল্লোন্নয়নের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় যৌথখামার 
গডিয়৷ তুলিয়। উহাদেরই হাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপযোগী 
গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো গড়িয়া তোলার দাযিত 
মিটে সম ছাঁড়িয়া দিয়াছিল। যেমন, চীনে সার দেশ ব্যাপিয়া ষে 
গড়িয়া লয় কম্যুন গড়ার আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই আন্দোলনের 
মধ্য দিয়] দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপযোগী কৃষি ও গ্রামকাঠামো 
গড়িয়া উঠিতেছে। এই কমুযুন বা সুবৃহৎ সমবান্ন-সমিতিগুলি চাষবাস 
এবং ক্ষুদ্র শিল্পের একত্রে প্রসার ঘটাইতেছ্ছে ; শ্রমবিভাগ ও শ্রম-গ্রগাড় 


নেতৃত্ব কাহাকে বলে? 


১৮০ ভারতের অর্থনীতি 


পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া মাটি ও মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বাডাইয়া 
চলিয়াছে। 

ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেব। ভারতের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী গ্রামীণ কাঠামো 
গড়িয়া তোলার প্রয়াস। গ্রামপর্ধায়েত ও বহুমুখী কৃষি-সমবায় সমিতি গঠন 
করিয়া উহার উপর কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ভার অর্পণ করা এই পরিকল্পনার 
প্রধান উদ্দেশ্ত । ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী এতদিন গ্রাম হইতে 
সহরে চলিয়া আসিযাছে, গ্রামের নেতৃত্বক্ষয় হইয়াছে । 
সহরের স্থযোগসুবিধা (পাকা রাস্তা বিহ্যৎ, কলের জল, স্কুল, 
কলেজ, হাসপাতাল ) গ্রামাঞ্চলেই তৈয়ারী করিয়। দিলে তাহার! গ্রামে বসবাস 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিতে পারে । তাহাদের নেতৃত্বে কৃষির পুনর্ণ ঠন একেবারে 
অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাব উপর জোর দিলে ধনতান্ত্রিক কূষির 
উদ্ভব হইবে । আবার পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ 
হইয়। সামাজিক মালিকানা স্থাপিত হইবে, উহাতে ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উ্ভোগ 
নষ্ট হইবে । তাহা ছাডা, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক হইতেও গণতান্ত্রিক 
বিকেন্দ্রীকরণ ! 10000191010 00210911591. ) দরকার | অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে কোন দেশের মাটি ও মান্ষের উৎপাদনক্ষমতা৷ বাড়াইযাই এই 
পরিকল্পনার সার্থকতা নয়, ইহাব সর্বশেষ লক্ষ্য হইল সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে 
গঠিত পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তন করা । ভাবতেব অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি- 
উন্নয়নের এই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা মোটেই অবহেলার বিষধ নব । 


সমন উন্নয়ন পরিকল্পনা ( 0012217017165 [0০ 61019186186 101016065 ) 


মোটামুটি সমস্থার্থসম্পন্ন সমদৃষ্টিভঙ্গীবিশিষ্ট একটি গ্রীম বা কয়েকটি 
গ্রামের জনসমষ্টির যন্তরজ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থ নৈতিক অভাব অভিযোগ 
ও কাজকর্ম; এবং সামাজিক শিক্ষা সংস্কার ও মনোবৃত্তি_সকল দিক হইতে 
একযোগে উন্নতি করিতে পারিলে সামগ্রিকভাবে রুষির 
8 উন্নতি সম্ভবপর নয়। সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনীর উদ্দেশ্ঠও 
তীই ) পর্নাদষ্ট এলাকার মধে) একযৌগে সকল দিকে উন্লধনের 
প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিলে দ্রুত ও অধিক উন্নতি হওয়। সম্ভবপর ; বিভিন্ন দিকে 
ও বিভিন্ন স্তরের উন্নতি সামঞস্তপূর্ণভাবে অগ্রসর হইতে পারে। প্রত্যেক 


ভারতে উহার দারিতু 
₹ইবে পঞ্জায়েতগুলি 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পরিকল্পন। ১৮১ 


গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত এক একটি জনসমষ্টিতে একটি বহুমুখী 
সংগঠন থাকিরে এবং এই অঞ্চলের প্রতিটি গৃহে সেই সংগঠন তাহার উন্নয়ন- 
প্রচেষ্টা চালাইতে থাকিবে । জনসাধারণ নিজেরাই নিজ অঞ্চলের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা রচনা ও কার্ধকরী করায় অংশ গ্রহণ করিবে; উপর হইতে উন্নতি 
না চাপাইয়া তাহাদের নিজেদের মনের মধ্যে সামগ্রিক ও সমষ্টিগত 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আবেগ স্ষ্টি করিবে। গ্রামাঞ্চলে ম্বতঃসঞ্জাত 
উৎসাহ ও দৃঢ় মনোভঙ্গী আনিয়াই সমাজোন্নয়ন ঘটাইতে হইবে-_এই 
পরিকল্পনার ইহাই মূলনীতি । 
সাধারণত, ছুই ধরনের সম্ষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতে স্থাপিত হইয়াছে 
মূল প্রজেই ও মিশ্র প্রজের (39510 7:91506 8120. 0010- 
মুল ও মিশ্র প্রজেক্ট রা 
0991697915০ | মুল প্রজেক্টে প্রধানত রুষি ও 
আন্রষঙ্গিক অন্তান্ত কাজকর্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ) মিশ্র প্রজেক্টে 
ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধাসহর-আধাগ্রাম জাতীয় ছোট ছোট নগরাঞ্চল 
গভির তোলার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। 
প্রত্যেকটি প্রজেক্ট এলাকা৷ গঠিত হইবে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া 
৩০০ গ্রাম লইয়া, ১২ লক্ষ একর কধিত ভূমি ব্যাপিয়া এবং 
৮ ২ লক্ষ অধিবাসী লইয়া। এইরূপ এক একটি প্রজেইট 
এলাকাকে আবার ৩টি করিয়া উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে) প্রত্যেকটি 
উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে ১০০ গ্রাম জুড়িয়া এবং আনুমানিক ৭০০০ অধিবাসী 
লইয়া। প্রত্যেকটি উন্নয়নর্রককে বিভক্ত কর! হইবে ৫টি গ্রাম লইয়৷ এক একটি 
ক্ষুদরর্লে । এক একটি এইরূপ ক্ষুদ্রাঞ্চলে গ্রাম্যস্তরের এক একজন কর্মী 
উন্নয়নমূলক কার্ধাদি চালাইয়! যাইবে । 
প্রত্যেকটি প্রজেক্টে এক একজন প্রজেক্ট অফিসার থাকিবেন এবং প্রত্যেকটি 
বরকে এক একজন ব্লক অফিসার থাঁকিবেন। ইহাদের সহিত ১২ জন 
বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ অফিসার থাকিবেন। প্রজেক্ট 
অফিসারকে সাহাব্য করার জন্য একটি 'প্রজে উপদেষ্টা 
কমিটি (১:91 49150 0০020001006) থাকিবে, ইহ গঠিত হইবে 
রাজনৈতিক নেতা, জনকল্যাণকর্মী, প্রতিনিবিস্থানীয় চাষী, সংসদ ও আইনসভার 
স্থানীয় সদস্তগণ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান সরকারী কর্ষচারীগণ 
প্রভৃতি লইয়া। 


পরিচালন 


১৮২ ভারঙের অর্থনীতি 


প্রত্যেক জেলাতে জেলা উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন, জেলা উন্নয়ন নোর্ড 
তাহাকে সাহাষ্য করিবে । রাজ্যের সকল কেন্ত্র পরিচালনার জন্য একজন 
রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার থাকিবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্ঠান্ত 
মন্ত্রীদের লইয়া একটি রাজ্য উন্নয়ন কমিটি থাকিবে। পরিকল্পনা! কমিশন হইতে 
সদশ্ত লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে। 

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পন! ইউনিটসমূহের প্রধান কাজ হইল রুঁষি উন্নয়ন, 
পথঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার, সেই এলাকার 
অধিবাসীদের কর্মসংস্থান বাঙান, জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিক্ষাদান 

এবং জনকল্যাণ বৃদ্ধি করা । কৃষি উন্নয়নের কার্যহূচীর 
মধে/ আছে পতিত জমির উদ্ধার, ছোট খাট জলসেচের 

ব্যবস্থা করা, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও চাষ দন্ধতি প্রবর্তন করা প্রভৃতি । 
পথঘাট উন্নধনের কাজ যাহাতে জনসাধারণের স্বেচ্ছাদত্ত এমে হয় সেই প্রচেষ্টা 
করা দরকার এবং লক্ষ্য হইল প্রজেক্ট এলাকার প্রতি গ্রামে অন্তত একটি 
প্রধান রাস্ত! গডিযা তোলা । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, হাতের 
কাজ ও যন্ত্রবিগ্ার প্রসার, প্রতিটি উন্নয়ন বুকে প্রাথমিক ইউনিট, দ্বিতীয় স্তরের 
চিকিৎসা ইউনিট-_ইহাদের সহিত প্রজেক্ট পরিচালনা কেন্দ্রে হাসপাতাল, 
ভ্রামামাণ চিকিইসা কেন্দ্র ও উষধালয় প্রভৃতি স্থাপন করা, ইহার কার্যস্চীর 
অস্তভূক্ত। 

প্রথম পরিকল্পনাতে সমাজোন্নযন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা পরিকল্পনার 
জন্য মোট ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইযাছিল। ইহার মধ্যে মোট 
৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকশ 
পরিকল্পনা এই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিল । 
ভারত-মাফিন টেক্নিকাল সহযোগিতা স্কীম (120-0. 5. 15017111091 
0০-07967561010 50116175 ) অনুযায়ী এই ব্যয়ের প্রায় ১১% মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে আসে। যল্ত্রপাতি ও যন্ত্রকৌশলগত উপদেশের আকারে প্রধানত এই 
সাহায্য আলে । 

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি কার্যকরী করিয়া! তোলার জন্য প্রথমে ভারত 
সরকার আরও-খাগ্ভ-বাড়াও কমিটির (0১107 20016 1০9০0. 0১012271169 ) 
স্থপারিশে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। গ্রাম-জীখনের 
সকল দিকে সুংসহত উন্নয়ন আনিয়! সামগ্রিক উন্নরনের চেষ্টা করাই জাতীয় 


প্রধান কাজ কম 


অর্থ সংগ্রহ ও বরাদ্দ 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতাঁলুক পরিকল্পনা ১৮৩ 


সম্প্রসারণ কার্ষের লক্ষ্য ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় এইরূপ ১২০০ ব্লক স্থাপন 
করা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সার! ভারতের সকল গ্রামকে জাতীয় সম্প্রসারণ 
কার্ধের অন্তভূক্তি করা পরিকল্পিত হইয়াছিল । আমেরিকাতে এইরপ প্রসার- 
সম উননননের তুলনার কার্ধ (53:505102) বা উপদদেশমূলক কার্য দেখিতে 
কম ব্যাপক ও কম পাওয়া যাঁয়- উহার অনুরূপ এই কার্ষহচী গৃহীত 

মারল হইয়াছে । জাতীয় সম্প্রসারণ বা সেবা! এমন ধরনের এক 
সংগঠন যাহার মাধ্যমে প্রতিটি চাষীর গৃহে তাহার নিকটে উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
উন্নত জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সচেতনতা পৌছাইবার চেষ্টা করা হইবে, 
এইরূপ স্থির হইয়াছে । গণর্টেতন। ও উৎসাহ স্থাট্টি করাই ইহার প্রধান নীতি। 

এক একটি মহল্লায় ১০০ হইতে ১২০টি গ্রাম লইয়া উন্নয়ন ব্রক গঠিত 
হইবে এবং এই এলাকায় একজন উন্নয়ন অফিসার ব| সম্প্রসারণ অফিসার 
থাকিবে; তাহাকে সাহাষ্য করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে 
দক্ষ অন্তান্ট অফিসার থাকিবে; প্রতি গ্রামে বা কয়েকটি 
গ্রাম মিলিয়া এই কার্ষে শিক্ষিত গ্রামসেবক থাকিবে । 


পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বলবন্ত্রী মেহতা কমিটির অনুসন্ধান 


€ 019£585 0£ 0:01101000165 [065 €10001756180 [91016068 8100 11) 


গঠন 


01785 01 13919 ৮৮210 6 711 ০150 0012010016666 ) 


সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কতদুর অগ্রসর 
হইতেছে তাহার দিকে সর্বদ! নজর দিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি 
কার্যস্চী মূল্যায়ন সংগঠন (:০£121010 752102002. 01229159000) 
নিয়োগ করিয়াছেন, উহা! প্রতি বৎসর রিপোর্ট দিয়া আনিতেছে। উহার 
চতুর্থ রিপোর্টে দেখা যায় যে, কার্স্চীর তুলনায় প্ররূত 

548 কা কম হইয়াছে; জলসেচ, জমি উদ্ধার, ভূমিক্ষয় রোধ 
ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতি সাধন প্রভৃতি কাজ কমই 

হুইয়াছে। কুটিরশিল্পের প্রসার এবং অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান (স্কুল সমবায় প্রভৃতি ) 
গড়িয়া তোলার কাজ ততটা অগ্রসর হয় নাই। জনসাধারণের মনে উৎসাহ 
ও আত্মনির্ভরশীলতা ততটা জাগে নাই । সকল ব্রক সমান সুবিধা পায় নাই, 
ব্রকের মধ্যে গ্রামগুলিতে অসমান বন হইয়াছে, গ্রামের. মধ্যে সকল 
শ্রেণী ইহার সুবিধা সমান ভোগ করে নাই, বর্ণগত ও অর্থগত কুলীন 


১৮৪ ভারতের অর্থনীতি 


শ্রেণীর ব্যক্তিরাই নীচু ও গরীব শ্রেণীর, তুলনায় অধিকতর স্থুযোগ সুবিধা 
পাইয়াছে * 

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদ উহার সমস্ত শ্রীবলবন্তী 
মেহতার সভাপতিত্বে একটি ছ্টাডি টাম (96005-/5810) নিযুক্ত করেন। এই 
টামের প্রধান সুপারিশ হইল “গণতান্ত্রিক বিকেন্ত্রীকরণের” (10610901500 
[)90611081159602. ) জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, বুক স্তরে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও 
জিল! স্তরে জিল! পরিষদ স্থাপন করা! | গ্রাম সেবককে শ্রাম পঞ্চায়েতের 

সম্পাদন! করা উচিত। একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম 
সংমদের ইডি টাষের | 
রিপোর্ট মিলিয়! একটি বন্ুমুখী সমবায় দমিতি ( 101101)017905€ 

00-0061986152 59০0160 ) স্থাপিত হইয়া স্থানীয় 
পঞ্চায়েতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা উচিত। কল্যাণমূলক কাজের 
ঝৌঁক একটু কমাইযা অর্থনৈতিক উন্নযনের উপর জোর দেওয়া উচিত। 
বর্তমানের তিন স্তরের কার্যক্রম বাদ দিয়া অবিচ্ছিন্ন ছয় বৎসরের কার্যক্রম 
গ্রহণ করা উচিত। রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা যে কার্যস্থচীতে সম্মতি 
দিয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মতি পাইবার জন্য পাঠাইবার রীতি 
বাদ দেওয়া উচিত। 

বলবস্ত্রী মৈহত্ত কমিটির এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালেব 
এপ্রিল মাসে সমাজোনয়ন পরিকল্পনার সংশোধিত কার্যস্চী কেন্দ্রীয় কমিটি 

গ্রহণ করে। জাতীয সম্প্রসারণ সেবা, প্রগাঢ় সমাজোনয়ন, 
রা মমাজোনদন এবং প্রগাঢোত্তর সমাজোন্নয়ন- এইরূপ বর্তমানের 

ত্রিস্তর ব্যবস্থা তুলিরা দিয়া উহার স্থলে ৫ বৎসরের 
দুইটি স্তর রাখা হইল। এখন হইতে খাগ্চোৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করা হইল। যাহাতে সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠে এই 
উদ্দেশ্তে ব্লক স্তরের কর্মীদের একটি কেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। 
পঞ্চায়েতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আরোপ করা হইল, এবং ব্লক উন্নয়ন 
কার্ধস্থচীর বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ গৃহীত হইল। সমগ্র দেশকে এই 


স্পা পাপ পেপসি 


* বিশ্বভারতী কৃষি অর্থনীতি গবেষণা! কেন্দ্রের অনুনদ্ধান রিপোর্টেও দেখা যায়, যে অঞ্চলে 
ব্গত ৰা অর্থগত সমতা বেশি, সেই অঞ্চলে এই পরিকল্পন1 কিছুট। সফল হইয়াছে। কিন্ত এইর।প 
পার্থকা থাকিলেই সমাজোন্নবন পরিকল্পন[তে উচ্চ শ্রেণী বা ধনী শ্রেণী অধিকতর সুবিধা 
লাভ করিয়াছে । 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পরিকল্পনা ১৮৫ 


পরিকল্পনার অন্তৃভূন্ত করার সীমারেখা ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে সরাইয়৷ 
১৯৬২ সালের অক্টোবর ধার্য কর! হইয়াছিল । 


পরিকল্পনার অগ্রগতি ও তৃতীর পরিকল্পনার কার্যসূচী (০৮:০৮ ০ 
06৮6101906171 8100 00)6 77081910706 01 0126 10080 ঢ1জ15 ) 


তৃতীয় পরিকল্পনার স্ুরুতে বল! হয় যে, এই সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনায় 
৩১০০-র বেশি উন্নয়ন ব্লক আছে, প্রায় ৩৭০,০০০টি গ্রাম ইহার অন্তভূক্তি। 
ইহার মধ্যে ৮৮০টি ব্লক পাঁচ বতসরের অধিককাল পূর্ণ করিয়াছে এবং সমষ্টি- 
উন্নয়ন কার্ধহ্চীর দ্বিতীয় সুরে প্রবেশ করিয়াছে । ১৯৬৩ সালের অক্টোবর 
মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনা দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পৌছিতে পারিবে । সমষ্টি 
উন্নয়ন কার্ষে প্রথম ছুইটি পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল প্রার ২৪০ কোটি 
টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ২৯৪ কোটি টাকা ধর! হইয়াছে ; ইহা 
ছাড়াও গ্রাম-পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ২৮ কোটি টাকা । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্কাঁলের মধ্যে সমষ্টি-উন্নয়ন কার্ধসূচীর তিনদিক 
হইতে" গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে । পরিকল্পনার সুরুতে, ৯৫০টি উন্নয়ন ব্রকে কাজ 
নুরু হইয়াছিল; উহার মধ্যে প্রায় ৩৭০টি ছিল প্রজেক্ট-্বীম এবং প্রায় ৫৮০টি 
ছিল জাতীয় সম্প্রসারণ স্কীমের অন্তর্গত । সেই সময়কার সাংগঠনিক কাঠামো 
অন্তযায়ী প্রতিটি ব্লক প্রথমে গঠিত হইত জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা! হিসাবে, 
প্রতিটি স্বীম পিছু ৪৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে 
(১ হইতে ২ বৎসর), জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা স্কীমগ্ডলির কিছু অংশ সমষ্টি 
উন্নয়ন স্কীমে উন্নীত হইল, এখানে প্রজেক্ট-পিছু বরাদ্দ ছিল 
উঠব ১৫ লক্ষ টাকা । এইরপে জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমষ্টি 
কা্-ুটীকে ঢুইটা . উন্নয়ন একই কার্যস্চীর অন্তর্গত দুইটি স্তর বা ধাপরূপে 
স্তরে গণা কর! গণ্য হইল । ১৯৫৮ সালের ষ্টাডি টীমের (56105 1590, 
98৮ 0১ 5 015 00120036656 92. 1917 চ915069) 
পর্যালোচনা অনুযায়ী এই স্তরভেদ তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে একই 
পরিকল্পনার ছুইটি স্তর বা ধাপ হিসাবে আমর! ইহাদের গণ্য করি--প্রতিটি 
ধাপ ৫ বসরকাল ধরিয়া চলিবে। প্রথম স্তরে প্রতি ব্লকের বাজেট হইবে ১২ 
লক্ষ টাঁকা এবং দ্বিতীয় স্তরে উহার পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা 
উন্নয়নের দ্বিতীয় দিক হইল পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা কর! । দেখা গিয়াছে 


১৮৬ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নয়নের কাজ প্রধানত স্থানীয় প্রচেষ্টা ও উপকরণের সাহায্যে জ্রুততর 
করিতে হইলে গ্রামস্তরে পঞ্চাবেত ছাড়াও জিলা ও ব্লক স্তরে গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলা প্রয়োজন | প্রথম পরিকল্পনায় অতি সাধারণ 
ভাবে এই দৃষ্টিভক্গীর উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শাসন বিষয়ে জিলা 
স্তরে সুসংগঠিত একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলার কথা হইয়াছিল-_ 
এই কাঠামোতে গ্রামপর্চায়েতগুলি উচ্চন্তরের জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন- 
গুলির সঙ্গে সংযুক্ত। বলা হইয়াছিল যে, আরও ভালভাবে বিচার বিবেচনা 
করার পূর্বে, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে জিলা! উন্নয়ন কাউন্সিল এবং ব্রকস্তরে 
উন্নয়ন-কমিটি গঠন করা হউক । ট্টাডি টীম সুপারিশ করেন যে, দেশে 
গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (96171901200 06061711:91198001 ) ব্যবস্থা গড়ির। 
৬৩।লা এজন । ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে জাতীয় 
২। পঞ্চায়েতী রাজ 
প্রতিষ্ঠা করা উন্নয়ন কাউন্সিল এই বাবস্থা আলোচনা করেন। 
তাহাদের ঘোষণায় এই কথা বলা হয় যে, কোনরূপ 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি হইল গ্রামস্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ৷ যে-ছুইটি 
প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য গণতন্ত্র সম্ভব করিয়। তুলিয়াছে উহার! হইল গ্রামপঞ্চায়েত 
এবং গ্রাম্য সমবায় । কোন অঞ্চলে, তাই প্রথম কাজই হইবে গ্রামস্তরে 
দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা । জিলার মধ্যে উন্নয়ন কার্যস্থচী পরিচালনায় 
একটি স্থসম্বদ্ধ কাঠামোর বিভিন্ন অংশ হুইল জিলা, ব্রক ও গ্রাম স্তরের 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ । জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল তাই জিলা ও ব্লুকস্তরে 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গডিয়া তোলার লক্ষ্য পুনরায় ঘোষণা করে এবং বলে যে 
প্রত্যেকটি রাঞ্য নিজস্ব পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাঠামোটির বিশেষ রূপ 
নির্ধারিত করিয়া লউক। গত তিন বৎসরে পঞ্চায়েতী রাজ গঠন করার 
উদ্দেশে বহু রাজ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, যেমন অধ্রপ্রদেশ, আসাম, 
মাদ্রাজ, মহীশূর, উডিয্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ । 
গণতান্ত্রিক পরিবেশে গ্রামোন্নয়নের যে সাধারণ নীতি গত দশ বৎসর যাবৎ 
অন্ুস্থত হইা'তছিল-__পঞ্চায়েতী রাজ উহারই পরিণতি । 
সমষ্টি-উন্নয়নের তৃতীয় দিক হইল এই যে,জিলার সঙ্গে সঙ্গে, গ্রাতিটি 
৩। স্থানীয় পরিকজ্না. ব্রকও পরিকল্পনা ও উন্নয়নের এক একটি ইউনিউ হিসাবে 
গুলি রচনা করা কাজ করিবে__এইরূপ একটি প্রস্তাব কার্যকরী করার কথা 
উঠিয়াছে। স্থপারিশ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলি জিঙ্গ! ও ব্লক 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পরিকল্পনা ১৮৭ 


পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন 
সুপারিশ রচন! করিবে £ 

(১) কৃষি, ক্ষুদ্র জলসেচ, ভূমি সংরক্ষণ, গ্রামের বনাঞ্চল, পশুপালন, 
দুগ্ধজাত ভ্রব্যাদি প্রস্ততকরণ প্রভৃতি ইহার অন্তভূস্ত) (২) সমবায় 
সমিতিগুলির উন্নয়ন; (৩) গ্রাম্য শিল্প; (৪) প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষত, 
গানীয় জনসাধারণের জন্ত বিদ্ঠালয়ের গৃহ নির্মাণ; (৫) গ্রামে 
জলসরবরাহ এবং নিয়তম স্থযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা; নিকটবর্তী রাস্ত। 
বা রেল ষ্টেশনের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে এইরূপ রাস্ত। 
নির্মাণ; (৬) গ্রামাঞ্চলে জ্ন্শক্তির পুর্তর ব্যবহারের উপযোগী নির্মাণ 
কার্ষহচী | 

যদিও কোন কোন রাজ্যে, বিশেষত কূষিতে ব্লক পরিকল্পনা রচন] করার 
চেষ্টা হইয়াছে, তবুও রাজ্যের পরিকল্পনাগুলি সাধারণত স্থানীয় পরিকল্পনাগুলি 
হইতে স্বাধীনভাবেই করা হইয়াছে । ইহা হইতে বোঝা যায় ষে, স্থানীয় 
পরিকল্পনাগুলির ভিত্তিতে দেশের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া রচিত 
হইবে, এই অবস্থা এখনও স্ষ্টি হয় নাই। বর্তমানে ষে পরিবেশে তৃতীয় 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, সেই অনুষায়ী বলা চলে যে এই অবস্থার স্থানীয় 
পরিকল্পনাগুপির প্রধান কাজ হইবে রাজ্য পরিকল্পনা কর্বকরী করিয়া তোলার 
চেষ্টা কর! । 

জিল1-পরিকল্পনার সাধারণ কাঠামোর মধ্যে ব্লক পরিকল্ঈপার উদ্দেশ্য হইল 
বকের এলাকার সকল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে ইহার অন্তভূক্ত 
করা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল £ (ক) ব্লক ও গ্রামের স্তরে স্থানীয় ভাবে 
পরিকল্পনা সক করা; এবং (খ) ব্লকের মধ্যে রূপায়িত হইতেছে এইরূপ 
বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা কর! । ব্লক পরিকল্পনার 
মধ্যে প্রধান ধরনের কাজকর্ধের রূপ কি হইবে ৩।খা নিচে আলোচিত হুইল; 
(১) সমষ্টি উন্নয়ন ব্রকটি কোন স্তরে উন্নীত হইগাছে সেই অনুষায়ী উহার 
বিভিন্ন স্কীমের বাজেটে যে সকল বিষয় ধর! হইয়াছে; (২) বিভিন্ন দপ্তরের 
বাজেটের অন্তর্গত যে সকল বিষয় ব্রক সংগঠনের মধ্য দিয়া কার্যকরী করিয়া 
তোলা যায়) (৩) আইনের প্রভাবে স্থানীয় জনসমষ্টি ঘা ব্যক্তিরা ষে সকল 
কাজ করিতে চায় ; €৪) অর্ধ-দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের লহ্য়! ব্রকের কাজকর্ম) 
₹৫) বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার জষ্ত স্ফানীয় জনসমষ্টির নিকট হইতে 


১৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


অধিকতর সাহায্য আদায় করার উদ্দেশে বকে এবং ব্লক সংগঠন কর্তৃক অগ্ান্থ 
যে সকল কাজকর্ম করা হইবে। 
উপরে যে তিনটি দিক আলোচিত হইয়াছে, যেমন সমষ্টি উন্নয়ন সংগঠনের 
প্রসার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলা, এবং এলাকা ও গ্রাম 
পরিকল্পনাগুলিকে রচনা! ও কার্করী করা-_ইহারা' সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কিত। সম্প্রসারণের কাজকর্ম করার জন্তু প্রতিটি উন্নয়ন ব্রকে আছে 
একদল গ্রাম্তরের কর্মী এবং রুষি, পশুপালন, সমবায়, গ্রামশিল্প ও অন্তান্ঠ 
দিকে অভিজ্ঞ টেক্নিকাল বিশেষজ্ঞর একটি টাম ৷ ইহারা 
2 সকলে ব্লক উন্নয়ন অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত | জিলা 
তান্তিক কাঠামো! কি স্তরে উচ্চতর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই 
সন্প্রসারণ-কর্মীরা গ্রামে গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে এবং 
ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিদের সাহায্য করে। তাহাদের কাজ হইল হ্থানীর় 
জনসমষ্টির ব্যাপক সহযোগিতা এবং স্থানীয় জনশক্তি ও অন্তান্ত উপকরণের 
সর্বাধিক ব্যবহার করার উদ্দেশ্রে খুঁটিনাটির দিক হইতে নিল ব্লক ও গ্রাম 
পরিকল্পন! রচনা করিতে নিবাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্য কর! । 
শিল্পতালুক (11300560181 1508, 665 ) 
কৃষির উন্নয়নের উদ্দেশ্ে/ সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্তে শিল্পতালুক গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । 
রেলপথ বা জাতীয় সডকের কাছাকাছি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ 
কর! হইবে, স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে, সরকারী 
শিল্পতালুক পরিকল্পনা 
কা ব্যয়ে শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হইবে। ক্ষুদ্র কষত্র 
শিল্প গডিরা উঠার উপযোগী স্থান এবং এই সকল গৃহ 
অতি অল্প মূল্যে ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইবে । এক কথায় বলিতে গেলে ক্ষন্ 
শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক স্থযোগ স্বিধাগুলি বা বাহা ব্যয়- 
সংকোচের সকল সুবিধা সরকারী ব্যয়ে তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে 
ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্ভোক্তাগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়া উঠেন। ইহাই 
শিল্পতালুক পরিকল্পনা | 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পতালুক পরিকল্পনার গুরুত্ব বড় কম নহে। 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান লঘু নয়; 
আমাদের পরিকল্পনাগুলিতেও এই সকল বিষয়ের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ 


সমষ্টি উন্নয়ন ও শিল্পতালুক পরিকল্পনা ১৮৯ 


করা হইয়াছে । ইহাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব । 
ইহাতে বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত 
ই উন্নয়ন. হইবে) স্থদূর গ্রামের দিকেও অনেক অঞ্চল শিলোন্নয়নের 
হার হ্মিকা বা 
গুকব কোথার ফল ভোগ করিতে পারিবে ; প্রাচীন জীবনযাত্রা ও চিন্তায় 
আচ্ছন্ন অধিবাসীদের মধ্যে নুতন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের 
ধারণা নুতন অলোক আনিয়া দিবে, ফলে চারিপাশের কৃষি-অর্থনীতিও ক্রমশ 
সঞ্জীব হইয়া উঠ্ঠিবে; অর্থ নৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দট্রীকরণ ঘটিবে ) মোটামুটি গ্রাম্য 
ও স্থপরিচিত পরিবেশেই শিল্প শ্রমিকেরা উন্নত ধরনে বসবাস করিতে সক্ষম 
হইবে। এই সকলের সামাদিক ফল হইবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ত্বরান্বিত হওয়] । * 
ইংলগ্ডে, আমেরিকায়, বেলজিয়ামে এবং অন্ঠান্ত কয়েকটি দেশে ক্ষুত্ 
শিল্পগুলির প্রতিষ্টা ও দক্ষত। বৃদ্ধির উদ্দেশখ্বে এই শিল্পতাপুক পরিকল্পনার 
সত্রপাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের পুবে প্রথম ইংলগ্ডে এইরূপ 'তানুক' 
গঠনের প্রচেষ্টা সুরু হয়, ইহার উদ্দেন্ত ছিল দেশের “ছুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে' 
(061:55560. 01: 015055560. 2169), অর্থাৎ যে-অঞ্চলে 
ব্যাপক বেকারি আছে সেই অঞ্চলে শিকল্পব্যবসায় ও 
বাণিজ্য ছড়াইয়। দেওয়া । ইংলণ্ডে সেই সমরে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ 
করিয়াছিল। তাহারই অনুকরণে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড (9107911- 
50812 11700500155 13099.) ভারত সরকারের নিকট এইরূপ তালুক 
প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষভাগে 
এই প্রস্তাব ভারত সরকারের অন্থমোদন লাভ করে এবং দ্বিতীয় 
পরিকল্পনীকালে এই কার্ধস্চী গৃহীত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা বিশেষ 
জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ৭০টি তালুক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকারখান৷ গড়িয়া তোলার উপযুক্ত 
তীয় পরিকঞ্জনার স্থান সংগ্রহ করা এবং দক্ষত! বৃদ্ধি করা এই ছুইটি 
ইহার কার্ধহুচী ও 
পাফল্য কতটা উদ্দেম্ত সাধনে অনেকগুলি তালুকই সাফল্য লাভ 
করিয়াছে । কিন্তু উহাদের মধে; কতকগুলিতে ততটা 
সাফল্য হয় নাই। উপরস্ত, বেশির ভাগ শিক্পতাপুকই বড় শহরের নিকটে 


স্থাপিত হওয়ায় নূতন নূতন শিল্পকেন্ত্র গড়িয়া! তোলার উদ্দেশ ততটা সাফল্য 
“লাভ করে নাই। 


এই পগিকল্পনার উৎপত্তি 


১৯০ ভারতের অর্থনীতি 


প্রথমের ৬০টি শিল্পতালুক ব্যতীত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৬০টি শিল্পতালুক 
সবেমাত্র সুরু হইয়াছে বা অনুমোদন পাইয়াছে- তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 
উহাদের সম্পূর্ণ করিয়। তোল! হইবে। তাহা ছাঁড়া, বিভিন্ন আয়তনের ও 
ধরনের আরও ৩০০টি শিল্পতালুক প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইহারা স্থাপিত 
_ হইবে যতটা সম্ভব ছোট ও মাঝারি শহরের কাছাকাছি। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় এই 

বিষয়ের কানু যে সকল গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ জল এবং অন্ান্ত জুযোগ- 
সুবিধা আছে, সেই অঞ্চলেও কিছু সংখ্যক শিল্পতালুক 
গঠনের ইচ্ছা কমিশন প্রকাশ করিয়াছে । এইরূপ গ্রাম্য শিল্পতালুকে (0181 
1700518] 65695) প্রধানত শ্রমিকদের কাজের জায়গা, সাধারণ কয়েকটি 
স্বযোগস্ুবিধা এবং সীমাবদ্ধ সংখ্যক কলকারখানার_ জায়গা! ও ঘরবাঁডি 
গঠিত হইবে। যেখানে প্রচুরসংখ্যক কুশলী কর্মী পাওয়া যায় এইরূপ 
অঞ্চলে এই সকল শিল্পতালুক যাহাতে স্থাপিত হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে কারণ তাহা হইলেই উহার উন্নত টেকৃনিক, যগ্ত্রপাতি এবং আধুনিক 

সুযোগ স্থবিধাগুলি বাবহার করিতে পারে । 
আবাব কোন কোন জীঘগাঘ, বিশেষ করিয়া বড় শহর বা নগনীর 
সনিকটে কেবলমাত্র উন্নত ধরনের শিল্পাঞ্চল গড়িয়! তোলা দরকার--যেখানে 
কুত্র উদ্চোক্তীর। নিজেদের ঘরবাড়ি তুলিয়া লইতে পাঁরে। এই সকল 
শিল্পতালুকে সম্পূর্ণ কলকারখানার ঘরবাড়ি তৈয়ারী না থাকিলেও চলিবে । 
বৃহৎ শিল্পের আনুষঙ্গিক ব। অন্গপুরক ক্ষুদ্র শিল্প গড়িরা তুলিবার উদ্দেগ্ঠে বিশেষ 
বিশেষ লক্ষ্য সামনে রাখিয়া কতকগুলি “ফাংশানাল 
শিল্পতালুক' (01506092891 69955) প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
নির্দি্ট কতকগুলি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এইরূপ কয়েকটি 
শিল্পতালুক গঠনের কথা বল! হইয়াছে, যাহাতে ছাত্রেরা পাঠের সময় 
উপার্জনের সুযোগ পায়, এইরূপে তাহাদের শিক্ষা ও অভ্যাস তৈরী হয়, পাঠ- 
কালের শেষে তাহারা নিজেদের ব্যবপায় খুলিতে পারে; শিল্পতালুক 
প্রতিষ্ঠার বাঘ যাহাতে পূর্বাপেক্ষা কম পড়ে, তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন সেই 

দিকে তীক্ষু দৃষ্টি রাখার কথা বলিয়াছেন । 
শিল্পতালুক কার্যসূচীর মৃল্যায়ন (78108600০01 6১6 

11800567191 7:569655 19078107106 ) 
প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পতানুকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি প্রধানত, 


অনেক ধরনের 
শিল্পতালুক দরকার 
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কুত্রশিল্প, ইহারা আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি এবং শক্তি ব্যবহার করে। 
ক্রেতা-জনসাধারণের উদ্দেশ্তে ভোগ্যন্রব্য অথবা অন্ঠান্ত 
১৯ এন বৃহৎ শিল্পের অনুপূরক দ্রব্যসামগ্রী ইহারা প্রস্তত করে। 
গত কয়েক বখসরে কিছু কিছু কারণে, যেমন আমদানি- 
নিয়ন্ত্র», জাতীয় আদ বৃদ্ধি, টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি, পথঘাটের সম্প্রসারণ এবং 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সাহাধ্যদান প্রভৃতির ফলে ভারতে এই সকল ক্ষুদ্র 
শিল্পের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এই সকল ক্ষুদ্রশিল্প যাহাতে প্রসারিত হইয়া মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে 
পরিণত হইতে পারে এবং আরও বেশিসংখাক ক্ষুত্র শিল্প ভারতে গড়িয়। 
উঠে তাহার উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি করাই শিল্পতালুক পরিকল্পনার উদ্দেশ । 
কোন অঞ্চলে কোন শিল্পের অন্তর্গত অনেকগুলি ফার্ম 
রা ৮ রি থষ্ট স্থাপিত হইলে সেই অঞ্চলে সেই ফামগুলির পক্ষে 
স্থবিধাজনক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহাদের বাহ 
ব্যয়সংকোচ বলে । দেশের অভ্যন্তরে নূতন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি 
যাহাতে প্রথম হইতেই এই সকল সুবোগ সুবিধার সাহায্য পার সেই উদ্দেশ্টে 
এই শিল্পতালুক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের নীতির সহিত এই কার্চহচী খাপ খায় না; তবে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন 
লক্ষ্যরূপে গণ্য করিলে এই কার্ধস্চীর পিছনে এইরূপ অর্থনৈতিক ধুক্কি গ্রহণ- 
যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। বাহ ব্য়সংকোচেন অর্থ নৈতিক ধুক্তি ছাড়াও 
পরিকল্পনা কমিশন এই কার্ধস্চীর স্বপক্ষে আরও তিনটি বিশেষ কারণ ঘোষণা 
করিয়াছেন £ (ক) এইরূপ কার্ধস্থচীর দরুণ বর্তমানের শিল্পাঞ্চলসমূহের এবং 
বড় বড় সহরের অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতি দূর হইবে; ফলে ইহা নগর-পরিকল্পনার 
কার্ধচচীকে সাহায্য করিবে; খে) কোন বৃহৎ কলকারখানাকে ঘিরিয়া 
আশেপাশের সহরগুলিতে ক্ষুদ্র-শিল্প গড়িয়া উঠিবে; ফলে ইহা পরিপুরক 
শিল্পোৎপাদন প্রসারে সাহায্য করিবে) (গ) ক্ষুদ্র শহর এবং বৃহৎ গ্রামের 
অভিমুখে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাইবে; ফলে দেশে শহরাঞ্চলের অবাধ 
প্রসার বাধা পাইবে ও শিল্পের হ্াননিরূপণ নিয়ন্ত্রণ করিবে। 
ৰাস্তবক্ষেত্রে এই সকল লক্ষ্য কতট! সফল হইতেছে তাহা আলোচন! 
করিলেই এই কার্ধসথচীর ত্রুটি ধরা! পড়িবে। যে কোন অঞ্চলে শিল্পতালুক 
গন্সিত হইলেই ত্বাহ! সফল হইবে তাহা নয়।.. সেই অঞ্চলের কাছাকাছি 


দি ভারতের অর্থনীতি 


উদ্মোগী ব্যবসায়শ্রেণী এবং দক্ষ শ্রমিক থাকিলে তবেই সেই শিল্পতীলুক 
পরিকল্পনা কার্ধকরী হইতে পারে। পূর্ব হইতে সেই অঞ্চলে উদ্যোগক্ষমতা, 
মূলধন এবং শরম উপযুক্তভাবে গ্রস্ত না থাকিলে এইরূপ কার্হচী তেমন 
সফল হইতেছে না । যেমন পাঞ্জাবে লুধিয়ানায় হোসিয়ারী বা বস্ত্র উৎপাদনের 
বোলার বহু ক্ষুদ্র সংস্থা পূর্ব হইতেই চালু ছিল, তাহাদের সম্মুখে 
পরিপূরক, তাইদুরে. প্রধান সমস্তাই ছিল শক্তি এবং স্থানের । এখানে 
ইহার প্রতিঠা করা শিল্পতালুক পরিকল্পনা তাই সাফল্য লাভ করিয়াছে। 
রি কিন্ত এলাহাবাদের ৩ মাইল দুরে প্রতিষ্ঠিত শিল্পতালুকের 
অধিকাংশ কারখানা-গৃহই অব্যবহৃত পড়িয়া আছে। এইরূপ বনু উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে । ইহা! হইতে বোঝা যায় যে চিরাচরিত শিল্প-হীন 
অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য হিসাবে এই কার্যহচী ততটা কার্ধকরী 
নয়। এই সকল অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে হইলে প্রথমে বৃহৎ কোন শিল্প 
বা! কলকারখানা স্থাপিত হওয়া দরকার । ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহতের অন্সরণকারী 
মাত্র, তাহারা নেতার ভূমিক গ্রহণ করিতে পারে না। বৃহৎ শিল্প যে বাহ্‌ 
ব্যয় সংকোচের স্থ্টি করে, ক্ষুদ্র শিল্প গুলি তাহার ছত্রচ্ছান্নার বাড়িতে থাকে । 
বৃহৎ শিরের ছৃক্ষ শ্রমিকদের মধ্য হইতেই কোন কোন উগ্চেগী পুরুষ নিজ 
প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। অন্ঠান্তদেশের শিল্প-প্রসারের 
ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয়। 

শিল্পতালুকগুলি সম্পর্কে আরও বলা হয় যে ইহার মধ্যে অনেকগুলির স্থান- 
নির্বান মোটেই সঠিক হর নাই। অর্থনৈতিক স্বযোগ সুবিধার চিন্তা বাদ 
দিয়া রাজনৈতিক কারণাবলীর চাপে অনেক অঞ্চলে এইরূপ পরিকল্পন1 
গড়িয়া উঠায় ইহাদের কার্ধকারিতা কম হইতেছে । উপরম্ত সরকারী ব্যয়ে 
নিগ্রিতি কারখানা-গৃহগুলির নির্মীণব্যয় অতিরিস্ত হইয়াছে বলিয়। ক্ষুদ্র 
শিল্পপতিগণ মনে করিতেছেন, ফলে তাহার! ভাড়ার পরিমাণ এবং গৃহগুলির 
মুল্য উভয়ই বেশি বলিয়া আপত্তি তুলিতেছেন। 

সর্বেপরি, মনে রাখা দরকার যে, শিল্পতালুকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি আধুনিক 
যন্ত্রণীতি দ্বারা পরিচালিত, ফলে উহারা মোন্টই শ্রম-প্রগাড় এবং মূলধন- 
সঞ্চয়ী নয়। বরং হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে তাহাদের তুলনায় শ্রমিক- 
প্রতি মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ বড় কলকারখানায় কম ।* 
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তাই এই সকল কার্যস্থচীর দরুন দেশে কর্মসংস্থান মোটেই প্রসার লাভ 
করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে । এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পে মুলধন-উৎপন্রের 
অন্কপাত ( ০213191-01:500 280০ ) বিচার করিয়া বল! চলে যে, ইহাতে 
দেশের মূলধন বর্তমানে অপব্যগ্রিত হইতেছে । ফলে ভবিষ্যতে উপযুক্ত 
পরিমাণে এবং পর্যাপ্ত মজুরিতে কমসংগ্থীনের সুযোগ স্থষ্টির পথে ইহারা 
প্রকৃতপক্ষে বাধা হইয়া দাঁডাইতেছে। 
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১৪ 
খানের অর্থনীতি 


চ,50780728105 ০ 7০০০৫ 


প্রসারণশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোতে খান্ভের গুরুত্ব (1১০০৮ 
€91806 ০0115000118 217 £0091)0106 00100175 ) 2 

খাগ্ধ উৎপাদনের গতিবেগ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতির সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পধালোচন। 
করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, মাথাপিছু খাগ্োৎপাদন ও থাগ্ভভোগের 
পরিমাণে বুদ্ধি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির বা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অংগ- 
বিশেষ । বস্তত, অপুর্পোননত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি পরিমাপ 
করার জন্য অনেক ধনবিজ্ঞানী দেশের খাগ্ত-ভারসামোর পরিবর্তনকেই মানদণ্ড 
হিসাবে গ্রহণ করেন । 

শুধু তাহাই নহে। খাগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্পোৎপাদন বাড়াইবার 
নর্তম্বরূপ । ধৈ-গতিতে খাঞ্চোৎপাদন বৃদ্ধি পার, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার তত 
দ্রুত বাড়িতে পারে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে শিল্প-প্রসার শুরু হয়ঃ 
তখন শিল্পে ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন কাজকর্মে নিধুক্ত লোকসংখ্য। বাড়িতে থাকে । 
টিনা হারা খাগ্চের উৎপাদন যত বাড়িতে থাকিবে, গ্রামাঞ্চলে 
থান দেশের অর্থ. ভোগবৃদ্ধি কম হইলে, উহা! ততই শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের 
নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য কাজে সাহাধ্য করিবে, শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
রি বেগ দ্রুততর হইবে। তাহা ছাড়া, খাগ্তশম্তই অনুন্নত 
দেশের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য, ইহার উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়িলে চাষীর আয় বৃদ্ধি 
হয়, শিল্পপ্রসারের উপযোগী আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইতে পারে। খানের 
উৎপাদন বাড়িলে তাই আয়, সঞ্চয় বা উদ্ধতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শ্রম-প্রগা় 
পদ্ধতিতে চাষ করিলে চাষীর ও মাটির উৎপাদন-ক্ষমত। বাড়ে, খাগ্চোৎপাদন- 
ক্ষেত্র হইতে লোক সরাইয়া মূলধন-গঠনের কার্ধে নিয়োগ করা চলে । খাণ্ঠের 
রপ্তানি করিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা শিল্পদ্রব্য আনিতে পার! যায়, খাগ্ঠের 
রপ্তানি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর নীচু 


ভারতের খাস্ত সমস্ত ১৯৫ 


থাকিলেও উন্নয়নে সাহায্য হয়, কারণ এই অবস্থায় মজুরি কম দিতে হয়, 
ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগ-ব্যয় কম হয়, উদ্ধত্ব ও মূলধন-গঠনের হার 
বেশি হইতে পারে। অপুর্ণোন্নত দেশে বিভিন্ন ভোগ্যন্্রব্যের পারম্পনিক 
মূল্য-কাঠামোর ভর-কেন্ত্র হইল খাগ্চের দামন্তর, প্রধানত ইহাই ভোগ্যদ্রব্যের 
দামক্তরের উঠানামার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াইতে খান্ভের ভূমিকা তাই বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের ন্ায় দেশে এই গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার যাহাই হউক না কেন, বাৎসরিক মোট জনবৃদ্ধির পরিমাণ খুবই বেশি । 
ভারতীয়দের ভোগ-কাঠামোচ্তে খাগ্শস্তের অনুপাত বেশি থাকায় এই গুরুত্ব 
আরও বাড়িয়। গিয়াছে । ভারতীয়গণ মোট যে ক্যালোরি গ্রহণ করেন, তাহার 
৭৫ ভাগই খাগ্শস্তের ভোগ হইতে স্ষ্টি হয়। তাহা! ছাড়া, দেশে অন্ঠান্ত স্বাস্থ্য- 
ভারতের উন্নয়নে খানের বমি ধিক ক্যালোরি-প্রদানকারা 585 
গুরত্ব আরও বেশি. আছে। যে উন্নত জীবনযাত্রার মানে পৌছাইলে জনবৃদ্ধির 
হার হ্রাস পায়, সেই স্তরে পৌছাইতে হইলে খাগ্চোৎপাদন 
আরও বাড়ানো দরকার । সর্বোপরি, মনে রাখ প্রয়োজন, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
গতিবৃদ্ধি হয় শ্রমিকের উৎপাঁদনী শক্তি ক্রমাগত বাড়াইয়। এবং ইহারই জন্ত 
অধিক খান্ভ ও উন্নততর খাগ্ভ দরকার । কম খান্ঠ ব্যবহারের দরুন বর্তমান শ্রমিক 
শ্রেণীর উৎপাদন-ক্ষমত। যেমন বুদ্ধি পাইতেছে না, ভবিষ্যতের জনশক্তি তেমন কম 
দেহশক্তি ও বুদ্ধিক্ষমতা লইর1 জন্মগ্রহণ করিতেছে । বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর 
কম খাগ্য গ্রহণ ও শরীরের অপরিপুষ্টি ভবিষ্যতের সুস্থ সবল তেজী শ্রমিক- 
শ্রেণী স্থষ্টি হওয়ার প্রধান অন্তরায়, ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার অধিক 
হওয়ায় মূল প্রতিবন্ধক, এই কথাও মনে রাখ। প্রয়োজন | সত্য কথা বলিতে 
গেলে, ভারত এইরূপ ক্রমক্ষীয়মাণ মানবিক মূলধনের উপরই ভবিষ্যতের শিল্প- 
কাঠামো গড়িয়া! তুলিতে চাহিতেছে। 
ভারতের থান্ত সমস্য! (1100197500৫ 17101012179) £ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের কৃষি ও খাগ্চোৎপাদনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল। 
যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের বাণিজ্যিক শশ্তের রপ্তানি 
হর বুম কমিয়া। যাওয়ায় উহাদের দাম হঠাৎ হ্রাস পায়; এদিকে 
ব্দ্ষদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় চাউলের দাম 
খুব বাড়িতে থাকে । দেশে যুদ্ধকালীন নগদ টাকুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেও 


১৯৬ ভাত্নতের অর্থনীতি 


খাগ্ের ঘাটতি দেখা যায়। স্বপ্লকালীন সমস্তা মিটাইবার জন্য দামনিয়নত্রণ ও 
রেশনিং প্রথ! প্রবতিত হুইল, দীর্ঘকালীন সমন্তা সমাধানের জন্য অধিক- 
খাণ্ফলাও আন্দোলন শুরু হইল। যুদ্ধকালীন আভ্যন্তরীণ শিল্প বিস্তার 
হওয়ায় অন্যান্ত কাচামালের দাম ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং ফলে কোন কোন 
কাচামালের দামের উধ্ব-সীম। নির্দিষ্ট করিতে হইয়াছিল। কিন্তু খাগ্ভের 
নিয়ন্ত্রণ বা কণ্টেশেল পূর্ণ সফল হইল না। 
_ প্রথম পরিকল্পনা শুরুর সময়ে খাগ্ভের উৎপাদন দেশের প্রয়োজন মিটাইবার 
পক্ষে প্রচুর ছিল না। জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ১৯৫১ সালে খানের 
ঘাটূতি ছিল ৩০ লক্ষ টন, তাই দেশের খাগ্ভের ঘাটতি ছিল খুব বেশি এবং 
খাগ্ঠের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সরকারী মজুত হইতে বাজারে খাগ্ঠ 
ছাঁড়িয়। দেওয়া, ভাল মরম্্রমের সম্ভাবনা এবং কঠিনতর 
(0৮৮) আথিক নীতির ফলে উহার পরবর্তী দুই বৎসরে 
দামস্তর অনেকখানি হ্রাস পায়। অবগত ভারত সরকার 
১৯৫১ সালে ২১৬ কোটি টাকা ব্য করিয়া ৪৭ লক্ষ টন খাঠ্ঠশস্ত আমদানি 
করিয়াছিল। এই সময়ে ভারত সরকার খাগ্ধে স্বরংসম্পূর্ণতার একটি নৃতন 
পরিকল্পনা ঘোষণা করেন । উহাতে বলা হর যে, সকটকাল ব্যতীত ১৯৫২ 
সালের ৩১শে মাঠের পর হইতে আর খাগ্ভ আমদানি করা হইবে না। প্রথম 
পরিকল্পনায় ১৪%, বা ৭৬ লক্ষ টন খাগ্ভ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য ধার্য 
করা হইল । 

পরিকল্পনার এই কার্ষহচীর সঙ্গে ১৯৫২ সালের অধিক-খাগ্র-ফলাও 
অনুসন্ধান কমিটির স্থপারিশ যোগ কর! হইল । স্থির করা হইল যে, (ক) ১৯৫১ 
সালের পর খাগ্ আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করার নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকার- 
সমূহ খাগ্ভোৎপাদন পরিকল্পনা ও খান্যশস্ত সংগ্রহের (0515910 01090016101) 
নীতি গ্রহণ করিবে ; (খ) সারা বসর জল পায় এইরূপ জমিতে প্রগাঢ-চাষের 
সাহায্যে খাগ্ভশস্ত উৎপাদন করিতে হইবে; (গ) ট্রাক্টরের সাহায্যে ৮ লক্ষ 
একর পন্দিত জমি উদ্ধার করিতে হইবে; (ঘ) টিউবওয়েল বসাইতে হইবে ) 
€$) জলসিঞ্চিত ধান্টোৎপাদনের এলাকার জন্ত বিশেষ ধরনের সার আমদানি 
করিতে হইবে, এবং (চ) উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্যের চাষ হইতে কিছু জমি খাস্ত- 
শন্তোৎপাদনে অপসারণ করিতে হইবে। প্রীরতিক শক্তির সহায়তায় নির্দিষ্ট 
জলসিঞ্চিত ও ভাল মাটির এলাকাণ্ন প্রগাট-চাষ নীতির ফলে ১৯৫৩-৫৪ সালে 


প্রথম পরিকল্পনাকলে 
খাছ্ের অবস্থা 


ভারতের খাগ্ভ সমস্যা ১৯৭ 


খাগ্যোৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হইল। আমদানির প্রয়োজনীয়ত! হাস পাইল, 
১৯৫৩ সালে ২০ লক্ষ টন খাগ্ আমদানি করিয়৷ ভারত ৩০ কোটি টাকার 
বৈদেশিক মুদ্রা বাচাইতে সক্ষম হইল । 

খাগ্ঠোৎপাদন বুদ্ধির ফলে খাগ্ভশন্তের দাম এত কমিয়া যায় যে ভারত 
সরকার ১৯৫৪ সালে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। ১৯৫৪ সালে 
সারা বসর ধরিয়া! খাগ্ঘশস্তের দাম খুব কম চলিতে থাকে, পরবর্তী বংসরে 
দামের এই হাস আরও বিস্তৃত হইতে থাকে । ১৯৫৭ সালের খান্যশস্তয 
অনুসন্ধান কমিটির মতে দাম-হ্বাসে এত বিস্তৃতির কারণ হইল উৎপাদন-বৃদ্ধির 
তুলনায় বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্তের পরিমাণ বুদ্ধি । দাম-হাঁস রোধ করার জন্য ভারত 
সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন; উহার মধ্যে স্টল্লেখযোগ্য হইল 
কিছু পরিমাণে রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওযা এবং সীমাবদ্ধ ভাবে দাম-ঠেকা 
দেওয়ার নীতি বা মূল্য-নির্ভরণ নীতি (:105-917)1১01% 0011019) গ্রহণ করা । 
১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে যবের উত্পাদন কমিয়া যাওয়ায় উহার দাম 
একটু বাড়িবার ঝোঁক শুরু হইলে সমগ্র ধারার পরিবর্তন দেখা যায়। সমগ্র 
১৯৫৬ সাল ধরিয়া খাগ্যশস্তের দাম বাড়িতে থাকে । ১৯৫৬-৫৭ সালে 
উৎপাদন-বুদ্ধি সত্বেও দাম-রদ্ধি ঘটিতে থাকে, বিভিন্ন দ্রব্যের দামে বিভিন্ন 
অঞ্চলে ও সময়ে বিভিন্ন হারে এই বৃদ্ধি ঘটে। 

থাগ্শস্ত অনুসন্ধান কমিটর মতে (১৯৫৭) চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের 
বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়াতেই দ্বিতীয পরিকল্পনাকালে এইরূপ দাম-বুদ্ধি দেখ! 

দেয়। গত কয়েক বসর ধরিয়৷ সরকারী ও বেসরকারী 
চি খাতে, ঘাটতি ব্যয় ও খণ প্রসারের সাহাষ্যে বিপুল 
চাহিদ| ও দাস বিনিযোগ-ব্য় করা হইয়াছে; এই অর্থ জনসাধারণের 
হাতে আয় হিসাবে পৌছিরাছে, অথচ খাগ্োৎপাদন 

বাড়িতিছে না। ফলে থাগ্ভের বাজারে মুদ্রাস্কীতি দেখা দেয়, আয় বুদ্ধির 
দরুন খাগ্যভোগের পরিমাণ ও ধরনে পরিবর্তন আসে । ১৯৫৬-৫৭ সালে 
খাগ্ের দাম বাড়িবে এই আশায় বহু ব্যক্তি খাগ্যশস্ত মজুত করে, কেবল 
ব্যবসায়ীরা নয়, বৃহৎ ও মাঝারি চাঁধীরাও এই অবস্থায় খাদ্চ গোলাজাত 
করিতে পারে। 

খাস্বশস্তের যোগানের দিক হইভেও দামবৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। 
১৯৫৫-৫৬ সালে যবের উৎপাদন (৩০ লক্ষ টন) কম হওয়ায় দীমবৃদ্ধি শুরু হয়, 


১৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


১৯৫৬-৫৭ সালে সেই দামবৃদ্ধি না কমিয়! উত্তরোত্তর বাড়িয়। চলে, চাল ও গমের 
উপর চাহিদার চাপ এইরূপ অবস্থার স্থষ্টি করিয়া তোলে । উৎপাদনের সহিত 
দামের ফোগ অপুর্ণোন্নত দেশে কম, দামের যোগ্‌ হইল সেই উৎপাদন হইতে 
বিক্রযযোগ্য অংশ বা যোগানের সহিত। দাম বাড়িয়া যাওয়ায় চাষীরা কম পরিমাণ 
বিক্রয় শুরু করে ও উন্নত জীবনযাত্রার মানে পৌছানোর জন্য ভোগের পরিমাণ 
কিছুটা! বাডাইয়! দেয়, বৃহৎ ও মাঝারি চাষীরা মজুত ও ফাট্‌কাঁদারি শুরু করে 
ভবিষৎ সম্ভাবনার ধার ও কর্মপন্থা (5:09196065 101 6226 45015 ও 
10116061010 ৫০ 112615 হাট29) ত 

খাগ্ভশম্ত অনুসন্ধান কমিটির মতে ভবিষ্যৎ চাহিদা, যোগান, দামে 
পরিবর্তনের পরিমাণ ও গতি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বল! খুবই অস্ুুবিধা- 
জনক, আরও বিশেষত, যখন দেশে-বিদেশে অর্থ নৈতিক শক্তিসমূৃহ এত বেশি 
পরিবর্তনশীল । খাগ্ভদ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করিবে £ (ক) 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার, (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাষ উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুন আয় বৃদ্ধির 
হার, (গ) জনসাধারণের ভোগ-প্রবণতায়, ও (ঘ) মজুত-প্রবণতায় পরিবর্তন, 
প্রভৃতির উপর । কমিটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিল যে, দেশের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির দকন * দ্বিতীয় পবিকল্পনা কালে খাগ্ভশস্তের চাহিদা :০%১ বাড়িবে। 
আয়বৃদ্ধির দরুন অতিরিক্ত ৪% হইতে ৪"৫% চাহিদা! বৃদ্ধি পাইবে । উভয় হিসাব 
মিলিয়! দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১৪"৫% হইতে ১৫% খাগ্ভশস্তের চাহিদা 
বাড়িবে বলিয়া হিসাব কর! হইয়াছিল । এই হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
১৯৬০-৬১ সালে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন খাগ্াদ্রব্য দরকার হইবে । 

যোগাঁনের দিকে হিসাব করিয়া কমিটি দেখাইয়াছিলেন যে, ১৯৬১ সালে 
মোট খাগ্যশস্তের যোগান ৭ কোট ৭৫ লক্ষ টন হইবে, অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় 
১৫ লক্ষ টন কম হইবে। বিদেশ হইতে খাগ্ভ পাইবার সম্ভাবনা আলোচন! 
করিয়। কমির্ট বলিয়াছেন যে, বর্তমানের হিসাবে মোট ১০ লক্ষ টন খাচ্চ 
আমদানি করা যাইতে পারিবে । 

কমিটির মতে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাগ্যের দাম অস্থির 
কি কি অনস্যা অবলম্বন থাকার সম্ভাবনাই বেশি, সুতরাং মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত 
কর! দবকার সীমার মধ্যে রাখিতে হইলে রাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যবস্থা 

অবলম্বন করা দরকার | গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় 

অবাধ ব্যবসায়ের অনেক ত্রুটি দেখা গিয়াছে, আবার অপরপক্ষে সম্পূর্ণ 


ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ১৯৯ 


নিয়স্্রণের বহু আধিক ও শাসনতান্ত্রিক (292717195:8055) অস্থুবিধা 
আছে। তাই মধ্যপস্থার নুবর্ররেখা অবলম্বন কর! দরকার । বর্তমানে 
সরকারের উচিত (ক) নিয়মিতভাবে খোল! বাজারে খাগ্যশস্তের কেনাবেচা 
শুরু করা, (খ) পাইকারী ব্যবসায়ের কিছুটা অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত করা, (গ) অপর 
অংশে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের উপর লাইসেন্স প্রভৃতির মাধ্যমে কিছুটা 
নিয়ন্ত্রণ রাখা, (ঘ) গম ও চালের উপবুক্ত পরিমাণ মজুত হাতে রাখা। (উ) 
নিয়মিত আমদানির ব্যবস্থা করা, (চ) এই সকল ব্যবস্থার পাশপাশি 
উপযুক্ত ধরনের ফিদ্কাল, আধিক ও খণনীতি গড়িয়া তোলা, এবং (ছ) 


প্রয়োজন হইলে কোন বিশেষ দ্রব্য বা শন্তের ক্ষেত্রে কিছুটা কণ্ট্বোল ব্যবস্থা 
আরোপ করা । 


কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, এই সকল নীতি গ্রহণ করা ও কার্ষকরী 
করার কাজ সুসংহত করার জন্য একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন | 
দ|মসম্পকীঁয় নীতি ও উহার 'প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি 
কি কি সংগঠন গিয়া দাম-স্থিরত। সাধনকারী বোর্ড (71106 56201115860 
তোলা দরকার 70810) প্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছিল। ইহার সহিত এমন 
একটি খাগ্যশস্তের স্থিরতাসাধনকারী সংগঠন (৮8০০৫. 
5121115 56210111980010 91881015801015 ) থাকিবে যে নিয়মিতভাবে বেচা- 
কেনার কাজ চালাইয়া যাইবে | দাম কমিবার ঝৌক দেখা দিলে একসঙ্গে প্রচুর 
ক্রয় করা; দাম বাডিবার ঝৌঁক দেখ দিলে একসঙ্গে প্রচুর বিক্রয় করা_ 
এইভাবেই দামে উঠানাম! বন্ধ রাখা সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্ৰীয় 
সরকারের খাগ্ঘদপ্তর ও দাম শ্থিরতা সাধনকারী বোর্ডকে সাহায্য করার জন্, 
(ক) বেসরকারী কেন্দ্রীয় খাগ্য উপদেষ্টা কাউশ্সিল (0611%281 1০০৭. 4১0:51501 
09:01), এবং (খ) প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানের জন্ত একটি দাম অন্সন্ধানী 
বোর্ড স্থাপনের কথ! বলা হইয়াছিল। দাম স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড 
(9. 5. 8.) এই ছুইটির__অর্থাৎ কেন্দ্রীয় খান্ক উপদেষ্টা কাউন্সিল ও দাম 
অনুসন্ধানী বোর্ডের সহায়তায় শুধু খাগ্য নয়, সকল দ্রব্যের দামের উপরই নজর 
রাখিবে এবং প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধতি সুপারিশ করিবে । 
এই সকল ব্যবস্থা ছাঁড়াও কমিটি খাগ্যশস্তের বণ্টন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্ত কয়েকটি স্বল্লকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ ' করিয়াছেন । 
ইহার মতে থাস্ভ ব্টন হওয়া উচিত প্রধানত গ্চাষ্যমূল্যের দোকান (191 
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[1105 51201), সমবায়-সমিতি বা মালিক-সমিতির মাধ্যমে | বড় শহরের 
চাহিদ গ্রামাঞ্চলে অধিক চাপ স্থষ্টি করিতে থাকিলে শহরকে ঘেরাটোপে 
রাখার বা কর্ডন করিবার ব্যবস্থা কর! দরকার | দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে “অঞ্চল” 
বা “এলাকা” (2029) এমনভাবে ভাগ করিতে হইবে যে, ঘাটতি অঞ্চল ও 
বাড়তি অঞ্চলে সামঞ্রন্ত থাকে, যাহাতে সরকারী মজুতের উপর বিশেষ চাপ 
না পড়ে এবং একই অঞ্চলের মধ্য দিয়া একাধিক অঞ্চলের জন্য খাগ্যশস্তের 
চলাচল ( 0:955 19061015176 0৫ 09০00 9181115 ) না ঘটে । ভূমি সংস্কারের 
কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাস করিয়! 
উহা! প্রর্কতভাবে কাধকরী করিয়া তোলাও প্রয়োজন | সর্বশেষে, কমিটি খাগ্ 
উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও জনসংখা। হাসের প্রচেষ্টা দুঢভাবে চালাইয়া যাওয়াব কথ! 


বলিয়াছিলেন। 
থাগ্ভ ও তৃতীয় পরি কল্পন! (০০৫ ৪.0 (56 11,110 71927) : 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, দেশে 
খাগ্ের ঘাটতি থাকিলে এবং ফলে মুদ্রাম্ষীতি ঘটিতে থাকিলে শিল্পপ্রসারের 
গতিবেগ উচ্চস্তরে ধরিয়া রাখা যায় না। বিগত ছুইটি পরিকল্পনার ন্তায় 
করি এই পরিকল্পনাতেও তাই শিল্পপ্রসারের সর্তস্ববপ খাছ্ছে 
উৎপাদন বৃদ্ধির ঈক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতাব কথা বল! হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
খাগ্ভ উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ( ১৯৬০-৬১ সালের ) ৭৬ 
মিলিয়ন টন হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালে ১০০ মিলিয়ন টন উৎপাদন করা, অর্থাৎ 
৩২% বুদ্ধি। কমিশন মনে করেন যে, এই লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিলে দেশ 
খাণ্ভে স্বরংসম্পূর্ণ হইবে এবং মাথা-প্রতি খাগ্ঘপ্রাপ্তির পরিমাণ ১৯৬০-৬১ 
মালের দৈনিক ১৬ আউন্স হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালে দৈনিক ১৭৫ 
আউন্দে পৌছাইবে। ফলমুল, শাকসবজি প্রভৃতি আন্বযঙ্গিক খাগ্াদ্রবোর জন্ 
চাহিদা বাড়িতেছে, এই পরিকল্পনার উহাদেব উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে অধিক 
নজর দিতে হইবে। 
আগামী কয়েক বৎসরে খান্সের চাহিদা বিশেষভাবে বাডিতে থাকিবে 
টির হা বলিয়। মনে হয় | জনসংখ্যা প্রতিবংসর বাডিতেছে | দেশে 
কেন বাড়িবে আধিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে; ফলে আধিক আয় 
বাড়িবে। গ্রাম হইতে শহরে অধিক সংখ্যায় লোক চলিয়। 
আসিবে । আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকেরই মোট আয়ের ২ হইতে ও 


থা ও তৃতীয় পরিকল্পনা ২০১ 


অংশ থাস্ভ জোটাইতে ব্যয় হয়। সুতরাং থাগ্ঘের চাহিদা পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বৃদ্ধি পাইবে এইবূপ মনে করা চলে। সর্বোপরি, বর্তমাঁনে খাগ্ভোগের ধরন 
(08065105 ০৫ 0০০৫. 00175110100 ) দ্রুত পরিবত্তিত হইতেছে | উচ্চস্তরের 
খাগ্ভ বা উন্নত গুণসম্পন্ন খাগ্ের চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়া! চলিয়াছে । 
খাগ্ভের যোগান কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে তৃতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিক 
কৃষিউন্নয়নের কর্মস্থচী কতটা সাফল্য লাভ করে, তাহার উপর । কুষিউন্নয়নের 
সিরা কর্মনূচী, জলসেচ ও সমষ্টি-উন্নয়নে মোট ১৭১৮ কোটি 
কিরূপে বাঁড়িবে টাকা খরচ হইবে; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ 
ছিল ৯৫০ কোটি টাকা । কুষি উৎপাদন বুদ্ধির হার প্রায় 
দ্বিগুণ করিবার কথ! ঘোষণ| করা হইয়াছে । এই উদ্গেশ্টে জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত 
করা, শু চাষ প্রথ। ও সারের ব্যবহাব, উন্নত ধরনেব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক 
গড়িয়া তোলা, সমষ্টি উন্নয়নের সর্বমুখী প্রসাব, সেবাভিত্তিক কাজকর্মের 
উন্নতি, সকল প্রকার সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বুদ্ধি, প্রভৃতি কর্মস্চী গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । 
খাগ্ের যোগান বাড়াইবার এই সকল কর্মসুচী ছাড়াও আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা দৃষ্টিপাত করিয়াছেন | উহা! হইল খাগ্চ দ্রব্যের 
দাম। থাগ্শস্তের দাম মোটামুটি স্থির রাখা খুবই গুরুত্বপুর্ণ, কারণ আমাদের 
দেশের অধিকাংশ পরিবারেই আয় কম এবং তাহারা আয়ের অনেক বেশি 
টা অংশ খান ক্রয়ে ব্যয় করে । গত দশ বছরের অভিচ্ঞত৷ 
যাইবে কি ন1 হইতে দেখা যায় যে, খাগ্ের ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়ন্ত্রণ বা পুর্ণ 
বিনিয়ন্তরণ কোন নীতিই এককভাবে গ্রহণ করা চলে না। 
খাগ্দ্রব্যের দাম কার্ধকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সর্বদা রাষ্ট্রের হাতে 
থাক! দরকার । গমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাতে যোগানের পরিমাণ 
ও আগামী তিন বংসরে প্রত্যাশিত আমদানির পরিমাণ অনুযায়ী দামে 
তীব্র উঠানামার বিশেষ কোন আশংকা নাই। একমাত্র কোন বৎসর 
বিপুল শস্তহানি ঘটিলে গমের ক্ষেত্রে দামের স্থির! বজায় রাখা অস্গুবিধা- 
জনক হইবে । চালের ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থা অধিকতর অস্্রবিপাজনক, 
কারণ ঘাটতির সময় উপযুক্ত পরিমাণ আমদীনি করার জন্য প্রয়োজনীয় 
বৈদেশিক মুদ্রার খুবই অভাব। অন্তান্ত শস্তের ক্ষেত্রে অবস্থা সর্বদাই খুব 
পরিবর্তনশীল | 


২০২ ভারতের অর্থনীতি 


দাম যাহাতে হঠাৎ কমিয়া না যায়, ফলে উৎপাদক যাহাতে হঠাৎ 
ক্ষতিগ্রন্ত না হয়, এই বিষয়ে সচেতন থাক! দরকার । কমিশন তাই মনে 
করেন যে, দামে উঠানামার পরিধি কমাইয়া আনার সঙ্গে সঙ্গে দামের নিনতম 
সীমা সুনির্দিষ্ট কর! প্রয়োজন | অপরপক্ষে, ক্রেতার স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন, অর্থাৎ খাগ্ঘপ্রব্যের দাম যাহাতে খুব 
খাস্ঠশন্ডে খোলা 
বাঁজারী কার্ধকলীপ. বেশি বাড়িতে না পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার | 
এই ছুইীটই হইল সাধারণ লক্ষ্য, ইহার জঙ্ত সরকারী 
নীতি হইবে খাদ্শন্ত মজুত করা এবং সারা দেশ ব্যাপিয়া এবং অধিকসংখ্যক 
দ্রব্যের ক্ষেত্রে অবিরতভাবে ক্রব ও বিক্রয় করিতে থাক । 'আঞ্চলিক দাম- 
পার্থক্য রোধ করার জন্ত এক অঞ্চলে ক্রয় করিবার এবং অন্ত অঞ্চলে বিক্রয়ের 
নীতি গ্রহণ কর দরকার। অতীতে এই বিষয়ে সর্বাধিক অস্থুবিধা ছিল 
সরকারী গুদামের অভাব। সুতরাং এই নীতির সাফল্যের জন্য এই 
পরিকল্পনায় সরকারীক্ষেত্রে গুদাম-নির্মীণ প্রসারিত করা হইবে। খাগ্শস্তের 
ক্রয়বিক্রয়ে সরকারী খোলাবাজারী কার্যকলাপ (01617 17181106 01918100119 
221 ০0০0. £7:9175) খাছ্িশস্তের দামে স্থিবতা বজায রাখিতে পারিবে বলিয়। 
কমিশন মনে করেন। ইহার মতে অত্যন্ত দ্রুত ও সহজভাবে এবং অধিক- 
সংখ্যক শ্থানে এইকপ খোলাবাজারী কার্ধকলাপ করা হইবে যাহাতে ঠিক 
যেখানে দরকার সেখানেই ইহার প্রভাব অনুভূত হইতে পারে। এই 
উদ্দেস্ট্ে অন্তত ৫ মিলিযন টন খাছ্চশস্ত সরকারেব হাতে সর্বদা মজুত রাখা 
দরকার । 
দাঁম স্থির বাখা, দামে মবন্থুমী ও আঞ্চলিক পার্থক্য কমাইয়া দেওয়া, এই 
সকল উদ্দেশ্তটে খোল! বাজারী কার্যকলাপ সফল হইতে হইলে কতকগুলি বিষয় 
অবশ্ প্রয়োজনীয় । কষকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত কতকগুলি সরকারী 
ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন । পাইকারী 
এন ব্যবসায়ের লাইসেন্স দান ও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। 
গড়িয়া তোল! উপধুক্ত দিকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইতে হইতে 
পারে। খুচর! ব্যবসায়ের সকল স্তরে সরকারী ও সমবায় 
সমিতিগুলির উপযুক্ত অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন । অর্থাৎ, দাম নিয়ন্ত্রণের 
সমন্তা প্রকৃতপক্ষে সমাজে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন আনয়নের সমস্তা--্যক্তি- 
প্রধান ব্যবসায়িক ৃত্রগুলির বিরোধী হিসাবে উহার পাশাপাশি সরকারী ও 


থাগ্ঠশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ২০৩ 


সমবায়ী ব্যবসায়িক শ্ত্রগুলি গড়িয়া তোলা। দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার 
সময়ে ইহা অনন্ত প্রয়োজনীয় ।* 


খতাশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (56866 758 01176 10 80০00 01:8818) ২ 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল করিতে হইলে কৃষি-উৎপাদন বাডাইবার জন্ত 
কৃষককে ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হয়। বধিত দাঁম পাইয়া চীষী যে- 
উৎপাদন বুদ্ধি করে তাহার সবটা বা! বেশির ভাগ চাষীর হাত হইতে লইয়া! 
আসিয় ক্রমবর্ধমান শিল্পে নিষুক্ত ব্যক্তিদের নিকট সন্তা দামে পৌছাইতে হয়। 
খাগ্ঘের উপযুক্ত দামের উপর" তাই শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী আভ্যন্তরীণ 
বাজার এবং শিল্পক্ষেত্রে মজুরি ও কাচামালের খাতে উৎপাদন-ব্যয় নির্ভর করে। 
চাষীর নিকট হইতে ফসল কিনিয়া ক্রেতাদের নিকটে বিক্রয়ের এই কাজ এতদিন. 
বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা করিতেছিলেন ৷ কিন্তু তাহাতে চাষী 
উপযুক্ত দাম পায় নাই, এই বিভিন্ন স্তরের ব্যবসারীরা অনেক সময় মজুত করিয়া 

কৃত্রিম ঘাটতি স্থষ্টি করিয়াছে, প্রায়ই সর্বশেষ স্তরের 
পকেন ইহার প্রয়োজন 
(খানা ক্রেতাকে বেশি দাম দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে। ফসলের 
দামে তীব্র উঠানামা এবং দামের আঞ্চলিক ও মরসুমী 

পার্থক্য রোধ করার উদ্দেস্তে খাগ্যশস্তের বাণিজ্য-ক্ষেত্রকে মুনাফামুখী বেসর- 
কারী ব্যবসারীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অবাধ বাজারের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে 
রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । তাই সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, দেশের অভ্যন্তরে খাগ্যশস্তের বাজারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
করপোরেশনের (50565 150105 09110190192) মাধ্যমে তাহারা খাষ্ঠশস্ত 
ক্রয় ও বিক্রয় কার্য শুরু করিবেন । 

ভারত সরকার বলিতেছেন যে, খাগ্চশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্ত হইল ভোগকারী ও উৎপাদক, উভয়ের পক্ষে স্তাষ্য 
দামস্তর রক্ষা করা এবং উৎপাদক বে-দাম পায় ও ক্রেতা 
যে-দাম দেয় এই ছুই-এর মধ্যে পার্থক্য যথাসম্ভব হ্রাস কর! । 
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প্রাথমিক লক্ষা 


++ +16£01910100. 2190. ০01)0501 ০06 011065 816 1071 01715 16 জা 89160০০৫006 
2070৮160০0৫ 10901000008] 01910668058 15, ৪0:5260060106 06, 08110 8100 
০০-0618052 83 86811896 01286৩ ৪৫০১১০৩০16 00086 17206882115 2০০০9915 
4895510012250651 01510121178 28670 2556 56৫? 212 ০০ 121 


হি ভারতের অর্থনীতি 


প্রথম হইতেই পু্ণমাত্রায় রাষ্থ্ীয় বাণিজ্য শুরু করার বহু অসুবিধা সঃপর্কে 
ভারত সরকার সচেতন আছেন। যেমন, উপযুক্ত 
প্রশাসনিক সংগঠনের অভাব, মজুত করিয়া রাখার মত 
গুদামের অভাব এবং পরিমাণমত প্রাথমিক মজজুতের 
অভাব। তাই এই পরিকল্পনাকে ছুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে £ 
(১) চূড়ান্ত ধরন (01002657096), এবং (২) মধ্যবর্তী পরিকল্পন। 
( 110610170 501761779 ), যাহা পুর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শুরু করা পর্যস্ত 
গড়িয়া উঠিবে। 
খাগ্ঠশস্তের রাষট্রয় বাণিজ্যের চুড়ান্ত ধরনে এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে 
রাষ্ট্র সেবা-সমবায়ের (9€1৮105 ০০-01১91211৬69) মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত 
তুলিয়া আনিয়া উহাকে বিক্রয় সমবায় সমিতির মধ্য দিয়! খুচরা বিক্রেতা বা 
ক্রেতা সমবায় সমিতির সাহায্যে ক্রেতাদের নিকটে 
জে রা পৌছাইয়া দিবে। ক্রেতা সমবায় সমিতি গড়িয়া 
তোলাব জন্য কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। 
ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চুড়ান্ত ধরনে পৌছিবার প্রচেষ্টা যত দ্রুত 
সফল হয় ততই ভাল এবং মধ্যবর্তীকালীন কার্ধস্টীর মধ্যে ক্রমশ অধিক 
পরিমাণ খাগ্শস্তের পাইকারী বাবসায়কে সমবাঁয় সমিতিগুলি নিজেদের হাতে 
তুলিয়া লইতে থাকিবে । 
মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনাতে রাই প্রথম হইতেই চাষীর বিক্রয়-যোগ্য 
উদ্বত্বের সমস্তটা লইয়! ব্যবসাধ শুরু করিবে না, কারণ তাহা হইলে এখনই 
রাষ্ট্রের উপর শিল্পাঞ্চলের ও আধা-শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের খাগ্ভসংস্থানের 
পুর্ণ দায়িত্ব আসিয়া পড়ে । তাই বর্তমানের পাইকারী ব্যবসাদারদের সম্পূর্ণ 
সরাইয়া দেওয়া হইবে না। সরকার তাহাদের লাইসেন্স 
মধাবর্তীকালীন দিবে এবং সরকান-নিদিষ্ট দামে চাষীদের নিকট হইতে 
পরিকল্পনার বপ 
তাহ।র। খাগ্ঠশস্ত ক্রয় করিবে। খুচরা বিক্রেতাদের নিকট 
অল্প কিছু বেশি দামে তাহারা বিক্রয় করিবে । এই ছুইটি দামের পার্থক্য সরকার 
স্থির করিয়া দিবে এমনভাবে, যাহাতে লাইসেন্নধারী ব্যবসায়ীর নিমোজিত 
মূলধন হইতে ন্যায্য লাভ হয়, এবং মাল চলাচলের দরুন তাহার বিভিন্ন প্রকার 
ব্যয় পোষাইয় যায়। নিয়মিত দামে কোন লাইসেন্দধারী ব্যবসায়ীর সকল 
মজুত রাষ্ট্র দরকীর মনে করিলে কিনিয়! লইতে পারে। তাহাদের ক্রর- 


চূড়ান্ত ধরন ও মধ্যবর্তী- 
কালীন পরিকল্পন! 


খাগ্যশস্টের রাষ্ট্রীয় বাঁণিজ্য ২০৫ 


বিক্রয়ের ও মজুতের সকল হিসাব রাখিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারকে 
নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উহা দাখিল করিতে হইবে। 

সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ধে, (ক) প্রাথমিক স্তরে রাষ্তীয বাণিজ্য 
একেবল মাত্র দুইটি শশ্তে-__ধান ও গমের ক্ষেত্রেই শুক হইবে। উৎপাদকেরা 
যাহাতে ন্যায্য দাম পার এই উদ্দেশ্যে সরকার নিজে একট ক্রয় করার এজেন্দী 
স্থাপন করিবেন এবং যাহার! সরাসরি সরকারেব নিকট তাহাদের উদ্ধত্ত ফসল 
বিক্রয় করিতে চা তাহারা সেই সরকারী ক্রয় এজেন্সীর কাছে ফসল বিক্রয় 
করিবে । (খ) সামগ্রিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় কার্য চলিবে এমনভাবে যাহাতে 
কোন ক্ষতি বা লাভ কিছুই ন। হইতে পারে । (গ) একটি রাজ্যের জন্য বা 
একটি অঞ্চলের জন্য সমান ক্রয়-মূল্য স্থির করা হইবে। কোন কোন রাজ্যে 
এমন অনেক অনুন্নত অঞ্চল আছে, বেখানে রেলের দ্বারা পৌছানো যায় না। 
পাইকারী বাজার এবং ধানকলগুলি প্রায়ই রেলস্টেশনে কাছাকাছি থাকে 
“বলিয়া অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ দাম এই রেলস্টেশনের দামের দ্বারাই মোটামুটি 
নির্দিষ্ট হইয়৷ থাকে । এই সকল অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন দাম নির্ধারণ 
করার প্রয়োজন দেখ! দিতে পারে । তাহা! ছাড়া, দেশে এমনিতেই কতকগুলি 
এমন ঘাটতি অঞ্চল আছে যেখানে দাম বাড়তি অঞ্চলের তুলনায় সর্বদাই বেশি 
থাকে । এই সকল অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ক্রয়মূলা স্থির করা যাঁইতে পারে। 
ঠিক সেই রূপ একটি রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লাইসেন্সধারী পাইকারী 
ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রিত দামেও পার্থক্য থাকিতে পারিবে । (ঘ) খুচরা 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণ কর! বর্তমান অবস্থায় সম্ভব হইবে না বলিয়! 
স্থির হইয়াছে। ন্ভাষ্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া ও দ্রুত করেত! 
সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া খুচরা দামের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা 
হইবে। কোন রাজ্য সরকার রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলের জন্ত খুচর! দাম 
নিয়নত্রর করিতে পারিবে, তবে সেইরূপ অবস্থায় তাহাদের নিশ্চিত হওয়া 
দরকার যে, যোগান-ধারায় হঠাৎ কোন বিপর্যয় না আসিয়া এইরূপ নিয়ন্ত্রিত 
দাম কার্যকরী রাখ! ইহার পক্ষে সম্ভবপর | 

পরীক্ষামূলকভাবে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের খাস্তশন্তের বিক্রয়যোগ্য 
উদ্ধৃন্ত সম্পূর্ণই রাষ্ট্র কিনিয়া লইবে কি না তাহা রাজ্য সরকারের মহিত 
সমালোচনার দ্বারা স্থির হইবে। এইক্ূপ কোন অঞ্চলের সকল' উদ্দ্ত জনম 
-করিয়। লইলে সেই অঞ্চলের বা অন্ত যে-অঞ্চলের ক্রেভতারী এই খান্শন্ডের 
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উপর নির্ভর করিত-_সকলকে খাগ্ক যোগান দিবার দায়িত্ব সঙ্গে ,সঙ্গে 
রাষ্ট্রের উপর আসিয়া পড়ে। এইরূপ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিকি অসুবিধা! দেখ! দিতে পারে তাহা বোঝা যাইবে এবং 
এই সকল অস্তববিধা দূর করিতে কি কি ব্যবস্থা ' অবলম্বন কর! দরকার তাহাঁও 
জান! যাইবে | 
নীতিগত দিক হইতে খাগ্যশগ্ডের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতি বিশেষ অভিনন্দন- 
যোগ্য, কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে খাপ্ের 
যোগান ব্যক্তিক্ষেত্রের হাতে কিছুতেই রাখা চলে না।* তাহা ছাড়া, চাষী 
উপযুক্ত দাম পাইবে, শিল্পাঞ্চলের ক্রেতা উপযুক্ত দামে খাগ্ভ পাইবে, মধ্যস্তরের 
_. অন্ুৎ্পাদক শ্রেণীর ব্যক্তিদের লাভ অবলুণ্ধ হইবে । দামে 
টস উঠানামার ব্যাপ্তি ও তীত্রতা৷ কমিয়া আসিবে, কৃষক তাহার 
নিজস্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা ও রাষ্্ী বা ব্যবসায়ীরা 
তাহাদের নিজস্ব উৎপাদনের পরিকল্পনা--সবই সঠিক ভাবে করিতে পারিবে, 
মধ্যপথে উহার! বানচাল হইয়া যাইবে না। দালাল, ফড়িয়া ও পাইকার- 
অধ্যুষিত অসংগঠিত কৃষি-বাজার ক্রমশ সুসংগঠিত হইয়! উঠিবে, এবং কষিবিক্রয়. 
সংগঠনের অন্ততম শুন্তত্থান (19০0:96) পূরণ হইবে। 
কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে এই নীতি বেশি দূর কার্ধকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতের ন্যায় দেশে সম্পূর্ণ নিখুত কোন ভাল পরিকল্পনাও কার্ধকরী হওয়ার 
সময়ে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিভংগীর অভাবে এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী চাষীদের 
বিরোধিতায় বা অত্যন্ত অধিক “সহবোগিতায়” সম্পূর্ণ বিফল হইয়া! যায় 
-এইরূপ আমরা বহু দেখিয়াছি । সব পরিকল্পন।র স্তায় এই পরিকল্পনার 
মধ্যেও এমন ফাক রাখা হইয়াছে, যাহাতে অবস্থা কিছুমাত্র উন্নত ন! 
হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। পাইকার শ্রেণীকে সম্পূর্ণ 
০ বাদ দিয়াই রাষ্ট্রের নিজস্ব বাণিজ্য সংগঠন গড়িয়া, 
তোল দরকার ছিল। পুরানো পাইকার শ্রেণীকেই 
লাইসেন্স দেওয়ার কথ! বল! হইয়াছে, এবং সরকার উহ্ান্দের উপরেই খাগ্শস্ত, 
সংগ্রহের ভার দিয়াছেন। উহাতে চাষীদের ক্রোধের হাত হইতে ইহাদের 


ক কথা হইল যে থাগ্ের উৎপাণনও ব্য(ভগত চাষীর হাতে রাখা চলে ন1, কিন্তু এখানে সেই. 
প্রশ্ন অবাপ্তর । নীতি হিদাবে ইহা যে অভিননানযোগ্য তাহা আরও বোবা বায়, যখক 
গশ্চিসবঙ্গ ব্যবণায়ী সম্মেলন ইহাকে 902681 ও 1855 ঝলেন। 


থাগ্তশন্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ২০% 


রক্ষা করা হইতেছে এবং ইহাদের নিকট শম্ত বেচিতে চাষীদের আইনত 
বাধ্য করা হইতেছে । মনে রাখা দরকার, গ্রামাঞ্চলে জমিদার, জোতদার ও 
ধনী চাষীরাই খান্ধশন্তের পাইকার। উহারা চাষীকে পূর্বে দাদন দিয়া 
সরকার-নির্দিষ্ট দাম অপেক্ষা কম দামই দিবে । ইহাদের নিযুক্ত দালাল ও 
ফড়িয়ারা চাষীর নিকট হইতে কম দামেই ক্রয় করিবে__তাহা! রোধ করার 
কোন ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় নাই। দ্বিতীয়ত, খুচরা বিক্রেতা কি দামে 
ক্রেতার নিকট বিক্রর করিবে তাহা বীধিয়া দেওয়া হইবে না, 
পরিকল্পনায় ইহা বলা হইয়াছে। এই পাইকাররাই ম্বনামে ব! 
বেনামে খুচরা বিক্রেতা সাঙ্জিয়া বসিবে, বর্তমানের খুচরা বিক্রেতাদের 
মাল না দিয়া নিজেদের খুচরা বিক্রয়সংগঠনকেই মাল যোগান দিবে 
এবং বেশি দাম না পাইলে খাগ্শস্ত বিক্রয় করিবে না, অর্থাৎ 
খাগ্শস্তের কালোঁবাজার স্থষ্টি হইবে। চাঁষীর নিকট হইতে কম দামে 
চাল কিশিয়া উহার খুব অল্লাংশ রাষ্ট্রের হাতে বিক্রয় করিবে এবং 
অধিকাংশ নিজেদের নূতন খুচরা” বিক্রয়-কেন্দ্রে পাঠাইবে। বর্তমানের ব! 
পুরাতন, বিক্রেতার। মারা পড়িবে, ক্রেতাদের বেশি দামই দিতে হইবে। 
তৃতীয়ত, এখন গ্রামাঞ্চলে বহু ছোটখাট পাইকার কাজ করিতেছে, অনেক 
গরীব চাষী বা কুষিমজুরও খুব অল্প মূলধনে চাষীদের নিকট হইতে ধান কিনিয়। 
শহরে আসিয়। বিক্রয় করিতেছে । ইহার লাইসেন্স পাইবে বলিয়া মনে হয় 
না, ফলে ইহাদের আয়ের পথ বিলুপ্ত হইবে, অথবা ইহার! পাঁইকারের দালালে 
পরিণত হওয়ায় আয় সংকুচিত হইবে। বাজারে অধিকসংখ্যক প্রতিযোগী 
থাকিবে না» কিছুটা রাষ্ট্রস্বীকৃত ও আধা-নিয়ন্ত্রিত অলিগোপলীয় বাজার গড়িয়া 
উঠিবে। সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, কেবল খাঘ্ঘশস্তের উপর রাস্্ীয় 
বাণিজ্য-নীতি গৃহীত হওয়াতে সমস্তার অর্ধেকের দিকে নজব্ব-পাঁত হইয়াছে, 
অবশিষ্ট অর্ধেক অন্ধকারে থাকিয়া গিয়াছে। খাগ্ভশস্ত ও শিল্পদ্রব্য উভয়ের 
দামের অন্ুপাত নির্দিষ্ট হারে না রাখিলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সফল 
হয় নাকৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখ! দেয়। শিল্পাঞ্চলে উচিত- 
মূল্যে খাগ্য দেওয়ার নীতি নিশ্চয় ঠিক, কিন্তু উহার সঙ্গে একই বাণিজ্য-নীতি 
ও কাঠামোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে উচিত-মূল্যে শিল্পদ্রব্য যোগানের ব্যবস্থা 
থাকাও বাঞ্চনীয় | 
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১৫ 
কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প 


০০15885 5700 57778]1 50515 [71010050158 


কুটারশিল্প বলিলে এমন এক ধরনের উৎপাদক-সংগঠন বোঝা যায় যাহ 
গ্রামে বসিয়া উৎপাদকের বাড়িতে বা তাহার অতি নিকটে ক্ষুদ্র মাত্রায় 
পরিচালনা করা হয়। প্রধানত নিজেদের পরিবারের বা আশেপাশের লোকজন' 
এবং নিজস্ব পুজি ও পরিচালন-দক্ষতা৷ অনুযায়ী ষে-মাত্রায় উৎপাদন হইতে পারে 
তাহাকেই সাধারণভাবে কুটীরশিল্প বলে। প্রধানত 
ইহাদের সং! কি এবং 
পৃথক করা যার কিনা অপরের শ্রম ভাড়া করিরা ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন হইলে, 
এবং কুটীরশিল্পের তুলনার উন্নততর বস্ত্র অধিকতর মূলধন 
থাকিলে উহাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হর। পরিকল্পনা কমিশনের মতে কোন 
সংজ্ঞাই ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটারশিল্পকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখাইতে পারে 
না। বস্তত ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিচার কর! হর প্রধানত কোন বিশেষ 
নীতি বাস্তবে কার্করী করার সময়ে কোন বিশেষ মানদণ্ড আনুযায়ী । তবে 
সাধারণত দেখা যাঁয় যে, বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ইহারা অনেক বেশি শ্রম-প্রগাড় 
পদ্ধতির সাহাফ্যে উৎপাদন করিয়। থাকে । 
_ পরিকক্ষিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও কুটারশিল্পের 
ভূমিক। (016 01 ০০6৪6০ & 91208]] [100090:199 11) ৪. [১19.187766 
2008)0195 ) £ অপূর্পোন্নত দেশে যতদ্দিন শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না এবং 
সামস্ততাস্ত্রিক গ্রামা অর্থ নৈতিক কাঠামে৷ সম্পূণ দূর হইয়া শিল্প-কাঠামে! গড়িয়া 
উঠে না, ততদিন গ্রামীণ কুটীরশিল্প ও ক্ষুত্র শিল্প দেশের ভোগ্যদ্রব্য ষোগানের 
কাজে গুরুত্বপূণ অংশ গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
বর্তমান অর্থনৈতিক 
কাঠামো মোটামুটি স্থির শপ হইলেও যতদিন বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার না ঘটে 
বলিয়াই ইহার গুরুত্ব ততদিন পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ইহাকে 
টিনা গুকত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া চলে। ভারতের শিল্পপ্রসার খুব 
দ্রুত হারে ঘটিতেছে না, এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্মকে 
রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও তত্বাবধানে ন। আনিয়া কিছুটা ব্যক্তি-উদ্ভোগক্ষেত্ 
বজায় রাখা হইতেছে__এই কারণে ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প অপরিকল্পিত ব্যক্তি- 
কত্রে (01371801560. 70125 5৪০৮০7) গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে। পূর্ণ ধনতাস্ত্রিক উন্নয়নের পথে অথবা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের 
দিকে অগ্রসর না হওয়ায় এইরূপ ব্যক্তিগত পরিবারকেন্দ্রিক উৎপাদন সংগঠন 
১৪ 


২১০ ভারতের অর্থনীতি 


বজায় থাকা সম্ভবপর হইতেছে । ভারতের এঁতিহাসিক ঘটনাসংগ্থানের চাপে 
এই সকল কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে-যতদিন কোন 
একদিকে উন্নয়নের পথ স্পষ্টভাবে গৃহীত ন। হয়, ততদিন ভারতীয় অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে ইহার স্থান উল্লেখযোগ/ থাকিবে বলিয়া মনে করা চলে । 
ভারতের চাষীর! সারাবসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ভাবে এবং তাহাদের 
শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কাজে নিধুক্ত থাকে না। ফলে 
অনিচ্ছামূলকভাবে বেকার থাকিতে তাহার! বাধ্য হয়। এইরূপ অবস্থায় কুটার- 
শিল্প তাহাদের কর্মসংস্থান যোগাইতে পারে ; আয় বাডাইতে পারে ) প্রচ্ছন্ন 
মরসুমী ও আধা-বেকারি কিছুটা দূর হয়। কিছু-সংখাক ব্যক্তি কুটীর শিল্পে 
নিধুক্ত থাকিতে পারিলে জমিব উপর জনসংখ্যার চাপ' হ্বাস পাইতে পারে । 
বর্তমান জীবিকাব কাঠামোতে (00010112,010109] 56100601) ভারসাম্যহীনত! 
অনেকটা দূর হইতে পারে । মুলধন-গঠনের বর্তমান হারে বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠার 
উপযোগী সঞ্চঘের অভাব, কিন্তু অল্প মূলধনের দ্বারাই এই সকল কুটারশিল্প 
পরিচালিত হইতে পারে । গ্রামেব পরিচিত পরিবেশ এবং 
উহা জপ কেন. পবিবাব হইতে বিচ্যুত না হইয়| উৎপাদন করিতে পারে, 
তাই শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ) উন্নত থাকে । পরিবারের সকল 
ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইতে পারে, এবং তাহার! একত্রে উত্পাদন করে বলিয়া 
স্থষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হব না, দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। 
বৃহৎশিল্পের পরিবেশ শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রেণীসংগ্রামে কলুষিত থাকে ; কুটীর ও 
ক্ষদ্রশিল্পে সেই অবস্থ। সমষ্টি হইতে পারে না, সামাজিক এঁকতাঁন (5০০19] 
1191177011%) বজান থাকে, “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেব” সমাজের ভিত্তি প্রস্তুত 
করে, কারণ অর্থ নৈতিক কাঁজকর্ম ও শক্তিসম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে । 
উন্নয়নণীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুটার ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থানও 
পরিবর্তনশীল! অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ যত বেশি বাড়িতে থকে, দেশে 
প্রাচীন ও পুরাতন উৎপাদন-পদ্ধতি অপসাবিত হইয়া উন্নত যন্ত্রকৌশল 
ূ ও শ্রমবিভগের প্রসারের ভিত্তিতি ততই বুহত্মাত্রায় 
১ তিক উৎপাদন-কেন্ত্র সংগঠিত হইতে থাকে । ভারতেন উন্নয়নের 
গুরুত্ব পাণ্টাইতে পারে বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটার ও ক্ষুত্রশিল্পের 
বদলে বৃহত্মাত্রায় শিল্পোৎপাদন এতিহাসিন্ নিয়মেই 
,ঘটিতে থাকিবে । ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে বিলাপ করিয়া লাভ নাই, র্ 


কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প ২১১ 


ভাবালুতার দৃষ্টিতে (5101 10100981160 26166) অর্থ নৈতিক উন্নয়নকালে 
প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের সমস্তা বিচার করা চলে না। কুটীরশিল্পে যে-সকল 
ন্ববিধার কথা বলা হইয় থাকে, তাহ সবই ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে 
নিশ্চল ধরিয়। লইয়া আলোচনা করা হয়, অথবা এই কাঠামো না থাকিলে 
পূর্ণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই ধরিয়া লওয়! হয় । 
কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নৃতন সমাজতান্ত্রিক 
কাঠামে৷ গড়িয়া তোল! । বর্তমানকালের কাঠামো ডিডাইয়া সুদূরপ্রসারী 
দৃষ্টিতে ([40108-0610 715192061৮6) ভবিষ্যতের সেই 
৮৬০১৪ কাঠামোর' দিকে তাকাইয়া কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ 
বিচার করিতে হয় উজ্জল বলিয়। মনে করা যায় না। বরতমানকালের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপ ভবিষ্/ সমাজ- 
তান্ত্রিক কাঠামো গড়িবার দিকে এক একটি ধাপ, তাই বর্তমানেও কুটারশিল্প 
ও ক্ষুদ্রশিল্ের প্রসারের উপর কোন জোর না দেওয়াই উচিত। 
ইহার অনেক কারণ আছে। কুটারশিপ্নকে পরিকল্পনার অন্তভুক্তি 
করা যায় না, কারণ একমাত্র বৃহত্-মাত্রায় উৎপাদনের মাধ/মেই সকল 
ব্য়সংকোচের সুবিধ। পাঁওয়। যায়, শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয়, সর্বাধুনিক 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে উন্নত যন্ত্রকৌশল ব্যবহার কথ। যাঁথ, আধুনিক 
বিজ্ঞানের গবেষণার ফল লাভ করা! যাঁর | উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে, অরমিক-প্রতি 
উৎ্পাদন-ক্ষমত। বৃদ্ধি পার । অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাব, মাথা-পিছু আদ বৃদ্ধির 
হার, একমাত্র বৃহত্-মাত্রার উৎপাদনের মাধ্যমেই দ্রুত বাড়িতে পারে ; ক্ষুদ্র 
ও কুটারশিল্প স্থাপনে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার হাস পার, শ্রম-প্রগা় পদ্ধতিতে 
উন্নয়নের গতিবেগ বাড়িতে পারে না। বলা হয় বে, কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্প তুলিয়। 
দিলে বেকারি ঘটিবে। প্রথম দিকে নিশ্চয় ইহা সত্য, এবং সেই জন্ত দরকার 
সাময়িকভাবে শ্রম-প্রগাঁট পদ্ধতিতে যতটা! সম্ভব বৃহত্মাত্রায় উৎপাদন 
(19100111-11766)15159 1955 50916 01900061017 ) যেমন চীনা পরিকল্পনায় 
করা হইযাছে। কত দ্রুত এই বেকারদের কাজ দেওয়া 
ষায় তাহা নির্ভর করিবে দেশে মূলধন-গঠনের হার কত 
বেশি তাহার উপর এবং মূলধন-গঠন দ্রুততর হইতে পরে 
যদি বুহত্মাত্রার শিল্পগুলিতে উৎপার্দন বৃদ্ধি পায়। বৃহত্মাত্রার উৎপাদনেই 
মূলধন-গঠন বেশি হয় (কারণ শ্রমিকের অংপাঁদন-ক্ষমত' বেশি ) এবং 


সেই বিচারে ভারতে 
কুটীরশিল্পের স্থান নেই 


২১২ ভারতের অর্থনীতি 


মূলধন-গঠন বেশি হইলেই বিনিয়োগ ও কলকারখানা বাড়াইয়া তুলিয়া দেশের 
বেকারি দূর করা যায়। তাই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বৃহত্মাত্রায় উৎপাদন 
কেন্দ্রের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ানোই একমাত্র পথ; ক্ষুদ্রমাত্রায় শিল্প বা কুটার- 
শিল্প জিয়াইয়! উহার প্রসারে বেকারি দুর করা যায় না। লোককে অন্ুৎপাদক 
কাজে ধা কম-উৎপাদক কাজে লাগাইয়া রাখাই দেশের অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্ঠ নহে; শ্রমশক্তির পূর্ণ স্ফূরণ ঘটাইবার জন্যই বুহত্মাত্রায় 
উৎপাদন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল নীতি । তাহা ছাড়া, ভারতের স্তায় 
গরীব ও জনবহুল দেশে ক্ষুদ্র ও কুটারশিল্পের স্থান নাই বলিলেই চলে । 
শিল্পের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের শিল্পগুলি উহাদের যন্ত্রত কাঠামে। অনুযায়ীই 
বৃহত্মাত্রায় স্থাপিত হইতে বাধ্য এবং জনবহুল গরীব . দেশে প্রতিটি বাক্তিকে 
সম্তায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্যসমূহ যোগাইতে হইলে কম উৎপাদন-ব্যয়শীল 
বৃহত্মাত্রায় উৎপাদনই কাম্য, ইহা সহজেই বোঝা যায় ভারতের স্তায় 
গরীব ও জনবহুল দেশের জীবনমান উন্নয়নে কুটীরশিল্পের বিলাস চলিতে 
পারে না। 

সর্বোপরি, ইহা মনে রাখা দরকার যে, পরিকল্পিত অর্থনীতি সফল হইতে 
পারে যদি নিদিষ্ট কয়েকটি উতৎপাঁদন-কেন্দ্র থাকে । অসংগঠিত ব্যক্তিকেন্র্রিক 
ও মুনাফা-মুখী কুটারশিল্পকে পরিকল্পনার অন্তভূস্ত করা এবং উহাদের সাহায্যে 
পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন করা অস্থবিধাজনক ও অপচয়মূলক | 

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে গারে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে 
এখনও কুটীরশিল্প টিকিয়া আছে। ব্যক্তিগত রুচি বা সুক্ষ কারুকার্য প্রভৃতি 
কারণ ছাড়াও বল! হয় যে, বিজ্ঞানের উন্নতি এমন স্তরে উঠিয়াছে যখন ক্ষুদ্র- 
মাত্রায় কম ব্যয়ে উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, বৃহত্মাত্রায় 
খনতাস্ত্িক দেশে আছে যন্্জনিত ব্যয়সঙ্ষোচের সুবিধা আজ ক্ষুদ্রমাত্রাতেও পাওয়া 
28 যাইতেছে । সুতরাং উন্নত যন্ত্রের প্রয়োগে কুটারশিল্ে 
খ|কিবে,_ ইহ! কোন নুতন জীবন আনিতে পারে। এই বিষয় মনে রাখা 
যুদ্তি নহে দরকার যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামে। স্বীকার 
করিয়া আমর এই সকল ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎপাদন চিরস্থায়ী স্বীকার করিতে 
পারি না। পশ্চিমী উন্নত তদশগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে 
অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামো-_সেখানকার এইরূপ অবস্থা 'মামাদের 
সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। 


কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্প ২১৩ 


যদি কোন দিন বিজ্ঞানের ও শ্রমিক দক্ষতার এমন বৃদ্ধি হয় যে, দেশের 
শ্রমিকেরা বাড়িতে বসিয়াই পরিবারের লোকজনের সাহায্যে সর্বাধুনিক 
পদ্ধতিতে শ্রম-বিভাগের সকল সুবিধা! লাভ করিয়! উৎপাদন 
করিতে পারে এবং দেশময় সকল শ্রমিকের বাড়িতে 
কাচামাল পৌছানো ও পরিকল্পিত পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য তুলিয়া বাজারে লইয়া 
আসার মত কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই পরিকল্পিত 
সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও কুটারশিল্পের স্থান কল্পনা করা সম্ভব । 
কুটারশিল্প ও ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা! (0০:98€ 
হাঃ00090-169 8150] 11)0191) [.0019012)10 1919778 ) 2 প্রথম পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল । কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্ত হিসাবে বলা 
যে, ইহার ফলে কর্মসংস্থানের যোগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে 
এবং গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অধিকতর ভারসাম্য 
ও সুসংবদ্ধতা (82191705 2110. 11705512000 ) দেখা 
দিবে। যে-কুটারশিল্পগুলি প্রাচীনকাল হইতে চলিতেছিল 
উহাদের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছিল । গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রবিষ্ভা ও যম্্বকৌশলের উন্নতি হইতে থাকিবে, কুটীর- 
শিল্পগুলি যত্্র ব্যবহার করিতে থাকিবে, এবং ক্রমে রূপান্তরিত হইয়' উন্নততর 
গ্রাম্য ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত হইতে থাকিবে__এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। 
এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতে দীর্ঘকাল প্রয়োজন হইবে, তাই ইতিমধ্যে কুটির 
শিল্পগুলিকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য রা সরাসরি হস্তক্ষেপ করিবে, যেমন, 
আইন করিয়৷ বিদেশী ও দেশীয় বুহৎ শিল্পের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে__ 
এইরূপ বল! হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকনায় দ্রুত শিল্পা়ণের উপর জোর দেওয়ায় 
কুটার ও ক্ষুত্রশিল্পের উপরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
পরিকল্পনাতে বল! হইয়াছে, “গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করার 
প্রয়োজন, কারণ ভারী ও মুলধনী শিল্প প্রসারের উপর 
রা রে জোর দেওয়। হইয়াছে ।”» ভারী ও মূলধনী শিল্লোৎপাদনে 
প্রভূত মূলধন দরকার হয়, অথচ তুলনামূলকভাবে কর্ষ- 
সংস্থানের সুযোগ বেশি বাড়ে না । ন্মুতরাং নারী শিল্পের উপর এই গুরুত্ব 


নিছক কল্পন! 


প্রথম পরিকল্পনায় 
ইহার স্থান 


২১৪ ভারতের অর্থনীতি 


আরোপের সহিত ভারসাম্য রাখিবার জন্যই ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে মুলধন 
সঞ্চ়ী ও কর্মসংস্থান প্রসারী (520191-59106, 2110. 61001010510521 
৪1518) উৎপাদন-পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ কর! প্রয়োজন হইয়াছে । 
এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে গেলে গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের যান্ত্রিক দক্ষতা ও 
উৎ্পাদন-ক্ষমতা৷ বাডাইয়া যতট। সম্ভব ভোগ্যদ্রব্যের বধিত চাহিদা মিটানো খুব 
প্রয়োজন । এই সকল শিল্পের কমসংস্থান-সম্তাব্যতা (91101)105205101- 
[0০965126191) ভুলনামুলকভাবে বেশি এবং দেশের ভুঙ্গাপ্য মূলধন-ভাগ্তারের 
উপর ইহাদের দাবীও তুলনামূলকভাবে কম । 
শিল্পক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য অংশ উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি, 
কারণ এই অংশের উপর প্রচুরসংখ্যক বাক্তি নির্ভরশীল এবং বর্তমানে 
তাহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিচুতে। গ্রামীণ ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর 
করে কত পরিমাণ শক্তিশালী ও তেজী বিকেন্ত্রীকৃত শিল্পাংশ তৈয়ার কর৷ 
যায়, তাহার উপর | ইহা বলাই নিশ্রয়োজন যে, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত 
দ্রুত ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর 
গুরুত্ব বিচার করা দরকার | গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা 
রাষ্ট্রক্ষেত্রের ছুশ্রাপা উপকরণ-ভাগ্ডারের উপর যেন কোন চাপ না দের এবং 
একক্ষেত্র হইতে অন্তক্ষেত্রে স্থায়ী ও অধিক পরিমাণে আয়ের অপসারণ না 
ঘটায়। এই সকল সাধারণ বিষয়গুলি মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, 
কষুদ্রমাত্র। ও গ্রাম্য শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাঁদন-ক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ধার! শুরু 
করার প্রচুর স্বযোগ রহিয়াছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনাতে ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে। 
কর্মসংস্থানের প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বন্টনে অধিকতর সমতাসাধন-__এই 
সকল লক্ষ্য সফল করিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনীকালে এই শিশল্পগুলি বিশেষ 
সাহায্য করিরাছে বলিয়া কমিশন মনে করেন। কমিশনের ভাষায় বলিতে 
গেলে “আত 005 19755] 0100617519115 01 006 (951 69 98 ৪,00920- 
10115177 111 1176 1010 01210, 00611 1016 ডা11] 106 6৮60 10016 
1120701512৮ গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে 
ইজি দেখা গিয়াছে যে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি যেখাঁনে নুতন 
টেকৃনিক গ্রহণ করিতে পারে নাই, অথবা সমবাষের মাধ্যমে 
মাতর-বৃদ্ধির সুযোগ-লুবিধা লাভ করিতে পারে নাই-_সেখানেই তুলনামূলকভাবে 


কুটার ও কুদ্রশিল্প ২১৫ 


উৎপাদন-ব্যয় উঁচুতে রহিয়া গিয়াছে । গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়। লইতে পারিলে এবং 
ক্রমাগত নূতন টেকৃনিকৃ, পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক রূপ অবলম্বন করিতে থাকিলে 
তবেই গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলির স্থায়িত্ব ও প্রসার হইতে থাকে। খণ, 
অর্থ-সাহাষ্য, বিক্রয়-ব্যবস্থা, বিদেশ হইতে আমদানি হাস করিয়! ইহাদের জন্ত 
বাজার সৃষ্টি করা-_এই সকল সরকারী সুবিধার আড়ালে ইহারা 
এতদিন কাজ কবিয়াছে । সারা দেশে যে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসার ঘটিয়াছে, 
পথঘাট ও যানবাহন চল[চল বৃদ্ধি পাইয়াছে; আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষ! 


ও সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে__ ইহাতে ক্ষুদ্র ও কুটারশিল্পগুলির সম্মুখে নূতন 
স্থযোগ ও সম্ভাবনার ছুয়ার উন্ুক্ত হইয়াছে । 


অবস্থার উন্নতির উপায় (76950155107 ৫6৮61012606) £ 
শিক্ষা, মূলধন, যন্ত্রবিগ্ঠা, বিক্রয় সংগঠন, শিল্পসম্মত রুচি, আধুনিক উপযুক্ত 
মান নির্ধারণ এবং অর্থসংগতি--এই সকল বিষয়ের "অভাব মিলিয়া কুটীর- 
শিল্পগুলিতে উৎপাদনের বার অধিক হইতেছে ও উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষের মান 
নামিয়া গিয়াছে । এই সকল অন্ুবিধা ঢূর করার জন্য প্রথম পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় কেঞ্ীর় সরকারের হিসাবে ১৭৫ কোটি টাকা প্রথমে বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল । পরে মিলের কাপড়ের উপর যে সেস্‌ (9959) বসানে৷ হয় তাহা 
হইতে ২০ কোটি টাকা খাদি ও তাতশিল্প উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়। 
বিভিন্ন রাজ্যসরকাঁর মিলিয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা! ব্যয় করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিরাছিল। প্ররুত ব্যঞেরে পরিমাণ 

রা ৪৮ হইয়াছে মোট ৪৫'৫ কোটি টাকাঁ_উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরক।র ও বিভিন্ন সংস্থা মিলিয়া ৩৩৬ কোটি টাকা ও 

সকল রাজ্যসবকার মিলিয়! ১১৯ কোটি টাকা | কেন্দ্রের ৩৩৬ কোটি টাকার 
মধে) তাত হইল ১২২ কোটি, খাদি ১২৩ কোটি, ক্ষুদ্রশিল্প ৪৪ কোটি গ্রাম 
শিল্প ২৯ কোটি, হস্তশিল্প ৮২ লক্ষ, রেশম চাষ (96110111510) ৬৫ লক্ষ এবং 
দড়ি-শিল্প ৩০ লক্ষ । সম[জোন্নয়ন পরিকল্পনার এলাকাগুলিতে গ্রাম শিল্প (00:81 
018,005 2120 11101156165) প্রভৃতির জন্য ১৮ কোটি টাক! ব্যয় হুইয়াছিল। 
প্রধানত পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর হইতেই ইহাদের উপর ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ ছিল প্রধানত অর্থ বরাদ্দ করা-_কিস্তু উন্নয়নের কর্মস্চী 
কার্ধকরী করার দায়িত্ব ছিল প্রধানত বিভিন্ন সংস্থাসমূহ ও রাজ্য সরকারের উপর । 
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ইহ! ছাড়া প্রথম পরিকল্পনাকালে, বিভিন্ন উদ্দেশ্তে কয়েকটি সারা'ভারত 
সংস্থা বা বোর্ড স্থাপন কর হইয়াছিল । এইরূপ ছয়টি সংগঠন আছেঃ (১) 
সার! ভারত খাদি ও গ্রাম শিল্প বোর্ড (411 [11019 [00801 ৪2 11186 
[710050:155 730981:0)) (২) সার ভারত হস্তশিল্প বোর্ড (211 [0015 
17212010185 73080); (৩) সারা ভারত তাতশিল্প বোর্ড (41] [77019 
13200190170 7309810) ) (৪) ক্ষুদ্রশিল্প বোর্ড (07 9178911 [11011500155 
139870); (৫) দডি-শিল্প বোর্ড (52 0০1 73081); এবং (৩) সিক্ক 
বোর্ড (076 5110 73098) | ইহাব মধ্যে দডি ও ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড আইন দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত সংস্থা (56৪60150০01) ক্ষুদ্র শিল্পবোর্ডের সহিত ক্ষুদ্রশিল্প 
সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমহের (917911 [11011501155 521৮106 [1756101059) 
এবং জাতীয় ক্ষদ্রশিন্ন করপোরেশনের (ি2601751 912791] 10700150755 
00119019009) যোগ খুবই ঘনিষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকটি বোর্ডের 
বিভিন্ন প্রতিঠান গঠন কার্ধক্ষেত্র এ ভারত জুডিয়া প্রসারিত। রাজাসরকার 
ও অন্তান্ত সংগঠনের সহযোগিতা সংযোজন (০০-০:৭1- 

12811011), ন্ত্রবিষ্ঠা! শিক্ষার কার্ধস্চী, বিক্রয়সংগঠনেব উন্নয়ন, মাননির্ধারণ ও 
নমুনা নির্ণর এবং অর্থসাহাধ্য প্রভৃতি কার্ষে ইহারা সাহায্য করিয়াছে । কেন্দ্রীয় 
সরকার, রাজ্যসরকার ও এই সকল সংস্থার মিলিত চেষ্টার প্রায় প্রতিটি 
শিল্পেই উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনাকালে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কোথাও 
পরিকল্পিত লক্ষ্য ছাড়াইর। গিয়াছে, কোথাও সেই লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই ! 
আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা টামের সুপারিশ £ আমেরিকার ফোর্ড 
ফাউণ্ডেশন (0010 70111091002) কর্তৃক পরিচালিত টীম (11165117969091 
7190717£ 7*62:0) ১৯৫৪ সালে তাহাদের স্থপারিশগুলি প্রকাশ করেন । ওই 
টামের বহু স্থপারিশের মধ্যে প্রধানগুলি আলোচন! করা দরকার । (ক) এই 
টীম বলেন যে, চারিটি আঞ্চলিক যন্ত্রকৌশলগত প্রতিষ্ঠান (০0৮7 25510109] 
[15600095 ০£/৩0:10105) স্থাপন করিয়া উহাদের মাধ্যমে এক একটি 
অঞ্চলের কারিগরদের যন্ত্রবিগ্ঠা শিক্ষা, ছোট যদ্র সরবরাহ, রুচি ও প্যাটার্ন 
শিক্ষা, কাচামাল যোগান, ও বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কাজ করা দরকার ৷ 
ডিজাইন ও ফ্যাশান শিক্ষা দানের জন্য একটি জাতীয় ডিজাইন শিক্ষায়তন 
(20029] 5011001 0£ 1)6518179), দেশে বিদেশে বোগানের উপযুক্ত সুত্রগুলি 
গড়িয়া তোলার জন্ত ক্রেতা সেবা করপোরেশন (00125010755 92:10 
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০০179015002) এবং ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় একটি করিয়! রপ্তানি 
উন্নয়ন অফিস (20০1 10651013156 098০9) গুভৃতি স্থাপন করা 
দরকার । (খ) এই টীম সুপারিশ করিয়াছে যে, (১) বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলির 
আঞ্চলিক শাখাসমুহ যেন ক্ষুদ্রশিল্পকে অধিকতর খণদান করে, (২) সমবায় 
ব্যাঙ্গগুলি যেন ক্ষুদ্্রশিল্পসমূৃহকে অধিকতর খণ দেয়, (৩) সকল রাজ্যের 
পাজা ফিনান্স করপোরেশন যেন তাহাদের মূলধনের একাংশ ক্ষুদ্রশিল্ে 
নিয়োগের জন্ত পৃথক করিয়া রাখির! দেয়, এবং (৪) দ্রব্য ও সম্পত্তি বন্ধকের 
বিনিময়ে খণ দিবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোল! হয়। (গ) কাঁচামাল সংগ্রহ ও 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলা দরকার, তবে 
রাষ্্টী যেন ইহাদের সর্বদা নেতৃত্ব দেওয়ার নীতি পরিত্যাগ করেন। 
(ঘ) বিক্রয় ও দ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
একটি স্বাধীন বিক্রয়কার্ধ করপোরেশন ()181159005 91৮1০০ 09:19:90) 
স্বাপন করিয়া উহার মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা নির্ধারণ করবেন এবং এই 
চাহিদা মিটাইবার জন্ত উৎপাদকদের উৎসাহ দিবেন । এই করপোরেশনের 
আরও ক।জ হইবে ক্ুদ্রশিল্পের বিক্রয় সংবাদ সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান ( 11211550172 
ব৩্দ5 56:10) হিসাবে কাজ করা । এই সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে ৪টি 
বহুমুখী আঞ্চলিক যন্ত্রকৌশলগত প্রতিষ্ঠান (0711 ঢ২5210119] /[৭5017001051- 
08] 11790160659 ) নেতৃত্ব করিবে | 
দ্বিতীস্ব পরিকল্পনার কার্যসূচী ও কার্ভে কমিটি (চ:০8700756 
1) 16 9600100 72181) ৪০ (156 [91৮65 (00122101665 ) 2 দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় প্রধানত কর্মসংস্থান বুদ্ধির উদ্দেশ্তটে গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পের 
প্রসারের উপর প্রভৃত গুরুত্ব আরোপ কর|। হইযাছিল। এই প্রসারের জন্ত 
বিভিন্ন কার্ধনূচী কি হইবে এবং কোন দিকে কিরূপে উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে 
তাহা পর্যালোচনার জন্ত গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্প কমিটি বা কার্ডে কমিটি ( ড11198 
200 50791150915 [11001507159 00102101666 ০01 1৪:৮০ 
0010101056) নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে এই কমিটি 
ছিতীয় পরিকল্পনার তাহার বিবরণ ও সুপারিশ পেশ করেন । এই কমিটি 
কাধনুচী নির্মাণ ও 
কার্ডে কমিট বিভিন্ন শিল্পের এবং বিভিন্ন রাঁজ্যের ভিত্তিতে কোন দিকে 
উন্নয়নের জন্য কত উপকরণ কি-ভাবে নিযুক্ত করিতে 
হইবে তাহা আলোচন! করিয়াছিলেন । কর্মসংস্থান প্রসারের লক্ষ্য সর্বদা সম্মুখে 
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রাখিয়াই গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্লের প্রসারের কথা বল! হইয়াছে । ভোগ্যদ্রব্ের 
উৎপাদনকারী বুহৎ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা যাহাতে আর বাড়ানো না! হয় 
সেইজন্ত যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা (01115 ) নির্ধারিত করার 
কথা বল! হইয়াছে । তাহার ফলে দেশের বর্ধিত চাহিদা গ্রাম ও ক্ষুন্রশিল্পের 
দ্রব্যের দিকেই প্রবাহিত হইবে। 

কমিটি বলেন যে, যন্ত্রভিত্তিক বুহতমাত্রায় উৎপাদনকারী ভোগ্যদ্রব্যের 
শিল্পগুলিতে নিত্যনৃতন যদ্ত্রের প্রবর্তন ঘটে, উৎপাদন-পদ্ধতি মূলধন-প্রধান 
হইয়া ওঠে, প্রচুর বেকারি দেখা দেয়। গ্রাম ও ক্ষদ্রশিল্লে এইরূপ যন্ত্রজনিত 
বেকারির স্থান নাই, তাই পরিকল্পনায় ইহাদের উন্নত করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করা দরকার । বেকারি বোধের এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের 
উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন £ (ক) বর্তমান বেকারির পরিমাণ বুদ্ধি ন| 
পাওয়া ও নৃতন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং, (খ) মোটামুটি বুক্তিসঙ্গত- 
ভাবে দ্রুত হারে অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উর্নয়ণের সঙ্গে সঙ্গে বিকেন্দ্রীরুত 
সামাজিক কাঠামোর অঙ্গপ্রতঙ্গ গঠন করা । এমনভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
হইবে যাহাতে কর্মসংস্থান প্রসার লাভ করিতে পারে। ষন্ত্রপ্রয়োগ ও 
যন্তরকৌশলের উন্নতিতে কমিটির কোন আপনি নাই, খদি সেই উন্নতি কর্ম- 
সংস্থাপনে উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ঘটায় । কমিটি স্পষ্ট করিয়৷ বলেন 
যে, যন্ত্রকৌশলগত উপ্নতি খুবই প্রয়োজন, আধুনিকতম 
যন্ত্রের প্রবর্তনে তাহাঁদেগ ৬শাটেই আপত্তি নাই, তবে সেই 
যন্ত্রের প্রবর্তনে বেকারি বৃদ্ধি হইলে চলিবে না। কমিটি আরও বলিয়াছেন 
ষে, অর্থনৈতিক দিক হইতে অধিক ব্যয়শীল উৎপাদন-পদ্ধতি জিয়াইয়া 
রাখির! কর্মসংস্থান বাডাইবার কথ। বল! হইতেছে নাঃ নূতন নৃতন বিনিয়োগ করার 
সমরে যতদুর সম্ভব নৃতনতম ও সর্বোত্তম উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করার কথাই 
চিন্ত। কর! দরকার | 

কমিটি মন্ত্রভিত্তিক ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলি প্রসারণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্ত বহু 
স্থপারিশ করিয়াছেন । (ক) বিকেন্দ্রীকরণ ও সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক 
উন্নরনের বিভিন্ন দেহ গঠিত করা, (খ) ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত সমবায় সমিতি 
কার্যহূচী গঠন করা, (গ) সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম করপোরেশন 
প্রতিষ্ঠা করা, (ঘ) দীর্ঘকালীন খণের জন্য রাজ্য ফিনান্ন করপোরেশনের 


কমিটির মূল নীতি 


কুটার ও কুদ্রশিল্প ২১৯ 


একাংশে কুটীরশিল্প বিভাগ খোলা, প্রভৃতি কাজ দরকার । (উ) কধিখণের 
তায় কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পে খণ যোগানের বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের 
₹শ গ্রহণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্প বিষয়ে একজন 
মন্ত্রী থাকা আবশ্তক | 

কমিটির নিয়ন্ত্রণমূলক স্থপারিশগুলিব মধ্যে (19010055 1€001077121- 
08010119) প্রধান হইল £ (ক) তাত বস্ত্র ও ঢেকিতে চাঁউল তৈয়ারীর জন্য 
কিছুটা ক্ষেত্র পৃথক করিয়া রাখা, (খ) ভেজিটেবল তৈল 

বৃহৎ শিল্পের . 
না ও চামডা-শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সংকুচিত 
করা, (গ)* মিল বস্ত্র, মিলের চাউল, ভেজিটেবল তৈল ও 


চামড়া-শিল্পের উপর সেপ্‌ ও উপজ শুল্ক (0699 800 6০19 00659 ) 
আরোপ করা। 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধুগে অত্যন্ত দ্রুত উৎপাদন-পদ্ধতি, যস্ত্রকৌশল, ও 
যন্ত্বিগ্ভা পরিবতিত হইতে থাকে এবং নুতন বস্ত্রের ব্যবহার বাড়িতে থাকে । 
বস্তত, যন্ত্রকৌশলের ক্রমাগত উন্নতিই অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। 
প্রতি স্তরে যন্ত্রের প্রয়োগ বাড়াইয়৷ উৎপাঁদন-ক্ষমতা স্তরে স্তরে বাড়াইয়। 
চলাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্ররুতি। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
প্রথম যুগে কার্ডে কমিটির স্ায় এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ও উন্নতির পথে 
প্রতিবন্ধক শ্বীপনকারী কমিটি সত্যই বিস্ময়কর। যন্ত্রে উন্নতি হইবে, 

ৃ সেই যদ্ত্র প্রয়োগ করা হইবে অথচ কিছু শ্রমিক সেই 
সো, পাদ হইতে দত হইবে ন, এই খত 
হাঁর হাঁস করিয| দেয়. পারে পা। এই বেকারি দূর হইতে পারে নূতন কারখান! 
খুলিয়া এবং তাহার জন্ত যে মূলধন দরকার সেই মূলধন- 

গঠন দ্রত যন্্রভিত্তিক বুহত্মাত্রার শিল্প-কারখানা হইতেই সম্ভব হইতে পারে। 
কুটার ও ক্ষুদ্রশিঞ্পের বদলে উন্নততর যন্ত্রের ভিত্তিতে দেশের ভোগ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন বাড়ানো দরকার, দেশের গরীব অধিবাসীরা তাহাতেই প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি সন্তায় পাইতে পারিবে। আজ যে মুলধনী দ্রব্যোৎপাদনের শিল্প 
স্থাপিত হইতেছে, কাল শাহা হইতে কি ভোগগ্যদ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি 
বাহির হইবে না? সেই যদ্বপাতিকে অকেজে। রাখিয়া এবং বর্তমান ভোগ্য- 
দ্রব্য উৎপাদনকারী যস্ত্রেরে উৎপাদন-ক্ষমতা সংকুচিত রাখিলে মূলধনী 
দ্রব্যোৎপাদনের গতি কি ব্যাংত হইবে না ?* ধীহারা বেকারির ভয় দেখান 


২২০ ভারতের অর্থনীতি 


তাহার! স্থিতিশীল ও আংশিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করেন ? যেন অন্ভান্ 
নি: নিহিত অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বর্তমান স্তরেই চলিতেছে» 
পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়. অথচ যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে কুটীরশিল্পীরা উৎখাত হইয়া কাজ 
পাইতেছে না। সমগ্র দেশের সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের 
একত্র উন্নয়নের গতিশীল ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বেকারির ভয় 
থাকিতে পারে না। 
তৃতীক্ব পরিকল্পনায় উন্নয়নের কর্মসূচী (10851217069 0 
[05610010060 10 0156:11017100. 01510) 2 কমিশনের মতে, তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে গ্রাম ও কুটারশিল্প উন্নয়নের সময়ে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উপর 
লক্ষ্য রাখা দরকার । (১) শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা৷ 'বুদ্ধি করা । উপরস্তু, 
দক্ষতার মান উন্নয়ন, টেকনিকাল উপদেশ, উন্নত যন্ত্রপাতি 
এই ক্ষেত্রে কি ধরনের 
লক্ষা সপে থাকিবে ও খপব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাহাযোর উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করিসা উতপাদন-ব্যয় কমানো । (২) 
অর্থসাহাধ্য, বিক্রর়-রিবেট এবং আশরিত-বাজা।র প্রভৃতি যোগ সুবিধার পরিমাণ 
ক্রমান্বয়ে হাস করা । (৩) গ্রামাঞ্চলে ও ছোট শহরে শিল্পপ্রসারে উৎসাহ দান । 
(৪) বৃহৎশিল্পের্‌ পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রমতরার শিল্পগুলি গড়িয়া তোলা ) 
এবং (৫) শিল্পী ও কারিগরদের সমবায়ী প্রথার সংগঠিত করা। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় এই সকল লক্ষ্য সফল করার উপযোগী নীতি ও কার্যস্থচী গৃহীত 
হইয়াছে। 
দক্ষতা ও উতপাদন-ক্ষমত। বৃদ্দিব জন্ত টেক্নিকাল শিক্ষার প্রসার তৃতীয় 
পরিকল্পনার কার্ষহচীর একটি অন্ততম প্রধান দিক 1 কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া 
এই শিক্ষার সুযোগ যাহাতে পাইতে পাবে সেইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার 
(4০1056651 ঠা709+ 10506000109) কথা বলা হইয়াছে । কুটীর ও ক্ষুদ্র- 
শিল্পের জন্ঠ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করাও ইহার 
১। দক্ষতা ও উৎপাদন / 
ক্ষমা বৃদ্ধির কর্মসূচী অন্ততু্ত। ভাডা করিয়া নৃতন যন্ত্র আনার এবং কয়েক 
দফার দাম পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে। বিদ্যুৎ 
চালিত তাতের প্রসার ঘটানো হইবে । বিনা-ব্যয়ে যন্ত্রপাতি বিষয়ে উপদেশ 
দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তভূক্ত বিভিন্ন ব্লকে 
এই প্রকার কর্মী রাখ! হইবে । নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের উদ্দেশে গবেষণা কার্ধকেও 


উৎসাহ দেওয়৷ হইবে। 


কুটার ও ক্ুদ্রশিল্প ২২১ 


ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প প্রসারের জন্ত পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃহত্তর মাত্রায় খণ- 
প্রসারের ব্যবস্থা করা হুইবে। দীর্ধস্ত্রতা পরিহার কর! হইবে এবং নিয় সুদে 
ও সহজ কিস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। চল্তি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও 
দীর্ঘ ও মধ্যকালীন খণ দেওয়। হইবে । এই বিষয়ে সমবারী ও অন্ঠান্ত ব্যাঙ্ক- 
গুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব লইতে বল! হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট 
ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে অধিকতর সাহায্য করিবে । 
সরকারের তরফ হইতে এইরূপ “প্রত্যক্ষ” ও সক্রিয় সাহায্যের পরিমাণ 
বাডাইয়। দিয়া “পরোক্ষ” সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া 
*। “প্রতাক্ষ' মাহাযোর 
পরিমাণ বৃদ্ধি দেওয়া হইব । অর্থসাহাধ্য, বিক্রয়-রিবেট এবং আশ্রিত 
বাজার__এই ধরনের সাহা কুটীর ও ক্ষুত্রশিল্লের উদ্যোক্তাদের 
আত্মনির্ভর করিয়া তুলিতে বেশ কিছুটা বাধ! দিয়াছে । তাহারা স্বাবলম্বী ও 
প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন হইতে চাহে নাই । তাই সরকারী নীতির পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
কুটীর শিল্পগুলি গ্রামে অবশ্থিত হইলেও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মধ্যে শহরের 
নিকটে' অবস্থিত হওয়ার ঝোক এখনও প্রবল । এই ক্ষেত্রে কর্মস্চীগুলির 
একটি লক্ষ্য হইল 'আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সারা দেশে ছড়াইয়৷ দেওয়া, 
তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই শিল্পপগুলিকে 
টি মী ছড়াইয়৷ দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। অবশ স্থান- 
নির্বাচনের সময়ে সেই অঞ্চলটিতে বিদুৎ, পথঘাট ও 
অন্ঠান্ত বাহ্‌ ব্যয়সংকোচের স্থুবিধাগুলি পাওয়া যাইবেকি না সেই বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখা হইবে । শিল্পতালুক পরিকল্পনার ([7100750159] 755091055 710815173109) 
প্রসার হইবে, উহাতেও ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের সম্মুখে প্রভূত স্ুযোগস্থবিধার দ্বার উন্মত্ত 
হইবে। খাগ্শস্ত ও বাণিজ্যিক শশ্তের উৎপাদন বুদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে 
শোধন-শিল্প (91:090659119 11010560165) প্রসারিত হইবে। পূর্ণ তর কর্মসংশ্থান 
ও গ্রাম্য অর্থ নৈতিক কাঠামোতে বৈচিত্র্য সাধনের জন্য ইহাদের বিকেক্সিকভাবে 
এবং সমবায় পদ্ধতিতে স্থাপিত হওযা প্রয়োজন | গুদাম, বিদ্যুৎ ও দক্ষ কর্মী বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ইহার! স্বল্ব্যয়ে পরিচালিত হইতে পারিবে বলিয়। মনে করা চলে । 
বৃহৎশিল্পের পরিপুরক হিসাবে কিরুপে ক্ষুদ্রশিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা করা যায় না৷ 
কিছুটা আপনা-আপনি উহারা গড়িয়া উঠিতে পারে এই বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধাতি 
বর্তমীনে একটি বিশেষ কমিটির বিবেচনীধীন রক্ছিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 


২২২ ভারতের অর্থনীতি 


সরকারী ক্ষেত্রের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান মেশিন টুল লি!-এর 
৪| পরিপূরক করিবার রা চা দা িসািরাল রাগ কিছু 
কর্মহচী প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রেই 
উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে কতটা ক্ষুদ্রশিল্নের সাহাষ্যে উৎপাদন 

সম্ভব সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে । কৃষি যন্ত্রপাতি, সাইকেল, বয়নযন্ত্, রেডিও 
ও আরও অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে | 

তাই, দড়ি প্রভৃতি যে-কয়েকটি শিল্পে সমবায় সমিতির সাহায্য উৎপাদন 
চলিতেছে, সে-ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই সমিতিগুলির কাজকর্ম 
সুসংগঠিত করার দিকে নজব দেওয়া হইবে। অন্তান্ঠ 
ক্ষেত্রে শিল্প সমবাধ সমিতি গ্ঠন করার প্রচেষ্টা কর! 
হইবে । এই বিষয়ে সবকারী কর্মস্থচীর অন্তভূক্ত হইল 
অল্প কিছুকাল ব্যাপিরা সমিতিগুণিকে পরিচালন। জগ্ত ব্য নিবাহেব উপযোগী 
অর্থসাহাধ্য করা, কেন্দ্রীয় সমবার ব্যাঞ্ধ যে স্দের হার দাবী কবে তাহার 
একাংশ বহন করা, এবং কারিগর ও পরিচালনার শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিল্প 
সমবায়সমূহের কাজকম সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসব করার উদ্দেগ্ে দিল্লীতে ছোট 
একটি ক মিটিংপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে । 

এই সকল কাধহ্চী সফল করার উদ্দেশ্তে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ২৬৪ 
কোটি টাকা ব্যয় বরদদ করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে রাজ্য ও ইউনিয়ন 

এল।কাগুলিতে ১৪১ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকাের 

হিবিভি রি কর্মস্ছচীব জন্ত ১২৩ কোটি টাক।। ইহা ব্যতীত সমষ্টি 
উন্নয়ন কার্ধছচীতে এই খাতে ২০ কোটি টাক! ধবা আছে, এবং উছাস্ত 
পুনবাসন, সমাজকল্যাণ এবং পশ্চাত্পদ শ্রেণীর কল্যাণ প্রভৃতি খাতেও কুটির 
শিল্পপ্রসারের কথ!। বল হইয়াছে । উপরন্তু, বেসরকারী উদ্যে।গী ব্যক্তিরা এবং 
ব্যাঙ্কগুলি মিলির। আরও ২৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে বলিয়। কমিশন 
আশা করেনশ। 

পর্য।লোচন। ও মূল্য নির্ণয় (২০1০7 8100 1759]110961010 ) 2 
ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কে বর্তমান কালের গবেষণা হইতে 
আঁরও অনেক নুতন তথ্য ও বিশ্লেষণ জানা যাইতেছে ।* এখনকার অর্থনীতি- 
বিদ্র।৷ চিরাচরিত ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প এবং আধুনিক ক্ষুদ্রশিল্প ( 081610091 


* 0789 13019 071972511 77751811075568 €৮ 1722070 42000751786 10629709776%6. 7 2৮ 
20786165727 218268. 270568%45 01 41607075680 070606/) 4)98/8. 


৫| কাপগিগরী সমবায় 
প্রতি! কর! 


কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্প ২২৩ 
51091] 11701150159 200. 100091 911911 11101157169 "এই দুই শ্রেণীতে 
ইহাদের বিভক্ত করিতে চান। তাহাদের মতে সরকারী ও আধা-সরকারী 
মহলে কষুত্রশিল্পের সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদশিত হয়, তাহা মূলত চিরাচরিত 
ধরনের ক্ষুত্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এই সকল যুক্তি আধুনিক ধরনের ক্ষুদ্র- 
শিল্পের ক্ষেত্রে খাটানো চলে না। চিরাচরিত ধরনের ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উৎপাদন- 
ধারা অনেকটা শ্রমপ্রগাঢ, ইহারা গ্রামে বা! গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত, শক্তি ও 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে, পুরাঁণো ধরনের 
বাস্তব অবস্থা কিন্ত হি 
ডিয রূপ দ্রবাসামগ্রী উৎপাদনে নিবুক্ত। আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পগুলি 
সহরে বা সহরের আশেপাশে অবশ্থিত, শক্তি ও যন্ত্রের 
সাহায্যে পরিচালিত, এখানে বৃহৎ শিল্পের শ্তার উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত এবং 
তাহাদেরই ন্যার আধুনিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন হয়। তাই ক্ষুদ্র শিল্পের 
সমর্থনে সরকারী ও পরিকল্পনা কমিশনের যুক্তিগুলি উহাদের ক্ষেত্রে খাটে না। 
কর্মসংস্থান বাড়ে, গ্রামাঞ্চলে ও ক্ষুদ্র শহরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাই শিল্পের 
বিকেন্দ্রীকরণে সাহাযা করে, সাম্য ও গণতন্ত্রের প্রসার ঘটার, সুপ্ত ও ছুশ্রাপ্য 
উপকরণগুলি (যেমন মূলধন ও উদ্যোগক্ষমতা ) উন্নয়নে সাহাধ্য করে-__এই সকল 
যুক্তি আধুনিক ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। এই সকল 
ষুদ্রশিল্প (১০ হইতে ৪৯ জন পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগকাত্ী ) প্রক্ভপক্ষে মূলধন- 
প্রগাঢ়, অর্থাৎ বৃহতশিল্পের তুলনায় ইহাতে শ্রমিক-প্রতি মূলধন বিনিয়োগের 
পরিমাণ বেশি । বুহৎশিল্পগুলি দিনে ২ বার বা ৩ বার কাজ চালায়, এই সকল 
কদ্রশিল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা৷ ঘটে না, তাই মূলধনের ব্যবহারও তুলন।- 
মূলকভাবে কম। ইহারা মজুরি দেখ কম, শ্রমিক-দক্ষতা বাড়াইবার প্রচেষ্টা 
ইহাদের ততট| নাই। ইহার! বিকেন্দ্রিকভাবে ছড়ানো, 
সুতরাং ইহ) বিশেষ 
জনে বোনে জাহির সর্বক্ষেত্রেই ইহারা! বড শহরে অবস্থিত। এইরূপ 
ক্ষুদ্র শিল্পের সমর্থনে একটি ঘুক্তিই দেখান চলে তাহা 
হইল যে, দেশের মোট আয় বেশিসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া যায় । 
কিন্ত এই যুক্তির বিরুদ্ধে বল। যায় যে, বর্তমানে এই সুবিধার মূল্য হিসাবে 
, ভবিষ্যতে ভাল মজুরির চাকুরি কম পড়িবে, ভবিষ্যতে জাতীয় আম ও মাথাপিছু 
আয় ততটা বৃদ্ধি পাইবে না । ইহারা ক্ষুদ্র বলিয়া সর্বোন্নত মাত্রার থ্যয়সংকোচ- 


সমূহ (90020107159 0 01100170 90916 ) লাভ করিতে পারিতেছে না। 
তাই ইহাদের সমর্থন কর চলে না । 


২২৪ ভারতের অর্থনীতি 


অনুশীলনী 
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১৬ 
শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্প নীতি 


হণ ৪01৭] 1055 51079285726 ও] 0০৮৩2512851 [০11০5 


ভারতের শিল্লোন্সক্ন উচিত কি না (ড1,5৮১৩: [0039 
৪1201210 196 177 009619.1159650. ) : 

ভারতের স্তায় অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত শিল্লোনয়নের বিরুদ্ধে উন্নত দেশের 
অনেক অর্থনীতিবিদ যুক্তি প্রদর্শন করেন । ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে টোকিয়োতে 
অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলন এইবূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল 
যে এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষির দিকে বেশি 
ঝৌক (970 00116115-015550.) থাকা উচিত ৷ তাহাদের বক্তব্য আলোচনা 
করা দরকার। প্রথমত, তাহাদের মতে অর্থ নৈতিক অচলাবস্থা! এবং দারিদ্র্য 
দূর করিতে হইলে শিল্লোন্নয়নই একমাত্র পথ ইহা মনে করা৷ উচিত নয়। 


+1890110906011106 11501505519 51100150112 09198 01£ 20028010910 
20051, 00. 00615. 15100 519019] 1625010. 129 01215 ৪,0৮1৮1৮5 
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ইহারা বলেন যে, যেহেতু উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নতির মাত্রা বেশি, এইজন্য 
শিল্পোন্নয়নের সমর্থকেরা ভুলভাবে মনে করেন যে ভারতও শিল্লোন্নত হইলে 
সম্পদশালী হইয়া উঠিবে। প্রকৃতি ভারতকে কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত 
করিয়াছে, ইহার কৃষি-প্রধান থাকাই কর্তব্য। ইহাদের বক্তব্য এইরূপ | কিন্ত 
আমরা এই প্রকার যুক্তি মানিয়া লইতে পারি না। ভারতে জনসংখ্যার চাপ 
কৃষিতে এত বেশি যে প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী কষিক্ষেত্র 
যোগাড় করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়াঃ কৃষি ও শিল্পে ভারসাম্য আনার পক্ষেও 
শিল্পোনয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয় 1* 
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১৫ 


২২৬ ভারতের অর্থনীতি 


দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন যে শিল্পোন্নত দেশের অধিবাসীদের আসল আয়ের 
উচ্চস্তর কেবলমাত্র শিল্পোন্নতির ফল নয় । আসল আয় এবং শিল্পোন্নতি উভয়ই 
একই প্রকার কারণ বা প্রভাবের ফলস্বরূপ, যেমন সম্ভা জলবিদ্যুৎ, প্রভূত 
পরিমাণ খনিজ সম্পদ ও সঞ্চিত মূলধন, দক্ষতা ও পরিচালনগত যোগ্যতা 1 
এই যুক্তি একান্ত হাস্তকর। এ কারণগুলির জন্য দেশে শিল্লোন্নয়ন হয় না, 
উহারা শিল্লোন্নয়নেরই প্রত্যক্ষ ফল। 
তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ আছে বলিয়! 
শিল্পোন্নয়ন দরকার এই যুক্তি সঠিক নয়। যে ভূমি বর্তমানে চাষের অযোগ্য 
সেই ভূমিকে মূলধন ও টেকনোলজির দ্বারা উন্নত করা চলে এবং অতিরিক্ত 
কৃষক-সংখ্যাকে সেই ভূমিতেই সার্থকভাবে নিয়োগ করা সম্ভব, ইহার জন্য নুতন 
শিল্প স্থাপনের কোনো! প্রয়োজন নাই । এই যুক্তি কোনমতে মানিয়া লওয়া চলে 
না। ইহা ধরিয়া! লয় যে ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশগুলিতে অকধিত ভূমির 
পরিমাণ কম নয়। বাস্তবে ইহা সত্য নয়। উপরস্ত ভূমি ও কৃষির উন্নয়নের 
জন্যই যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, এবং শিল্লোননয়ন দরকার | 
চতুর্থত, অনেকে বলেন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের নিয়ম 
মানিয়। কৃফি-প্রধান দেশগুলির উচিত ক্লষিজাত পণ্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ 
করা এবং উহা! রপ্তানি করিয়া উন্নত দেশগুলি হইতে শিল্প- 
৮০০ জাত দ্রব্য আমদানি করা। সমগ্র পৃথিবীকে এক্যবদ্ধ 
অঞ্চল কল্পনা করিয়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। এই 
যুক্তিও আমর! মানিয়া লইতে পারি না। কৃষিদ্রব্য বিক্রয় করিয়া শিল্পজাত 
দ্রব্য বেশি পাওয়া যায় না, কারণ উভয়ের দাম-কঠামোতে বিশেষ পার্থক্য 
আছে, বাণিজ্য-হারও কৃষিজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে! কৃষি-পণ্যের উৎপাদন আরও 
বাঁড়াইলে পৃথিবীর বাজারে ইহাদের দাম আরও হ্বাস পাইবে বলিয়া অনেক মনে 
করেন । নার্কসে বলেন; 41106161195 10290. 50135 51015:519119995 
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পঞ্চমত, শিল্লোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিবিদ্গণ আরও বলেন যে, অনুন্নত দেশ- 
গুলি ঘদি সকল প্রকার শিল্প নিজেরা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অর্থাৎ “ভারসাম্যমূলক 
উন্নয়ন এবং “অর্থনীতির বৈচিত্র্যায়ন' করিতে চায়, তাহা হইলে উহ] ব্যয়বহল 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্পনীতি ২২৭ 


হইবে এবং এইরূপ চেষ্টার দরুণ মূলধনের অপচয়মূলক নিয়োগ ঘটিবে। এই অর্থ- 
নীতিবিদগণ প্রধানত উন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন 
করেন, সন্ত কীচামালের উৎস হিসাবে এই অঞ্চলগুলিকে স্থায়িভাবে কষি-প্রধান 
রাখাই তাহাদের উদ্দেন্ত। পৃথিবীতে আয় ও সম্পদ বৈষম্যের বর্তমান ধরন 
(908009 000) তাহারা বজায় রাখিতে উৎস্ক। অনুন্নত দেশগুলির 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ভাঙিয়া দিবে, 
উন্নত দেশগুলির শিল্প ব্যবসায়ের বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হইবে, তাহার! 
তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে, এই সকল কথা মনে রাখিয়া তাহারা এই 
প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন | কিন্ত তাহারা মনে রাখেন না যে; সুস্থ ও 
সম্মানজনক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হইল বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয় ও 
সম্পদ বৈষম্যের এই বিপুল পার্থক্য দূর করা । “শোষণের অঞ্চল হিসাবে গণ্য 
না করিয়া তাহাদের উন্নত করিয়া তুপিলেই সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ বাঁড়িবে, 
জীবন যাত্রা ও সভ্যতার মান উন্নত হইয়! উঠিবে | অনেক শিল্পোন্নত দেশই প্রাথমিক 
মূলধন পাইয়াছে ইহাদের সঞ্চয় লুটপাট করিয়া এবং অন্তায় বাণিজ্যের মাধ্যমে | 
সেই লুট এবং অন্তায়-বাণিজ্যের ফলেই ইহাদের অনুন্নতি। আজ তাহাদের 
অনুন্নতিকে ভগবানের বিধান, অশিক্ষা উদ্মোগহীনতা ও শ্রমবিমুখতার ফল 
বলিলে উহা! “এতিহাসিক' উপহাসের মত শোনায় । আর ইহাদের শিল্পোন্নয়ন 
উচিত নয় বলা চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে । জাতিসংঘের রিপোর্টে 
ঠিকই বল! হইয়াছে ; *পুখ০ [09০01:017 12261010520 10551107118 00 
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শিল্লোক্নযনের প্রয্োজনীয়ত। (176 ০০৫ £0: [000560911- 
৪৪61018 ) 

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্কের মতে কোনো দেশের জাতীয় আয়ের 
সহিত সেইদেশের জনসংখ্যার জীবিকা-কাঠামোর 1০০0815800291 5000- 
(226) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তিনি সকল জীবিকাকে তিন' শ্রেণীতে বিভক্ত 


২২৮ ভারতের অর্থনীতি 


করিয়াছেন £ কৃষি, পশুপালন প্রস্তি হইল প্রাথমিক কার্কলাপ (0:1785 
99017990023) ; যন্ত্রশিল্প, কলকারখান। প্রভৃতি হইল দ্বিতীয়স্তরের কার্যকলাপ 
(5600:0091) ; সওদাগরী, ছবি আকা, গান করা, শিক্ষকতা, ওকালতি, 
ডাক্তারি প্রভৃতি তৃতীয় স্তরের (69681 ) কার্কলাপ। তাহার 
মতে কোনো! দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের এতিহাসিক গতিপথ হইল 
কৃষি হইতে শিল্প এবং শিল্প হইতে বাণিজ্য । প্রাথমিক স্তরের জীবিকা গোষ্ঠীতে 
জনসংখ্যার অন্ুপাত যত কমিবে এবং দ্বিতীয়স্তরে বৃদ্ধি পাইবে, দেশ ততই 
উন্নত হইয়! উঠিবে, উহার জাতীয় আয় তত বাড়িতে থাকিবে । ইহার দুইটি কারণ 
আছে । প্রথমত, কৃষি বা! পশুপালনে শ্রমিক সার! বৎসরে যে সম্পদ উৎপাদন 
করে, যন্্রশিল্নে নিযুক্ত কলকারখানার শ্রমিকেরা সই সময়ের মধ্যে অনেক 

বেশি মূল্যের সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে । এক কথায় 


শিল্লোন্নয়নের ৫ প্র 
ক লাতীর বলিতে গেলে, শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাঁদনক্ষমত৷ কৃষি 
আয় ও মাথাপিছু ক্ষেত্রের শ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশি । দ্বিতীয়ত, কৃষি- 
আর বাড়ানে। ক্ষেত্র হইতে লোক যত সরিয়া আসিয়া শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত 


হইতেছে ততই কম লোক দিয়া কৃষিতে উৎপাদন হইতেছে । কৃষি 
উৎপাদনেই ন্‌ টেকনোলজি এবং উন্নত প্রয়োগ-বিগ্ভাব দরকার হইতেছে, ফলে 
কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতাও বাডিতেছে। এই দুইটি কারণের 
জন্য কলিন ক্লার্কের বক্তব্য আমরা সঠিক বলিয়া মানিয় লইতে পারি । সুতরাং 
জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়াইবার ওন্য কৃধিক্ষেত্র হইতে লোক 
অপসারণ কর। এবং কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্লোননয়ন ঘটানো একান্ত 
প্রয়োজন । 

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছাই। 
ভারতের স্তায় জনবহুল অনুন্নত দেশে উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে প্রভূত 
কলকারখানা দরকার, শিল্পোন্নয়নের মাত্রা খুব বেশি না হইলে কৃষি হইতে 
পর্যাপ্ত সংখ্যক চাষীকে সরাইয়া আনা যাইবে না। মনে রাখা দরকার যে 
প্রচুরস”শক লোক সরাইয়া আনিলেও পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় 
ভারত মূলত রুষি-প্রধান দেশই থাকিয়া যাইবে । যেমন, নিউজিল্যাও প্রধানত 
কৃষি-প্রধান দেশ, সেখানে জনসংখ্যার শতকরা ২৭১ ভাগ প্রাথমিক স্তরের 
জীবিকাতে, আর ভারতে এখনও এই অনুপাত শতকরা ৬৯ ভাঁগ। দ্বিতীয়ত, 
ইহা! মনে রাখা দরকার যে ভারতের স্তায় জনবহুল দেশে কেবল শিল্পের 
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প্রসারই কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমাইতে পারে না। সকল উন্নত দেশেই 
জনসংখ্যার বেশি অংশ তৃতীয়ন্তরের জীবিকাতে থাকে । যুক্তরাষ্, কানাডা, 
ইংলগ্ু, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ইহার অনুপাত ৫০ এর বেশি 1* ভারতেও 
তৃতীয়স্তরের প্রসার ঘটান দরকার, কারণ কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ ইহাতে 
কমিবে। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য, ওকালতি-মোক্তারী, প্রভৃতি কাজকর্মের প্রসার 
ঘটান যায় যদি কৃষি ও শিল্প উভয়ের প্রসার ঘটে । শিক্ষক, ডাক্তার, নর্তক, বাদক 
তখনই সমাজে আয় করিতে পারে যখন প্রাথমিক ও দ্বিতীয়ন্তরের উৎপাদক 
শ্রেণী সমাজে প্রভূত সম্পদ উৎপাদন করে এবং তৃতীয়ন্তরে উৎপন্ন কাজকর্ম ক্রয় 
করিতে পারে। তাই শিল্লোরমন্নই কৃষি ও সেবা! কাজকর্ম উভয়কে একযোগে 
উন্নত করিতে পারে । আসল দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বা আসল আযম যত বৃদ্ধি 
পাইবে ততই তৃতীয়স্তরের কাজকর্মের জন্য চাহিদা বাডিবে। তখনই জনসংখ্যার 
বেশি অংশ তৃতীয় শ্রেণীর জীবিকাতে নিযুক্ত হইতে পারে । 

ভারতে শিল্পোরয়নের প্রয়োজন বেশি, কারণ আমাদের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর ভারসাম্যহীনতা । কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া আবহাওয়! 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে উৎপাদনে উঠানামা হয় এবং যন্তরক্ষতা 
ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ স্বল্প থাকে। এই ভারসাম্যহীনতার অবশ্ঠস্তাবী ফল 
হইল অস্থারিত্ব (2519)1110) ৷ আমাদের কৃষি-নির্ভরশীলতার দরুণ রপ্তানি- 
বাণিজ্যে কৃষিপণ্যের এবং আমদানি-বাণিজ্যে শিল্পপণ্যের প্রাধান্ত বেশি । 
উভয়ক্ষেত্রেই বিদেশের উপর নির্ভরশীলতার দরুণ বিদেশের বাণিজ্যসংকট 
আমাদের অর্থনৈতিক দেহে অস্থিরতার সঞ্চার করে। শিল্লোন্নয়ন এই 
ভারসাম্যহীনতা দূর করিয়৷ অস্থিরতার মূল ভিত্তি অপসারণ করিবে । শিল্লোনয়নের 
ফলে দেশের প্রার্কতিক উপকরণগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, উহাদের শিল্পগত এবং 
ব্যবসায়িক প্রয়োজন বাড়ে, উহাদের মুল্য দেখা দেয়। নৃতন ধরনের দ্রব্য- 
সামগ্রীর উদ্ভব ঘটে, বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগে টেকনোলজির প্রসার হয়। 
জাতীয় চরিত্রের "্মামূল পরিবর্তন ঘটে, সময়ান্ুবতিতা, কর্মদক্ষতা, পাথিব 
ভোগের প্রতি আসক্তি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আকাংক্ষাঁ বাড়ে। 
দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের বেগ বৃদ্ধি পায়। সরকারী কোষাগারে রাজন্ব আদাম 
বাড়ে, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের পরিধি প্রসারিত হয়। 


* ধনতান্ত্রক উন্নয়ন ঘটিলে অথ নৈতিক কাঠামোতে তৃতীয় স্তরের প্রসার ঘটে দ্রশুগতিতে, 
নমাজতান্ত্িক উন্নরনের ধারাতে ছিতীক্স জরে প্রসারের ব্যাপ্তিশবেশি। 


২৩ ভারতের অর্থনীতি 


শিল্পোনয়নের প্রতিবন্ধক বিষয় সন্ুহ (68০:০:৪ 101751008 
[00080191158 02018 ) 2 বর্তমানের শিল্লোন্নত দেশগুলির অতীত ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিয়া আমরা আজকাল শিল্পোন্নয়নের তত্ব গড়িয়া! তুলিয়াছি। 
শিল্পোন্নয়ন বলিলে বুঝা! যায় উৎপাদনের নান! ' দিকে মূলধন বা পুঁজির নিয়োগ 
বাড়াইয়া তোলা এবং উৎপাদনপদ্ধতিতে মানুষের শারীরিক শক্তি প্রয়োগের 
বদলে ক্রমাগত যস্্শক্তির প্রয়োগ বাড়াইয়া৷ চলা । শিল্লোন্নয়ন হইল “৪ 
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সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি ক্রমাগত বেশি পরিমাণ মূলধনের 
নিয়োগ, অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমত! বাড়ান__ইহাই শিল্লোন্নয়নের ধারা । 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মূলধন সঞ্চয়_ মূলধনের নিয়োগ__-উতৎপাদন ক্ষমতা 
বাড়ানো__আরও মূলধন সঞ্চয_আরও বেশি মূলধনের নিয়োগ-__ উৎপাদন 
ক্ষমতা আরও বাড়ানো, ইহাই শিল্পোন্নয়নের গতিপথ । 
ভারতে বা এইরূপ অনুন্নত দেশে এই গতিধারার স্ত্রপাত কেন হইতেছে 
না, অথবা ইহার দ্রুত গতির প্রতিবন্ধকসমৃহ আলোচনা করা দরকার । এই 
সকল বাধাকে আমরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচন। করিতে পারি £ 
(ক) অর্থনৈতিক পরিবেশ) খে) জনসংখ্য।! সম্পককীয় ও সামাজিক 
কারণাবলী ; (গ) সরকারী ও শাসনতান্ত্রিক নীতিসমূহ ; এবং আন্তর্জাতিক 
শক্তি সমাবেশ | 
অন্ুনত দেশগুলিতে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের প্রধান বাধা উহার বিরূপ 
অর্থনৈতিক পরিবেশ । যেমন, এইরূপ প্রায় সকল দেশেই যানবাহন ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ অনুন্নত । যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব 
শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুতর প্রতিবন্ধক, কারণ কীচামালগুলি একত্র সংগ্রহ করা, 
শ্রমিকের উপস্থিতি, যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যগুলিকে বিক্রয়-কেন্ত্রে ক্রুত 
১। বিরূপ অর্থ নৈতিক পাঠান_সকল কিছুই উন্নত পরিবহনের ফলে সহজ ও 
পরিবেশ কাহাকে বলে সম্ভব হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন তাই অনেকাংশে 
নির্ভত করে পরিবহন ব্যবস্থার উপর। অর্থ নৈতিক 
পরিবেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল শক্তি। প্রায় সকল অনুন্নত 
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দেশেই কম বেশি শক্তির স্বল্পত৷ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়লার সাহায্যে 
বাম্পশক্তি সম্ভব হয়, কিন্তু সকল দেশ বা কোনো একটি দেশের সকল অঞ্চলে 
উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কয়লা সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না । তাই সস্তায় বিছ্যৎ- 
শক্তি প্রসারের চেষ্টা সকল অনুন্নত দেশের অন্ততম প্রধান লক্ষ্য হইয়া 
দাড়াইয়াছে। অর্থ নৈতিক পরিবেশের আর একটি দিক হইল আনুষঙ্গিক 
শিল্পউৎপাদন কেন্দ্রের অভাব । একটি শিল্পের অপচয়ী উপকরণসমূহ অন্ত শিল্পের 
কাচামাল, দ্বিতীয় শিল্পট প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রথম শিল্পটির উৎপাদন ব্যয় বেশি 
পড়ে, প্রথমটির প্রতিষ্ঠা না হইলে উহার পূর্বে দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। 
শিল্পদক্ষতা শিক্ষার মনোবৃর্তির অভাব, উপধুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব, মূলধন 
সংগ্রহের উপযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব, শিল্পোননয়নের উপবুক্ত অর্থনৈতিক 
পরিবেশ গড়িয়া তোলার প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করে। 

শিল্লোন্নয়নের জন্ত কেবল অর্থ নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি কর! প্রয়োজন তাই 
নয়, উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশও দরকার ৷ সামাজিক পরিবেশের ছুই দিক ঃ 
জনসংখ্যা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি। অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণভাবে 
মাথাপিছু আয় এবং মূলধন কম, এই অবস্থায় জনসংখ্যার 
দ্রুত বুদ্ধি শিল্পোন্নয়নের উপযোগী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
কমাইয়া দেয়। প্রতি বৎসর কিছুটা নূতন মূলধন-গঠন হইলেও জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে দেশে মাথা-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ সমানই থাকে । 
অর্থাৎ নৃতন শিল্পোন্নয়নের কাজে খাটানো যায় না। এই কারণে জনসংখ্যার 
মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি শিল্পোনয়নে বাধা স্প্টি করে । ভূমির পরিমাণ কম থাকিলে 
এই প্রতিবন্ধকতা তীব্রতর হইয়া উঠে। জনসংখ্যাবহুল অনুরত দেশে প্রীস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় কম, ফলে একদিকে শিল্পজাঁত দ্রব্যের বাজার নাই, 
আবার অপর দিকে শিল্পে খাটিবার উপযোগী মূলধন সঞ্চয় সম্ভব নয়। 

দেশের সামাজিক গ্রতিষ্ঠানগুলি এমনই যে উহাদের মধ্য হইতে শিল্পোথ- 
পাদনের উপযোশী নূতন প্রতিষ্ঠান দেখা দেয় না; বাহির হইতে শিল্পোননয়নের 
প্রচেষ্টা হইলেও তাহারা বাধা দিতে থাকে | বর্ণভেদ প্রথা, বংশগত কৌলীন্ত- 
বোধ, বিভিন্ন অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে যথাযোগ্য মূল্যবোধের অভাব,_ 
এই সকল কারণে শিল্পব্যবসায়ে দক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী মানসিকতা 
গড়িয়া উঠে না। বর্ণ, শ্রেণী, ভাষা, বংশ ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য 
সামাজিক এঁক্য ব্যাহত করে, ব্যক্তির আম্ুগত্য-নংকীর্ণ গোঠীতে আবদ্ধ থাকে। 


২। সামাজিক পরিবেশ 


২৬২ ভারতের অর্থনীতি 


অন্ু্নত দেশ গুলিতে শ্রমিকেরা সাধারণ বা! যন্ত্রশিক্ষা কোনটিই ভাল ভাবে পায় 
না। তাহাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের তীব্র আকাংক্ষ! দেখা যায় নাঃ 
নানাপ্রকার গোষ্ঠীগত চাপে শ্রমিকের চলনশীলতাও কম। যন্ত্রের সহিত 
মানসিক নৈকট্যবোধ, কারখানার সহিত আত্মীয়তা গডিয়! উঠে না? গ্রাম 
ও চাষের জমির স্বপ্পে বিভোর মজুর লইয়া শিল্পোন্নয়নের বেগ বৃদ্ধি হয় না। 
সামাজিক নিরাপত্তার অভাব থাকার যৌথ পরিবারের রীতিনীতি ভাঙিয়া 
আসিয়া! স্থায়ীভাবে সহরে বসবাস করার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে না । সামাজিক 
শক্তিসমূহ মূলধন সঞ্চয়ও ব্যাহত করে। বারো মাসে তেরো পার্বনের 
সামাজিক চাপ ব্যক্তির সঞ্চষকে ক্ষয় করে। উন্নত দেশের অধিবাসীদের 
সংস্পর্শে আসিয়া 'প্রদর্শনীয় ভোগের পরিমাণ বাডে। অনুন্নত দেশগুলিতে 
সামাজিক কোৌলীন্ট এবং অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি জমির উপর মালিকানা । 
ব্যক্তির সঞ্চয় তাই জমিতে আবদ্ধ হইযা পড়ে । বাকিটা! মহাজনী ব্যবসায়ে 
বা কষিপণ্যের ফাটকা! ব্যবসায়ে খাটিতে থাকে । 
উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে শিল্লোন্নয়নের ষুগে সামাজিক কাঠামোতে যে 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার তুলনায় বর্তমানের অন্তন্নত দেশগুলিতে, 
যেমন ভারতবর্ষে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন দ্রুততর হওয়া দরকার | 
ইহার কারণ দুইটি তাহাদের দেডশত বৎসরের অগ্রগতি আমরা বিশ বৎসরে 
পাইতে চাহিতেছি, এবং আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির শিকড ইতিহাসের 
অনেক গভীরে, উহাদের রক্ষণশীল এঁতিহা এবং স্থায়িত্ব অনেক বেশি। 
জাতিসংঘের রিপোর্টের ভাষায় বলিতে গেলে 4420001307151159002 15 20 
111615177 65011101051091 16৮01110101 3 16111501559 [0:0100170. 9০০181 
01797559 11101] 10156 10৪ 00117 02511 1160 20000116 16 60 
[0190555 15 10 19911161101 101511517 102.051191 50200209100. ৪, 259651 
09:50 01 110117911 ড711916- 
সরকারী শাসন-কাঠামোর ত্রুটি শিল্লোন্য়নের গুরুতর প্রতিবন্ধক । বেশির 
ভাগ অনুরত দেশেই সুদক্ষ এবং বর্ণ শ্রেণী ও দল নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারী- 
গোষ্ঠী থাকে না। শিল্লোন্নয়ন পরিচালনার উপযোগী সরকারী 
ক যানহার কর্মচারী শ্রেণী এই সকল দেশে গড়িয়া তোলাও কষ্টকর । 
শাসক শ্রেণীর দক্ষতা ও সততা অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য 
করে, এই সকল বিষয়ের অভাৰ সঠিক পথে উন্নয়ন ঘটায় না । প্রচারের অভাব 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্পনীতি ২৩৩ 


মূলধনকে জড় ও স্থবির রাখে । সরকারের দীর্ঘসত্রতা, খেয়াল খুশিমত কাজ 
করা, আত্মীয়-স্বজন পোষণ, বৈদেশিক মুদ্রা বা কর ফাকিতে সাহায্য, প্রভৃতি 
নানাবিধ দুর্নীতি শিল্প-ব্যবসায় প্রসারের প্রতিবন্ধক | 

অনুন্নত দেশগুলির আয়ত্তবের বাহিরে এমন কতকগুলি আন্তর্জাতিক অবস্থা 
থাকে যাহার! শিল্পোন্য়নের প্রতিবন্ধক | উন্নত দেশগুলি সময়মত যন্ত্রপাতি 
নিযে পাঠায় না, একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করিয়া কাচামালের 
প্রতিবন্কসমূহ উৎ্ন অনুন্নত দেশটিকে শোষণ করে, সর্বাধুনিক যন্ত্র দিতে 

রাজি হয় না, নিজের দেশের পুরানো অপ্রচলিত যন্ত্রাদি 

প্রেরণ করে। উন্নত দেশগুপ্ির সরকারসমূহ অথব৷ তাহাদের কয়েকটি শিল্প 
প্রতিষ্ঠান মিলিয়া বাণিজ্য বিষয়ে নান! সংস্থা গড়িয়া তুলিয়!, (যেমন, ইউরোপীয় 
সাধারণ বাজার ) নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাহাদের 
আমদানি-রপ্তানি নীতি, শুন্ক নীতি, সকল কিছুই নৃতন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 
বাধ! দিতে থাকে । 

শিল্পোন্নয়নের উপযোগী উপায়সমুহ ( ঠ]5৪5076৪ ০0000০156 
€০ 1000960181198 6101. )ঃ জাতিসংঘের বিভিন্ন রিপোর্টে অনুন্নত দেশগুলিতে 
শিল্পোনয়নের উপযোগী নানাবিধ উপায় অবলম্বনের কথ! বলা হইয়াছে । 
এই সকল সুপারিশের প্রত্যেকটি সকল দেশে সমভাবে প্রযোজ্য নয়ঃ কারণ 
প্রতিটি দেশের বাস্তব অবস্থা সমান নয় । আয়তন, উপকরণের পরিমাণ, সরকারের 
চরিত্র, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, তৎকালীন শিল্লোন্নতির স্তর প্রভৃতি নানাবিষয়ে 
পার্থক্য আছে। জাতিসংঘের রিপোর্টসমৃহ এই সকল স্ুপারিশকে ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; আভ্যন্তরীণ ও আস্তর্জাতি । আভ্যন্তরীণ 
উপাপগুলি তিন প্রকার £ যে-সকল পদ্ধতি দ্বারা দেশে উৎপাদনের উপকরণ” 
গুলির স্রোতধারার গতিবেগ বাড়ানো যার, যন্ত্রশিল্পগত বা টেকনোলজি বিষয়ক 
উন্নয়নের সমস্ত এবং রাষ্থীয় নীতি। আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি হইল, শিল্লোন্নত 
দেশসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থানসমূহ কতৃকি সাহায্য । 

অনুন্নত দেশে শিল্পে প্রসারের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী এক শ্রেণী গড়িয়। 
তোলার উদ্দেশ্তটে শিক্ষার মান বাড়ানো দরকার | যতদিন না পর্যন্ত উপধুক্ত 
শিল্পনেতা ব! উদ্ভোক্ত৷ শ্রেণী গড়িয়া! উঠে ততদিন সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পো- 
উন্নয়ন করপোরেশন (1200500181 1065€101010760% 00:09018:692 ) তৈরী, 
হওয়! দরকার । যেখানে ব্যক্তিগতভাবে কোন উদ্বোক্ত1 অগ্রসর হন ন! 


২৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


সেক্ষেত্রে সরকার নিজেই অগ্রসর হইয়! শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্তোস্তীশ্রেণীর 
বারা উত্তৰ হইলে শিল্প স্থাপিত হয়, আবার শিলপগুলি স্থাপিত 
গতিবৃদ্ধির করা হইতে থাকিলেই উদ্যোস্তাশ্রেণী গড়িয়া উঠিতে থাকে। 
সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেও উপযুক্ত পরিচালকের অভাব 
থাকিতে পারে । বিদেশ হইতে মূলধন এবং উপযুক্ত পরিচালক সাময়িক- 
ভাবে লইয়া আসাও চলে। মুলধন সঞ্চয় এবং মূলধন বিনিয়োগ-_উভয় 
উদ্দেস্তটেই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বাঞ্ছনীয় । কলকারখানা সংক্রান্ত 
আইনকানুন এমনভাবে করা দরকার যাহাতে শিল্প প্রসার সহজ হইতে 
পারে। সরকার নিজে অগ্রণী হইয়া বেসরকারী শিল্পোগ্ঠোগে মূলধন সরবরাহ 
করিয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে। বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের 
জন্য শিল্প পুঁজি করপোরেশন গড়িয়া তুলিতে পারে । শ্রমিকের উৎপাদন- 
ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং চলনশীলতা বাড়াইবার জন্ত 
বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসংস্থান কেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার । খনিজ দ্রব্য এবং 
প্রাকৃতিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য সরকার বিভিন্ন অনুসন্ধানী কমিশন স্থাপন 
করিতে পারে, বিভিনন দ্রব্যের সম্ভাব্য ব্যবহার ও গুণাগুণ পর্যালোচন। করার 
জন্য গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারে । ব্যক্তি, বিস্তালয়, ফার্ম সকল কিছুব 
মাধ্যমেই গন্কবষণার কাজ অগ্রসর হইতে পারে । কাচামালের দাম কমানোর 
জন্য কৃষি উৎপাদনের উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার | দেশে খাগ্য ও 
কাচামালের অভাব পডিলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বাড়ে, তাই কৃষির 
উন্নতি ঘটানো শিল্পপ্রসারের পক্ষেই অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় | 
উৎপাদনের টেকনিক উন্নত করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন কব! 
যায়। প্রথমেই লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ফার্মের আয়তন সর্বোন্নত 
€(0700101010 9156 ঠি9 ) হয়। উন্নত বিদেশী ফার্মগুলির আয়তন অনুকরণ 
করিয়া লাভ নাই, কারণ বাজারের আয়তন অনুযায়ী ফার্মের আয়তন নির্দিষ্ট 
হওয়া দরকার । অনেক ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে কোনো দ্রব্যের বাজারের 
আয়তন ছোট বলিয়৷ অপেক্ষাক্কত কম আধুনিক বা কম মূলধন প্রধান যন্্রও 
ব্যবহার করা উচিত, এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। বেকারি 
সি উই বৃদ্ধির ভয়ে অথবা বর্তমান বেকারির পরিমাণ কমাইবার 
জন্ত শ্রম-প্রগা় কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্প রক্ষা করিতে 
পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও টেকনোলজির উন্নয়ন দ্বারা কুটার ও কুত্্রশিল্পের 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্পনীতি ২৩৫ 


উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা দরকার ইহাতে সন্দেহ নাই। 
কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্ত বাজার রিজার্ভ করিয়া রাখ! দরকার, যয্ত্শিল্প 
উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখাও অসম্ভব নয়। দ্রুত শিল্লোন্নয়নের 
পরিপন্থী হইলে এই উপায় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন হইতে পারে : 
44635 0816 06 006 01106. 02 685126 025 69051602 [70108 
119111121 (0 17011917109] 70:00000029 20 01 016৮0121হ 05 
9110067। 03590116101 0৫16 2001517% 10005019] 01821019200 
17101) 15 0510710512155 12110155101 06018 ৪01 ০0 016 
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রাষ্্রীয় নীতির চারিটি দিক আছে ; কর ও শ্ত্বনীতি, খখ-নীতি, লেনদেন 
ব্যালান্স সংক্রান্ত নীতি; এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা । শিল্লোন্নয়নের উপযোগী 
শুস্ক নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল) (ক) নূতন ও পুরাতন 
শিল্পে যাহাতে মূলধন নিয়োগ বাড়ে, (খ) অন্ৎপাঁদক 
কাজকর্মে ফাট্কাবাঁজি যাহাতে বন্ধ হয়, এবং (গ) দ্িতীয় স্তরের উৎপাদনক্ষেত্র 
অর্থাৎ কলকারখানাতে নিধুক্ত উপকরণগুলির উতপাদন-ক্ষমতা যেন বাঁড়ে। 
করের বিষয়ে নানরূপ স্থবিধাদান, মুনাফার পুননিয়োগ করিলে কর হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া, কর হার হাস করা প্রভৃতি উপায্ষে শিল্পোন্নয়ন উৎসাহ পায়। 
নৃতন শেয়ারে টাকা খাটাইতে লোকে যাহাতে উৎসাহিত হয় সেইরূপ কর- 
কাঠামো গড়িয়া তোল! দরকার। উন্নয়নণীল দেশে খণ-নীতি এমন হওরা 
প্রয়োজন যাহাতে মুদ্রাম্মীতির প্রকোপ দেখা না দেয়। দ্রুত শিল্প প্রসারের 
যুগে বিনিয়োগ বাড়ে। লোকের হাতে ব্যরোপযোগী টাকার পরিমাণ বাড়ে, 
কিন্ত ভোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন তৎক্ষণাৎ বাড়ে না। তাই মুদ্রান্ষীতির 
প্রবল সম্ভাবনা! দেখা দেঁয়। সংকোচনমূলক খণনীতি তাই গ্রহণ করা দরকার । 
তাই অন্ন একটু মুদ্রাম্কীতির আবহাওয়া জিয়াইয়। না রাখিলে বিনিয়োগের 
উপযুক্ত অন্থৃকুল আবহাওয়া দেখ। দেয় না। এই কারণে মৃদু বর্ধনশীল দামন্তর রক্ষা 
করার উপযোগী খণনীতি গ্রহণ করা হয়। লেনদেনের ব্যালান্স সংক্রান্ত নীতি 
কি হইবে তাহা অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে । দেশটির রপ্তানি 
্রব্যসমুহের চাহিদা কিরূপ, আমদানি-সংকোচন কতটা সম্ভব; কোন্‌ ধরনের 
শিল্প প্রতিষ্ঠা করিলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন কম ব! বেশি, দেশটির বৈদেশিক 


ন।নাবিধ রাষ্ট্রীয় নীতি 


২৩৬ ভারতের অর্থশীতি 


মুদ্রার ও সোনার মজুত তহবিল কতটা, প্রভৃতি অনেক বিষয় বিচার করিয়া 
লেনদেন ব্যালান্স সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করিতে হয়। শিল্লোন্নয়নের প্রথম যুগে 
লেনদেন ব্যালান্সের উপর চাপ খুবই বেশি, এই সময় বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ 
নীতি অবলঘন করা যাইতে পারে। যদি এই 'খণের সাহায্যে এমন শিল্প 
প্রতিষ্ঠা হয় যাহাতে রণ্তানি-প্রসার বা আমদানি হ্রাস ঘটে, তবে সেই খণ 
পরিশোধ সহজ হইয়া! উঠে। শিল্লোনয়নের জন্ত প্রায় সকল অনুন্নত দেশই 
কেন্দ্রীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেবল মাত্র নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করাই পরিকল্পনা কমিশনের কাজ নয়। অর্থনীতির বিভিরক্ষেত্রে যথাযথ 
ভারসাম্য রক্ষিত হইল কি না, শিল্প প্রসারের গতিবেগ বা হার সঠিক হইল 
কি না, শিল্প প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার নীতি রক্ষিত হইল কি না, জাতির স্বার্থে 
উপযুক্ত টেকৃনিক-নির্বাচন করা হইল কি না__সকল কিছুর দিকেই পরিকল্পনা 
কমিশন নজর রাখিবে। 
আন্তর্জাতিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল উন্নত দেশগুলির কার্যকলাপ । 
অনুন্নত দেশগুলির শিল্লোন্নয়নের একটি প্রধান পথ হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য । 
এই পথেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, বিদেশ হইতে মূলধন 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের 
উপাঁযগুলি ও যন্ত্র দক্ষতা আনয়নের পথ প্রশস্ত হয়। উন্নত দেশগুলির 
* কার্কলাপে অনুন্নত দেশের রপ্তানি হইতে আয়ের 
পরিমাণ, বাণিজ্য হার, যন্ত্রপাতি পাওয়া, বাঞজার প্রসারিত হওয়া সকল কিছু 
নির্ভর করে। উন্নত দেশ হইতে যন্ত্রদক্ষ ও মূলধন-সম্পন্ন ব/ক্তিরা অনুন্নত 
দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলে শিল্লোন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। উন্নত দেশ হইতে 
মূলধন অনুন্নত দেশটিকে ছুইভাবে সাহাষ্য করে। ইহার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করিয়। স্থানীয় উপকরণগুলিকে কাজে লাগান যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার 
অভাব অনেকটা মেটে । উন্নত দেশ হইতে টেক্নিকাল সাহায্য অনুন্নত দেশের 
যন ্রক্ষতাঁর অভাব পূরণ করে। এই সাহায্য সম্পর্কে ছুই প্রকার নীতি 
অবলম্বন কর! যায়ঃ যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক কিছুকালের জন্য খণ দেওয়া এবং অনুন্নত 
দেশের শ্রমিকদের উন্নত দেশে লইয়া গিয়া! শিক্ষা দেওয়৷ | 
অনুন্নত দেশগুলির শিল্প প্রসারে সাহায্য করার জন্য নানা আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে মূলধন 
ধরণ দেয়, কেহ টেকৃনিকাল সাহায্য দেয়, শিক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদান 
ঘটে, উন্নত দেশের শিল্লোন্নয়নের অভিজ্ঞতা হইতেও অনুন্ূত দেশগুলি লাভবান 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্প নীতি ২৩৭ 


হয়। কিন্তু বিশ্ব ব্যান্ক, আস্তর্জীতিক ফিনাম্স করপোরেশন, আস্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডার, আস্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর, এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্ত জাতি সংঘের 
একটি বিশেষ তহবিল-_এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 

শিল্পোন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামে। £ মিশ্র অর্থনীতি (10009051199- 
6200 2120 0১০ 96862 96006016800 101550 ৫০13028 ) £ 
আজকাল পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র নিজের দেশে মিশ্র অর্থনীতি গডিয়া তোলার 
কথা বলিতেছেন। ভারতের শিল্পনীতির লক্ষ্যও তাই। মিশ্র অর্থনীতি 
কাহাকে বলে? 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সামস্ততন্ত্ব ভাঙ্গিয়া 
একদল পুঁজির মালিক বা ধনীশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল যাহারা দেশে দ্রুত 

শিল্পোনয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাথমিক 

পল মূলধন-সঞ্চয়ের পর তাহারা উদ্যোগী হইয়া বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
ধনতাস্ত্রিক ও করিয়া নিত্য নূতন টেকনোলজির উদ্ভব করিয়াছেন, শ্রমিক 
জানভাতি ও উপকরণসমূহ একত্র করিয়া বিরাট যগ্্রশিল্প গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। মুলধন খাটাইয়া, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাঁ ক্রমাগত উন্নত করিয়া, 
বিপুল পরিমাণ মুনাফা করিয়া আরও মূলধন বাড়ানো-_ইহাই সেই সকল দেশে 
শিল্পোন্নয়নের রূপ ৷ এই সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়! তাহার! রাষ্ট্রের আইনকানুন এমনভাবে রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে 
মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথে কোনরূপ বাধা স্থষ্টি না হয়। মূলধনের 
উপর ব্যক্তিগত মালিকাঁন! থাকিলে উহ! দ্রুত বাড়িবে, কারণ সকল পু'জিপতিই 
প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার জন্ত পুঁজির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিবে, 
এই ছিল তদানীন্তন রাষ্ট্রের আদর্শ । এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র ব্যক্তির অর্থ নৈতিক 
কাজে হস্তক্ষেপ করিবে না, অবাধ প্রতিযোগিতার (1485562 98116) খেলায় 
রাষ্ট্র নিজে খেলিবে না, শুধু দর্শকের ভূমিকী' অবলম্বন করিবে । 

বিংশ শতান্দীতে আমরা আর এক রূপ শিল্পোন্নয়নের দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুথে 
দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে সেখানকার পুজির মালিকরা 
সামস্ততন্্র ভাঙিয়! দেশে দ্রত শিল্পোন্নয়ন ঘটাইতে পারিতেছিল না । দেশে 
প্রাথমিক মূলধন সঞ্চযের বেগ তীত্র ছিল না। উপনিবেশ লুট করিতে পারে 
নাই; রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতে 
পারে নাই) বর্ণ জাতি ও গোষ্ঠীর বন্ধন ভাঙাইসা ম্বাধীন” মুর শ্রেণী গড়িতে 


২৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


পারে নাই, হয়তো বা আবহাওয়া জলবায়ু ব! প্রাচীন সংস্কৃতিময় এ্রতিহোর 
প্রভাবে শ্রমিক-শোষণ ও মূলধন-গঠনের মানসিকতা অর্জন করিতে পারে 
নাই। কৃষি-প্রধান দেশরূপে সামস্ততাস্ত্িক অর্থনৈতিক কাঠামোয় দিন 
কাটাইতেছিল। বিদেশী পুজিপতিদের নেতৃত্বে কয়েকটি কলকারখানা! দেশে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের মুনাফা তাহারা নিজ দেশেই পাঠাইয়৷ দিত, অনুন্নত 
সেই দেশটির মূলধন-গঠনে বিনিয়োগ করিত না। এই অবস্থায় রাষ্থ্ীয় ক্ষমতা যদি 
ছোট ছোট এবং সম্ভাব্য পুঁজির মালিকদের হাতে না আসিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ও পুজিতত্ত্রের বিরোধী কোনো শ্ণীর হাতে আসে তবে সেই সকল দেশে 
ব্যক্তিগত মালিক'নার ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়ন না হইয়া রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অ-ধনতান্ত্িক 
পথে (ট০-0813165115 78৮) শিল্লোন্নযন ঘটে । এইরূপ অধনতান্ত্বিক 
পথে শিল্লোন্নয়নের পরবর্তী স্তরের একটি বিশিষ্ট রূপ সমাজতন্ত্র। এই পথে ক্রমশ 
উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা! থাকে ন, কৃষি ও শিল্প 
সকলক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা বা সরকারীক্ষেত্র প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রীয় 
পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন, কোথা হইতে প্রাথমিক মূলধন পাওয়া যাইবে, 
কোন্‌ কোন্‌ শিল্প কখন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, দেশে মজুরির হার ব৷ ভোগের 
স্তর কত থাকিবে অর্থাৎ মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ কতটা হইবে, উন্নয়নের হার 
কিরূপ হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা হিসাবে আনিয়া! অতিদ্রত দারিদ্র্য দূর করিয়া 
দেশের সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান একযোগে উন্নত করা যাইবে । 
শিল্পোন্য়নের ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পথ দুইটির সন্মুখে দাড়াইয়া আজ 
নবজাগ্রত সকল অনুন্নত দেশই কোন না কোন দিক বাছিয়া লইতেছে। ভারত 
যখন স্বাধীন হইল তখন কিন্ত তাহার অবস্থ। একেবারে অনুন্নত নয় । আমাদের 
দেশে বুটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশ কম ছিল না, তাহাদের 
সান নেতৃত্বে আমাদের দেশেও একদল পুঁজির মালিকশ্রেণী 
ঘটিতেছে বর্তমান ছিল। আমাদের শাসনকাঠামো ও ব্যক্তিগত 
মালিকানা সংক্রান্ত আইনকানুন ধনতান্ত্রিক ইংলগ্ডের 
নেতৃত্বে গড়িয়া উঠায় আমাদের দেশে স্বাধীনতার পূর্বেই শীমাবদ্ধ ধনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী শাসকশ্রেণী নিজের! পুঁজিপক্টি না- 
হইলেও এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামে। বজায় রাখিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর পুর্ণ ধনতন্ত্র গড়িয়া 
তুলিতে চাহিলেন না, আবার পৃথিবীর অপর কয়েকটি দেশের স্তায় সমাজতান্ত্রিক 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী শিল্প নীতি ২৩৯ 


কাঠামো তৈয়ার করিতেও সক্ষম হইলেন না । এই অবস্থায় তাহার! ভারতে 
যে নৃতন অর্থ নৈতিক-কাঠামে! ঘোষণা করিলেন উহার নাম মিশ্র অর্থনীতি । 

ভারত সরকার মনে করিলেন যে, ভারতের পুজিপতির! ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটাইতে পারিবে না, এবং পারিলেও ইহাতে শোষণ, আয়- 
বৈষম্য এবং সামাজিক অবিচার বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে ভারতের ন্তায় 
দেশে এখনই দ্রুতবেগে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। করিতে গেলে বর্তমানের উৎপাদন- 
ব্যবস্থা হঠাৎ একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে, দেশে অর্থনৈতিক বিশুংখল। দেখা 
দিবে। তাহারা ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা বজায় রাখিলেন যাহাতে উৎপাদন 
হইতে ব্যক্তিগত পুজি অপর্সারিত না হয় এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে । এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শিল্পনীতি 
রচিত হইল ।* এই শিল্পনীতির লক্ষ্য হইল ব্যক্তিক্ষেত্র ও সরকারীক্ষেত্রের 
পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উভয়ের মধ্যে তীক্ষ বিভাগের কথা এই 
শিল্পনীতিতে গৃহীত হইল না। পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলা চলে, 
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মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর নীতি হইল অবাধ ব্যক্তিউদ্মোগ এবং পূর্ণ 
. রাষট্র-উদ্যোগ উভয়ের দৌষক্রটি পরিহার করিয়া এবং উভয়ের গুণগুলিকে যতটা 
সম্ভব রক্ষা করিয়! দ্রুত শিল্লোনয়ন ঘটানো। ইহা ব্যক্তিগ্রধান ধনতন্ত্র এবং 
ব্রাষীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী এক ব্যবস্থা, উভয়ের মিশ্রিত এক অর্থ নৈতিক 
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11290 ৪. 89011201215 পৃথিবীর অনেক দেশেই ব্যতিগত উদ্ভোগের অবাধ শোষণ 


আর সম্ভব হয় না, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে কাজ করিতে হয়। এইরপ রাষ্ট্রকে আজকাল কল্যাণত্রতী রাষ্ট, 
( ৬/61£815 388৮5) বলে। ইহার কারণ হইল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার । গণতদ্্রের 

প্রসারের দ্ররুন যুলধনের মালিকশ্রেণী এককভাবে এঁ সকল রাষ্ট্রে আর ক্ষমত] রাখিতে পারিতেছে 

ন!. ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর নহিত তাহাকে ক্ষমতা ভাগ করিয়। লইতে 

হইতেছে । ভারতের ক্ষেত্রেও মিশ্র অর্থনীতি ভবিষ্কতে কি রূপ লইবে তাহ! নির্ভর করে শাসক- 

শ্রেণীর মধ্যে নীতি-নির্ধারর্ের কার্ধকরী ক্ষমৃত। কাহার হাতে থাকে -সম্পত্তির মালিক শ্রেণী অথব। 

নিছক বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও ভূমিহীন চাষী। 


২৪০ ভারতের অর্থনীতি 


কাঠামো । ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের দোষক্রটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিবা'র চেষ্টা 
করিয়া উহাকে সরকারী উদ্যোগের সাহায্যকারী এবং 
পরিপূরক বলিয়া গণ্য করা ইহার অন্যতম মৌল্পিক 
দৃষ্টিভঙ্গী। আবার অর্থ নৈতিক দেহের কোন কোন অংশে ব্যক্তিউদ্ভোগের 
পরিপূরক হিসাবে সরকারী উদ্োগ কাঁজ করিবে । মিশ্র অর্থনীতিতে উনবিংশ 
শতাব্দীর স্যার ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ শোষণ-লীল! নিশ্চয় চলিবে না, 
ব্যক্তিগত শিল্লোন্তোগগুলির সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থাকিতে হইবে। 
পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পথে সমাজের স্বার্থে যদি এই ব্যক্তি- 
উদ্মোগগুলি পরিচালিত হয় এবং কমিশন নিদিষ্ট স্তায়সঙ্গত মুনাফার হার পাইতে 
থাকে, তবে এমন কি ইহাদের প্রসারের জন্য উৎসাহ দেওয়াও হয়। ব্যক্তি- 
উদ্ভোগকে উৎসাহ দিবার কারণ, প্রথমত, দেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী 
মোট মূলধনের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, এখনও সরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ দক্ষতর | একই সঙ্গে সরকারী ক্ষেত্রের দ্রুত প্রসারও খুবই বশঞ্ছনীয় £ 
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2০০1 মিশ্র অর্থনীতি তাই পরিচালিত হয রাষ্ট্রের নেতৃত্বে। ইহাতে 
পুর্ণ সমাজতন্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় ন1 বটে, কিন্ত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়িয়া 


উঠে, যেসমাজে 401152965  6006101056) 26৪. 70110155) 01126- 
102119,5617617 206 2.1] 0551069 170 1010001 ভ1196 816 62015 
90019] 21109. 


মিশ্র অর্থনীতির বিশ্লেষণ 


ব্যক্তিক্ষেত্র ও সরকারী ক্ষেত্র পরস্পরের পরিপূরক হইবে__এই তত্বের্‌ 
ভিত্তিতে মিশ্র অর্থনীতি সম্পর্কে চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেশির ভাগ 
ডি অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে, এইরূপ পরিপুরকত। 
উন্নয়ন দ্রুত হয না 001191)1211701112110 ) সণ্তব শয়। এই ছুই ক্ষেত্রের 
মধ্যে বিরোধ থাকাই স্বাভাবিক, কারণ ব্যক্তিক্ষেত্রে 

পুঁজির মালিকদের প্রধান প্রেরণা-শক্তি প্রচুর মুনাফা করা, সেই মুনাফার 
পুননিয়োগ, আরও অধিক মুনাফা করা__এইরূপে নিজের হাতে মৃলধন-সঞ্চয়ের 
গতিবেগ বাড়াইয়া চলা । অপরপক্ষে সরকারী ক্ষেত্রের প্রেবণাশক্তি ক্রমাগত 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৪১ 


উৎপাদন বাড়ানো, মুলধনের পরিমাণ নয়। ব্যক্তিক্ষেত্র শ্রমিক-শোষণের 
মাত্রা বাড়াইয়া মুনাফা বাড়াইবে, সরকারী ক্ষেত শ্রমিক-শোষণের মাত্রা 
কমাইয়া উৎপাদন বাড়াইবে। সরকার মুনাফা অর্থাৎ শোষণের মাত্রা নির্ি্ট 
করিয়া দ্রিলে বাক্তিক্ষেত্রের শিল্প-প্রসারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হইয়া যাইবে । 
এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থকা ছাড়াও আর একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। উভয় ক্ষেত্রই 
কাজ করে জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র দেহের মধ্যে, দেহের এক অংশ অপর 
অংশের সহিত বিরোধিতা! শুরু করিলে সমগ্র দেহটির স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। উৎপাঁদন, 
বণ্টন ও মূলধন সঞ্চয়ের ছুই বিরোধী নিয়মের মধ্যে যে-সংঘাত দেখা দেয়, 
তাহাতে পরিকল্পনা কমিশনের কাজ বাহত হয়, লক্ষ্যগুলি পুরণ হয় না, 
শিল্পোন্নয়নের বেগ হ্রাস পাধ। মুলধন-পিধাসী ব্যক্তিক্ষেত্রের উদ্যোক্তারা 
কিভুদিন পরে নিজেদের ক্ষেত্রে ঠাই না পাইয়া মুনীফা ও মূলধন-সঞ্চয়ের লোভে 
সরকারী ক্ষেত্রে হাত বাডাইবে। ব্যক্তিক্ষেত্রের বিভিন্ন শিল্পগোর্ঠী বা মালিক- 
গোঠী সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকিবে, ফলে 
গণতন্ত্রের অস্তিত্ব তুর্বল হইয়া! পড়িবে, দেশে প্রথমে অর্থতন্ত্র ও ক্রমে ধনতন্্ 
অরশ্তস্তাবী হইয়া উঠিবে। একমাত্র একটি অবস্থা দেখ [দিলে মিশ্র অর্থনীতি 
দীর্ঘকাল চলিতে পারে । যদি শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর সমাজতান্ত্রিক অংশ রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং ব্যক্তিক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ দূঢভাবে রক্ষা 
করিতে পারে, তাহা হইলেই এই মিশ্র অর্থনীতি কিছুদিন বজায় থাকে এবং 
অবশেষে সরকারী ক্ষেত্রের আরও দ্রুত প্রসারের প্রভাবে ক্রমে পূর্ণ সমাজতন্ত্র 
পরিণত হইতে পারে। 
ভারত সরকারের শিল্পনীতি (17505500191 [01105 0£ 6৫ 
30561110761 01 110018 ) 2 
স্বাধীনতা পাইবার বহু পূর্ব হইতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
প্রধান দাবী ছিল ভারতে দ্রুত শিল্পপ্রসার এবং ইহারই জন্ত শিল্পক্ষেত্র জাতীয়- 
করণ করা । দেশের সমস্ত কলকারখান!, খনি, পরিবহণ, ব্যবসায় ও বাণিজ্য 
াধীনতার পূর্বে রাষ্্রীয়া অধীনে আনা না হইলে বা জাতীয়করণ কর! 
জাতীন্নকরণের স্বপক্ষে ন| হইলে ভারতের ন্যায় অপুর্ণোন্নত দেশে দ্রুত শিল্পপ্রসার 
ঘটিতে পারে না। বেসরকারী মালিকানায় ততটা দ্রুত 
প্রসার হয় না, শিল্পায়নের সামাজিক ব্যয়ভার (বেকারি, বস্তি, বাণিজ্যচক্র ) 
খুবই বেশি হয়, ব্যক্তিগতভাবে মালিক মুনাফা শমাত্মসাৎ করে। আয়বৈষম্য 


১৬ 


২৪২ ভারতের অর্থনীতি 


বৃদ্ধি পায়, দেশের জনসাধারণ পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল লাভ করিতে পারে না, 
কাজে উৎসাহ পায় না। ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ সর্বাধিক মুনাফা পাইবার 
আশায় শিল্প স্থাপন করেন, দেশের সামগ্রিক জাতীয় স্থার্থ বিচার করে না। 
যতটা দ্রুত ও যে-সকল শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া দরকার তাহা কার্ষকরী 
করিতে হইলে সরকারী মালিকানা ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোই 
প্রয়োজন । 
স্বাধীনতা লাভ করার পরে ভারত সরকার বিদেশী ব৷ দেশীয় বেসরকারী 
শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করিলেন নাঁ। তাহাদের মতে ভারতে মুলধনের 
াধীনভার পরে জাতী অভাব, তাই ক্ষতিপূরণ দিয়া পুরানো প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে 
করণের বিপক্ষে জাতীয়করণ না করিয়া সীমাবদ্ধ মূলধন লইয়! রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় নূতন শিল্প স্থাপন করা দরকার | তাহ ছাড।, 
ভারতে দক্ষ উদ্ভোক্তা বা সংগঠক শ্রেণীর অভাব, সুতরাং ধাহারা শিল্প 
পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের অপসারণ ন! করাই বাঞ্ছনীয় । 
যুদ্বোত্বর যুগে ভারতে মুদ্রান্ফীতি চলিতেছিল, জাতীয়করণ করা হইলে উৎপাদন 
সহস। হাঁস পাইয়। মুদ্রাম্ফীতি বাডাইয়া দিবে, এরূপও বল! হইয়াছিল । 
সর্বোপরি গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার ক্ষুপ্ণ করা 
চলিবে না, ভারতীয় সংবিধানে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়। রহিরাছে। এই সকল 
বিষয় বিচার করিয় পূর্ণ জাতীয়করণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষিত হইল। . 
১৯৪৮ সালের ঘোষণা £ 
১৯৪৮ সালের ঘোবিত শিল্পনীতিতে পূর্ণ জাতীয়করণের নীতি অগ্রাহ 
করিয়। ভারতে মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার নীতি ঘোষণা করা 
হইল। শিল্পগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হইল । (ক) পূর্ণ 
সরকারী একচেটিয়া ক্ষেত্র (7য%0105155  (8০0৮612- 
12150 01011000915 )1 যেমন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ আণবিক 
শক্তি উত্পাদন, রেলপথ প্রভৃতি । (খ) সরকার নিরন্ত্রিত ক্ষেত্র ( 0৯০৮6102. 
176100 00100:01160 501516), এই ক্ষেত্রে নৃতন শিল্প একমাত্র সরকারী 
মালিকানায় স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে পারিবে, কিন্তু পুরানো বেসরকারী 
মালিকানার শিল্পগুলি ১০ বৎসর চলিতে পারিবে, যেমন লৌহ ও ইম্পাত, 
কয়লা, বিমানপোত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি । (গ) বেসরকারী মালিকানার 
পরিচালিত সরকারী নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র (11586 100050155 8210150ট 6০0 


ভারতের প্রথম শিল্পনীতি 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৪৩ 


93025 152018001 & 0০20:০1 ), যেমন, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, চিনি, 
বস্ত্র, সিমেণ্ট, কাগজ, লবণ, মেশিনটুল প্রভৃতি । (ঘ) দেশের সাধারণ 
সরকারী নীতি অনুযায়ী পরিচালিত বেসরকারী ক্ষেত্র ( 51011215 01 111266 
10105101159 011061 019 251121:81 0010601 0£ 005 509০ )। 

এই ঘোষণাতে আরও বলা হইয়াছিল যে, কুটার ও ক্ষুদ্রশিল্পকে 
বৃহতশিল্পের পরিপূরক হিসাবে উন্নত করা হইবে । মালিক ও শ্রমিকদের 
মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার নীতি গৃহীত হইবে। ক্রেতা, উৎপাদক ও 
জাতীয় স্বার্থের উপযোগী নূতন শ্তক্কনীতি রচিত হইবে । সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বাড়াইবার উপযোগী এবং 'সম্পদ-বৈধম্য কমাইবার উদ্দেশ্তে কর-ব্যবস্থার 
সংশোধন হইবে । ছুই একট অতি প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম সহ করিয়! কোম্পানির 
মালিকান! ও নিয়ন্ত্রণের প্রধান অংশ ভারতীয়দের হাতে রাখিয়া বিদেশী মূলধন 
দেশে আসিতে পারিবে । 

এই নীতি বহুলাংশে কার্করী করা হইয়াছে এবং কার্ধকরী করার সময় 
সরকার নিজের ক্ষেত্র বাস্তবে অনেক বেশি প্রসার করিয়াছেন । দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শিল্প বিমান পরিবহণ জাতীয়করণ হইয়াছে, ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক এবং ১৯৫৬ সালে জীবনবীম। বাষ্্রীয়ত্ত হইয়াছে । ১৯৪৮ সালের নীতির 
সংকীর্ণত। ভাঙিয়াই ইহ! সম্ভব হইয়াছে । অবশ্য দেশের প্রধান শিল্পগুলির 
( যেমন, কয়লা! ) ক্ষেত্রে জাতীয়করণের এই এ বিশেষ দেখা যায় নাই । 
বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র ও সরকারের নিকট প্রভূত সুবিধ। ও ব্যাপকতর স্থান 
আদায় করিতে উল । ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে 
বহু কর তুলিয়া বা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, জুলাইতে 
শিল্পপুজি প্রতিষ্ঠান (107011961191 [5179706 ০0179015001 ) স্থাপিত 
হইয়াছে । ১৯৪৯ সালে নুতন শুন্ধ কমিশন গঠিত হইয়াছে ইহাদের সুপারিশ 
গ্রহণ করিয়া ১৯৫২ সালের জানুরারিতে স্থায়ী ধরনের ভারতীয় ট্যারিফ কমিশন 
স্থাপিত হইয়াছে । রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং বেসরকারী 
মালিকদের সুবিধার্থে ১২টি জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কলুষি ও জলসেচের উপর জোর দিলেও বেসরকারী 
ক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারের জগ্য প্রচেষ্টা হইয়াছে। বিদেশ মূলধন ও যয্বিগা 
আনয়নের চেষ্টা কর! হইয়াছে । 

বেসরকারী শিল্পক্ষেতরকে নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসাতে ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন 


নাতির বাস্তব প্রকাশ 


২৪৪ ভারতের অর্থনীতি 


ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল (10107156155, [05510101761 2110 
[201901024০৮ 1951 )| এই আইনে বর্তমানের চল্তি শিল্পগুলিকে 
রেজিস্ট্রি করাইবার এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইলে লাইসেন্স গ্রহণের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহার আভ্যন্তরীণ বিষয় 
নীতি কার্যকরী টু 
করাটা উপযুক্তভাবে পরিচালিত না হইলে যে কোন শিল্প সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা, এবং প্রয়োজন মনে করিলে 
উহা! সরকারের হাতে তুলিয়া! লওয়ার ক্ষমতা এই আইনে উল্লিখিত ছিল। 
শিল্পের জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল ( 06291 $৫51501 
০০98011) স্থাপনের কথা এবং গুরুত্বপুর্ণ প্রত্যেকটি শিল্পের জন্য এক একটি উন্নয়ন 
কাউন্সিল (1)5%€10110601 0০001] ) স্থাপনের কথা ঘোষিত হইয়াছিল । 
১৯৫৩ সালের মে মাসে এই আইনের কার্ষপরিধি বাড়াইবার জন্য ইহার 
সংশোধন করা হয়। প্রথমে এই আইনের কার্ষক্ষেত্র ৩৭টি শিল্পের উপর 
প্রসারিত ছিল, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর হইতে 9৫টি শিল্প এই আইনের 
পরিধিভূক্ত হয় । 
এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে, 
লাইসেম্সিং কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, করেকটি শিল্পের জন্য (ভারী রাসায়নিক, 
সার, চিনি, বাইসাইকেল, ওঁষধ প্রভৃতি ) উন্নয়নী কাউন্সিল স্থাপিত হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রের সুবিধার্থে বহু পুজি 
সা কে গর সাহায্যকারী নৃতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ক্রমেই 
রাষ্ট্র দ্রুত শিল্পপ্রসারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে শুরু 
করিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্র ব্যাপক শিল্প 
প্রসারের দায়িত্ব লইয়াছে। 
১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি (ই ০ক্দ [10009019] 1১01105, 1956) 2 
১৯৪৮ সালের ঘোষণার পরে ৮ বৎসরে ভারতে বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হইয়! গিয়াছে, যেমন প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
কাজ শেষ হইয়াছে, রাষ্ট্র ও পরিকল্পনা কমিশন বনু বিষয়ে 
বু দা শাতীয অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৪ সালের ডিসেরে 
পরিকল্পনার ভিত্তি ভারতের পার্লামেন্ট সমাজতান্ত্রিক ধাচের রাষ্ট্র গঠন 
করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। এই নীতি কার্ধকরী 
করিতে হইলে ক্রত শিল্পপ্রসার, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার, বেসরকারী ক্ষেত্রকে 


শিল্পপ্রমার ও সরকারী নীতি ২৪৫ 


আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা, সমবায় ক্ষেত্রের প্রসার করা, সম্পদ ও 
আয়বৈষম্য হ্রাস করা, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাত হইতে অর্থ নৈতিক শক্তি সরাইয। 
আনা প্রভৃতি কাজ করা দরকার । রাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণে শিল্পপ্রসারের 
দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার । এই সকল প্রয়োজনের চাপে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা! শুরুর পূর্বে উহার উপযোগী নূতন শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন 
দেখা দিয়াছিল। 

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং এই 
ঘোষণাতে কাহারা শিল্পোনয়ন ঘটাইবে সেই অনুযায়ী শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে 
পুনবিভক্ত করা হয়। প্রথম" শ্রেণীতে রাখা! হয় ১৭টি শিল্প যেমন, লৌহ ও 
ইম্পাত, খনিজ তৈল, আণবিক শক্তি, কতিপয় পরিবহণ প্রভৃতি ।* এই 
ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কাজ “সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব (5::01051৮5 
151901151191116 ০01 0116 5095৮) | দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প রাখা 
হইয়াছে,* যেমন মেশিনটুল, এনুমিনিয়াম, আন্টিবাঘোটিক, সার, পথ ও 
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২৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


সামুদ্রিক পরিবহন প্রভৃতি । এই সকল শিল্পক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী 
মালিকানা পাশাপাশি চলিবে, কিন্তু ক্রমশ রাষ্ীয় মালিকানার প্রসার হইবে 
এবং ফলে রাষ্্ী সাধারণভাবে নূতন শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হইতে থাকিবে 
(6চ11010)] আ11] 106 70105159516] 920৩-০0-70 2:10 111 ৮1710170076 


90515 আ]]  006:60015 561161211% 19,155 0115 
শিল্পক্ষেত্র তিন 


শ্রেণীতে * 11711121155 100 550910115171105 1067 00061091026) 1 
শা স্পা রী 


তৃতীয় শ্রেণীতে অবশিষ্ট সকল শিল্প রাখ! হইয়াছে, যেমন 
বন্ধ, সিমেণ্ট চিনি, প্রভৃতি । এই অংশে “ভবিষ্যৎ উন্নতি, সাধারণভাবে, 
ব্যক্তিক্ষেত্রের উদ্ভোগ ও প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে” (৫00015 
06610101715 চ711], 17 56012150816 60 60০ 10109056200. 
51166170015 ০1 2 711%9655606০:৯)। কিন্তু রাষ্ট্রের নৃতন' শিল্প স্থাপনের 
অধিকার থাকিবে । 

১৯৪৮ সালে শিল্পনীতির সহিত্ত তুলনা করিলে ১৯৫৬ সালের এই নূতন 
শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হইবে । (ক) পুরাতন শিল্পনীতির তুলনায় 
এই শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিধি অধিকতর প্রসারিত করা হইয়াছে, 
এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গিয়া তোলার নীতি অনুযায়ী ইহা ঠিকই 
হইয়াছে। খে) ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, . 
বর্তমানের চালু ব্যক্তিক্ষেত্রের কোন শিল্পকে ১০ বৎসরের পূর্বে জাতীয়করণ 

করা হইবে না এবং চতুথ শ্রেণীর শিল্পে রাষ্ট্র তখনই 
নস্ট সু হস্তক্ষেপ করিবে যখন তাহা উপযুক্তভাবে চলিতেছে না । 
বৈশিষ্টা কিন্তু নৃতন শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রের হাতে অধিকতর 

ক্ষমতা গ্রহণ কর! হইয়াছে, বেসরকারী শিল্প হাতে তুলিয়া 
লওয়ার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। (গ) নূতন শিল্পনীতির আরও বৈশিষ্ট্য 
হইল ইহা! অনেকাংশে নমনীয় ) এই সকল শ্রেণীবিভাগ সর্বদা-নিরদিষ্ট, অনমনীয় 
বিভাগীকরণ নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে পার্থক্য 
দুর কর:র সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে । দেশে ধনবৈষম্য দূর করার কথা 
ঘোষিত হইয়াছে । কুটারশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং 
সমবায়ী কলুষি ও সমবায়ী শিল্পের দিকে অধিকতর নজর দেওয়ার কথ! বলা 
হইয়াছে। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ লক্ষ্য 
বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে । শিল্লে শাস্তি বজায় রাখার নীতি এবং বৈদেশিক 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৪৭ 


মুলধনকে অবৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়। উৎসাহ দেওয়ার নীতি 
অপরিবতিত রহিয়াছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, “5 509175101 
০1 1190505 11] 00910010016 6০902 2০৮60৫05006 [11010190151 
[১০130 [২5011601 ০0£ 40011, 1956. দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই 
সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রকে পরস্পরের পরিপুরক বলিয়া গণ্য করা হইবে। 
যেমন নাইট্রোজেনযুক্ত সারের ক্ষেত্রে এতদিন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
তৃতীয় পরিকল্পনাতে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদেরও এই শিল্পে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হইবে। কাচালোহার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের 
তৃতীয় পরিকল্পনার বৃহত্তর উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনের সুবিধা দেওয়া! হইবে। 
ও (০৬৪৭ ইহারই পাশাপাশি বলা হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের 
করিয়াছে সমাজ-গঠনের আদর্শ সফল করার উদ্দেশ্টে ব্যক্তিক্ষেত্রে 
একচেটিয়া বা! আধা-একচেটিয়া অবস্থা যাহাতে গড়িয়। না 
উঠে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে | সর্বোপরি, প্রথম শিল্পনীতিতে 
যে আঞ্চলিক শিল্পোননয়নের ভারসামোর (739197090. 17২68102191 106€101- 
11616) কথা বল! হইয়াছিল, ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তৃতীয় 
পরিকল্পনার শিল্পনীতির এই অংশ কার্যকরী করার দিকে জোর দেওয়া! হইয়াছে । 
সমালোচনা € 02106015029 ) £ 
ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক কাঠামে৷ কিরূপ হইবে এই সম্পর্কে দেশের 
বিভিন্ন শ্রেণীৰ মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য থাকায় এই শিল্পনীতি সম্পর্কে 
নীরা সম্পূর্ণ বিপরীত সমালোচনা! দেখা! যাইতেছে । মিশ্র 
সমর্থকদের সমালোচনা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিক্ষেত্রের স্থান প্রধান, 
ইহার প্রসারই বাঞ্ছনীয়, রাষ্ট্রের কাজ হইল কর, শ্ুন্ব, 
পরিবহণ, অর্থ সাহাধ্য-নীতি সকল কিছু বেসরকারী শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্টে 
ব্যবহার করা__ভারতের ব্যক্তিক্ষেত্রের একচেটিয়া শিল্পপতিগণ, খণদানকারী 
পশ্চিমী সরকারসমূহ এবং বহু দেশী-বিদেশী ধনবিজ্ঞানী এই মত সমর্থন করেন । 
কিন্তু তাহারা বর্তমান শিল্প-নীতিতে সুখী হন নাই। তাহাদের মতে (ক) 
বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্র সংকুচিত কর! হইয়াছে । ইহা বহুদেশে এবং এই 
দেশেও বনু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে ষে, ব্যক্তিক্ষেত্রের শিল্পগুলির দ্রুত উন্নতি 


২৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


ঘটে, ইহারা স্ুপরিচালিত এবং অপব্যয় কম । স্থতরাং এই শিল্পনীতি ব্ক্তিক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ করিয়া শিল্লোন্নয়নের হার কমাইয়া দিবে । (খ) জাতীয়করণের 
অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত থাকিলে বেসরকারী শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত অর্থনৈতিক 
পরিবেশ (509:302210 01151965) ্ষ্টি হয়। বেসরকারী শিল্পপাতিদের মনে 
ভয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নিরাশ। সৃষ্টি হইয়াছে । (গ) রাস্ট্রীয় শিল্প পরিচালনার 
উপধুক্ত যন্ত্কুশলী পরিচালক ও শ্রমিক, মূলধন সকল কিছুর অভাব থাকায় 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হইতে পারিবে না, অথচ ব্যক্তিক্ষেত্রে শিল্পস্থাপনের 
স্থবিধা নাই, ফলে দেশে শিল্পসম্প্রসারণের গতি ব্যাহত হইবে । বিশ্বব্যাঙ্কের 
প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউজিন ব্যাক বলিয়াছেন যে, “0515 [01105 16 112111% 
21)001160 0011101 01117 15111 10 11119051719 17695 20016010109] 
10010505010 0115 ৪1190 ০৬61-50081750. 7:1200191 8110. 2010731715- 
(56155 12901011065 ০0 06 191110]10 59০0601 2110 11 16961100125 06 
1806 ০01 05107911116 171 (1199 ৮169115 17070705106 96105.” 

উপরের অধিকাংশ সমালোচনার উতৎ্সই হইল পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে রাষ্ট্রের ভুমিকা বুঝিতে না পারা। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে কোন অর্থ নৈতিক কাঁজকর্মই অনিশ্চিত সম্ভাবনার উপর ছাঁড়িয় 
দেওয়া যায় না। সরকারী ক্ষেত্র দ্রুতগতিতে প্রসারিত হউক ইহা এই নীতির ' 
তাৎপর্য ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার ঘটিবে না, নীতিতে এমন কিছু বলা 
হয় নাই। কথা হইল ব্যক্তিক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে তাহাদের আচরণের 
উপর | যদি তাহারা সঠিক পথে অগ্রসর হন, জাতির অর্থনৈতিক লক্ষ্য- 
পুরণে যোগ্য অংশীদার হন, তবে ভবিষ্যতে তাহাদের ক্ষেত্র নিশ্চরই প্রসারিত 
হওয়ার সম্ভাবনা । এই নূতন শিল্প-নীতি বেসরকারী ক্ষেত্রকে উপযুক্ত স্বাধীনতা 
দিয়াছে বটে কিন্তু উহাকে নিয়ন্ত্রণের বাস্তব প্রয়োজনও দেখাইয়। দিয়াছে । 
অনেক পণ্তিত তাই এই শিল্পনীতিকে আমাদের “অর্থনৈতিক সংবিধান 
(70011013710  (00:7506000.)৮ বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। 
সমাজতাতস্ত্রিক রাষ্ট্রে বে-সরকারী ক্ষেত্রকে বীচিয়া থাকার স্থযোগ দিয়া 
এই নীতি সমাজতন্ত্রের নৃতন, বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য রূপ উদ্ভাবনের চেষ্টা 
করিয়াছে । 

ধাহারা মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিতান্ত অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা 
এবং পুর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে পৌছিবার পথে একটি স্তর মাত্র বলিয়! 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৪৯ 


মনে করেন তাহারাও এই শিল্পনীতিকে সাদর আহ্বান জানাইতে পারেন 
রাজের নাই। (ক) ১৯৪৮ সালের তুলনায় রাষ্রক্ষেত্রের 
সমর্থকদের সমালোচনা প্রসারের সম্ভাবনা বাড়িলেও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে আর 

বেসরকারী মালিকানায় না রাখিয়া কবে জাতীয়করণ 
করা হইবে, সেইরূপ নির্দিষ্ট তারিখের লক্ষ্য কিছু রাখা হয় নাই। (খ) তাহা 
ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কাঠামো! গডিয়! তোলার একটি দিক হইল কলকারখানা, 
উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতির উপর হইতে বেসরকারী মালিকান। 
ও কর্তৃত্ব অপসারণ কর!। বেসরকারী মালিকানা ক্ষেত্রকে ক্রমে ক্রমে 
সংকুচিত করিয়া অবশেষে বিলোপ করার স্থম্পষ্ট কোন নীতি গৃহীত হয় নাই। 
চীন দেশে এই নীতি গ্রহণ করিয়৷ প্রতিটি বেসরকারী শিল্পকে সরকারী 
অংশাদারত্ব (1012 [02:006151117) আ10) 01 9৮৪৮০) গ্রহণ করিতে বাধ্য করা 
হইয়াছিল। (গ) উপরস্ত, নৃতন শিল্পনীতিকে নমনীর করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ফাক রাখিয়া! দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ও মৌলিক অংশেও 
বেসরকারী মালিকান! প্রসারের সুবোগ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ।* আরও 
বলা চলে যে, ভারতীয় শিল্পকাঠামোতে যে অর্থ নৈতিক কেন্দ্রিকত৷ অর্থাৎ 

একচেটিয়া মালিকানা দেখা দিয়াছে, সেই একচেটিয়া 
ইহ! বর্তমানের মালিকদের উৎপাদন-ক্ষেত্রে অপর কোন প্রতিযোগী শিল্প- 
পি হা পতির প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রের শিল্পনীতি সেই 

একচেটিয়া মালিকানা রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে । কেবল 

মাত্র বর্তমানের বেসরকারী ভারী ও মূল শিল্পগুপিই 
প্রসারিত হইতে পারিবে, কারণ এই নীতিতে “নিজস্ব প্রয়োজন ও উপজ দ্রব্য 
উৎপাদনে” প্রসার লাভ করিতে অনুমতি দেওয়া! হইয়াছে (401 17856678 
(7617 ০ডা0. 16001151761165 01 29 19৮-010011069” )1 স্পষ্টই বোঝা 
যায় যে, ইহা! পুরাতন শিল্পের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য । (ঘ) এই শিল্প- 
নীতিতে শিল্পে শান্তি রক্ষা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের কথা বল! হইয়াছে বটে, 





শ। 1৮005 15181018 0£ 11500050199 17760 52081862 02:05€01195 0063 206 110019 
079৮ 61525 85 10611301909 177 ৪,081 01610 50002. 00027708**,০০- [ও 91001011966 
58529 7911৮2.0915-071560. 0108 1705 66 75105100660 60010000821) 1670 29111778 
10510) 501760516 4৯ (1.5, 10600500168 1652520. 23010515615 101 606 36865 ) 105 
100620/6 07611 0জায। 260011:670)67)09 01: 93 195019018065,1” 


২৫০ ভারতের অর্থনীতি 


কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক ও কার্ধকরী করিয়া তোলার কোনরূপ নীতি ঘোষিত 
বনের হয় নাই বা ব্যবস্থা করা হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক 
ধনতন্ত্ের নীতি ঘোষণা! কাঠামোতে উৎপাদনের পরিমাণ, গতি সংগঠন ও 
করিতেছে পরিচালনার ভার অনেকাংশে শ্রমিকদের উপর ন্যস্ত হয়। 
জাতীয় পরিকল্পনার সহিত সামগ্রম্ত রাখিয়া শ্রমিকেরা 
নিজেরা মিলিতভাবে উৎপাদনের পরিকল্পনা করে, উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যয় কম 
রাখিবার জন্ত মাথাপিছু উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়াইয়া তোলে, উৎপাদন- 
ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের আয়, জীবনযাত্রার মান, 
উৎসাহ ও কর্মকুশলতা বাড়িতে থাকে । কেবলমাত্র জাতীয়করণের বাহ রূপ 
(01 ) গ্রহণ করিয়া উহার অন্তঃকেন্দ্িক মূল বিষয় (00:265116) বাদ দিলে 
উহা রাষ্ত্ীয় পুঁজিতন্ত্রে (955-0531691191 ) পরিণত হয়। জাতীয়করণ 
হইল প্রথম ধাপ" ইহার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা দূর হইল, সমাজের প্রাতিভূ 
রাষ্ট্রের হাতে এই মালিকান! আসিল । কিন্তু ঠিক একই সঙ্গে উহার পরবর্তী 
ধাপ হইল শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তির উপর উৎপাদন পরিকল্পনা ও উহা 
কার্ধকরী করার মত সংগঠন গড়িয়া তোলার ভার ছাড়িয়া দেওয়া । তাহা ন! 
হইলে জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সফল হয় না, উহার বিকৃতি ঘটে, শ্রমিকের 
উৎপাদন-ক্ষমতা ও মনোবল জ্রুত বৃদ্ধি পায় না। আমলাতান্ত্িক শিল্পসংগঠন 
আর সমাজতান্ত্রিক শিল্পসংগঠন' এক জিনিস নহে । ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির 
বাস্তব প্রয়োগে তাই ভারতবর্ষ প্রক্কত সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবে ন।, 
রাষ্ট্রীয় ধনতন্্ ও ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র উভয়ের মিলিত বিকাশ ঘটিতে থাকিবে। 
রাষ্ট্রক্ষেত্র বলাম ব্যক্তিক্ষেত্র £ উহাদের তুলনামুলক ভূমিকা ঃ 
কেন রাষ্ট্রক্ষেত্রের আরও প্রপার দরকার £(£১010110 520601 65118 
1011৮816 920601: 2 (1911 15919606152 20165 2 ড71ড 1020110৪200 
৪110010 2508170 20016 ) 2 
প্রথম পরিকল্পন! শুরু হওয়ার পূর্বে ১৯৪৮ সালে ভারতের প্রথম শিল্পনীতি 
ঘোষিত হয় । এই নীতিতে রাষ্বীয় কাঠামোর লক্ষ্য হিসাবে ভারত সরকার শিশ্র 
অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা শুরু হওগার 
সঙ্গে সঞ্গে রাষ্ শিল্পপ্রসারের দিকনির্ণয় নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেন্তে ১৯৫১ সালের 
শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন রচন! করেন। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে 
মান্র ৩টি শিল্পকে সরকারী একচেটিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং অল্প কিছু 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৫১ 


নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া অবশিষ্ট সকল শিল্পকেই মোটামুটি বেসরকারী মালিকদের 
চারণ-ক্ষেত্র হিসাবে ধরিয়া লওয়৷ হয়। প্রথম পরিকল্পনায় গুরুত্ব ছিল রুষির 
উপর, শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা ছিল নিতান্ত সীমিত, উহার দায়িত্বও ছিল 
বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর | ব্যক্তিক্ষেত্র সঙক্ষোচনের কোন কথা উঠে নাই, 
ব্যক্তিক্ষেত্রের মুখপাত্রগণও শিল্পনীতি ও মিশ্র কাঠামো সন্তোষজনক চিত্তে 
মানিয়া লইয়াছিলেন ৷ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বে অবস্থার পরিবর্তন দেখ যায় । 
রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কাঠামো । ১৯৫৬ সালে 
নৃতন শিল্পনীতি রচিত হয়, পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্লোন্নয়নের প্রচেষ্টার 
গুকত্ব বাডে। উহার পর হইতে ব্যক্তিক্ষেত্রের মুখপাত্রগণ আর নীরব নাই, 
তাহার! এই শিল্পনীতির প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নামিয়াছেন এবং সরকারীক্ষেত্রকে 
অধোগ্য প্রমাণের প্রচেষ্টা করিতেছেন । 

সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিক্ষেত্র প্রসারের পক্ষে যুক্তি- 
সমূহ আলোচনা করা যাউক । সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার গণতন্ত্রের কবর রচনা 
করিবে । গণতন্ত্রের মূল কথা ব্যক্তির স্বাধীনতা, তাহার অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা । সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাক্তির স্বাধীনতা, কমাইয়া দিবে, তাহার উৎসাহ, 
উদ্দীপন ও অর্থনৈতিক দক্ষতা হ্াস করিয়া দিবে । এমিক ও পরিচালকের! রুটিন- 
বাধ! কাজে আবদ্ধ হইয়া হ্জনীশক্তি হারাইয়! ফেলিবে। অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় 
ক্রেতার পছন্দই সর্বেসর্বা, সেই পছন্দ অন্ুযাফী তাহারা দাম দেয়, দাম অনুযায়ী 
উৎপাদকেরা উৎপাদন করে, প্রতিযোগিতার ফলে দক্ষতা বাড়ে, উপকরণগুলির 
সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতা এবং সর্বোত্তম নিয়োগ দেখা দেয় । সরকারী ক্ষেত্রের 
স্বল্প প্রসার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে প্রথমে “মিশ্র করিবে, আর একটু বেশি 
প্রসার ইহাকে পূর্ণ রাষ্্রতন্ত্রে পরিণত করিবে । ইহাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
সম্ভব নয়, কারণ একের অবলুপ্তি না ঘটাইয়া! অপরের প্রসার ঘটানো যায় না । 
কয়লা, ইম্পাত, পরিবহণ- প্রভৃতি বিষয় যদি সরকারী ক্ষেত্রে থাকে তবে 
সরকারী ক্ষেত্রের অদক্ষতা ও অপচয়ের দকন ইহাদের দাম বাড়িবে এবং 
ব্যক্তিক্ষেত্রের মূলধন-গঠন সংকুচিত হইবে । সরকারী পণ্যগুলির একচেটিয়। 
দামে ব্যক্তিক্ষেত্রের শ্বাসরোধ হইবে। সরকারী অদক্ষতা ও অপচয়ের দরুন 
'লোৌকলান মিটাইতে গিয়৷ বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর করভার বাড়িয়৷ চলিবে। 

উপরের এই সকল যুক্তি অনেকে মানিয়া৷ লন না। বিগত দশকে ভারতের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তিক্ষেত্রের কার্ধকলাঞ্চ এবং ভূমিকা পর্যালোচনা! করিলেই 


২৫২ ভারতের অর্থনীতি 


আমরা ইহা দেখিতে পাইব। ১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে এই বিষয়ে একটি: 
গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী কমিশন রিপোর্ট দেন এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের নানা 
নার অযোগ্যতা তুলিয় ধরিয়! সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারের উপর 
রানির জোর দিতে বলেন । দেশের সামগ্রিক শিল্পোনম়নের দিকে 
বিশেষ ভাল নয় তাকাইয়! রচিত অর্থনৈতিক পরিকল্ননাতে যে অগ্রাধিকার 

নীতি স্বীকৃত, বেসরকারী ক্ষেত্র সেই নীতি বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই মানে নাই। তাহারা এমন শিল্পে বিনিয়োগ করিয়াছে যাহ!দের 
অগ্রাধিকার স্থান নীচুতে (140৮ 10110116% )। এইরূপে ভুপ্রাপ্য আভ্যন্তরীণ 
উপকরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটাইয়াছে। পরিকল্পনায় যে-কাজের ভাগ 
তাহাদের উপর দেওয়া হইয়।ছিল সেই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন নাঁ-বাঁড়ার ফলে 
সরকারী ক্ষেত্রের উত্পাদন-ধারার নিয়মিত গতি বাধা পাইয়াছে। সরকারী 
ক্ষেত্রের বিমান উৎপাদন-কেন্দ্র বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত সময়ে আযালু- 
মিনিয়াম পায় নাই, সরকারী ক্ষেত্রের ইম্পাত উৎপাদন-কেন্ত্র বেসরকারী ক্ষেত্র 
হইতে উপযুক্ত শ্রেণীর কল! পার নাই। পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই সকল 
বেসরকারী ক্ষেত্রে অবিলম্বে সরকারী উদ্ভোগ শুরু হওয়া দরকার । বেসরকারী 
ক্ষেত্রের মুনাফালোভ মিটিতেছে না বলিষ৷ পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট উচ্চ অগ্রাধিকার 
শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকার দেরি করিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ সালে 
ট্যারিফ. কমিশন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখনও সত্য । বেসরকারী ক্ষেত্রের 
কলকারখানাগুলিতে অব্যবন্ৃত উৎপ|দন-শক্তি (01101950. 0870901) পড়িয়। 
আছে। নুতন ক্ষেত্রে তাহাদের লাইসেন্ন দিবার পূর্বে পুর্ণ মাত্রার তাহার 
উৎপাদন করিতেছে কিনা সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া! দরকার । পুর্ণমাত্রার উৎপাদন 
করিলে বেশি দ্রব্যোৎপাদন হইবে, দাম কমিয়া যাইবে, সারা দেশের লোকের 
আঁসল আয় বাঁড়িবে, শিল্পোননয়ন প্রসারিত হইবে । এই অন্তায় ও একচেটিয়! 
মুনাফা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, বেসরকারী ক্ষেত্র অপরিকল্পিত 
বলিয়া আমাদের দেশে শিল্পোনয়নের বাধভার বেশি । মুনাফার তাড়নায় 
উৎপাদন হয় বেশি করিয়| অথব| কম করিয়া এই বেসরকারী ক্ষেত্রগুলি সুষ্ঠু 
উন্নয়নে বাধ। দিয়াছে, হয় পণ্যসামঞ্জীর আধিক্য এবং অবিক্রীত থাকা, না-হয় 
পণ্যসামগ্রীর স্বল্পত। এবং দাম বৃন্ধি পাওয়া_-ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের 
নিত্তনৈমিত্তিক ঘটন। হইয়া! দাড়াইয়াছে। চতুর্থত, দ্রব্যবণ্টনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
বেসরকারী ক্ষেত্র ফাটকাদীরির কেন্জ্র হইয়া! উঠিয়াছে। ষে-দেশে জীবন- 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৫৩ 


যাত্রার মান এত নিয়ে এবং পরিকল্পনার গতিবেগ হাস পাইলে বিপুল ক্ষতির 
সম্ভাবনা, সেখানে বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্ত এই ফাটকাদারি বন্ধ করা সম্ভব হয় 
নাই। খা, বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্ষ দ্রব্যের ফাটুকা ব্যবসায়ের দরুণ আজ রাষ্ট্রকে 
খান্তশত্তের পাইকারী ব্যবসায় এবং শহরাঞ্চলে খুচরা ব্যবসায়ও রাষ্ট্রায়ত্ত করা 
দরকার হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চমত, রাষ্ট্রের সকল সাহাষ্য পাইয়াও ইহারা 
শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি দেয় নাই, পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করিতে 
তাহাঁদের ডাকে নাই, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজকর্মে গাফিলতি করিয়াছে । 
সর্বোপরি, তাহাদের কর ফাঁকির পরিমাণ, প্রবণতা ও পদ্ধতি প্রবাদবাক্যে পরিণত 
হইর়াছে। আগ্তার-ইন্ভয়েলিং ও ওভার-ইন্ভয়েসিং করিয়া ছুশ্রাপ্য বৈদেশিক 
মুদ্রা অপহরণ করিঘাছে। অতিভোগ ও বিবিধ অপচয় করিয়! মূলধন-গঠন হ্রাস 
করিয়াছে। বিগত দশকে ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ এবং ভূমিকা 
শিল্পোননয়নের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি। 

এই সকল কথ ম্মরণ রাখিয়৷ আমাদেব এখন আলোচনা করা দরকার কেন 
ভারতে সরকারী ক্ষেত্রের দ্রুততর ও ব্যাপকতর প্রসার হওয়া প্রয়োজন । তিনটি 
অতি পরিচিত ধুক্তির পুনকক্তি করিয়া আমরা স্টক কবিতে পারি। প্রথমত, 
এমন কতকগুলি শিল্প আছে যাহা হইতে এখনই কোন প্রতিদান দেখ। দিবে না 
তবুও জাতির জীবনে বা দুর-ভবিষ্যতের শিল্পোননয়নে উহারা প্রয়োজনীয় । সেই 
সকল ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ প্রসারিত হওয়া দরকার । ভূমিক্ষয় রোধ, অরণ্য 
রক্ষা ছাড়াও আমাদের মত অনুন্নত দেশে এইরূপ ক্ষেত্রের কোন অভাব নাই । 
দ্বিতীয়ত, কতকগুলি শিল্প আছে, যেমন সিক্ট্রি সার উৎপাদন কেন্দ্র, যেখানে 
মুনাফার লোভ না করিয়া, ব্যরের কথা চিন্তা না করিয়! উৎপাদন করা উচিত । 
সরকারী উদ্যোগ প্রসারিত হইলে উহা জাতির স্বার্থ ই রক্ষা করিবে। তৃতীয়ত, 
এমন কতকগুলি শিল্প আছে, যেমন ইস্পাত, যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ এত 
বেশি যে ব্যক্তিগত উদ্ভোক্তাদের ক্ষমতার বাহিরে সেই সকল শিল্পে নিশ্চয় 
সরকারী উদ্ভোগ প্রসারিত হওয়া দরকার । 

এই ত্রিবিধ কারণ ছাড়াও আরও অনেক কারণে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার 
দ্রুততর করা প্রয়োজন । শিল্লোন্নয়নের প্রয়োজনে যে মূল ও ভারি শিল্পগুলি 
দরকার তাহাদের প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে প্রয়োজন । মূল ও ভারি শিল্পগুধিকে 
কোন অবস্থাতেই বেসরকারী মালিকানার শিবিরে রাখা উচিত নয়, উহাদের 
উৎপাদন এবং প্রসারই জাতীয় অর্থনীতির ভব্রকেন্্র ৷ ব্যক্তিক্ষেত্রের শিল্পব্যবসায় 


২৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


সঞ্জাত মুনাফা ব্যক্তিক্ষেত্রকেই পুষ্ট করে,সরকারের হাতে মূলধন-সঞ্চয় বাড়াইবার 
উপায় সরকারী শিল্প ব্যবসায় গড়িয়।৷ তোলা । ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার দেশকে 
বাণিজ্যচক্রের প্রভাবাধীন করিবে, পরিকল্পিত সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দেশের 
শিলোন্নয়নের গতিবেগকে স্ুস্থির করিয়া তুলিবে। ইহা দামস্তরকে নিয়ন্ত্রণ 
করিবে, বৈদেশিক মুদ্রার অপহরণ ও অপচয় রোধ করিবে। শিল্পোন্নয়নে যে 
আঞ্চলিক বৈষম্য দেখ যায়, পরিকল্পিত সরকারী শিল্পোগ্োগ স্যম আঞ্চলিক 
উন্নয়নে সাহাধ্য করিবে | 

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ভারতে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার হওয়া 
দরকার । আমাদের দেশে স্বাধীনতার শুরুতে সীমাবদ্ধ ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
অর্থ নৈতিক শক্তির কেন্দ্রিকত৷ ও একচেটিয়া অধিকার তখন হইতেই ভারতে 
বর্তমান । প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থবিনিয়ে।গের দরুন তেজী 
বাজারে এই পুরাতন একচেটিয়া! প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের হার নূতন প্রতিষ্টান- 
সমূহ অপেক্ষ। অনেক বেশি | ফলে ভারতে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন 
এবং একচেটিয়া শক্তির আধিপত্য পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিরাছে। দরকারী 
ক্ষেত্রের প্রসার ছুই উপায়ে এই অশুভ গতি রোধ করিতে পারে। প্রথমত, 
অর্থ নৈতিক কৃঠামোর অবশিষ্ট অংশে একচেটিয়। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবেশের পুর্বে 
যদি নিজে উহা! করায়ত্ত করিতে পারে তবে সরকারী ক্ষেত্র আরও অধিক 
চির অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা রোধ করিতে পারিবে । সরকারী 
কেন্্িকত। ও এক-  উদ্ভোগেরই উচিত আগে প্রবেশ করিয়া শ্বান দখল করিয়া 
চেটিয়ার প্রেসার রাখা । দ্বিতীয়ত, সরকাবী ক্ষেত্রের মুনাফা ব্যক্তির হাতে 
রোধ করে 

যায় না বলিয়! ব্যক্তিক্ষেত্রে ক্ষমতা ও শক্তির প্রসার ঘটিতে 

পারে না। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার তাই ব্যক্তিক্ষেত্রকে সংকুচিত করিয়৷ এবং 
ব্যক্তির আয় ও ক্ষমতার বৃদ্ধি কমাইয়া দিয়া অর্থ নেতিক কেন্ত্রীভবনের অশুভ 
গতি কিছুটা রোধ করিতে পারে । 

উন্নত ও অনুন্নত উভয় ধরনের দেশেই সরকারী ক্ষেত্র থাকিতে পাগ্ে। 
আজকাল ইংলগ, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেই সরকার অনেক 
কাজকর্ম নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতেছেন এবং এইরূপে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার 
হইতেছে। কিন্তু উন্নত ও অনুন্নত, উভয় প্রকার দেশের সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা 
সমান নয় উহাদের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। প্রথমত, উন্নত ধনতাঙ্গ্িক দেশ- 
গুলিতে সরকারী ক্ষেত্র অর্থ নৈতিক কাজকর্মের খুব কম অংশ অধিকার করিয়! 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৫৫ 


থাকে | সমাজতান্ত্রিক দেশে মোট অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারী ক্ষেত্রের 
কার্ধকলাপ বেশি। দ্বিতীয়ত, সরকারী ক্ষেত্রের চরিত্র ও তাৎপর্য (51£1019- 
08:006) উভয় প্রকার দেশে অনেকটা পৃথক । ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকারী 
ক্ষেত্র থাকে ধনতত্ত্রের দৌষগুলির আঘাত সহা করিয়৷ ধনতন্ত্রকে বাচাইবার 
উদ্দেশ্ত্ে। বাঁণিজ্য-চক্রজনিত বেকারি এবং উৎপাদন ভাস দূর করা, অর্থনীতি 
একেবারে ভাঙিয়! না-পড়ে সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, সংক্ষেপে অর্থনৈতিক 
কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন স্থারিত্ব সাধনকারী (3011005916210111651) শক্তি হিসাবে 
ইহা কাজ করে। অনুন্নত দেশে কিত্ব ইহার গুরুত্ব সম্পূর্ণ 
উন্নত ও অন্ুরত  ভিন্ন। ইহার কাজ পরোক্ষ নয় প্রত্যক্ষ ; এবং অন্ুরণ- 
দেশে দরকারী 
কের ভুসিকা পৃথক কারী নয়, নেতৃত্ব দান। দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার মাধ্যম এই সরকারী ক্ষেত্র। 

জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত গতিবেগ, বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রসার ও বিভিন্ন 
দিকের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন-__ইহাই সরকারী ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! ও 
প্রধান দায়িত্ব । 

সরকারী শিল্পে বেসরকারী মূলধন গ্রহণ যুক্তিযুক্ত কি না৷ 
(16056 005866 0910019961010 21) 00110 5০0607 1000511169 
19 10191016160) 2 

কিছু কাল পূর্বে কোম্পানি আইন বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী 
্্রী ডি. এল. মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি স্টাডি গৃণ্প গঠন কর 
হয়। সরকারী শিল্প ও ব্যবসায়ের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করাই ইহার 
কাজ ছিল। এই স্টাডি গ্‌প এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিরাছে যাহার 
ফল সুদূরপ্রসারী । এই স্টাডি গন্পের মতে সরকারী উদ্চোগে যে শিল্প ব্যবসায়- 
গুলি ভারতে গড়িয়৷ উঠিয়াছে, তাহার শেয়ার ব্যক্তিক্ষেত্রের ব্যবসায়ী বা 
শিল্পপতিদের নিকট বিক্রয় করা উচিত। অবশ্ত কমিটির মতে দেশরক্ষার 
উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিধুক্ত শিল্পগুলির এবং একচেটিয়া ক্ষেত্রের 
সরকারী শিল্পগুলির শেয়ার ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় নাঁকরাই ভাল। এই 
গ্‌পের মতে, পরীক্ষামূলকভাবে, সীমাবদ্ধ কয়েকটি শিল্পে ইহা শুরু হইতে 
পারে এবং তাহাদের মোট শেয়ারের ২৫% মূলধনের মালিকদের মধ্যে বিক্রয়ের 
জন্য ছাড়িয়া দেওয়! যাইতে পারে । ূ 

মরকারী শিল্পের মালিকানা! ও পরিচালনার কাজে বেসরকারী শিল্প 


২৫৬ ভারতের অর্থনীতি 


প্রবেশাধিকার দ্রিবার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন কর! হয় । রাষ্্ীয় শিল্প ব্যবসায়- 
গুলির পরিচালনার কাজে বেসরকারী শিল্পপতিদের অভিজ্ঞতা, উৎসাহ এবং 
কর্মদক্ষতা বুক্ত হইলে স্বভাবতই পরিচালনার মান উন্নত হইবে । বেসরকারী 
শিল্পপতিদের মনে সরকারী উগ্ভোগগুলি সম্পর্কে বিরপতা দূর হইবে, বর্তমানের 
বিরোধী মনোভাব তাহার! পরিবর্তন করিবেন । সরকারী শিল্পোগ্ঠোগসমূহ বর্তমানে 
ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হইতেছে না। ইহার ফলে তাহারা লাভজনক 
ব্যবসায়ে পরিচালিত হইবে । সরকারী কর্মচারীরা শিল্প পরিচালনার কাজ 
জানেন না, তাহারা কটিন-মাফিক চাকরি করিতে অভ্যন্ত। বেসরকারী শিল্প- 
পতিদের মুনাফা-প্রবণতা যুক্ত হইলে তাহাদের উদ্যোগ ক্ষমতা বাড়াইয়৷ তুলিবে। 
সরকারের হাতে মুলধনের পরিমাণ কম থাকায় আরও অধিকসংখ্যক কল- 
কারখানা! খোল! সম্ভব হইতেছে না, বেসরকারী মুলধনকে অংশীদার হিসাবে 
গ্রহণ করিলে শিক্প প্রসার ত্বরান্বিত হইবে । সবকারের শিল্পে শেয়ার কিনিতে 
বনু ব্যক্তি আগ্রহান্বিত হইবে কারণ লোকসানের ভয় ইহাতে কম। ফলে যে 
অর্গ অলস পড়িয়া থাকিত, উহার বিনিয়োগ সম্ভব হইবে। যদি ব্যক্তিক্ষেত্র 
হইতে মূলধন সরিয়া আসিয়া সরকারী ক্ষেত্রে অংশীদার হয়, তবে পরিকল্পিত 
অর্থনীতির প্রয়োজনে নির্ধারিত অগ্রাধিকার অন্থুবায়ী শিক্পপ্রসার ঘটিবে। ফলে 
ইহা! বাঞ্ছনীয়৯ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । মুনাফা হইতে শ্রমিকেরা যে-বোনাস 
পায় তাহ! মুন্রাম্ফীতি বাঁডাইতে সাহায্য করে । যদি সেই বোনাস নগদ টাকায় 
না-দিয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের শেয়ারের রূপে দেওয়া হয় তবে শ্রমিকেরা সেই 
কারখানার উৎপাদন বাডাইতে সচেষ্ট থাকিবেন, তাহাদের মনে একপ্রকার 
অংধীদারত্বের মনোভাব দেখ। দিবে। সরকারী শিল্নোগ্ঠোগ সম্পর্কে যে 
গোপনীয়তার আবহাওয়া বর্তমানে দেখা যার সেই পর্দা অপসারিত হইবে। 

কিন্ত এইরূপ প্রস্তাবের বিপক্ষে বহু ব্যক্তি অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছেন । প্রথমত, যদি সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কিছু পরিমাণ শেয়ার 
জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। 
ব্যক্তিক্ষেত্র হইতে মূলধন সরিয়া আসিয়া সরকারী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে মাত্র। 
সরকারী শিল্পে লোকসান হইলে সরকারের বাজেট হইতে উহা পুরণ হয়, তাই 
টাকা লোকসানের ভয় নাই। এইরূপ ঝুঁকিহীন বিনিয়োগে সকলেই টাকা 
খাটাইবে, বেসরকারী ক্ষেত্র মূলধন পাইবে কিরূপে ? 

দ্বিতীয়ত, ইহ! প্রায়শই দেখা যায় কয়েকজন ব্যক্তি কোন একটি কোম্পানির 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৪৭ 


বেশির ভাগ শেয়ার করায়ত্ত করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতেছে । সরকারী শিল্পগুলির শেয়ার বাজারে ছাড়িয়া দিলেও উহ মাত্র 
কয়েকজন শিল্পপতির কুক্ষিগত হইতে পারে। তখন তাহাদের চাপে এই 
সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, দাম ও বণ্টন নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। 
তৃতীয়ত, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হইল নীতির দিক হইতে | ভারতের 
বেসরকারী শিল্পপতির! দেশের প্রয়োজনীয় অনেক শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে 
নাই, কারণ প্রথম দিকে ঝুঁকি বেশি, লাভের পরিমাণ কম এবং অনিশ্চিত 
দূর-ভবিষ্যতেই এ সকল শিল্পে লাভ দেখা দিবে। জাতির স্বার্থে অর্থ- 
বিনিয়োগের কথা স্টাহারা কথনও চিন্তা করেন নাই। আজ যখন ভারত 
সরকার অগ্রণী হইয়া কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ঝুঁকি লইয়াছে, প্রাথমিক 
বাধা-বিপত্তি কাটাইয়। নিজেব পায়ে দাঢাইয়াছে, মুনাফ! হইবে এইরূপ অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে, তখন মধুলোভী বেসরকারী শিল্পপতিরা উহার পরিচালনা-ভার 
এবং নিশ্চিত মুনাফার অংশ করারত্ত করিবার চেষ্টায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। 
সরকারী এই শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জাতির টাকায় । ঘাট্তি ব্যয়ের 
মাধামে' মু্রাম্ফীতি ঘটাইয়া, জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার 
বৃদ্ধি করিয়া, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ না-করিয়া৷ উহার 
পরিবর্তে আমরা এই শিল্পগ্ুলি গড়িয়া তুলিয়াছি। আমাদের আশ ইহাঁদের 
মুনাফ। একদিন আরও সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে এবং সামাজিক 
কল্যাণ বুদ্ধিতে ব্যযিত হইবে । আজ আমরা সরকারী শিল্পের লাভজনক 
শেয়ারগুলি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে ছাড়িয়া দিলে জাতির প্রতি, ছুদশা গ্রস্ত 
জনসাধারণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা! করিব। সমাজতত্ত্রেরে আশা বিলীন 
হইবে। কতিপয় শিল্পপতিই তখন ক্রমে রাষ্ট্রেরও মালিক হইয়া উঠিবে । উপরস্ত, 
ভারতের দরকারী শিল্পগুলির বেশির ভাগ মূল ও ভারি শিল্প । এই সকল শিল্পের 
প্রসার আমাদের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে । পরিকল্পন! 
কমিশন ইহার মাধ্যমে প্রধান ধাতুদ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ ও 
দাম নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিল্পোনয়নের গতিবেগ ও দিক্‌ নির্ধারণ করিতেছে । 
এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ ব৷ ক্ষুদ্র মুনাফালোভী কয়েকজন শিল্পপতির 
হাতের ক্রীড়নক হইতে দেওয়া জাতির স্বার্থে কখনই উচিত হইবে না । 
ভারতের শিল্পসংরক্ষণ নীতি €1701105 0£ 7১1০9650680 0£ 
[100860165 2) 11003870156 15081 0০01105 ) 2 ভ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের 
১৭ 


২৫৮ ভারতের অর্থনীতি 


একটি অন্যতম প্রধান উপায় হইল রাষ্ট্রের এরূপ গুষ্কনীতি গ্রহণ করু! যাহাতে 
বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া! দেশে শিল্পগুলি গড়িয়! উঠিতে 
পারে । ইংরাজদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ভারতে অবাধ 
বাণিজ্য নীতি গৃহীত হইয়াছিল । উহার পূর্বেও ভারতে শুন্ধ ছিল না তাহা নহে, 
তবে উহারা প্রধানত সরকারী তহবিলের আয় বাড়াইবার জন্য আরোপিত 
হইয়াছিল, বিদেশী শিল্পের হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য নহে। প্রথম 
মির্লালার মহাযুদ্ধের পরে কতকগুলি অবস্থার চাপে ইংরাজ সরকার 
মীতির ইতিবৃত্ত সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিতে রাজি হইল । বুদ্ধের অভিজ্ঞতা 
হইতে ইংরাজ সরকার বুঝিতে পারিল, ভারতে কিছু শিল্প 
না! থাকিলে বুদ্ধকালীন দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব পুনরার দেখা দিবে। তাহা 
ছাড়া: সেই সময় পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ ভারতে মালপত্র বিক্রয় করিতে অগ্রসর 
হইয়াছে, তাহাদের ক্ষান্ত করা প্রয়োজন ৷ ভারতের শিল্পপতিরাও জাতীয়তার নামে 
শিশুশিল্প সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা ও শিল্পে বিভিন্নতা আনিবার বুক্তি দেখাইয়া 
সংরক্ষণের দাবি তুলিতে লাগিল। এই সকল কারণ মিলিয়া৷ ১৯২১ সালে 
ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টে (51508] 4১060110205 0০2$66100) এই নীতি গৃহীত 
হইল এবং ভারতীয় শুক্ক কমিশন গঠিত হইল । এই শুক্ক কমিশন সকল শিল্পকে 
বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রম্ষণ করার জন্য সামগ্রিক সংরক্ষণ 
নীতি গ্রহণ করিলেন না) কয়েকটি শর্ত বা অবস্থ। বজার থাকিলে তবে সেই 
শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হওয়ার স্থবিধা পাইবে, 
এইরূপ স্থির করিলেন । এই নীতিকে তাই বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি 
(9০01105 ০£ 10190111711961116 71096506191) বল। হয় । 
সংরক্ষণের অন্তনিহিত অসুবিধা এবং ভোগকারীর স্বার্থ বিবেচনা করিয়া 
কেবলমাত্র সংরক্ষণ পাইবার উপবুক্ত শিল্পকে এই সুবিধ| দেওয়। হইবে, কমিশন 
এইরূপ স্থির করিলেন। যে-শিল্প এই স্বিধা পাইতে চাহে, তাহাকে তিনটি 
শর্ত বা অবস্থা (1510016 চ0101019) পুরণ করিতে হইবে 2 (১) শিল্পটি এরূপ 
হওয়া চাই যাহাতে দেশের মধ্যে অফুরন্ত কাচামালের বোগান: সস্তায় শক্তি» 
পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিক সরবরাহ ও স্বদেশে বিস্তৃত বাজার 
মংরক্ষণের শর্তনমূহ ১ 
প্রভৃতি স্বাভাবিক স্থবিধা আছে। (২) শিল্পট এরূপ 
হুওয়! উচিত যাহার বিনা সংরক্ষণে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার আদে 
সভভাবনা নাই, অথবা দেশে বৃহত্তর স্বার্থে যত দ্রুত প্রসার লাভ করা উচিত, 


শিক্পপ্রনার ও সয্কারী নীতি ২৫৯ 


" বিনা-সংরক্ষণে তাহার.কোনরূপ আশ! নাই। (৩) শিল্পটি এমন হওয়া! উচিত 
যাহা মংরক্ষণের সাহায্যে অদুর ভবিষ্যতে এমন উন্নত হইয়া উঠিবে যে, ৰিনা 
সংরক্ষণেই বৈদেশিক শিল্পের সহিত সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ 
হইবে । এই তিনটি প্রধান শর্ত ছাঁড়া আন্ুঙ্গিক ছোটখাট শর্ত ছিল £ (ক) 
শিল্পটিতে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকরী হইতেছে, এইবপ হইতে 
হইবে; (খ) শিল্পটি এমন হইবে যে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের 
সমগ্র চাহিদা মিটাইতে পারিবে; (গ) শিল্পাট জাতীষ্ নিরাপত্বা রক্ষার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় এবং একই সঙ্গে উহ! মূল বা ভারী শিল্প । কোন বিশেষ শিল্পকে 
সংরক্ষণের সুবিধা পাইতে হইলে সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে এবং 
সরকার উপধুক্ত মনে করিলে শুন্কবোর্ড (78119130879) নিয়োগ করিবে । সেই 
বোর্ড সেই শিল্পের দাবী সমর্থনষোগা কিনা অনুসন্ধান করিনা সরকারের নিকট 
স্থপারিশ পাঠাইবেন ৷ তখন সরকার বিল রচনা করিয়। আইন-সভায় উপস্থিত 
করিবে এবং সেই বিল পাস হইলে শিল্পট সংরক্ষণ পাইবার অধিকারী হইবে । 
এই সংরক্ষণ নীতির ফলে ভারতে বহু শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। লৌহ ও 
স্পাত, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, দিয়/শলাই, ম্যাগ নেসিরাম, ক্লোরাইড প্রভৃতি শিল্প 
উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহাব মধ্যে সংরক্ষণের পূর্বে ভারতে অনেক শিল্প ছিল 
না বলিলেই চলে । এই সীমাবদ্ধ সংরক্ষণনীতির ফলে ১৯২৯ সালের 
বাণিজ্য-সংকটের মধ্যে অন্তান্ত শিল্প সংকুচিত হইল, কিন্তু সংরক্ষিত শিল্পগুলি 
প্রকূতপক্ষে প্রসারিত হইতে পারিয়াছিল। এই সকল শিল্প গড়িয়। উঠিবার দরুন 
উহার আন্ুষঙ্গিক ও সহযোগী করেকটি শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল | 
এই নীতির ফলে পরোক্ষভাবে কৃষির অবস্থাতেও উন্নতি আসিয়াছিল, তুল! ও 
ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পাইয়। চাষীর হাতে নগদ টাকা আসার স্থযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
কিন্ত এই নীতির ত্রুটির পরিমাণ কিছু কম ছিল না । (ক) যে ত্রি-শর্ত 
রচিত হইয়াছিল, তাহার ব্যহ ভেদ করিয়া! কোন শিল্পের 
পক্ষে সংরক্ষণ পাওয়া বড় সোজা কথ। ছিল না।* (খ) 
তাহার ফলেই প্রধানত ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিই (একমাত্র লৌহ ও ইম্পাত 


* একটি শিল্পের নকল প্রকার কাচামালই একটি দেশে পাওয়! যাইতে পারে ন1 কারণ 
অপূর্ণেশ্নত দেশে অনেক কাচাগালের শিল্প প্রথমে অপ্রতিষ্ঠিত থাঁকে। প্রথমে শিল্পটি স্থাপিত 
হুইলে তবে উহার কীাচামালের শিল্প গড়িয়া উঠার তাগিদ দেখা যায়। অনেক শিল্পের বাজার 
প্রথমে দেশে থাকে না, দ্রব্যটি উৎপন্ন হইয়! ভ্রেতাদের মধ্যে ক্রমশ পরিচিতি লাভ করিয়া বাঞ্জার 
তৈয়ারী করে, যোগান নিজেই তাহার চাহিদ! হ্ষ্টি করিয়া! ফেলে। দ্বিতীয় শর্ত একটি শ্বতঃসিদ্ধ 
€ 05150), আর তৃতীয়টি পুরাপুরি আন্দাজের উপর প্রত্তিষ্তিত । 


এই নীতির জ্ক্ঃটি 


২৬ৎ ভারতের অর্থনীতি 


ছাড়া) সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়া উন্নত হইয়! উঠিয়াছে, মূল ও ভারী শিল্প 
উন্নত হইতে পারে নাই, শিল্পোন্নয়ন বিষম তালে অগ্রসর হইয়াছে। 
(গ) যে-পদ্ধতিতে শুদ্কনীতি কার্ধকরী করা হইত, তাহ! শিল্পোগ্য়নের পক্ষে 
ছিল খুবই অনুপযোগী । কোন স্থায়ী শুন্কঘোর্ড না থাকায়, সামগ্রিক ও স্থায়ী 
দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, বহুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত: হইতে পারিত না। শুন্কের জন্ত 
অন্গরোধ এবং সেই শুক্ক পাওয়া__-উভয়ের মধ্যে প্রচুর সময় কাটিয়া যাইত। 
€ঘ) শুন্ককে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অস্ত্র হিসাবে না দেখিয়৷ কোন 
একটি বিশেষ শিল্পের উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার কৰা হইত। শিল্পোননয়ন 
হইল পরস্পর-নির্ভরণীল ও প্রভাবণীল বহুক্োতের সম্মিলন-_প্রতিটি শিল্পের 
উন্নতিই অন্ত শিল্পের বাজার, কীচামাল বা যন্ত্রদক্ষতা স্্ট করিয়া সমাজের 
উৎপাদন, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ একত্রে বাডাইয়া তোলে। তাই 
পুরানো শুক্ক কমিশনের নীতির সম্পর্কে অধ্যাপক 7. 0, 4821122 
বলিয়াছিলেন, “ণৃট 1795 ৮০081197960 106101757০৮ 02. 2 7961 
20100601% 25515191706 10010112615 2110. 27110511515 151106160 
09 217011500159 11996 50109200517 09৮10191001 1795 10211 161 
1০ 0212 10 ০01]. 0011156. 
অন্তবর্তীকখলীন শুন্কবোর্ড (]1266700 বাথ 3০570) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিক হইতেই ভারতে প্রধান শিল্পগুলির অভাব 
অন্থভূত হওয়ায়, যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৪০ সালে ভারত সরকার ঘোষণা 
করিলেন যে, যুদ্ধের মধো স্থাপিত শিল্পগুলি সঠিক ব্যবসায়ী নীতিতে পরিচালিত 
হইলে সংরক্ষণের স্থুবিধা পাইবে । এই ঘোষণাতে ভারত সরকারের শিল্পনীতি 
নৃতন রূপ গ্রহণ করিল এবং শুক্নীতির পরিধি প্রশস্ত হইয়া উঠিল । দীর্ঘকালীন 
শুক্ধনীতি ও স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে দেরী হইবে এই জন্য ১৯৪৫ সালের 
নভেম্বরে ভারত সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন শুক্কবোর্ড স্থাপন করিলেন । 
ইহার কাজ ছিল বুদ্ধের সময়ে স্থাপিত শিল্পগুলিব সংরক্ষণের দাবি সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ে সুপারিশ করা। ছুই বৎসরের জন্য এই বোর্ড 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিন বৎসরের জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ স্পারিশ 
করার অধিকার এই বোর্ডের ছিল । এই বোর্ডের সংরক্ষণনীতির ভিত্তি হিসাবে 
সংরক্ষণকামী শিল্পগুলির কিছু কিছু শর্ত পূরণ করিতে হইবে এই কথাও 
বলা হইয়াছিল। ম্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে শুর্ববোর্ড পুনর্গঠিত 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৬১ 


হইয়াছিল এবং অন্তবর্তীকালীন শুন্কবোর্ডের অপেক্ষা আরও অধিক কার্ধভার 
উহার হাতে অপিত হইয়াছিল। 
নূতন সদংরক্ষণী-নীতি, ১৯৪৯-৫০ (গজ 150৪] 7১০180ড 01: 
[90660610109 1949-50 ) 2 

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় উপবুক্ত শুঙ্কনীতি গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইয়াছিল । নেই অনুযায়ী শ্রীরুষ্ণমাচারির সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালে 
একটি শুন্ধনীতি কমিশন (15091 0০101158102) স্থাপিত হয়। এই 

কমিশন ১৯৫০ সালে তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। 
পরিকল্পনার পক্ষে 
্রয়োপ্রনীয় শু্বনীতি এই কমিশনের মুল লক্ষ্য ছিল ভারতের সামগ্রিক 
শিল্পোন্নয়ন, কোন বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিতে সংরক্ষণ- 

নীতিকে ব্যবহার কর! নয়। পুরানো যেকোন উপায়ে ঠেকা দেওয়ার নীতির 
বদলে সামগ্রিক শিল্পোন্নরনের প্রচেষ্টাকে সফল করার অন্যতম প্রধান অস্ত্র 
হিসাবে রাষ্ট্রের শুক্কনীতি ব্যবহৃত হইবে--কমিশন এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে সমগ্র 
সমন্তাঁটি বিচার করিলেন । যে-শিল্পের সম্ভাবন। বা বাজার আছে তাহাকে 
সংরক্ষণ করার নীতির বদলে সেই শিল্পের বাজার বা সম্তাবন। স্ষ্টি করার নীতি 
গ্রহণ করা হইল। এই উন্নয়নমূলক সংরক্ষণের নীতি (05ড81010151769] 
[7:০05০0101 ) পুরানো! নীতির তুলনায় শিল্পোন্নয়নের যুগে অনেক বেশি 
উপযোগী । 

পুরানো শুক্কনীতিতে যে ত্রি-শর্ত আরোশিত হইরাছে তাহার বদলে 
কতকগুলি সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হইল । জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়াই 
রাষ্ট্রীয় শুন্ধনীতির একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হইল । কোন শিল্পের 
আভ্যন্তরীণ তৈয়ারী বাজার বা দেশে ও বিদেশে ভবিষ্যতে বাজার তৈয়ারীর 
সম্ভাবনা থাকিলে এবং শ্রমিক থাকিলেই চলিবে । কাচামালের অভাবের 
দরুন সংরক্ষণ পাইবে না এরূপ হইবে না। আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পুর] 
মিটাইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মূল ও ভারী শিল্পের উপর অধিক 
নজর দিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে কৃধিজাত দ্রব্যসামগ্রীও সংরক্ষণের 
স্থবিধা পাইবে-__কমিশন এইরূপ নীতি গ্রহণ করিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 
তখনও গৃহীত হয় নাই, কিন্তু কমিশন এমনভাবে শুন্কনীতি নিবপণ করিল 
যাহাতে পরিকল্পনা সফল করার কাজে রাষ্ট্রের হাতে অস্ত্র হিসাবে ইহা থাকিতে 
পারে। সমগ্র শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভপ্ত করা হইল ঃ (ক) দেশরক্ষ! 


২৬২ ভারতের অর্থনীতি 


ও উহার আম্ঙ্গিক শিল্পসমূহ, (খ) মূল ও ভারী শিল্প, (গ) অন্যান 
শিল্প । 

দেশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে যেকোনরূপ ব্যয়েই হউক না 
কেন, সংরক্ষণ করিতেই হইবে। মূল ও ভারী শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্য 
শুন্ধ কমিশন শর্ত ও পরিমাণ স্থির করিবে এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর উহার 
অগ্রগতি কিরূপ হইতেছে তাহার দিকে নজর রাখিবে । কোনরূপ কঠিন শর্ত 
আরোপিত হইবে না। অন্ঠান্ত শিল্পের সম্পর্কে বল! হইয়াছে যে, শুন্ক কমিশন 
স্থির করিবে সংরক্ষণ দেওয়া! উচিত কি উচিত নয় ; শিল্পের 
অর্থনৈতিক সুবিধা, সম্তাব্য উৎপাদন-ব্যয় এবং জাতীয় 
স্বার্থে উহার প্রয়োজনীয়তা, এই তিনটি বিষয়ে বিবেচনা! করিয়া! ইহাদেরও 
সংরক্ষিত কর! হইবে। 

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, সংরক্ষণী শুক্ধ হইতে আদায়ী অর্থ লইয়া 
একটি উন্নয়ন তহবিল (06৮০1017061 70100) গঠন করা দরকার এবং উহা 
হইতে বেসরকারী শিল্পকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য (90155115) করাও 
প্রয়োজন । অনেক ক্ষেত্রে শুন্ক আরোপ না করিয়া কেবল অর্থ-সাহায্যের 
নীতিও গ্রহণ*করার প্রয়োজন দেখ! দিতে পারে । 

এই সকল কাজ চালাইবার জন্ট উচ্চ ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন স্থায়ী শুক 
কমিশন (7817 00101515510) প্রতিষ্ঠিত রাখার কথাও বলা হইয়াছে। 
নিজের প্রচেষ্টায় উৎসাহে ও বিচার-বুদ্ধিতে এই স্থায়ী 
কমিশন' শুন্ক আরোপণ ও শুক্কের হারের পরিবর্তন করিবে, 
সরকারের নিকট নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাইবে, অর্থনৈতিক গবেষণার কাজ 
চালাইবে। সংরক্ষণ দ্রুত না হইলে নীতি ব্যর্থ হইয়। বায়। তাই রিপোর্ট 
পাইবার ছুই মাসের মধ্যে সরকারকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইবে, ইহাও 
বলা হইয়াছে । ভারত সরকার এই সকল স্পারিশ গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং স্থায়ী শুন্ধ কমিশন ১৯৫২ সালের ২১শে জানুয়ারী হইতে কাজ শুরু 
করিয়াছে । 

এই শুন্বনীতি বেসরকারী ও সরকারী উভয় শিল্পক্ষেত্র প্রসারের উপযোগী 
হইয়াছে এবং শিল্পোন্নয়য়নর পথ প্রশস্ত করিতে পারে, এইরূপ আশা কর! 
হইতেছে । মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়ার নীতি সঠিক হইয়াছে । 
অংকুর অবস্থার শিল্পগুলির (52101)1501110 1707150765) কথাও চিন্তা করা 


উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ 


স্থায়ী শিল্প কমিশন 


শিল্পপ্রসারী, ও সরকারী নীতি ২৬৩ 


খুবই উচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সংরক্ষণের পরে শিল্পগুলির অগ্রগতির দিকে 

নজর দেওয়া হইবে, ইহাও খুব উল্লেখযোগ্য নূতন শীতি | 
80 অপেক্ষা তবে দেশের শুক্কনীতিকে আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের নীতির 

সহিত সংযুক্ত করার কথা অস্বীকার করিয়া এই নীতি বিরাট 
ফাক রাখিয়! দিয়াছে । আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমানো বাড়ানো এবং দেশের 
বৈদেশিক মুদ্রাভাগ্ডারের অবস্থা বিবেচনা করা শুদ্ধনীতি নিরূপণের সময় খুবই 
প্রয়োজন । জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর, বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
একচেটিয়া মুনাফার উপর এবং সামগ্রিক পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের হারের উপর, 
প্রতিটি শুন্কের নিজস্ব ও উহাদের মোট প্রভাব বিচার করার প্রয়োজনীয়ত! আরও 


বেশি-_এই কথা মনে রাখা দবকার ছিল। অধ্যপক হাবারলারের ভাষায় 


বলিতে গেলে £ “গু75 0০917০5 ০৫ 9১০০0199 9. ০01110575 ৫1০7 
11611 1101151] 00510109 [90650001001 00561 1116550159 19 2, 089 
01 51696 01600010800 00101129165. [২6০012106110108 800 
6৮৪11181005 51011 2. 0011057 €০ 82 10109610108. 0£ 0805105 £ 
(71017517, 15001155 ৪, 2০০৫. 069] 17016 011211 1561.07507501091 
81191915, 1790 15 2150 155060 15 2. 55 190009] 1701508৩, 
2০০৫ 10050760800 20০0/৩ 21], 2, 90796 01 1196011091১ 
[009110081, 2110 50019] 06৮19110617. 


বিগত দশকে ভারতের শিল্পপ্রসার (76:08:55 ০£ [18009 
(01911596501) 118 [17018 001:1776 0176 1956 ৫০৪৫০ ) ; 

১৯৫১ সালে ভারতে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শুরু হয় এবং ১৯৬১ সালে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধকাল শেষ হইয়াছে । এই দশ বখসর আমাদের অর্থ- 
নৈতিক জীবনের গুকতর সন্ধিকাল। অন্ুন্নতির বেড়াজাল ভেদ করিয়া 
শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টার কত্রপাত এই সময়েই | শিল্পপ্রসারের হার (1269) এবং 
শিল্পোননয়নের ধরন (98৮০:)_ উভয় দিক বিচার করিলেই দেখা! যায়, এই 
সময়ে আমাদের শিল্পক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করিয়াছে। নীচে 
তালিকা হইতে এই গতির আভাস পাওয়া যায় £ 


শিল্পোত্পাঁদনের সচক ১৯৫০-৫১ ন১০০ ) 


১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ 
সাধারণ হুচক ১৩৯ ১৯৪ 
সুত] বস্থা ১২৮ ১৩৩ 
লৌহ ও ইস্পাত ১২২ ২৩৮, 
যন্ত্রপাতি (সকল শ্রেণীর) ১৯২ ৫০৩ 


রাসায়ানিক দ্রব্যাদি ১৭৯ ২৮৮ 


২৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


পর্বপৃষ্ঠার তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শিল্লোৎপাদনের সাধারণ স্চক 
বৎসরে ৭% চত্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে । ] 
শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা যে সকল বিভিন্ন দিকে উহার প্রসার 
হইয়াছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য । প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প-প্রসারের দিকৃ-পরিবর্তন 
ঘটে নাই, প্রধানত পুরাতন বৃহৎ শিল্পগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করাই 
লক্ষ্য ছিল। এঁ পাঁচ বছরে, এই মৃদু উৎসাহ পাইয়াই, শিন্পোৎপাদন ৩৯% 
বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের পরেই নূতন নূতন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা সম্ভব হইয়াছিল। বিশেষত 
মুল সি মূলধনী এবং উৎপাদক শিল্পসমূৃহ। এই শিল্পগুলিই 
ভবিষ্যতে শিল্লোন্য়নের হার: ক্রমাগত বাডাইয়৷ তুলিতে 
পারে । ধাতুবিষয়ক, যন্ত্রপাতি বিষয়ক, বৈদ্যুতিক এন্জিনিয়ারিং বিষয়ক এবং 
রাসায়নিক শিল্পগুলি দেশে আধুনিক ধরনের শিল্পসস্তার তৈয়ারীর উত্স স্বরূপ । 
ইহাদের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে স্বনির্রশীল উন্নয়নের পথে আমাদের যাত্রাপথ 
সুগম করিয়া! দিয়াছে । 
মূল ও ভারি শিল্পের উন্নয়নে সরকারী ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়! 
হইয়াছে & এই দশ বৎসরে শিল্প ও খনি মিলিয়া সরকারী ক্ষেত্র মোট ৯৭৪ 
কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে । কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে 
এই বিনিয়োগের পরিমীণ হইল ৮৭০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সংগঠিত শিল্পে মোট 
বিনিয়োগের ৫৬ ভাগ । ইহা! হইতে বুঝা যায় ব্যক্তিক্ষেত্রের 
রি হি “ই সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দ্রুততর হউক, পরিকল্পনা 
নেতৃত্ব কমিশন তাহাই চাহিতেছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল 
যে, সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলির বেশির ভাগই ভারি ও মূল 
শিল্প । এই ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠ। করায় সরকারী ক্ষেত্র শক্তিশালী হইয়াছে এবং 
ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পোন্নয়নে নেতৃত্ব দিবার ক্ষমত! অর্জন করিয়াছে । ইহারই 
ফলে বাক্তিক্ষেত্রে মধ্যমায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়াছে । 
সরকারী ক্ষেত্রে তিনটি ইম্পাত কারখান! প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিক্ষে্রের দুইটি 
ইম্পাত কারখানায় উৎপাদনের প্রসার, আালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, ভারি 
রাসায়ানিক দ্রব্যাদি, রঙ, কয়লা, পেট্রল এবং বিহ্যুৎশক্তির উৎপাদন বুদ্ধি বিগত 
দশকের অতি উল্লেখযোগ্য অবদান । শুধু তাহাই নহে। এই ইন্পাত প্রভৃতি 


শিল্পপ্রসার ও সরকারী নীতি ২৬৫ 


.পইয়৷ আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানাও ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ভারতের বহু ভোগ্যশিল্প আজ ভারতে তৈয়ারী যন্ত্রপাতি 
বিভিন্নমুখী অগ্রগতির 
ডি ব্যবহার করিতেছে, আমদানি-নির্ভরত! হাস পাইতেছে। 
কাপড়, পাট, তেল, কাগজ, খনি, ময়দা, চিনি, চা, 
সিমেন্ট, ওষধপত্র, পরিবহণ প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় কলকবজা! আজ ভারতেই 
উৎপন্ন হইতেছে । ১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
৫৫০ লক্ষ টাকা । ব্যস্তিক্ষেত্রের শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের কাজও করা 
হইয়াছে । এখন ভারতের এই শিল্পগুলিতে দেশীয় কাচামালের অন্ুপাতও 
বাড়িয়া গিয়াছে । দেশে নৃতন নৃতন শিকল্পদ্রব্যের উৎপাদন শুরু হইয়াছে, যেমন, 
বয়লার, ট্রাক্টর, ডি. ডি. টি, মোটর সাইকেল ও স্কুটার ইত্যাদি । 
পুরাতন ভোগ্যদ্রবোর শিল্পগুলিও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বপেক্ষা বাড়াইয়। 
দিয়াছে। এককথায় আমাদের দ্রুত শিল্পোননয়নের পথের বাধা আমর! বহুল 
পরিমাণে অপসারণ করিতে পারিয়াছি। 


অনুশীলনী 


1. 10190070595 6106 96065 01 €06  0011057 01  0150711701179,00106 
10062001010 00 006 10900502191 095810707002175 012 [2019 1096 
01)9,7095, 11 9,127 ০0910 500 586956 ২1 009 3902] 00110 ০01 626 
00101000? (0. 0.8. ০০0. 1921) 

2, 01500192117 010৪ 106৬ 501791079 01 10200906107. 01 117019,17 117005- 
0129 25 10170012660 105 09 15091 00110117159101) 0? 1949-50. 

(0. 0.3. 0012. 1952) 

3. 011009115 5%25001176 0106 02956176 1000056119] 1001100 01 0106 
0305010076106 01 117079. (0. 0.9. ০0170. 1955. 1957) 

4, 07010102115 9190595 (106 10911) 107051910175 01 606 100009৮7155 
(085%610701176176 210 75927719,61018) 20৮ 01 1951. (6, 0. 3. 90200. 1956) 

5. 1570 2165 009 71061910 ৪95 117 1010 06 50581000765 
1)6]1105 002152955 100056795 20 110019? 

(0. 0.9. 20177. 1958; 3 &. 1954) 

6. [1110109,06 0) 177211) 1659,৮095 0: 009 10017302191 00110 0: 
106 00010122100 01 10019 95 91510117019,060 12010 01079 60 6৫106. 

(0. 0. 3৪. ০022. 1959: 1961) 

ল. [20 15 10798৮00072, 41201590 90010010)5”5 065 8, 51001 
20005 00. 606 100100168006 01 006 121710110 560607 11) 0109 11)0190 
66022010. (০. 0.8. 2010. 1960: 8. 0.9. ০0100. 1280 7) 1964) 
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8. 71106 2 5002৮ 0069 00 006 05098 00110 9৫0০00৮6005 676 
60521010761) 2666 1949-50. ৫0. 0.9. 9070. 1960; 73. £. 1955) 1957) 
9. ড/062 510 20695 00: 09) পুশ) 10000050055 00959101000610% 
৪170 75955190102) £&০৮; 00) মুত 706 ছশ309] 01105. 
(0. 0. 8. 000. 1961) 
10. 40006 1100197 71509,] 00121019910 1949-50 ৪,010:08,01799 
01068100951 00 2,206 20618 01 51510702100. 1810 00 1067 0- 
€210169 01 07:005001019. 00019966 006 50266189106. 
(0. 0.9. 2. 1953) 
11. 10150199 11281772177) 1629,6095 01 009106৬ 11707507191 20115 
01 806 005 9712006176 0? 1107019, 29 2100117019,090. 110 41011) 1956. 
(0 0.3. &. 1958) 
19. 10159953 6208 021120100195 ০01 0122 01'06200$01015 00110 8,0.010- 
660 11) 7170019, 27091 1949-50. (0. 0. 73. &. 19691) 
13.775001211) 006 01711001109] 01080565117) 002 7509,1 1001107% 0? 
71001925605 19916 01 19000017091009,0201779 01 0100 মশ.9021 2010017015- 
51019 01 1949-90. (9. টে 9. £&. 1961) 
14. [05,101706 606 02911) 15960950106 1000561181 00110 0: 
006 50521077767 01 10019, 01077106076 195৮ 620 52975 01 10191710695 


06%810101772106. (13. টে. 3. &. 00100106, 1961) 
15. 0156 9, ০1802] 95131702909 01 0089 0০0৬৮ 0? 110019,5 7৪০৬ 
[1)056719,] 020110%. (3. 0 3. 02012. 1961) 


(8 073. ০0723. 1981) 

16. “1000902129115201010 117 110919, 179,5 1986917 70০ 510 117) 219,107 

6০ 01065 0600161 17690] 102 791071100179,659 20001051000 2200 1095 
181160 60 69016 11) 2 ছা০11-105,12070207 11701756718]: 902770৮06+ 


[190895. (810. 8. 9027) 200. 1964) 
17. 79516৬ 009 106002009,006 01 0106 72115202 980601 10 009 
ঠি৪0 ৮০ 01917 06109.3 (9. 093 00127. 1090. 1964) 


18. 0156 21011611616 01 6176 71027:955 01 11700967191192,01012 
1] 117019, 511706 1951. (3. টে. 3. 2070] 291৮ 1, 1964) 


১৭ 
বেসরকারী ক্ষেত্র ঃ শিল্প পরিচালনা 


[১115885 95০607 : [20020021 (12175557777 

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথ। ৫7006 1 915951776 4১6০15০5 558০ ) 2 

ধনতান্ত্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত তিন ধরনে পরিচালিত হয়, 
ব্যক্তিগত পরিচালনা, অংণীদারী পরিচালনা ও যৌথ কারবারী পরিচালনা । 
ইহার মধ্যে যৌথ মূলধনী ব্যবসারের গুকত্ব সর্বাধিক । শিল্পে পুঁজি সংগ্রহের 
স্থবিধা লাভ করা ও কম-মূলবনে বিভিন্ন শিল্পের পরিচালন! ভার গ্রহণ করিয়া 
অনেক শিল্পের উপর একচেটিয়। কর্তৃত্ব স্থাপনের সুবিধার জন্য বেসরকারী শিল্প 
বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত যৌথ মুলধনী কারবাররূপে গঠিত হয়। 

ভারতেও বৃহৎ শিল্পসমূহ প্রায় সবই যৌগ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রূপে 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ কোম্পানিই প্ররুতপক্ষে শেয়ার 
ক্রেতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়। গঠিত ডিরেক্টর সভা কর্তৃক 
পরিচালিত হয় না। অপর কোন ব্যক্তি, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ও যৌথ 
কোম্পানি রূপে গঠিত কোন ম্যানেজিং এজেন্সীর সহিত উৎপাদনকারী এই 
প্রত ফার্মটি চুক্তি করে এবং সেই চুক্তির বলে ম্যানেজিং এজেণ্টর! ফার্যটির 
মালিক ন! হইরাঁও উহার পরিচালন-ক্ষমতা লাভ করে। ভারতের বুহৎ 
যস্ত্রশিল্পসমূহের প্রায় সবগুলিই ম্যানেজিং এজেণ্টদের দ্বারা পরিচালিত, 
পরিচালনার এইবপ ব্যবস্থাকে ম্যানেজিং এজেন্দী প্রথা বলে । 

আমাদের দেশে মোটামুটি দুই ধরনের ম্যানেজিং এজেণ্ট দেখিতে পাওয়া 
যায়-_ইংরাজ ও ভারতীয় । যখন ইংরাজ ব্যবসাদারেরা এদেশে প্রথম শিল্প- 
স্থাপনে অগ্রসর হইল তখনকার বাস্তব প্রয়োজনে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। 
ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ছিল সংখ্যায় অল্প এবং তাহাদের মনে ভারতে স্থায়ী 
বসবাসের ইচ্ছা ছিল না। ফলে ডিরেক্টর সভায় সভ্য হইবার উপযুক্ত 
ইংরাজের অভাব হইত এবং কাহারও উপর স্ব্নকাল, দীরর্কাল বা চিরকালের 
জন্য ভার ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন দেখা দ্রিল। এই 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানি- 
সমূহ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে ইহারা কোম্পানিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয্ী. 


'উৎ্পপত্তির কারণ 


২৬৮ ভারতের অর্থনীতি 


বাচাইয়া রাখিতে শুরু করিল। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেণ্টরা স্থ্ি হইয়াছিল 
প্রধানত অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পপতির শিল্প-পরিচালনার অক্ষমতা, ক্রি ও 
এই সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের দরুন। ভারতীয় মূলধনের বাজারে ক্রুটিও ইহার 
উদ্ভবের কারণ বটে। ভারতীয় মূলধন নিজে অগ্রসর হইতে চাহিত না, এবং 
ভারতের পুঁজির বাজারে উপচুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাব ছিল ( যেমন, 
[01017101115 17010158, 115016111 10505 প্রভৃতি )। 
সাধারণত ইহাদের কাজ তিন ধরনের ঃ (ক) নুতন শিল্প গড়িয়৷ তোলা, 
অর্থাৎ উদ্যোক্তার কাজ করা) (খ) স্থির ও চল্তি মূলধন-_উভয় প্রকার 
পু'জিই প্রয়োজনমত খণ দেওয়া, অথব| তাহাদের স্থনাম ধার দেওয়া, যাহাতে 
লোকে সেই কোম্পানির ডিবেঞ্চার ও বগ্ড কেনে ;গে) শিল্পগুলির দৈনন্দিন 
চির বারা পরিচালনার কাজ চালানে। । ইংলওগ ও আমেরিকায় নৃতন 
শিল্পে বিনিয়োগ করিবার ঝাকি ব্যক্তি বিশেষকে বহন 
করিতে হয় না, দেশে ইস্থ্য হাউস্‌, প্রোমোটার হাউম্‌ এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান 
বিভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের কাজ চালাইতে থাকে । ভারতে এইরূপ 
সুসংগঠিত মূলধনের বাজার ন! থাকায় ম্যানেজিং এজেণ্টরা এই কাজ করিয়াছে, 
এবং তাহা্দ্র কর্মকৌশল ও সুনামের উপর ভরসা করিছা ব্যক্তিগত সঞ্চয়- 
কারীরা বিনিরোগ করিয়াছে। ফিদ্কাপ কমিশন (১৯৫০) বলিতেছেন যে, 


এই প্রথা “15100750. 912179] 9০1:5106 00 1170191 11010150055 00115 
018 1950 75 55215. [1 012. 52719 0275 01 ৮120156151128001 
11511 116161161 6116617)1156 1001 021)1021] 85 [91610000106 
1718112.21115 251165 [01010507006] 8100. [100195 711-55901191760 


11701190155 1102 00010, 11166, 5066] ৪০. ০0 (11611 001652111 
[0951601. 00 613 19101061105 2921] 200. 195651175 0916 01 58%19] 
আাও11-1005170 109.09.2105 221)09 17090585, দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং 
এজেণ্টর৷ আধিক মূলধন যোগাইয়াছে। ধার দিয়া, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় 
করিয়া এবং কোম্পানীর সহিত নিজের স্থুনাম জড়িত রাখিয়৷ কোম্পানীর খণ 
পাওয়া ও শেয়ার ডিবেধশর বিক্রয়ের সুবিধা করিয়| ইহার! কোম্পানীগুলিকে 
অর্থ সাহায্য করিয়াছে । এখনও বৃহৎ কোন ম্যানেজিং এজেন্টের নাম জড়িত, 
থাকিলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া সহজে মূলধন সংগ্রহ করা চলে । 
কোম্পানী-আইন কমিটি তাই বলিয়াছেন, জনসাধারণের সঞ্চয় শিল্পের 
বিনিয়োগে টানিয়া আনিতে ইহার! এখনও সক্ষম (5011 ৪ 006510 11190 
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201211 001 (50116 005 50106 ০£ 07586 21065102199 )। তৃতীয়ত, 
“দৈনন্দিন শিল্পপরিচালনার কাজ চালাইয়া ভারতীয়দের বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
ইহার! ব্যবসায় পরিচালনায় দক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন শিল্প একই 
ম্যানেজিং এজেণ্টের হাতে থাকায় পরিচালনগত ব্যয়সংকোঁচ প্রতিটি ফার্মই লাভ 
করিতে সক্ষম হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে দালালি দিতে হয় নাই, প্রতি- 
যোগিতার অপচয় দূর হইয়াছে । ছোট ফার্ম দক্ষ ইন্জিনিয়ার বা বিশেষজ্ঞ 
রাখিতে পারে না, ম্যানেজিং এজেণ্টর! ইহাদের সাহায্যে একাধিক ছোট 
কোম্পানীর কাজ করাইয়া লইয়াছে, ফলে প্রতিটি কোম্পানীর ব্যয়ভার লাঘব 
হইয়াছে। 

কিন্ত এই প্রথার স্বপঙ্গে এত কথা বলাব থাকা সত্বেও মনে রাখ দরকার 
'যে, ইহার দরুণ ভাবতের শিল্প কাঠামোতে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্রুটি বিচ্যাতির উত্তব 
হইয়াছে । জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে 4006 55966] 19 10662, 
1006 8100 701217011) 1০2, 2170 10211 200 10109550202” | প্রথমত, এই 
সকল ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানীগুলি সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানায় বা 
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরপে পরিচালিত। ফলে কোন মালিকের 
মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণ ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীটির মালিক 
হন। ইহারা যে পূর্ববর্তী মালিকদের স্ঠায় সমান পরিচালন-যোগ্যতা লইয়া 
জন্মলাভ করিবেন তাহাতে কোন নিশ্চয়তা নাই । ফলে উহাদের অধীনস্থ শিল্প- 
গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে । দ্বিতীয়ত, অনেক ম্যানেজিং এজেণ্ট নিছক অর্থ- 
সরবরাহ কবিয়া কোম্পানীর পরিচালনভাব হাতে তুলিয়া লন, কিন্তু হয়ত 
তাহার! ব্যবসায়ের বিভিন্ন দ্রিক বা পরিচালন! সম্বন্ধে তেমন দক্ষ নহেন। 
তাহাদের পরিচালিত শিল্পসমূহ উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। 
তৃতীয়ত, কেন্ত্রীয়ভাবে কেনা-বেচা ও পরিচালনার জন্ত যে ব্যয়সংকোচ প্রাতিটি 
ফার্ম লাভ করিতে পারে, উহ।র সুবিধা দ্রব্যের ক্রেতা বা শেয়ার-ক্রেতা পর্যস্ত 
পৌছায় না। স্বনামে বেনামে বনু প্রকার প্রতিষ্ঠান রাখিয়া একের দ্রব্য অন্তকে 
.বেচিয়া ম্যানেজিং এজেণ্টরা কমিশন দালালি প্রভতিতে অর্থোপার্জন করে । 
চতুর্থ, ১৯৩৬ সালের পূর্বে ইহারা ছুই ভাগে অর্থ পাইত, (ক) অফিস 
চালাইবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, এরং (খ) উৎপাদন, বিক্রয় বা মুনাফার 
উপর চুক্তিবদ্ধ হারে কমিশন। অফিস চালাইবার নাম করিয়া প্রত ব্যয় 
'অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা ম্যানেজিং এজেণ্টরা আদীয় করিত। উৎপাদন 


২৭৩ ভারতের অর্থনীতি 


বা বিক্রয়ের উপর কমিশন পাওয়ায় কোম্পানীর লাভ হউক ব! ক্ষতি হউক 
ম্যানেজিং এজেপ্টকে কমিশন দিতেই হইত । আর মুনাফা অনুযায়ী ম্যানেজিং 
এজেণ্টকে দিতে হইলে বিভিন্ন খাতে মোট মুনাফার প্রায় অর্ধেক প্রতি 
বৎসর ম্যানেজিং এজেণ্টকে দিতে হয়। গা ব্যবসায়ের অবস্থা কখনও ভাল 
হইতে পারে না । 

তাহা ছাড়া এজেণ্টরা এক কোম্পানীর টাকা অন্ত কোম্পানীতে খাটাইত,, 
ভাল কোম্পানীগুলি দুর্বল হইয়। পড়িত, তাহাদের প্রসারণের শক্তি সংকুচিত 
হইত । নিজেদের সুবিধার জন্ত কোম্পানী সমূহের অর্থ লইয়া ফাট্কাবাজী 
করিতেও অনেক ম্যানেজিং এজেন্ট দ্বিধ! বোধ করে নাই। এক কোম্পানীর 
রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা দিয়া অপর কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার কিনিয়! 
নৃতন কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকাতে তৃতীয় কোম্পানী কিনিবার চেষ্টা 
করা এবং এইরূপে ভারতে ব্যক্তিগত শিল্প সাম্রাজ্য গিয়া তোলার ইতিহাস 
এখনও দেখা যাইতেছে (বেমন হরিদাস মুন্দ্র। )| ডিরেক্টার বোর্ডগুলিতে নিজের 
আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত লোক রাখিয়া সাধারণ শেয়ার-ক্রেতাদের ক্ষমতা 
প্রয়োগের কোন সুযোগ না দেওর1__ইহাই বর্তমান পরিস্থিতিব প্রধান কূপ | 

সর্বোপরি, এক ব্যক্তি বা কযেক ব্যক্তি প্রচুর সংখ্যক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
প্রত কতৃত্বদ্ছাতে রাখাব পদ্ধতি হিসাবে এই প্রথ| ভারতের শিল্প কাঠামোতে 
তীব্র একচেটিয়া অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে । ডাঃ মেহত|। দেখাইতেছেন যে, 
ভারতের মাত্র নয়টি পরিবার মিলিরা মোট শ্ল্লিক্ষেত্রের অধিকাংশ নিজেদের 
দখলে রাখিয়াছে। ভারতীয় শিল্পজগতে এই একচেটীয় শক্তিকেন্দ্রগুলি স্থাপিত 
হওয়ায় শিল্পসম্প্রসারণে ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বাধার স্থষ্টি হইতেছে । 

গত দশ বৎসর খাবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সত্বেও ম্যানেজিং এজেন্সি 
প্রথার উপরোক্ত দোষগুলি ক্রমশ বাডিয়া চলিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, 
কতকগুলি রপ্তানী-মুখী শিল্পে ( নেমন পাট, চ। প্রভৃতিতে ) ছয়টি বৃহৎ ম্যানেজিং 
এজেন্সী কোম্পানীর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ৫০% বাঁড়িয়৷ গিয়াছে; ইহাতে অন্তান্ঠ 

দেণীয় শিল্পের গুকত্ব কেবল বে হ্রাস পাইয়াছে তাহা। নহে, 
উগা প্রভৃত মুনাফা বিদেশে চলিয়৷ গিরাছে। দ্বিতীয়ত, দেখা 
দেখা যাইতেছে যাইতেছে যে পরিচালনগত কেন্দ্রিকতা যত বৃদ্ধি পাইতেছে, 
ততই দেশে ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদনসংস্থা অধিক সংখ্যক 

বজায় থাকিয়া! যাইতেছে । অর্থাৎ দামের ব্যাপারে একচোটয়া "কর্তৃত্ব ক্রমে 


বেদরকারী শিল্প পরিচালন৷ ২৭১, 


গড়িয়। উঠিলেও পাশাপাশি মাত্রাবৃদ্ধির ব্যয়সংকোচন ও বিজ্ঞানসম্মত 
আধুনিকীকরণ কিছুই বৃদ্ধি পাইতেছে না। উপরস্ত, কতকগুলি ভোগ্যদ্রব্যের 
শিল্পে যেমন বস্ত্রশিল্পে, শেয়ারের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে 
কেন্দ্রীভূত হইতেছে । প্রভাবশালী কয়েকটি ব্যক্তি গড়ে ৪০টি কোম্পানীর 
ডিরেক্ার হইয়া আছেন। 

এই প্রথার প্রসার অব্যাহত থাকার অন্ততম প্রধান কারণ হইল দেশে 
মূলধনের স্বল্নতা, ঝুঁকি-বহনেচ্ছু মূলধনের অধিকতর অভাব। পুঁজি 

সরবরাহের উপযোগী নূতন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুণি এখনও 
এই প্রথার প্রনার _ 
কেন ঘটিতেছে প্রয়োজনের তুলনায় কম। উপযুক্ত পরিচালকের 
অভাবও এই ব্যবস্থা প্রসারের একটি কারণ। সর্বোপরি, 

এই প্রথা একেবারে দূর করিতে সরকারী অনিচ্ছা, সরকর কতৃক ইহাদের 
পুঁজি সরবরাহ এবং সরকারী শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিক পরিমাণে 
ইহাদের সহযোগিতা কামনা করা_এই সকল নীতিই পরিকল্পনাকালে 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার প্রসারের কারণ । 

ম্যানেজিং এজেন্ধী প্রথার সংস্কার (0:6£01109 ০£ 71810981756 
/৯5170 ১5962728) 2 এই সকল ক্রুট বিচ্যুতি দুর করার জন্তা ১৯৩৬ সালে 
ভারতীয় কোম্পানী আইন (01817 01001981155 4০) সংশোধনের সময় 
হইতে এই প্রথ। সংস্কারের প্রচেষ্টা আরস্ত হয় । এই আইনের প্রধান বিষয়গুলি 
ছিল? (ক) কোন ব্যাঙ্কিং বা বীমা! কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেণ্ট বসান 
চলিবে না। (খ)ট কোন কোম্পানীতে ২০ বৎসরের অধিককাল ম্যানেজিং 
এজেন্দী চলিবে না, উহার পরে শেয়ার-ক্রেতাদের সভায় পুনরায় পাশ করাইয়া 
লইতে হইবে; (গ) ডিরেক্টর বোর্ডের সদন্ত-সংখ্যার উ অংশের অধিক 
সদন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টের মনোনীত হইতে পারিবে না। 
(ঘ) বিক্রয় বা উৎপাদনের উপর কমিশন ভবিষ্যতে বন্ধ, 
করিয়া দেওয়৷ হইল) অফিস সংক্রান্ত নিদিষ্ট ব্যয় ও নীট মুনাফার শতকরা 
নির্িষ্ট অংশ মাত্র ম্যানেজিং এজেন্সির পাওনা হইবে। ($) ম্যানেজিং 
এজেন্সির অধীনে এক ফামের টাকায় অপর ফার্মের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় 
কর! চলিবে না । (5) সর্বোপরি, এক ম্যানেজিং এজেণ্ট নিজের পরিচালনাধীন 
কোন ফার্মের ঠিক প্রতিযোগী অপর কোন ফার্মের ম্যানেজিং এজেণ্ট হইতে 
পারিবে না। | 


১৯৩৬ মালের আইন 


২৭২ ভারতের অর্থনীতি 


কিন্ত আইন করিয়া এই. সকল ত্রুটি ও অন্তায় রোধ করা যায় না, আইনের 
বন্ধন কাটাইবার মত অর্থ, বুদ্ধি ও সংগঠন ইহাদের আছে। তাহা ছাড়া 
আইনের প্রায় সকল ধারাই ভবিষ্যৎ ম্যানেজিং এজেন্টেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ) 
পুরাতন প্রচলিত চুক্তিগুলির উপর আইন ততটা হস্তক্ষেপ করে নাই। তাহার 
ফলে ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীগুলির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ হইল, 
এইভাবে কোম্পানীগুলির ম্যানেজিং এজেন্ট পরিবতিত 
হইতে থাকিল। ১৯৫১ সালে একটি সংশোধনী আইনে 
স্থির হইল যেকেন্ত্রীয় সরকারকে জানাইয়া কেবলমাত্র তাহার সম্মতি-ক্রমেই 
'কোম্পানীগুলির ম্যানেজিং এজেন্ট পরিবতিত হইতে পারিবে । ভাবা-র 
নেতৃত্বে কোম্পানী আইন কমিটি (ভাবা কমিটি) প্রতিষ্ঠিত হইল। 
এই কমিটি ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদে করিতে 
রাজি হইল না এবং উহার সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করিল। 
ভারত সরকার সেই সকল স্পারিশের অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৬ সালে 
একটি নূতন কোম্পানী আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে ম্যানেজিং 
এজেন্সি প্রথার বু দোষ ত্রুটি রোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইল। 

১৯৫৬ সালের এই আইন ১৯৩৬ সালের আইনের তুলনায় অধিকতর কঠোর 
ও ব্যাপক | * আইনের ধারাগুলিব মধ্যে প্রধান হইল £ (ক), কেন্দ্রীয় সরকার 
ঘোষণ! করিয়৷ দিতে পারিবেন, কবে হইতে কোন্‌ শিল্পে আর কোন ম্যানেজিং 
এজেণ্ট থাকিতে পারিবে না। (থ) ১৯৬০ সালেন ১৬ই -শাগষ্টের পর হইতে 
বর্তমানের সকল ম্যানেজিং এজেন্দীব কার্কাল শেষ হইবে । উহার পরে 
প্রথমবার একযোগে ১৫ বৎসরের বেশি সমধের জন্ত কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট 
আর নিযুক্ত হইতে পারিবে না । বর্তমানের চলতি এজেণ্ট পুনরায় ১০ বৎসরের 
জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবে, যদি প্রথমে শেয়ার- ক্রেতাদের সাধারণ সভ! ও 
পরে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে সম্মত হয়। জনস্বার্থে কোন শিল্পে ম্যানেজিং 
এজেন্সী নিতান্ত দরকার, ম্যানেজিং এজেন্সীর চুক্তি স্টায্য ও যুক্তিসঙ্গত, এবং 
ম্যানেজি*ৎ এজেন্ট যোগ্য ব্যক্তি-_এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাহার নীতি স্থির করিবেন । কোথাও অমত করিতে হইলে 
কেন্ত্রীয় সরকারকে কোম্পানী আইন উপদেষ্টা কমিশনের সহিত আলাপ 
আলোচনা করিয়া! লইতে হইবে । (গ) ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্টের পর 
কেহ ১০টির বেশি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট থাকিতে পারিবে না (কিন্ত 


ভাব! কমিটির প্রতিষ্ঠা 
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সেক্রেটারী বা কোষাধ্যক্ষ থাকিতে পারিবে)। (ঘ) ম্যানেজিং এজেণ্টদের 
পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার ১০%-এর বেশি হইবে না) কোন বৎসর 
লাভ না হইলে বা কম হইলে ৫০০০০ টাকা পর্যস্ত 
রে পাইতে পারিবে। কোম্পানীর সাধারণ সভায় হিসাব 
প্রচেষ্টা পরীক্ষা ও পাশ না হওয়া পর্বস্ত ম্যানেজিং এজেণ্ট 
পারিশ্রমিক পাইবে না। নীট মুনাফার ১০-এর 
অধিক পারিশ্রমিক দিতে হইলে কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাদের একটি 
বিশেষ প্রস্তাবে ইহা পাশ হওয়া চাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন 
চাই; তবে ১১% হইল সবীধিক সীমা । পৃথক করিয়া কোন অফিস- 
সংক্রান্ত ব্যয় পাইবে না, তবে প্ররুত খরচ পাইতে পারিবে । দালালি, 
পারিশ্রমিক, রিবেট, কমিশন, খরচা--প্রভৃতি খাতে আর কিছু পাওনা 
নিষিদ্ধ করা হইল | (৬) এই আইন ম্যানেজিং এজেণ্টদের ক্ষমতার উপর কিছু 
কিছু বাধা আরোপ করার চেষ্টা করিরাছে। ম্যানেজিং এজেণ্ট সেই 
কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডের তত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনাধীনে 
কোম্পানীর মেমোরেগ্ডাম ও গঠননীতি অনুযায়ী কাজ করিবে । কোন 
পরিচালিত কোম্পানী (009109260 ০০:0199) ম্যানেজিং এজেণ্টকে ঝা 
এজেন্সী হাউসকে টাকা ধার দিতে পারিবে না) একই এজেদ্দীর 
পরিচালনাধীনে বিভিন্ন কোম্পানীর পারস্পরিক খণ দান চলিবে না। 
ডিরেক্টার সভার সভ্য সংখ্যা ৫ হইলে ১ জন, এবং উহার অধিক হইলে ২ জনের 
বেশি সদন্ত ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইতে পারিবে না। একই 
ধরনের দ্রব্যোৎপাদনকারী ও প্রতিযোগী অপর কোন ফামের পরিচালন-ভার 
কোন ম্যানেজিং এঞেণ্ট গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
ক্রাটি বিছ্যুতি দুর করার দিক হইতে ১৯৫৬ সালের আইন এত শিথিল যে, 
ইহার দ্বার! এই প্রথার কুফলগুলি এখনও দূর করা যাইবে না। এই আইনের 
এত ফাঁক রহিয়ঠতছ যে, একচেটিয়া ব্যবসাদারদের কার্যকলাপ রোধ করার সাধ্য 
এই আইনের নাই । যেমন ম্যানেজিং এজেণ্টরা এই আইনের পরেও নিয্নলিখিত 
যে কোন একটি পথ গ্রহণ করিতে পারে £ 
_-১০টি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী হাতে রাখিয়া যত খুসি সংখ্যক 
কোম্পানীর সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ হইয় উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে। 
--নিজের বড় ম্যানেজিং এজেজ্দী হাউ্কে ভাঙিয়। ম্বনামে বেনামে ছোট 


১৮ 


২৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


ছোট ম্যানেজিং এজেন্সী হাউদ্‌ গভিয়া তুলিয়া! প্রত্যেকে ১৭টি করিয়া 
কোম্পানী রাখিতে পারে । 

_পরিচালিত ছোট ছোট কোম্পানীগুলিকে একত্র করিয়। বড বড 
কোম্পানীতে পরিণত করিয়া ১০টি কোম্পানীই হাতে রাখিতে পারে। 

_-যে কোন নৃতন কোম্পানী খুলিযা উহাকে পুরাতন কোন কোম্পানীর শাখা 
বলিয়া অভিহিত করিতে পারে, কারণ একটি কোম্পানী কত প্রকার দ্রব্য উৎপাদন 
ও বিক্রয়ের কাজ হাতে লইতে পারে আইনত তাহার কোন বাধা নাই। 

এইরূপে আইনের প্রতিটি ধারার সুডঙ্গ পথই একচোটযা ব্যবসাদারদের 
পরিচিত, এবং ১৯৫৬ সালেব নূতন কোম্পানী আইন ম্যানেজিং এজেন্সীর 
দোষক্রটি দুর করাৰ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে বলিলেও ভুল হইবে না। 

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষ্যৎ (176 £80015 01 1৪ 
[17910851105 4১8০10০5 9%৪6610) ) 

ম্যানেজিং এজেন্দী প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হওযা৷ উচিত কি না সেই 
সম্পর্কে ভারতের চিন্তাণীল ব্যক্তিগণ এখনও একমত হইতে পারেন নাই। 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কমিশন ও কমিটি ইহা লইযা আলোচনা করিযাছে কিন্ত 
কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিযা পৌছাইতে পাবেন নাই। িদ্কাল কমিশন, 
আয্-কর অনুসন্ধান কমিশন, পরিকল্পন। কমিশন, কেন্দ্রীয় ব্যা্কিং অনুসন্ধান 
কমিটি, কোম্পানী আইন কমিটি, কোম্পানী বিলের জন্য গঠিত জযেন্ট সিলেক্ট 
কমিটি-__সকলেই এই সমন্তা লইযা কম-বেশি আলোঁচন। করিযাছিলেন। 

এই প্রথার স্বপক্ষে ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল থে বর্তমান 
ভারতে ইহার প্রয়োজন এখনও ফুরাষ নাই (196 9৪৮ ০011৮60 16 
00115 )| যেমন বোমাই মিল মালিকদেব সমিতি বলিতেছেন যে “ঠা: 
06092551 ০0 10919511075 25190 5506120 211959 [0100 1116 9.০ 
(026 16 0 20109951015 10 005 19155606909 0£ 10810101751 015 
০০0106:5 60 0100. 61617611105 811915 08101051 26 015 1171051] 9026 ০0? 

015 00117 1181109100959215 00. 100 ৪, 02:৮০ 
টি এখনও 01121 হি 10019951615 199.01590 19 ৪, 1110 
ফুরায় নাই ০৫ 51195021209] 129001:095. এখনও পর্যন্ত ভারতে 
উপযুক্ত ধরনের শেয়ার ও বিল বাজার গঙিয়া! উঠে নাই, 
শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী সাহস বিনিয়োগকারীর! অনুভব করিতেছে ন! 
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এই অবস্থায় কোন বৃহৎ ম্যানেজিং এজেণ্টদের নাম যুক্ত থাকিলে লোকে 
ভরসা করিয়া! শেয়ার বা ভিবেধার ক্রয় করে। সুতরাং মূলধন-প্রাপ্তির 
প্রয়োজনে এই প্রথা এখনও বজায় থাকা দরকার। বর্তমানেই এই প্রথা 
তুলিয়া দিলে বিনিয়োগকারী এবং নূতন যৌথ মূলধনী কোম্পানী সমূহের 
মধ্যে বর্তমান যোগন্ত্র বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবে-__ইহাও মনে রাখ! দরকার । 
ভারতে এই প্রথা উৎপত্তির যে সকল কারণ ছিল বর্তমানে উহারা মোটেই 
দূরীভূত হয় নাই। আমাদের দেশে সুসংগঠিত বাজার ছিল না, আগার 
রাইট করার উপযুক্ত আধিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, হোল্ডিং কোম্পানী ছিল না, 
বিনিয়োগকারী ট্রাষ্ট বা সিঙিফেট ছিল না__উন্নত দেশগুলিতে ইহারা শিল্পে 
মূলধন বিনিয়োগের নেতা বা বাহক। এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমান ভারতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করা যায় না, তাই ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথার প্রয়োজনও নিঃশেষ হইয়াছে ইহা! স্বীকার করা চলে না। 
দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেণ্টদের সরাইয়া দিয়া পৃথক পৃথক মালিকানায় 
কোম্পানীগুলিকে ছড়াইয়া দিলে প্রত্যেকটির পরিচালন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে 
এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে আধুনিকীকরণের কাজ সুরু হইয়াছে সেইগুলি 
মধ্যপথে বন্ধ হইয়া যাইবে। 

তৃতীয়ত, বর্তমানে ভারত শিল্পবিপ্রবের পথে পদক্ষেপ করিতেছে, 
স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে যাত্রা স্থরু হইতেছে । এই পথে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ 
করিবে অভিজ্ঞ ও যস্ত্রদক্ষ পরিচালকবুন্দ; কোম্পানীগুলির দৈনন্দিন পরি- 
চালনার কাজে উপবুস্ত ও স্থশিক্ষিত উদ্ভোক্তাশ্রেণা ভারতে এখনও 
গড়ি উঠে নাই। আমরা তাই এইরূপ ব্যবসার পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা-ভাগারকে কোনমতে উপেক্ষা করিতে পারি না। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রবল মুদ্রাস্ফীতি রহিয়াছে, এই সময়ে উৎপাদন 
বৃদ্ধিই প্রধান কাজ। ম্যনেজিং এজেন্সী প্রথা তুলিয়া দিলে সমগ্র 
উৎপাদন-কাঠামে; বানচাল হইয়া পড়িবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ শ্লথ 
তো৷ হইবেই, দেশে বিরাট বিশৃংখল। দেখ! দিবে। সর্বোপরি, ভারতের 
ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একাংশ বিদেশীদের মালিকানায় 
পরিচালিত। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথ! তুলিয়া দিলে ইহাদের মাধ্যমে থে 
বৈদেশিক মূলধন ভারতে আমিত তাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। দেশের বর্তমান 
অবস্থায় আমরা বখন বৈদেশিক মুল্গধন সাদর্কর আহ্বান করিতেছি, সেই 


২৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


অবস্থায় ইহার আগমন-পথ রুদ্ধ করিয়া! দেওয়া উচিত হইবে কি? এই 
বৈদেশিক মূলধনের ভারতে অন্থুপ্রবেশ আমাদের বৈদেশিক মৃদ্রাসংকটকে 
অনেক পরিমাণে সমাধান করে তাহা! আমর! জানি। ম্যানেজিং এজেন্সি 
প্রথাকে এখনই সরাইয়! দিলে এই সংকট তীব্রতর হইয়া উঠিবে। 
অপরপক্ষে, এই প্রথার বিরোধীদের বক্তব্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাহাদের 
মতে উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বর্তমানে মূলধনের বাজার পূর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত, 
ফলে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা না থাকিলেও মূলধন তুলিতে বিশেষ কোন 
অস্থবিধা হইবে না । বরং নানাবিধ ছুর্নীতিপূর্ণ এই প্রথা বজায় থাকার ফলেই 
নূতন ও সৎ বিনিয়োগকারীরা শেয়ার-বাজারে তাহাদের সঞ্চয় খাটাইতে 
ভ্রসা পান না। উপরস্ত, এই প্রথা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে একপ্রকার সামস্ততন্ত্ 
(0705৮551 (10911917) গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহার আশু অবলুপ্তি দরকার 
দেশের সমগ্র শিল্প-কাঠামোতে এক ধরনের জমিদারী প্রথা কায়েম হইয়া 
বসিয়াছে, ইহা শিল্পপতিদের মানসিক চিস্তীভাবনা, কর্তবা ও দায়িত্ববোধের 
মাঁন নিচু করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে শিল্পে 
রগ িি আধুনিকীকরণের কাজে বাধা দিয়া নুতন দৃষ্টিভঙ্গী ও 
ইহার প্রয়োজন নাই উৎপাদন পদ্ধতির বিরোধিত। করিতেছে । আজকালকার 
বেশির ভাগ কেস্পোনীই সরকারী তহবিল হইতে অর্থ- 
সাহাষ্য পায়, তাই জনসাধারণের অর্থে এইরূপ এক শ্রেণীর শোষক উত্তরাধিকার- 
স্তরে শ্ফীত হইতে থাকিবে- স্বাধীন ভারতে, বিশেষত দেশে সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা ঘোষণা করিয়া আমরা তাহা মানিয়া লইতে 
পারি না। যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা বিদেশী ম্যানেজিং এজেণ্টরা ভারতের 
বাহিরে প্রতি বৎসর প্রেরণ করে তাহাতে কেবল দেশের মুলধন-ই হ্রাস 
পাইতেছে তাহা নহে, বৈদেশিক মুদ্রীসংকটও গভীরতর হইতেছে । সর্বোপরি, 
এই প্রথার মধ্য দিয়! আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে একচেটিয়৷ প্রসার লাভ 
করিয়াছে, মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাঁতে দেশের শিল্প-শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়। 
উঠিয়াছে। তাই অবিলম্বে এই প্রথার বিলুপ্তি একান্ত বাঞ্ুনীয়। 
এই উভয় মতের মধ্যে ত কোনরূপ মিল নাই, তাই এই তর্ক 
এখনও চলিতেছে । তবে এই প্রথা তুলিয়। দিলে কোনরূপ ক্ষতি হইবে কি 
না তাহা আলোচনার বিষয় । অতীতে এই প্রথা ভারতে শিল্প কলকারখান! 
গড়িয়! তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, সুতরাং বর্তমানে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা 


বেসরকারী শিল্প পরিচালন! : 5 ২৭৭ 


দরকার- এইরূপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। ভারতে বহু পরিবর্তন 
আসিয়াছে, বর্তমানে ম্যানেজিং এজেণ্টর৷ আর শিল্প-খাণের বেশি অংশ সরবরাহ 
করে না। সরকারী বহু অর্থ বিনিয়োগ সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগী 
শিল্পপুরুষর। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রমশ অধিক পরিমাণে খণ পাইতেছে। 
উপরস্, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এত অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
হয় যে, কোন ম্যানেজিং এজেণ্টের পক্ষে উহা! সরবরাহ করা একাস্ত অসম্ভব । 
ইতিমধ্যে ভারতের ব্যাক্কগুলির মধ্যে এই বিষয়ে শুভ-পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, 
তাহারা ক্রমশ শিল্প কলকারখানাকে খণ দিতে আগাইয়া আদিতেছেন। 
আরও একটি কথ! মনে রাখা! দরকার । যদি এই প্রথার বিলোপ ঘটে, তবে 
ম্যানেজিং এজেন্টদের টাকাকডি সমন্ত কিছু দেশের গুপ্তগহ্ৰরে লুকায়িত হইয়া 
চলিয়! যাইবে তাহা নহে । সরকারী খণপত্র, ব্যাঙ্কের আমানত এবং শিল্প- 

প্রতিষ্ঠানের শেয়ার- প্রভৃতির মাধামে উহা! দেশের মধ্যে 
রে মা «. অর্থের ও মূলধনের বাজারেই ঘুরিয়া আসিবে। ইহাদের 
হইবে কি? মধ্যে সরকারী খণপত্রে ও ব্যাঙ্কের আমানতে নিয়োগ 

করিলে স্থদের হার কম, তাই স্বভাবতই উহা শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে নিধুক্ত হইবে। অন্তান্ত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা 
দেখিতে পাই ষে, ম্যানেজিং এজেন্সী ছাডাও পরিচালন-যোগ্যতা ও দক্ষতার 
কোন অভাব হয় না, ভারতেই বা আত্মনির্ভরশীল নূতন ব্যবসায়ী শ্রেণীর কেন 
উদ্ভব হইবে না? সর্বোপরি, বর্তমানে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের 
সমাজপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে, শিল্পক্ষেত্রে সমবায় গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, 
শিল্প পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকেদের স্থান আছে বলা হইতেছে__ইহার 
পরিপেক্ষিতে শিল্পে একচেটিয়া স্থাপনের প্রধান পথ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা 
বিলুপ্ত করা! বিশেষ প্রয়োজন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
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বেসরকারী ক্ষেত্র ঃ শিল্পে পুঁজি সরবরাহ 


1১715565 99০01 : হ500580151 [10569 


'বেদরকারী শিল্পে পুঁজির যোগাশ ও উৎস (90]5 ৪0 ৪৪০৮" 
০16৪ 0 111887700 117) (15 70115966 96০01: ) 
সাধারণত প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ছুই প্রকার মুলধনের প্রয়োজন 
দেখা যায় £ দীর্ঘকালীন ও স্বন্নকালীন। যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে দীর্ঘকাল আবন্ধ 
রাখিবার জন্ত স্থায়ী ধরনের মূলধন দরকার এবং কাচামাল কেনা, মজুরি 
দেওয়া, প্রচার ও বিক্রয়সংগঠন গঠন করা প্রভৃতিতে স্বল্নকালের জন্য চলতি 
সান মূলধন দরকার | উন্নয়নের যুগে সমাজে মুলধন-গঠনের 
টি প্রয়োজনেই বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং 
এই প্রতিষ্ঠানসমূহ আবার মুলধন-গঠনের গতিকেই বাড়াইয়া 
তোলে। এতদিন আমাদের দেশে শিল্পপ্রসার পুর্ণমাত্রীয় অগ্রসর হয় নাই 
এবং মূলধনের পরিমাণ ও মূলধন-গঠনের হার কম থাকায় এইরূপ বিশেষ ধরনের 
পুঁজিযোগানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়! উঠিতে পারে নাই। বর্তমানে ভারতে 
শিল্লোনয়নের প্রথম যুগে তাই এইরূপ সমস্তা দেখ। দিয়াছে। 
উন্নত দেশসমূহে বেসরকারী শিল্পরা সাধারণত নিয্নলিখিত সুত্রগুলি হইতে 
অর্থ পাইয়। থাকে £ (ক) শেয়ার বিক্রয়, (খ) ডিবেঞ্চার বিক্রয়, (গ) ব্যান্ব। 
ও (ঘ) অন্ঠান্ত বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ । আমাদের দেশে খুব নামকরা 
বড় ব্যবসায়ী ছাড়া অপর কেহ শিল্পোগ্ঠোগ সুরু করিলে সাধারণত সেই 
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হয় না। শেয়ার-বাজারে ফাটকাদারদের প্রাধান্ত 
থাকায় অনভিজ্ঞ সঞ্চয়কারীরা শেয়ার বাজারে যাইতে চাহে না। তাহ ছাড়া, 
জমিতে সর্বোচ্চ সীমা এতদিন বীধা ছিল না, তাই সঞ্চিত অর্থ প্রধানত জমি- 
ক্রয়ে আবদ্ধ থাকিত। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি বহন করিয়। লয় 
এইরূপ বিনিয়োগ সংস্থাও দেশে প্রসার লাভ করে নাই। দ্বিতীয়ত, বীধা” 
সুদের হার পাইতে থাকিবে এইরূপ ডিবেঞ্চার আমাদের দেশের সঙ্গতিসম্পন্ন 
ব্যক্তিরা পছন্দ করেন না। উহা সেই দেশেই সম্ভব, যেখানে প্রচুর মূলধন আছে, 
কিরূপে উহা! হইতে স্থায়ী আয় পাওয়া যায় ব্যক্তিদের নিকট তাহাই সমস্থ 
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তৃতীয়ত, আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং প্রথা অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছে, কারণ ইহারা ব্রিটিশ ব্যাক্কগুলির অনুকরণে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ইহারা স্বল্নকালের জন্য ধার দেয় এবং সাধারণত শিল্পকে টাক! ধার না দিয়! 
ব্যবসায়ের উদ্দোস্তে খণ দেয়। প্রচুর পরিমাণ বন্ধক চাহে, সুদের হারও কম 
নয়। খণ গ্রহণের সংবাদ বাজারে জানাজানি হইলে সুনাম ও খণ প্রাপ্তির 
ভবিষ্যৎ সুষোগ নষ্ট হইবার ভষ থাকে । তাই আমাদের একচেটায় ব্যবসা- 
দারর! প্রকাশ্তে বা গোপনে নিজেরা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া বা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেই 
অর্থে ব্যবসায় চালায়। কিন্তু মাঝারি ও ছোট শিল্পপতিরা এই সুযোগ পায় না ৷ 
চতুর্ঘত, অন্ঠান্ঠ বিনিয়োগকাবী উৎসের মধ্যে প্রধান হইল সরকার । ভারত 
সরকার মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো! গঠন করাব নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাই 
বেসরকারী শিল্পপ্রলারের জন্য খণ দেষ। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারগুলির 
শিল্পবিভাগ হইতেও খণ দেওয়ার নীতি প্রচলিত আছে । তাহ৷ ছাড়! সরকার 
বেসরকারী বৃহৎ শিল্পকে সরকারী অর্থে সাহাধ্য করার উদ্দেশ্তে শিল্পপুঁজি সংস্থা 
(11100560191 71091006 00190196101 ) স্থাপন করিযাছেন। মাঝারি ও 
ক্ষুদ্র আয়তনের বেসরকারী শিল্পকে সরকারী অর্থ সাহাষ্য 
করার উদ্দেশ্তে রাজ্য পুরঁজিসরবরাহ সংস্থা (5696 
চ11191009 00:10:86929) স্থাপিত হইয়াছে | বেসরকারী 
ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্যের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা 
(1ব80012] 51791] 10017190155 ০0119019600 ) স্থাপিত হইয়াছে । উপরস্ত, 
সরকারী অর্থে, নূতন বেসরকারী শিল্প স্থাপন ও সাময়িক পরিচালনার কাজ 
চাঁলাইবার জন্ত জাতীয় শিল্পোনয়ন সংস্থা (960129] 10০৮6107926116 0০0- 
030:96191 ) গঠিত হইয়াছে । সরকারী উৎসাহে ও পরোক্ষ সাহায্যে ভারতীয় 
শিল্পপুঁজি ও বিনিয়োগ সংস্থা (11100500121 01501 2100. [11%561191 
0০109018012 ০? 10019 ) এবং পুনরর৫থসাহায্য সংস্থা বা রি-ফিনান্স 
করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে । 

ভারতের ব্যক্তিক্ষেত্র কোন ধরনের উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ করে তাহা 
পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। ইহা দ্বিতীয় পরিকল্পন। কালের 
হিসাব |* 


ভারতে শিল্প খণের 
উৎসসমূহ « 


৮7778108566 2501 42107. 0. 456. 
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২। কেন্দ্রীয় ও রাজাসরকারসমূহ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে খণ দান ২০ 
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শিল্পে পুঁজি সরবরাহের উপযোগী নৃতন প্রতিষ্ঠানসমূহ ("ুখ:০ 


2165/ 11080160680189 (0 50001015 £1506156018] 1119 81806 ) 


দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের সময় হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্রের রূপ 
পরিবতিত হইতেছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে আয়-বৈষম্যের পরিধি হ্রাস 
পাইতেছে, ক্রমশ অধিকসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সঞ্চয় চলিয়া যাইতেছে । 
পুরাতন সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি এখন আর নাই, ব্যক্তির ভোগবায় বৃদ্ধি পাইতেছে। 
্বল্প-সঞ্চমী ব্যক্তির পক্ষে বিনিয়োগে টাকা খাটান-র স্থযোগ আর বিশেষ নাই 
বলিলেই চলে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা আজকাল অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে নুতন বৃহৎ শিল্প স্থাপনে প্রভৃত বিনিয়োগ 
করার উদ্দেশে এবং বর্তমান শিল্পগুলিতে দীর্ঘকালীন' মূলধন-নিয়োগের উপযোগী 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার । নূতন বৃহৎ শিল্প 
উট " স্থাপন এবং বর্তমান শিল্পগুলির প্রসার ও আধুনিকীকরণ_ 
এই ছুই উদ্দেশ্টে সকল অপূুর্ণোন্নত দেশের স্তায় ভারতেও 
অর্থবিনিয়োগ সংস্থা বা ফিনান্স করপোরেশন গঠিত হইয়াছে । “সরকারী ও 
বেসরকারী টাকাকে সরকারী, বেসরকারী বা মিশ্রিত কোম্পানীসমূহে, সমবায়ী 
বা অন্তান্ত ধরনের ব্যবসাধ-প্রতিষ্ঠানে, তাহাদের মাঝারি ও দীর্ঘকাঁলীন 
প্রয়োজনে খাটাইবার জন্ত এই সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে । খণ ও 
শেয়ার-মূলধন__-উভয় ধরনেই এইরূপ মুলধন বিনিয়োগ ঘটিতেছে। শিল্প 
কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা-_-উভয় কার্ষেই ইহার! অর্থবিনিয়োগ 
করিতেছে ।” 
এই সকল অর্থবিনিয়োগ সংস্থার প্রকৃতি এবং কাজকর্মের পরিধি সকল দেশে 
লমান নয়। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেলের ,ন্তায় উন্নত দেশসমূহে সাধারণত 
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ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থসাহায্য করাই ইহাদের উদ্দেন্ত। সেই সকল দেশ্শে বৃহৎ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানদের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করার পথে কোনরূপ 
বিশেষ বাধা নাই। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানরাই অর্খসংগ্রহের 
সমস্তার সম্মুখীন । অপরপক্ষে, অন্ুরত দেশসমূহে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সম্মুখেই এই সমস্তা বর্তমান । উপরম্ত, অপুর্ণোন্নত দেশে, 
মূলধন সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ঝুঁকি, দক্ষ শ্রমিক ও পরিচালকবর্গ 
সংগ্রহ করা এইরূপ সকল প্রকার সমস্তারই সমাধান করিতে হয়। 
এইরূপ নূতন অর্থবিনিয়োগ সংস্থাসমূহ গড়িয়া উঠার কয়েকটি কারণ আছে। 

অনুন্নত দেশে লোকের সঞ্চয় নিভৃতে লুক্কায়িত থাকিতে চায়, শিল্প কলকারখানায় 
মূলধন হিসাবে, বিশেষত নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আসিতে চায় না। আর 

এইরূপ দেশে ব্যক্তির হাতে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের 
ইহাদের উপযোগিত| পরিমাণও কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, ফলে 
কিরূপ 

উৎপাদন দ্রুত বাডান দরকার । সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
মধ্যে পার্থক্য ঘুচাইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিতান্ত প্রয়োজন । অপুর্ণোন্নত 
দেশগুলিতে মূলধনের বাজার অনেকাংশে অসংগঠিত | এই সংস্থাগুলি কেবলমাত্র 
অর্থ-বিনিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। তাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির 
শেয়ার বিষ্রীয়ে সাহায্য করে এবং এইরূপে মূলধনের বাজারকে সতেজ করিয়া 
তুলিতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এইরূপ 
প্রতিষ্ঠান অবশ্ত প্রয়োজনীয়। সরকারী ক্ষেত্রে রিকল্পনীর অন্নপুরক 
'কোন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়তো প্রতিষ্ঠা কর! দরকার, কিন্তু কোন 
বেসরকারী উদ্যোক্তা অগ্রসর হইতেছে না, এই অবস্থায় অতি-অবশ্ঠ 
শেয়ার-মূলধনে সাহায্য করিয়া বা খণ দিয় সেই শিল্প গড়িয়৷ তোলার ব্যবস্থা 
থাক! প্রয়োজন । অর্থ বিনিয়োগ সংস্থাগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে। 
সর্বোপরি, মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে, এবং উন্নয়নের প্রথম যুগে, ক্ুত্ 
শিল্পসমূহ প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়, মূলধনের বাজার হইতে ইহাদের 
পক্ষে অর্থ সংগ্রহ কর! খুবই অস্থুবিধাজনক | তাই ইহাদের প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ বিনিয়োগ সংস্থা গড়িয়া তোলা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ কাজ। 
ভারতেও এই সকল উদ্দেশে নানাবরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে । 
আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা! করিব। 


ইহাদের উদ্দেস্ত কি 
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শিল্পপুজি করপোরেশন (1753055051 ম709006 00৮985130) 

১৯১৮ সালের শিল্প কমিশন, ১৯৩০-৩১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান 
কমিটি উভয়েই বেসরকারী শিল্পে পুঁজি সরবরাহের জন্য এইন্ধপ একটি বিশেষ 
ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই 
সংসদের আইন অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পপুঁজি সরবরাহ প্রতিঠান বা ]. চা, ০. 
স্থাপিত হইয়াছে । ইহার পরিচালনাভার ১৫ জন ডিরেক্টরের উপর স্থান্ত 
হইয়াছে ।* 

[. 7. 0. একটি স্বয়ং চালিত প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি শেয়ার ৫০০০ টাকা মূল্যের, 
২০০০০ শেযারে বিভক্ত মোট ১০ কোটি টাকা ইহার অনুমোদিত মূলধন । 
বর্তমানে ১০০০০ শেয়াব বাজারে ছাড়া হইয়াছে, অর্থাৎ ৫ কোটি 
টাকা মূলধন তোল! হইয়াছে । আইনে নির্দিষ্ট অন্নপাত অনুযায়ী কেন্ত্রীয় 
সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক, 
বীমাকোম্পানীসমহ, বিনিয়োগকারী ট্রাষ্টসমূহ এবং সমবায় 
ব্যাঙ্কসমৃহ মিলিয়া এই শেয়ারগুলি ক্রুষ করিয়াছে । ভারত সরকার মূলধন ফেরত 
দিতে এবং নিয়তম ২২% হারে ( করমুক্ত ) বাৎসনিক লভ্যাংশ দিতে গ্যারার্টি 
দিয়াছেন। শেয়ার বিক্রযলন্ধ অর্থ ছাডাও ]. চট. 0. জনসাধারণের নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করিতে পারে ; ইহার পরিমীণ ১০ কোটি টাকার বেশি হইবে 
না। রাজ্যসরকার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিব নিকট হইতেও ইহা আমানত 
লইতে পারে । এইরূপ আমানত € বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য নয়। অব্শ্ঠ 
এখন পর্যন্ত]. চর 0. কোনরূপ আমানত গ্রহণ করে নাই । ৰণ্ড ও ডিবেঞ্চার 
বিক্রয় করিয়৷ ইহার শেয়াব বিক্রয়লন্ধ মূলধন ও রিজার্ভের ৫ গুণ পর্যস্ত অর্থ 
উঠাইতে পারিবে । এই সকল বণ্ড ও ডিবেঞ্চারের পরিশোধ ও সুদ গ্রদানে 
ভারত সরকার গ্যারান্টি প্রদান করিবে । 

কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্যসরকারের সিকিউরিটির বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে অনধিক ৯০ দিনের জন্য ..০. খণ লইতে পারিবে । নিজের ভিবেঞ্চারের 
বিনিময়েও সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনধিক ১৮ মাসের জন্য খণ লইতে 
পারিবে, তবে উহার মোট পরিমাণ কখনও ৩ কোট টাকার বেশি হইতে 
পারিষে না! 


% কেন্দ্রীয় সরকার ৩; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২; ব্যাঞ্, বীমা! কোম্পানী ও. অন্যান্য শেয়ার হেতাদের 
প্রত্যেকের ২ জম; বোর্ডের স্থপারিশে কেন্ত্রীয় সরকার কর্তৃক নিধুক্ত ১ জন ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


উচার মূলধন-কাঠামো 


২৮৪ . ভারতের অর্থনীতি 


ষুত্র শিল্পসমূহকে খণদানের ক্ষমতা ইহাকে দেওয়া হয় নাই, রাজ্য পু'জি 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহ (9.ঘ্র.০.) সেই কাজ করিবে । ব্যক্তিগত মালিকানা! 
স্বত্বে গঠিত বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে গঠিত কোম্পানীদের 
খণ দিতে পারিবে না। সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পপ্রতিষ্ঠানদেরও ইহা! মূলধন 
সরবরাহ করিতে পারিবে না । ইহা কেবলমাত্র বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহত্মাত্রায় 
গঠিত যৌথ মূলধনী বা সমবায়ী প্রথায় গঠিত প্রতিষ্ঠানদের খণ দিবার উদ্দেস্টে 
স্থাপিত হইয়াছে । 
[. , 0.-র তিন ধরনের কাজ আছে, অর্থাৎ তিনরূপে ইহার! সাহাষ; 
করিতে পারে ৫ (ক) বুহৎ শিল্পকে প্রয়োজনের সময়ে ২৫ বৎসরের মধ্যে 
পরিশোধ্য মাঝারি ও দীর্ঘকালীন খণদান করিতে পারে । 
এ (খ) কোন বৃহৎ শিল্প জনসাধাবণের নিকট হইতে ২৫ বছরের 
কম সময়ের জন্য খণ লইবার উদ্দেশে উপস্থিত হইলে 
[. £. 0. সেই গ্যারান্টি দিতে পারে । (গ) কোন বৃহৎ শিল্প যদি শেয়ার 
বা ডিবেধণর বাজারে ছাঁডিতে চায় তবে [. চ, 0. উহাকে আগীররাইট 
করিতে পারে । [ু. ঘর ০. নিজে কোন কোম্পানীর শেয়ার বা ভিবেধ্ধার 
ক্রয় করিতে প্বারে না। এতদিন পর্যন্ত [. চি. 0. কেবলমাত্র প্রথম ধরনের 
কাজই করিয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের কাজে হাত দেয় নাই। হ্হা 
ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার]. 73. চু. 7). শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে খণদানি করিলে 
[. চট. 0. উহাদের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবে । কোন আমদাঁনীকারী 
ব্যবসায়ী বিদেশী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে খণ চাহিলো. ঢু. 0 উহা গ্যারার্টি 
করিতে পারে । 
১৯৫২ সালের সংশোধনী আইনে ]. ঘর, 0. জাহাজ কোম্পানীকে খণখ 
দিতে পারিবে এইরূপ বলা হইয়াছে । প্রথম আইনে কোন প্রতিষ্ঠানকে ৫০ 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত খণ দিতে পারিত, এই সংশোধনী আইনে 
রা ১ কোটি পর্যস্ত খণদান করা চলিবে । ১৯৫২ সালের 
ংশোধনী আইন অনুযায়ী [. , 0. কেন্ত্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে ৬ কোটি টাক! পর্যস্ত খণ পাইতে পারে । এই সংশোধনী স্মাইনে 
পুনর্গ ঠন ও উন্নয়নকামী আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক-এর ( [11577809105] 7901 001 
ঢ২০০005010001 200 [0৮610107616 ) নিকট হইতে খণ আনিবার, 
ক্ষমতাও ইহাকে দেওয়া হইয়াছে । 


বেসরকারী শিল্প পুঁজি সরবরাহ ২৮ 


শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং [. চা. ০-র দায়িত্ব বাড়িয়া 
যাওয়ায় ১৯৫৭ সালে ]. ঢা. 0. (40151101061) £১০ট 1957 বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে। ইহাতে বল! হইয়াছে, (ক) শেয়ার বিক্রয়লন্ধ মূলধন ও রিজার্ড 
ফাণ্ডের ৫ গুণের হ্থলে ], দ, 0, এখন ১০ গুণ পর্ধস্ত খণ করিতে পারিবে) 
€খ) জনসাধারণ ছাড়াও রাজ্যসরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারিবে; (গ) কোন 
সি সালের সংশোধন আমদানীকারী ব্যক্তি যদি বিদেশের বিক্রেতার সহিত 
বন্দোবস্ত করিতে পারে তবে পরে পরিশোধ দেওয়া হইবে ইহা গ্যারান্টি 
দিতে পারিবে । (ঘ) আরও অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ইহার নিকট হইতে 
সাহায্যের সুবিধা পাইবে । 
ইহার কাজকর্ম কিরূপে পরিচালিত হয় (01100101110 )? কোন খণ 
দিবার পূর্বে করপোরেশন সকল প্রকার সংবাদ চাহিয়া পাঠায়, যেমন কি 
দ্রব্য উৎপাদন হইবে কারখানাটি কোথায় অবস্থিত, জমি ও গৃহ প্রভৃতির 
মালিকানা স্বত্ব কিরূপ, শক্তি সম্পদ ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান কিরূপ, বিক্রয়ের 
সম্ভাবনা! কিরূপ, সন্তাব্য ব্যয় কতটা, যন্ত্রের গুণাবলী ও উৎকর্ষ, কিরূপ, 
বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য কিরূপ, কি উদ্দেগ্তে খণ লওয়। হইতেছে, মুনাফা তোলার এবং 
খণ পরিশোধের ক্ষমতা কতখানি, প্রভৃতি । এই সকল খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহের 
পর করপোরেশন হইতে দক্ষ অফিসারগণ কোম্পানীটির হিসাবপত্র পরীক্ষা 
করেন, সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করেন, পরিচালনার কাজ সন্তোষজনক কি না! 
তাহ! বিচার করেন, কীচামাল ও বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। 
খণদীনের পরে উহা! উপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে 
টা কিনা সেই বিষয়ে করপোরেশন হইতে' কিছুকাল অস্তর 
অন্তর রিপোর্ট লওয়া হয়। ভারত সরকারের বিভিন্ন 
দফতরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সহযোগিতা করিয়া করপোরেশন কাজ করে। 
ইহার পাঁচটি উপদেষ্টা কমিটি আছে, উহার! বন্ত্র শর্করা, এন্জিনিয়ারিং, 
রাসায়নিক এবং বিবিধ শিল্পের কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত খণের দরখাস্তগুলিকে 
বিবেচনা! করে | 
খণদানের সময়ে এই করপোরেশন, কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা করে। (ক) 
শিল্পটর জাতীয় গুরুত্ব; (খ) দেশে উৎপন্ন ভ্রব্যটির প্রয়োজন কতটা ; গ) 
বস্ত্রক্ষ লোকজন ও কীচামালের যোগান কিরূপ; (ঘ) পরিচালনাক্ষতার 


২৮৬ ' ভারতের অর্থনীতি 


মান কিরূপ; (ড) বন্ধকী ভ্রব্যের প্রতি ) (চ) উৎপন্ন জক্যর্টর, গুগাগুপঃ 
কতটা, প্রভৃতি । ্‌ 

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খণের উপর করপোরেশন ৫২% হারে 
সুদ চাহিত, সময়মত পরিশোধ দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে ২% রিবেট দিত। 
কিন্ত করপোরেশন নিজে ক্রমশ বেশি-স্ুদে টাকা খণ, করিতে বাধ্য হইয়া 
৯৫২ সালে সুদের হার বাড়াইয়া ৬%, ধার্য করিল». 
১৯৫৩ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৬২%। ১৯৫৭ 
সালের এপ্রিল মাস হইতে সুদের হার বুদ্ধি পাইয়া ৭% হইয়াছে, সময়মত 
খণ পরিশোধের দরুণ ২% রিবেটের ব্যবস্থা বহাল আছে। সুদের হার বেশি 
বলিয়া বহু সমালোচনা করা হইয়াছে । আরও বলা হইয়াছে যে নূতন 
কোম্পানীগুলির পক্ষে এত বেশি সুদ বহন করা অস্থুবিধাজনক | 

১৯৫২ সালে এই [ চা. 0. আইন সংশোধনের সময়ে এবং ১৯৫৫ সালে 
রাজ্য পুঁজি করপোরেশন আইন সংশোধনের সময়ে করপোরেশনের কাজকর্মকে 
অনেকে বিপুল সমালোচনা করিয়াছেন । ইহার বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ 
উত্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা চলে। (ক) 
খণদানের ব্যপারে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনতোষণ করা হইতেছে । (৭) প্রত্যক্ষ- 
ভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় বুহৎ কতিপয় ব্যবসায়ীরা মিলিয়া 
ইহাকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপে একদল বৃহৎ ব্যবসারী দেশের 
সমগ্র শিল্প-ক্ষেত্র নিজেদের করারত্ব করিতে পারিবে। (গ)ট অনুনত 
অঞ্চলসমূহের শিল্পোয়নে ইহা সাহাব্য করিতে পারে নাই, কয়েকটি রাজ্য 
বিভিন্নরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজেদের জন্ত অধিক অর্থ আদায়ে সক্ষম 
হইয়াছে । (ঘ) বৃহৎ সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীদের ইহা খণ দিয়াছে, কিন্ত 
ক্ষ্র ও মাঝারিদের খণদানে ততটা ওঁৎসুক্য দেখায় নাই। 
($) পরিকল্পনায় যেরূপ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, 
সেই অনুযায়ী খণদানের নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই। 
মূলধনী ও ভারী শিল্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ পাইয়াছে, অপরপক্ষে ভোগ্যদ্রব্যের 
শিল্পসমূহ প্রভূত খণ পাইয়াছে। (চ) খণদানের পর কোম্পানীগুলির উপরে 
'কিযুক্তভাবে নজর রাখা হয় নাই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে 
নাই। "ছে) শেয়ার-মূলধনে অংশগ্রহণ না করায় ইহার সাহায্যে ঝুঁকিশীল 
উৎপাদনে উগ্ভোক্তারা অগ্রসর হইতে পারে নাই। (জ) করপোরেশন কেবল, 


কি হদে খণ দেওয়। হয় 


ইহার কাজকর্ম সম্পর্কে 
বিবিধ মমালোচন। 


বেসরঝারী শিল্প পুজি লরবরাহ ২৮ 


সেই ধকল কোশরানীকেই খণ দিয়াছে যাহাদের মুনাফা ছিল প্রচুর । ইহার) 
নিজেরীই, বাজারে : প্রভূত খণ তুলিতে পারিত। (ব) করপোরেশনের 
কাজকর্ম ততটা দক্ষ নয়, অথচ ইহার পরিচালন-ব্যয়ের পরিমাণ 
খুব বেশি । 

[. চু. 0-র কার্ধাবলীর বিকদ্ধে জনসাধারণের মনে ও ভারতীয় সংসদে 
অনেক ধরনের প্রচার হওয়ায় ১৯৫২ সালে স্থচেতা কূপালনীর নেতৃত্বে একটি 
অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইয়াছিল, উহা! পরবতসর একটি রিপোর্ট দেয়। সেই 
রিপোর্টে স্বজনপোষণ প্রভৃতি অভিযোগের হাত হইতে [., চু, 0.কে মুক্তি দিয়! 
উহার কার্ধদক্ষতা বাডাইবার “জন্ত কতকগুলি সুপারিশ কর! হইয়াছিল। এ 
সকল ম্বপারিশকে শান বিষয়ক (902710150:2055), কাযরীতি বিষয়ক 
(01908001:8] ) এবং নীতি বিষষক ( 2০110 2981515 ), এই তিন ভাগে 
বিভক্ত করা চলে । 

শাসন বিষয়ক স্থপারিশের মধ্যে প্রধান হইল £ (১) একজন মাহিনাভোগী 
পূর্ণকালীন ( 01] 07) চেয়ারম্যন রাখা ; (২) উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 
ক্ষমত! সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করা; (৩) পরিচালক বোর্ডকে আরও প্রতিনিধি- 
স্থানীয় করা (৪) শাখা অফিসের আঞ্চলিক উপদেষ্টা রাখা | কার্যরীতি 
বিষয়ক স্থপারিশের মধ্যে প্রধান হইল £ (১) 10-র ডিরেক্টররা যে সকল 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অথবা যে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সীর 
সহিত জড়িত সেই কোম্পানী খণ পাইবে না। তবে কোন কোম্পানীর 
সাধারণ ডিরেক্টর হইলে বোর্ডের ও অংশের উপস্থিতিতে সবসম্মত ভোটে 
খণদান প্রস্তাব পাশ হওয়া চাই। (খ) অধিক তথ্যবহুল ও বিস্তৃত বাৎসরিক 
রিপোর্টে ও সাময়িক বিবরণ প্রকাশ কর! দরকার | (গ) খণদানে অযথা বিলম্ব 
দুর করা উচিত। (ঘ) খণের অন্তত ৫০% ভাগ মূল্য বন্ধক রাখা উচিত। 

নীতি বিষয়ক স্ুপারিশগুলির মধ্যে প্রধান হইল £ (ক) পরি- 
হত হপালনী।  করনাতে শির উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা (7:10755 

€01 71700500191] 06610971050) মানিয়া [0-র 
নীতি স্থির করা দরকার | যে শিল্প প্রায় উন্নত স্তরে পৌছিয়াছে (পরিকল্পনার 
নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী ), সেই শিল্পে খণদান কমান প্রয়োজন । (খ) সরকারের 
উচিত অনুন্নত অঞ্চল, অন্ধুন্নত শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে [াদ০-কে পরিষ্কারভাবে 
জানান ঃ (গ) ৫০ লক্ষ টাকা খণের বেশিশহইলে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের, 


২৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


নিকট অন্থমোদনের জন্য পাঠান, প্রসৃতি। ভারত সরকার মোটামুটি 
এই সকল সুপারিশ মানিয়। লইয়া [0-র কার্ধপদ্ধতিতে পরিবর্তন 
আনিয়াছেন। 


শিল্পপু'জি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কার্য পর্যালোচনা, ইহার 
অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সভাবনা (76৮০৬ 0£ 6116 /0115108 06 616 


গঢ 115 10169 190£659 2100 [57206616 101:09596069 ) 2 


বিগত ১৩1১৪ বৎসর যাবৎ এই শিল্পপুজি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কাজ 
করিয়া আসিতেছে । ভারতের অনুন্নত মুলধনের বাজারে বেসরকারী বৃহৎ 
শিল্পপতিদের মূলধন পাওয়ায় বে-সকল অস্ুুবিধা' হয়, এই প্রতিষ্ঠান তাহা 
অনেকট। দূর করিয়া আনিয়াছে। বিভিন্ন দিক বিচার করিলেই ইহ! সুস্পষ্ট 
ভাবে বোঝা যাইতে পারে । (ক) ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত যে হিসাব 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় [70 সর্বমোট ১৩৫৫১ কোটি টাকার 
৬৪৯টি দরখাস্ত পাইয়াছে, যাহার মধ্য সে মোট ৬৬ ৬৯ কোটি টাকার ৩০০টি 
দরখাস্ত অনুমোদন করিয়াছে । ইহার প্রায় ৯ অংশই নুতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
(1057 18005019] 02105 ) জন্য, এবং ইহার ও অংশ ছিল পুরানে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির নৃতনীকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রসারণের উদ্দেশ্তে। (খ) খণ 
প্রাপ্ত শিল্প অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায় যে এই 
১১ বৎসরে চিনি, তুলাবস্ত্র, রাসায়নিক, সিমেণ্ট ও কাগজ 
প্রভৃতি মোট ৫০*৪১ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৭৫% ভাগের বেশি খণ 
পাইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে মোটামুটি ভাবে পুরানো প্রতিষ্ঠিত 
শিল্পদের ইহা খণ দিয়াছে । কিন্তু নৃতন ধরনের শিল্প স্থাপনে উৎসাহী 
উদ্যোক্তাদের অধিক পরিমাণে খণ দেওয়া দরকার ছিল। দেশের শিল্প- 
কাঠামোর মধ্যে বহুপ্রকার। বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের শিল্প স্থাপিত হওয়! 
দরকার সেই দিকে [0 ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। (গ) গত 
কয়েক বৎসর যাবৎ এই সংস্থা সমবায়শ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে খণদান করিতেছে। 
মোট খণের প্রায় ২২% এইরূপ সমবায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইয়াছে। চিনি- 
শিল্পে ইহার পরিমাণ খুবই বেশি । যেমন চিনি-শিল্পে মোট খণদানের মধ্যে 
৭২% অংশই পাইয়াছে সমবায়ী চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ | (ঘ) করপোরেশনের 
আমন ও ব্যয় বিচার করিলে দেখ! যায় যে, প্রতি বসরই ইহার আয় ক্রমশ 


কাজকর্মের পর্যালোচন! 


বেসরকারা শিল্প পুঁজি সরবরাহ ২৮৯ 


বাড়িতেছে, অপরপক্ষে ইহার পরিচালনগত ব্যয় ক্রমশ হাস পাইতেছে। 
এইরূপে করপোরেশনের নীট আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যারান্টি অনুযায়ী শেয়ার-প্রতি 
২২% হারে লভ্যাংশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনরপ ব্যয় করিতে হয় নাই । 
€ঙ) ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে করপোরেশন আগাররাইট করিতে স্থুকু 
করিয়াছে । ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত যে-পরিমাণ টাকার ভন্ত 
আগাররাইটিং করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইল ১৬২ কোটি টাকা । 
এই বিষয়ে কমিশনের কাজ আরও প্রসারিত হওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু তাহা 
হইতেছে না। (5) ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে আর একটি নৃতন দিকে 
করপোরেশন তাহার কাজকর্মের প্রসার ঘটাইয়াছে । কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
মূলধনী দ্রব্য আমদানি করিয়া তৎক্ষণাৎ দাম দিতে না পারিলে করপোরেশন 
তাহার এই খণের পিছনে গ্যারার্টি দিতেছে । তবে এই বিষয়েও 
করপোরেশন বিশেষ অগ্রসর হয় নাই, ৫ কোটি টাকার মত গ্যারান্টি 
প্রদান কর হইয়াছে । ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধনের ফলে এই গুরুত্পূর্ণ 
কাজটি সুরু কর করপোরেশনের পৃক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে । (ছ) করপো- 
রেশন প্রদত্ত খণ যাহারা পাইয়াছে সেই প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটামুটি ভালই 
কাজ করিয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই করপোরেশনের পুর্ব-অনুমতি 
লইয় নিদিষ্ট ৬% হারে বেশি লভ্যাংশ দিতে পারিয়াছে। পরিশোধে 
অক্ষম এইরূপ খণের পরিমাণ খুব কম এবং স্দ-দানে ব্যর্থতার পরিমাণও 
বেশ কম বলিতে হইবে । 

বর্তমানে দেখা যায়, এই করপোরেশন ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মিটাইতে অনেকট: সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থভাগার 
অনেকাংশে অব্যবহৃত পড়িয়া আছে । ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধনের পূর্বে ইহার 
সম্মুখে প্রধান সমন্তা ছিল কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, আর বর্তমানে ইহার 
সমস্তা হইল কিরূপে সেই অর্থ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে খণ 
দেওয়া যার। করপোরেশনের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
ইহার বগ্ুগুলি বাজারে ভাল দামে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা 
সত্বেও ইহার কাজকর্মের পরিধি প্রসারিত করিতে পারা যায় নাই । যেমন, 
১৯৫৯-৬০ লালে মাত্র ৭৮৪ কোটি টাকার খণদান হইয়াছে । এই অবস্থার 
কারণ হিসাবে করপোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ মেনন সরকারের আমদানি- 


নিয়ন্ত্রনের নীতি দায়ী বপিয়া মনে করেন |, আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করার দরুন 
১০ 


বর্তমানের প্রধান নমন্তা 
অব্যবহৃত অর্থভাও্ড1গ 


২৯০ ভারতের অর্থনীতি 


বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতে আসিতে পারে না, ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি 
প্রসারণের কর্মথচী গ্রহণ করিষ্কৃত পারিতেছে না। 

করপোরেশনের ভাণ্ডার অর্থ আছে. অথচ উহার ব্যবহার হইতেছে না» 
এই অবস্থা বেশ কয়েক বসব যাবৎ চলিতেছে । ইহা গভীরভাবে অন্থসন্ধান 
কর দরকার । দ্রুত শিল্পপ্রসারের থগে এইরূপ অবস্থা দেখা দেওয় নিতান্ত 
অস্বস্তিজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাব কারণ হিসাবে অনেকে বলেন 
যে, ভারতের বুহৎ শিল্পক্ষেত্রে মোটামুটি তীব্র একচেটিয়া 
মালিকানা বজায় আছে, এবং এই মালিকেরাই ব্যাঙ্ক, 
বীমা কোম্পানী ও অন্তান্ত আথিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জডিত। ফলে 
তাহারা নিজেরা বিভিন্ন স্তত্রে অর্থসংগ্রহ করিতে পারে, এবং কোন শিল্পের 
মালিকগণ নিজস্ব ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী হইতে অর্থসংগ্রহ করিলে বাহিবের 
কাহাকেও সুদ না দিলে চলে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে শিল্পের মুনাফা সবটা 
লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন না করিযা উহাকেই পুনরায় মলধনে রূপান্তরিত করার 
প্রবণতা বাডিযা গিয়াছে (36151500112 )। এই সকল কারণের দরুণ 
অনেকেই অর্থ-বিনিযোগের এই সকল ব্যযবহুল প্রতিষ্ঠানেব যুক্তিঘুক্ততা 
সম্পর্কে স্বন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন । 

তৃতীয় পরিকল্পনাকাঁলে, বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারের জন্য যাহাতে 
অধিকতর কার্যকরী নীতি অবলম্বন করা যায এই উদ্দেশ্যে করপোরেশনের 
চেয়ারম্যান কয়েকটি প্রস্তাব দিযাছেন | প্রথমত, বিশ্বব্যাঙ্ক বা অন্ঠান্ত 
আস্তর্জাতিক অর্থবিনিযোগ সংস্থা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খণ- 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সংগ্রহ করা দরকার | কবপোরেশন নিজে মাকিন খণদান 
ইহার কাজকর্ম কিবপে সংস্থাসমূহ ও বিশ্বব্যাঞ্কের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা খণ 
উর চাহিয়া বার্থ হইয়াছে । সুতরাং এখন ভারত সরকারের 
উচিত এই বিষয়ে তৎপর হওয়!। দ্বিতীয়ত, মাকিন ধুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি- 
আমদানি ব্যাঞ্ক ভাবত সরকারের হাতে যে ডলার-খণ অর্পণ করিনাছে উহার 
কিছু অংশ করপোরেশন নিজে খণদানের উদ্দেশ্তে ব্যবহার করিতে পারিলে 
এই সমন্তার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। ভারত সরকার এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয়ত, করপোরেশন ভারত সরকারের নিকট 
প্রস্তাব করিয়াছে যে, যদি সে তাহার উদ্ধত্ত অর্থ দিয়া সরাসরি দেশের 
বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে, তরে করপোরেশনের 


ইহার কারণ কি কি 


বেসররারী শিল্প পুঁজি সরবরাহ “২৯১ 


আয়ও বাড়ে এবং এই অর্থও অব্যবহৃত থাকে না। করপোরেশন যে: খণ 
দেয়, উহাকে শেয়ার-মূলধনে বপান্তরিত করিতে পার! যায়, এইরূপ অধিকার 
দেওয়। থাকিলে ইহ! সহজে সম্ভব হয়। বেসরকারী শিল্পপতিরা এই প্রস্তাবের 
তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন, কারণ তাহারা মনে করেন যে সরকার এই 
পন্ধতিতে ক্রমশ অধিক শেয়ার সংগ্রহ করিয়া কার্যত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
জাতীয়করণ করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু এই যুক্তি অর্থনৈতিক' দিক 
হইতে গ্রহণযোগা নয়, এবং সরকারের সহিত যুক্ত মালিকানা এবং পরিচালনাই 
মিশ্র অর্থনীতিতে শিল্প-কাঠামোর রীতি | সুদীর্ঘকালীন খণদীনের সঙ্গে সঙ্গ 
সেই খশকে শেয়ার-মূলধন্নে পূপান্তরণের অধিকার তাই করপোরেশনের হাতে 
নিশ্চয় থাকা প্রয়োজন । 
রাজ্যপু'জি সরবরাহ সংস্থাসমূহ (51905 ঢ108100191 007078000) 
১৯৫১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বব ভারতীয় সংসদ রাজ্যপরঁজি সরবরাহ সংস্থা 
আইন (910 4০৮) লিপিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে বিভিন্ন 
রাজ্যসরকারসমৃহ নিজেদের তত্বাবধানে ১7০ স্থাপন করিতে পারিবে । [০ 
কেবলমাত্র যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানকে খণ দেয়, কিন্ত মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে 
খণ দিবার জন্ত পৃথক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। 97৮0গুলিব 
কাজ হইবে ইহাদের খণ দেওয়া । প্রায় [0র মতই প্রতি রাজ্যে একটি 
করিয়া 9০ স্থাপিত হইবে । তবে [দরে যেমন ২৫ বৎসরের জন্য খণ দের, 
ইহারা ২০ বৎসরের জন্ত খণ দিবে । ৪7%0র শেয়ার বিক্রয়লন্ধ মূলধনের পরিমাণ 
নিয়তম ৫০ লক্ষ টাকা হইতে উধ্বতম ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হইতে পারিবে । 
তাহাদের ক্ষেত্রে শেয়ারলন্ধ মূলধনের ও অংশ যোগান দিবে রাজ্যসরকার, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত ব্যাঙ্কসমূহ, সমবায় ব্যাঙ্ক) বীমাকোম্পানী, 
বিনিয়োগকারী ট্রাষ্ট এবং অন্তান্ত আথিক সংগ্তাসমূহ, অবশিষ্ট 8 অংশ শেয়ার 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর৷ ক্রয় করিতে পারিবে । ইহাদের নিকট আমাঁনত- 
রাখা অর্থ শ্য়োরলন্ধ মূলধনের পরিমাণ ছাডাইয়! যাইবে না। ৪০ লক্ষ টাকাব 
বেশি কাহাকেও খণ দেওয়৷ যাইবে না। 
১৯৫৬ সালে রাজ্যপুজি সংস্থা (সংশোধনী ) আইন লিপিবদ্ধ হয 
91086 চ17817012]  092790180010 10611019600 2১0৮ 1956 )। এই 
আইনে বল! হইয়াছে (ক) দুই বা ততোধিক রাজ্যসরকার একত্র হইয়া সংযুক্ত 
570 গঠন করিতে পারিবে; (খ) প্রয়োজন্রমত কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার 


২৯২ ভারতের অর্থনীতি 


বা ]70-র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে পারিবে ; (গ) রাজ্য অনুমোদিত 
ব্যাঙ্ক বা রাজ্যসমবায় ব্যাস্ক গ্যারার্টি দিলে খণ দিতে পারিবে) (ঘ) সরকারী 
খণ পত্রের বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট হইতে খণ পাইতে পারিবে; 
(ড) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল 97০ পরীক্ষা ( 1051)00102 ) করিতে পারিবে । 
বর্তমানে ভারতে ১৩টি 90 কাজ চালাইতেছে ।* 

এই সকল 570 প্রথম দিকে বহু অসুবিধা ও ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্য দিয়া 
পার হইয়াছে । দরখাস্তকারীদের অনভিজ্ঞতা, উপসুক্ত কর্মীর অভাব, উচ্চ 
হারে সুদ (৬% হইতে ৭% ), ইহার সহিত পাঞ্জাব ব্যতীত অন্তান্ত রাজ্যের 
৩% ষ্ট্যাম্প শ্ুন্ক যোগ দিলে ৯% হইতে ১০% হইয়। ঈাডায় ; অপ্নিক সাংগঠনিক 
ব্যয় প্রভৃতি । তাহা ছাড়া (ক) এক একটি বোর্ড স্থাপিত হওয়ায় উহাদের 

নিকট হইতে সহজে খণ পাওয়ার স্বুবিধা হইয়াছে, এবং 
উহাদের অহবিধা ও  (খ) চাঁল-কল, তেল কল প্রভৃতিব উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির 
বট 
উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় (কুটির শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্টরে ) 

38-গুলি উপযুক্ত দরখাস্ত পাইতেছে না। সর্বোপরি, (গ) একমাত্র যৌথ 
মূলধনী কারবার ছাডা অপর কোন কারবারী কেহ উপযুক্ত ভাবে হিসাবপত্র 
রাখে না, ফুলে 9৮০-সমূহ খণ দিতে বিব্রত হইয়া পড়ে । 
জাতীয় শিল্সোম্যন সংস্থা লিঃ (৪ €10108] [17009649] 102৮610-- 
07010860010 019060108 10.) 

১৯৫৪ সালের ২৯শে অক্টোবর ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকুত মূলধন এবং 
১ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়। বা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে 
১০ লক্ষ টাক! দেন কেন্দ্রীয় সবকার এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে 
ইহা স্থাপিত হয়। যে-সকল শিল্পে ব্যক্তিগত মূলধন অগ্রসর হইতেছে না।, 
অথচ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করার স্বার্থে যাহাদের গড়িয়। উঠ। 
দরকার সেই সকল শিল্পে বি]7)0০ (ক) অর্থ সাহায্য করিবে, (খে) নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত করিবে, অথবা (গ) বেসরকারী নূতন শিল্পের পরিচালনাভার গ্রহণ 
করিয়া উহাকে উন্নত করিয়া তুলিবে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কয়েকটি শিল্পকে টা0 সাহায্য 
করিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে উহার উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ ভার দেওয়া 


* মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরল, পশ্চিমবাংল, আলাম, উড়িম্ত।, রাজস্থাম, 
এধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্তর । 


বেসরকারী শিল্প পুঁজি সরবরাহ ২৯৩ 


হইয়াছিল এবং ইহার হাতে ৫৫ কোট টাকা ছাড়িয়। দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছিল। উহার একাংশ (প্রাথমিক হিসাবে ২০-_-২৫ কোটি টাকা ) বস্ত্র ও 
পাট শিল্প আধুনিকীকরণে (17)006175159,0100 ) ব্যধিত হইবে ; অবশিষ্ট ৩৫ 
কোটি টাকা নুতন মূল ও ভারী শিল্প স্থাপনে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ স্থির 
হইয়াছিল ।* 

1. ]. 7). 0-র প্রয়োজনীয় টাক] কেন্দ্রীয় সরকার সাহাধ্য ও খণ হিসাবে 
দিবে। তাহা ছাড়া, পাট ও বন্ত্রশিল্প আধুনিকীকরণের 
জন্য শিল্পগুলিকে যে-অর্থ সাহায্য কর। হয় তাহার মুখপাত্র 
বা এজেন্সী হিসাবে টব. [. 1 ০-র কাজ করিবে । ১৯৬০ সালের মার্চ মাস 
পর্যন্ত টব. [* 7). ০. কাপড়ের মিল ও পাট শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং মেশিন- 
টুল প্রতিানগুলি প্রসারের জন্য ১৪৭৯ কোটি টাকা অনুমোদন করিয়াছে । 
এই সকল খণের উপর বাখসবিক ৪3% হারে স্থাদ দিতে হইবে এবং ১৫টি 
বাৎসরিক কিস্তিতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে । 


পুনরর্থ সাহায্য করপোরেশন (:667597066 00290190101) ) 

১৯৫৮ সালের জুন মাসে মাঝারি ধরনের শিল্পকে খণ দিবার জন্ত প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানীর আকারে রি-ফিনান্নস করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
যে-সকল শিল্প পরিকল্পনার অন্তভূ-ক্ত তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে একবার খণ পাইলে 
খণ-কালের শেষে পুনরায় তাহাদের খণ দান করা, ইহাই এই করপোরেশনের 
উদ্দেশ্ত । ১৯৬০ সালের মার্চ পর্যন্ত ইহার পরিমাণ হইল ৪১৬ কোটি টাকা । 
বোন্বাইতে অবস্থিত এই সংস্কার পরিচালক মণ্ডলী সাতজন লইয়া গঠিত। 
ইহার মধো সভাপতি হইবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর, সভ্যদের মধ্যে থাকিবেন 
রিজার্ড ব্যাক্ের একজন ডেপুটি গভর্ণর, ষ্টেট ব্যাঙ্কের ও রার্্ীয় জীবনবীমা 
করপোরেশনের চেয়ারম্যানদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির তিনজন প্রতিনিধি | 


রিফিনান্দ করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইল ২৫ কোটি টাকা) 


কি কাজ করিতেছে 


» “1109 101019005 0215617 0 0 1]৮586016901010 95 60০ 7100 100]1009 [1010015 
270 601/9 3100193, 56000001981] 19011520100, 160790001168, 013019108] 1010 001 
12010. 12791011100, 11060101220120635 10102500105 270 01085) ০210017, 19010 21০ 
4১080 0016 010652 0015005, 20156055094 0086 656 ১11,005 আহ] 911600 25ৈ 
6016 60৬8108 1080611776 009 68090115100920 01 8 17057 0016 117 016 21001011100 
127012517 800 006. 20912990005 96 17895 2210.21)0 60 ৬৪:61) 100512%, 


201171016% 70115 8150 1011106 10011] 20010001010 £6001050 170 £21005 9170 22007 
£610039 10101050165,” ঞ 


২৯৪. ভারতের অর্থনীতি 


প্রতি শেয়ার ১ লক্ষ টাকা হিসাবে ২৫০০টি শেয়ারে বিভক্ত । কিন্তু প্রথমে 
১২'৫ কোটি টাকার -শেয়ার বাজারে ছাড়া হইয়াছে। উহা! এইরূপে 
বিভক্ত হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ কোটি টাকা 


জীবনবীম। কর্পোবেশন ইডি. 28 
ষ্েট ব্যাঙ্ক অব্‌ ইত্ডিয়। ইতি; 3. 
১৪টি ব্যাঙ্ক মিলিয়1* ই. 8 

ই রিনিতা 


রিফিনান্ম করপোরেশন যে খণ দিবে, তাহা ৩ বত্সরের কম হইবে 
ও ৭ বসরের বেশি হইবে না, এবং কোন খণই ৫০ লক্ষ টাকার বেশি 
হইবে না। একমাত্র যেসকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আদারীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের 
পরিমাণ ২ কোটি টাকার বেশি নয় তাহারাই এই খণ পাইবে । এই খণ 
প্রধানত বাবহৃত হইবে দ্বিতীয় 'ও বর্তমান তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পে উৎপাঁদন 
বাডাইবার উদ্দেগ্রে। যুক্তরাস্ত্ব সরকাব শম্ত-ধণ খাতের পাওনা হইতে 
দীর্ঘকালীন যে ২৬ কোটি টাকা খণ দিতেছে, এই করপোরেশন নিজস্ব মূলধন 
ছাড়া তাহা পাইবে ।* করপোরেশন নিজে খণ দিবে না, সদন্ত ব্যাঙ্কগুলির 
মারফৎ এই অর্থ সাহায্য করিবে। মোট ৩৮২ কোটি টাকা (১২২ কোটি 
+২৬ কোটি) প্রতিটি সদস্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে কোটার মত বিভক্ত করিয়া 
দেওয়া হইবে এবং এই ব্যাঙ্কসমূৃহ এই অর্থ গ্রহণ করিষা শিল্পে খণ দিবার সুবিধা 
পাইবে । 


জাতীয় ক্ষুদ্রেশিল্প সংস্থ! (ইব8610708] 97721] 17000565165 00101৪- 
(1012) 


১৯৫৫ সালের ফেব্রুরারী মাসে ক্ষদ্রশিল্পের উন্নতির জন্ত এই সংস্থা 
স্থাপিত হয়। যগ্ত্রপাতি কেনা, বিক্রয় সংগঠন উন্নত করা প্রভৃতি উদ্দেগ্ঠে ক্ষুদর- 
শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সংস্থার নিকট হইতে খণ পাইতে পারিবে । যে 


সৎ ইহাদের মধ আছে ০ 02769] 1300], 07০ 001)190 বি ৪10101791] 13915009 0106 
4৯118150968 80171, 009 89100 01 10015) 07917701217 13817, 0109 1/1210০800112 88101 
0৫177019, [176 17506219550 3817], 017০ 92010 01 38109, £100 12010121 32170 01 
15019) 01) [0077160 00050061019] 13907006156 110505 8805 0106 00916919৫ 
73901, 17106 [01010603201 06 17001952150. 0106 16108, 38171 

* এইখণ ৪* বৎমরের জন্য এবং ইহার জগ্ত ভারত সরকার যুক্তরাষ্থীয় মরকারকে বাৎসরিক 
৫০ হারে হুদ দিবে। 





বেসরকারী শিল্প পুঁজি সরবরাহ ২৯৫ 


সকল ক্ষুন্রশিল্পের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম এবং যন্ত্রশ্তি ব্যবহার করিয়া ১০০ 
জন লোক নিয়োগ করে-_তাহারা ইহার নিকট হইতে সাহায্য পাইবার 
অধিকারী হইবে । ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়! প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সরকার 
একাই এই মূলধন দিয়াছেন এবং প্রক্োজন মত চল্তি মূলধন সাহায্য 
করিবেন । ফোর্ড ফাউণ্ডেশন পরিচালিত আন্তর্জাতিক টামের সুপারিশে 
গঠিত ক্ষুত্রশিল্প উন্নয়ন ইন্ট্টিটিউটগুলির সঠিত (92911 [100560155 91:55 
[79610166) ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই সংস্থা কাজ করিতে থাকিবে। 
স্্ক্রয়ের জন্য খণের স্তদ হইল ৪২% হইতে ৫% | টব. 5. ]. ০. ক্ষুদ্রশিল্পকে 
কণ্ট্াক্ট পাইতে সাহাধা কবে এবং সেই কণ্ট্যাক্ট আগাররাইট করে। 
উন্নত মানসম্পন্ন দ্রব্য যাহাতে উৎপন্ন হয় সেই উদ্দেশে টব. 5. 1. ০. 
ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে দেখাঁশোনাও করে। সরকারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের অর্ডার 
যাহাতে ক্ষুদ্র শিল্প পায়, ইহারা সেই চেষ্টাও করিতেছে । বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
কলিকাতা ও দিল্লীতে বব ৪] ০-র চারিটি শাখ। সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । 
ভারতীয় শিল্প খণ ও বিনিয়োগ সংস্থ। (11000500121 01502 220 
[5০960750106 (00109018001) ০£ [17019 ) 

মাকিন বক্রা্ীয় সবকাব ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্যোগে তিনজন সদন্ত লইয়! 
গঠিত একটি প্রতিনিধিদল ১৯৫৪ সালের প্রথমে ভারত সবকারকে এমন একটি 
স্থা শ্বাপন করিতে উপদেশ দেন যাহার মারফৎ বিদেশী সরকারী ও 
বেসরকাবী পুঁজিপতিবা ভাবতীঘ শিল্পকে খণ দিয়া অর্থ সাহায্য করিতে 
পারে। তাহাদের পবামশে গঠিত এই [07 01 ১৯৫৫ সালের ১লা মার্চ 
হইতে কার্য সুরু করে । 

এই সংস্কার অন্ধমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা এবং আদায়ীরুত মূলধন 
«€ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে ভাবতীয় ব্যাঙ্ক, বীমা! কোম্পানী কোন কোন 
করপোরেশন প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ২ কোটি টাকা ; ব্রিটিশ ইঠ্টার্ণ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক 
এবং কযেকটি কমনওবেলথ. ও ব্রিটিশ বীমা ও অন্তান্ত কোম্পানী মিলিয়া ১ 
কোটি টাকা) আমেরিকার কয়েকটি কোম্পানী ও ব্যক্তি মিলিয়৷ ৫০ লক্ষ 
টাকা ; এবং অন্তান্ত সকলে নিলিয়া ই কোটি টাক! দিয়াছেন। অনেক দেশের 
(লোকেরা মিলিযা এই সংস্থাকে পাহায্য করিয়াছে-_ইহা অনেকটা আন্তর্জাতিক 
প্রচেষ্টার দপ লইয়াছে। 


০০ 


২৯৬ ভারতের অর্থনীতি 


প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর রূপে গঠিত হইলেও ইহা! ভারত সরকারের 
সাহায্য লাভ করিয়াছে । ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার স্থাদ- 
বিহীন ৭২ কোটি টাকা! খণ দিয়াছেন, সমান .১৫টি ভাগে এই খণ পরিশোধ 
করিতে হইবে। পুনর্গঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (78 চ২ 70) 
ইহাকে ১৫ বছরের জন্ত ১০ মিলিয়ন ডলার বাৎসরিক 5৫% হার সুদে ধার 
দিয়াছে । [0] 0০ কেবল শিল্পগুলিকে খণ দেয় তাহা নহে, ইহা তাহাদের 
শেয়ার আগাররাইট করে এবং ডিবেধ্ণর ক্রয় করিয়া! সাহায্য করে, তাহাদের 
খণে গ্যারার্টি দের, পরিচালনগত ও যন্ত্রবিগ্ঠাগত সকল প্রকার সাহায্য 
করিয়া থাকে । 

চতুর্থ বাধিক রিপোর্টে দেখা যায়, কবপোরেশন ১৯৫৯ সালের শেষ 
পর্যস্ত বহু প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০৪০ কোটি টাকা অর্থ-সাহাধা করিতে 
সম্মত হইয়াছে । কিন্তু ইহার মধ্যে ৯০১ কোটি টাকা মাত্র দেওয়া 
হইয়াছে । কাগজ, রাসায়নিক ও ওঁষধ, বৈদ্যুতিক ফদ্ত্রপাতি, বন, চিনি, 
থনিজধাতু, চুণ, সিমেপ্ট, কাচ ও বিবিধ শিল্প ইহার নিকট হইতে সাহাষ্য 
পাইয়াছে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং নতন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা__ইহার উপর 
এই সংস্থা খুবই জোর দিঘাছে। সাহাব্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠটানেব মধ্যে ১৬টই নূতন 
শিল্প-প্রচেষ্টা ৷ 


ভারতে শিল্প পুঁজির নিজ-সরবরাহ ব্যবস্থা (5615-0710.8150104 ০ 
[106190-163 11) 77018) 
কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাহির হইতে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার মারফত মূলধন 
তুলিয়া ব্যবহার স্ুক করে বটে, কিন্তু তাহার পরবর্তী উন্নতি অনেকাংশে 
নির্ভর করে মুনাফার পুনর্লন্নীর উপর | মুনাফা অবন্টিত রাখিয়া, মূলধনের 
ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ বাবদ তহবিল এবং রিজাভ ভাগার গডিযা তুলিয়া শিল্প- 
ূ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজের টাকাতেই পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা 
ই, রা করিয়া লয়। মলধন বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও পুনরায় 
কাহাকে বলে বিনিয়োগ__এই গতিনীল ধারায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই 
প্রসারিত হইতে থাকে । মুনাফা মুলধনরূপে বিনিয়োগ 
করিতে পারিলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটিব মুনাফা আয়ের ক্ষমত] বৃদ্ধি পায় এবং 
তাহার নিজেরই পুনরায় মুনাফ! ও মূলধন-সংগ্রহ করার মত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 


বেসরকারী শিল্প পুঁজি সরবরাহ ২৯৭ 


আধুনিককালে শিল্লোন্নত দেশসমূহে প্রতি-বৎসর যে নৃতন বিনিয়োগ ঘটে, 
তাহার অধিকাংশই এইরূপ স্ববিনিয়োগ (91177569000 )1 শিল্পে 
পুজি সংগ্রহের এই পদ্ধতিকে অনেক সমগ্র পুঁজির নিজ-সরবরাহ ব্যবস্থা 
(5616-71191101115) বলা হয় । 

শিল্পে মূলধন-বিনিয়োগের নিজ সরবরাহ ব্যবস্থার অনেক সুফল আছে। 
এইরূপ করিলে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাণিজ্য চক্রজাত উঠানামার এবং মরস্তুমী 
উঠানামার প্রকোপ অনেকটা সহা করিতে পারে। প্রসভৃত মুনাফ৷ বা রিজার্ভ 
ফাণ্ড সঞ্চিত থাকিলে প্রতি বৎসর স্ুনিদিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হয়, 
বাজারে কোম্পানীর সুনাম গভিয়। উঠে । এই সুনামের দরুণ প্রয়োজনমত খণ 
পাইবার উপযোগী সুবিধা থাকে এবং সুনির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিতে থাকায় 
প্রয়োজনের সময়ে শেয়াব বিক্রয় করিয়া টাঁকা তুলিবার স্থযোগ স্ষ্টি 
হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রসারণের জন্ত নিজে অর্থ-লগ্মীর ভাণ্ডার রাখিলে 
বাহিরের কাহাকেও সুদ দিতে হয় না, অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় না। 
প্রথম দিকে কয়েক বৎসর মুনাফা অবন্টিত রাখিলে শেয়ার- 
ক্রেতাদের অসুবিধ। হয় বটে, কিন্তু শেয়ারের মুল্য ও নির্ভর- 
যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় বলিয়। ভবিষ্যতে তাহাদের 'প্রতৃত সুবিধা হয়। এই 
সকল কারণে আজিকার ব্যবসাধ-বাণিজ্যের কাঠামোতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় 
আর শিল্পপু্জি সরবরাহে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নাই, প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় 
(111501010011511260. 89৮11759) উহার স্থান লইয়াছে । 

ভারতের ক্ষেত্রেও শিল্প ব্যবসায়ে পুঁজির নিজ-সরবরাহ বিশেষ প্রসার 
লাভ কবিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন ইহাঁকে বিশেষ গুকত্ব দিয়াছেন | প্রথম 
পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্র ৬১৩ কোটি টাকা 
বিনিয়োগের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ব৷ প্রায় ৩২'৬% 
এইরূপ প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়ের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবে, 
এইরূপ আশা পোষণ করা হইয়াছিল । ১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন শিল্প হইতে 
মুনাফার পরিমাণ ছিল ৯৮ কোটি টাকা, উহার মধ্যে ৩৪ কোটি টাকা বা 
৩৪'৭% পুনর্লম্ী হইয়াছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে বেসরকারীখাতে ব্যয়যোগ্য 
৯২০ কোটি টাকার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি “আভ্যন্তরীণ সুত্রে” অর্থাৎ 
নিজ সঞ্চয় হইতে ৩০০ কোটি টাকা বা! ৪৮% সংগ্রহ করিবে__ পরিকল্পনা 
কমিশন এইরূপ মনে করিয়াছিলেন | তৃতীয় পরিকল্পনাতে বেসরকারী খাতে 


ইহার মুফলসমুহ 


ভান্নতেও এই ব্যবস্থ। 
প্রসারিত হইতেছে 


২৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


৪৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে, ইহার মধ্যে সরকার ২০০ কোটি টাকা 
সংগ্রহ করিয়া দিবে । ৪১০০ কোটি টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব বেসরকারী শিল্প- 
পতিদেরই । ইহার মধ্যে কিছুটা বৈদেশিক মূলধন, ব্যাঞ্চ ও অন্যান্ত স্থত্রে পাওয়া 
গেলেও বেশির ভাগই মুনাফার পুনর্লন্ী হইতে পাওয়া! যাইবে বোঝা বাইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবেষণা ও তথাবিষয়ক দপ্তর 'ভারতীয় যৌথ কোম্পানী 
সমূহে অর্থ-সরবরাহের ব্যবস্থা, ১৯৫০-৫৫ সাল? নামে একখানি গবেষণামূলক 
পুস্তক রচন| করেন। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন শিল্পের কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা 
মূলধন সম্পন্ন ৭৫০টি যৌথ মূলধনী কোম্পানী ব্যালান্মসীট এবং লাভ ক্ষতির 
হিসাব আলোচিত হর। ইহাতে দেখা যায় বে, প্রথম পরিকল্পনাকালের 
মোট মুনাফার মধ্যে 'অবন্টিত মুনাফার অংশ ছিল ৩৯% | পববর্তী হিসাব- 
গুলি হইতে দেখা যায় যে এই অন্তপাত ক্রমশ বাড়িয়া! চলিয়াছে। 

এইরূপে শিল্প পুঁজির নিজ-সরবরাহ ব| মুন।ফার পুনর্লশী ব্যবস্থা 
আপাত দৃষ্টিতে শুভকর মনে হইলেও ইহার সামাজিক কুফল কম নয়। এই 
ব্যবস্থ'রই প্রধান ফল দেশে অর্থ নৈতিক ক্ষমতার কেন্রিকত। এবং একচেটিয়৷ 
অবস্থার প্রসার । বতমাঁনের বৃহৎ কোম্পানীগুলি ভ্রমশ বাড়িতে থাকিলে 
*. নূতন ফার্ম প্রবেশের পথ পাইবে না, শিরুটিতে একচেটিয়। 

অধিকার দেখা দিবে । দ্বিতীয়ত, মুনাফা অবন্টিত রাখার 

ব্যবস্থা রাখিলে পবিচালকবুন্দ শেরাবেব বাজারে ফাট্কাব্যবসায়ের অধিকতর 
স্থবিধা পান। এই নীতি অন্তসারে লভ্যাংশের হার কম রাখিয়া বাজারে 
শেয়ারের দাম কমাইয়া সেই কম দামে সাধারণ ক্রেতাদের নিকট হইতে 
নিজের। ক্রথ করিয়া শেযষারগগুলিকে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিতে 
পারেন। তৃতীরত, শেয়ার-ক্রেতাদের আয় হইলে তাহারা যে-সঞ্চয করিতেন 
এবং যে সকল শিল্পে বিনিয়োগ করিতেন, এই ব্যবস্থার ফলে তাহা সম্ভব 
হয় না। মূলধনের বাজারে পু্জির নিজস্ব গতি দিকভ্রষ্ট হইম! পড়ে । 
চতুর্থত, কোন কোম্পানীতে প্ররোজনের অতিরিক্ত মূলধন সংগৃহীত থাকিলে 
€(০৮৪:-০9)1621159692) শিল্পপ্রসার ত্বরানিত হয় না। পঞ্চমত, ইহাতে 
বিনিয়োগকারী শেয়ার-ভ্রেতাদের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়| 

ইউনিট-্ট্রাস্ট (002670056) 

ভারতবর্ষে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের নিকট শেখার বিক্রয় 
করিয়া মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণ 


ইহার স্রেটি সমূহ 


বেসরকারী শিল্প পুজি সরবরাহ ২৯৯ 


নান! কারণে এখনও পর্যন্ত নূতন কোম্পানীগুলির শেয়ার কিনিতে সাহস পান 
না। একমাত্র স্ুবিখ্যাত কোনে! ব্যবসায়ীর নাম পরিচালকমগ্ডলীর সহিত 
যুক্ত থাকিলে তবে সেই কোম্পানীর শেয়ার অনেকে ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। 
তাহ! ছাড়া শেয়ার বাজারে অনেক দুর্নীতির কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
থাকায় তাহার। শেয়ার কিনিতে ভয় পান। উপরন্ত, কোন ফার্ষের ভবিষ্যতে 
কিরূপ মুনাফা পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহা বিচার করিতে হইলে যে খুঁটিনাটি 
বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষত। প্রয়োজন তাহ! এই সম্ভাব্য সাধারণ 
শেয়ার ক্রেতাদের মধ্যে না থাকারই সস্তাবনা। নুতন 
ফার্মগুলি যাহাতে উপঘক্ত পরিমাণ মূলধন পাইতে পারে 
এবং করেকজন ব্যক্তির মধ্যে শেয়ার কুক্ষিগত না হইয়৷ যাহাতে অধিকসংখাক 
ব্যক্তির মধ্যে শেয়ারগুলির মালিকানা! ব্টিত হইতে পারে, সেই উদ্দোশ্তে ১৯৬২ 
সালে ভারত সরকার “ইউনিট ট্রাষ্ট নামে একটি সংস্থা গঠিত করিয়াছেন, 
১৯৬৪ সালের জুলাই মাস হইতে এই সংস্থা কাজ শুরু করিয়াছেন। 
সম্প্রতি ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মিলিয়া এক কোটি টাকার 
কিছু বেশি মূলধন সরবরাহ করিযাছে। ইউনিট ট্রাষ্ট (প্রথমে মোট পাঁচ কোটি 
মূলধন লইয়া কাজ শুক কবিযাছে। দেশের সকল ব্যাঙ্কের ৩৫০০ শাখা 
হইতে ইউনিট ট্রাস্টের শেয়ার বিক্রয় হইতেছে । প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০২ 
টাক।। এই ইউনিট ট্রাস্ট একটি স্বয়ংশ/সিত প্রতিষ্ঠান (£১060110100005 
[11906001012 ) 1 রিজাভ ব্যাঙ্ক মনোনীত ৬ জন সহ মোট ১০৭ জনের একটি 
বোর্ড অফ ট্রাস্টির দ্বারা ইহ পরিচালিত । এই বোর্ড অফ ট্রান্টির মধ্যে 
৪ জন বেসরকারী প্রতিনিধি আছেনঃ উহাব মধ্যে তিনজন ব্যবসায় এবং 
আধিক প্রতিষ্ঠানসমৃহের এবং একজন কোনো! অডিটার 
টড ্ ফার্মের প্রতিনিধি । ইউনিট ট্রাস্টের কাজ হইল মধ্যে 
মধ্যে এইরূপ শেয়ার বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিয়! 
শিল্পের শেয়ার ক্রয় করা। প্রতি আধিক বৎসরের শেষে (৩০ জুন) নিজের 
খরচ-খরচা কাটিয়। রাখিয়া এই ইউনিটন্ট্রাস্ট শিল্পের শেযারগুলি হইতে প্রাপ্ত 
লভ্যাংশ এই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দ্রিবে। বৃহৎ 
পুঁজিপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় (ি“কিয়। থাকার জন্ত সরকার ইউনিট্্রাস্ট 
হইতে প্রাপ্ত ১০০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ করমুক্ত করিয়াছেন । 
এই ইউনিট ট্রাস্টের উপযোগিতা ব! রুত্ব কম নয়। ভারতের ক্ষুত্্ 


ইউনিট ট্রাস্ট 
গঠনের উদ্দেশ্ট কি 


৩৩০৩ ভারতের অর্থনীতি 


সঞ্চয়কারীরা এতদিন শিল্পের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগের উপযুক্ত পদ্ধতি খুঁজিয়া 
পাইতেছিলেন না । ইউনিট-্রাস্ট গঠনে তাহারা নিরাপত্তার সহিত টাকা' 
থাটাইতে পারিবে । স্বর্ণ বা জমি ক্রয়ে লোকের সঞ্চয় 
আবদ্ধ থাকিত। দেশের সেই স্বল্নসঞ্চযণ্ডলি এখন 
শিল্পপ্রসারে সাহায্য করিবে । এই সকল স্বর্ণ বা জমি 
হইতে স্বল্পসঞ্চয়কারীরা কোনে। নিয়মিত আয় পাইতেন না। এই ইউনিট-্রাস্ট 
হইতে তাহারা নিয়মিত আয় পাইতে পারিবেন । উপরজ্ত স্বর্ণ বা জমির 
তুলনায় ইহাদের শেষারগুলি অনেক বেশি তরল (11010 )। সঞ্চয়কারী 
প্রয়োজন মনে করিলে এই শেয়ারগুলিকে বিক্রয় করিয়৷ নগদ টাকায় পরিণত, 
করিতে পারিবেন । : 

এই ইউনিট ভ্রাষ্ট গঠন করা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্রগণ একমত হইতেছেন 
না, ইহার বিরূপ সমালোচনাও শোন। যাইতেছে । অনেকে বলেন যে বিদেশের 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ারে টাকা খাটাইয়ু! 
যে লভ্যাংশ পায় উহার বেশিব ভাগই নিজেরা লইয়া 
যায়। প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা খুব কমই পান । নানারকম 
ব্যয় দেখাইয়া, প্রকৃত লভ্যাংশেব হার গোপন রাখিয়া এই মধ্যবর্তী বিনিয়োগ 
সংস্থাগুলি স্বপ্নবিন্ত সঞ্চয়কারীদের অজ্ঞতার স্থযোগ য় । ব্রিটেন ও আমেরিকায় 
এইবপ প্রতিষ্ঠান বহুক্ষেত্রে শেয়ারের ফাটুকাবাজারে প্রবেশ করে এবং প্ররুত 
বিনিরোগকারীদের উপর লোকনানের ভাব নামিয! আসে। 

ভারতের ইউনিট ট্রাষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া উপরের আশঙ্কাগুলি হয়তো 
একটু কম। কিন্তু আমাদেব দেশে আর এক ধরনের সমস্তা আছে । দীর্ঘকাল 
ধরিয়া আমাদের বেসরকাবী শিল্পগুলি নূতন যপ্রপাতি আনে নাই, ব্যক্তিগত 
মুনাফার লোভে কোম্পানীর ক্ষয়ক্ষতি তহবিল সঠিক পরিমাণে পুর্ণ করে নাই। 
ইউনিট ট্রাষ্ট এই সকল অযোগ্য কোম্পানীগুলিকে খণ দিয়া বিপুল ঝুঁকি 
বহন করিবে। সেই তুলনার ইহার আয়ও বেশি হইবে না। তাহা ছাড়া, 
বেসরকারী কোম্পানীতে টাক! বিনিয়োগের পর উহাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 
পরিচালকমগ্ডলীতে বাধ্যতামূলক সরকারের প্রতিনিধি রাখিয়া সরকারের 
অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল । তাহা না হইলে উহাদের ক্রটি বিচ্যুতি 
দূর করার পথ উন্মুক্ত হইবে না । 

১৮২০৩ সে ব্ভার্ত সরকার ইউনিট ট্রাষ্টের সহিত একযোগে আরও 


ইহার উপযোগিতা 
ও গুরুত্ব 


বিরূপ সমালোচন। 


বেসরকারী শিল্প পুজি সরবরাহ ৩০১ 


“একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছেন । উহার নাম 
শিল্লোননয়ন ব্যাঙ্ক (11201155121 10510129676 
971) নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন 
মূলধন দরকার । জনসাধারণ তাহাদের স্বল্প সঞ্চয় দিয়া এই শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের 
শেয়ার কিনিবে এবং সেই ব্যাঙ্ক নিজেই এঁ মূলধন এবং ব্যবসায়িক নেতৃত্ব 
সরবরাহ করিয়া! নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে থাকিবে। এখনও 
এই সংস্থা প্রতিঠিত হয় নাই এবং কোন কাজকর্ম জুক হয় নাই। 


'শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক 


অনুশীলনী 


1. 1095907706 006 10790 15900153501 ৮06 10705061197 81102009 

40010029010 01 [0019, 900. 5156 2, 10161 20009106 01 165 01107 

(0 ঢি. 93. 0070. 1952, 9. &. 1955) 

2. 319 2, 0110108,] ৪,900006 01? 086 02590159610 200 19১০- 
(10705 01 606 17000050019] ঢাা09009 00100290102 01 11012. 

(0. 0.8. 0020. 1956; 52 2. 1952) 

' 3, 7065071109 006 10695979500 0959 0661 90091 10 006 

1956 6212 5995 60 12000059106 01520158610 10] 008 90015 01 

10105869100 02006 00 10170822 1100056165. (0. 0.9. 0020. 1957) 


4. 0152 20. 2,0০০0186 01 006 [01000105200 11300009169099 91 
6106 106 17901001005 ৮09৮1095909] 950901157860 11] 11019, 107 
10705101778 10106 09120 97)2/706 /0 19,256 90216 11707317129] 001308]75 

(0. 0. 3. 00170. 1958; ৪. &. 1958) 

9... 815200006 006 31025700181 07010161755 0 910779]] 920 00601010)- 
90819 17000502195 200 0150095 606 062,309 090 10296 09910 
2,00106690 117) 76০06175625 00 58018 71999 107:010191775. 

(0 0.8. 0025. 1960) 

6. 01৮2 2 ০1010291 ৪,0০0106 01 0106 ভ01:00175 01 60৪০ 1096160- 
60075 56 80 110 10019, 10 10102027107) 02001170501 11700906195 

(০, 0.8. 0029. 1961; 5. 0.3. &. 19681) 

1... 59001910006 10100000105 200 00168001569 0? 9506966 1027006 

০০02002:5010105 95 99020115109 1 01:061910 909095 01 00919. 
€০. 0.9. &. 1956) 

8. 02101025115 25900106605 20100010073 ৪20. 20101652070 ০01 

006 11000560121] হা085009 00100296000 0: 10019. 


€0. 0. 9. 4. 195ন, 19595 5. 0.3. 0020. 1963) 
9. 0156 2 2:1610891 2000126 01 ৮06 11000101759 207 2,০0510195 


“0 606 ৮221089 2/26100195 01796 216 26 01952176 296517175 6০৩ 6776 
010200191 10960 01 80091] 200. 17710016-91590. 11010056195 11 111015. 


(0. ঢি. 9. &.: 1960 5... 8. 96825 0. তি. 8. 2৯. ০৮৮০ হু 5১৬৯) 


৩০২ ভারতের অর্থনীতি 


10. 57591701176 006 090 00790001951 150081277061765 01 | 1986 
50918 11907502199 10) 00019. 17090 1029৮ 1095 09910 01999 05 609 
11700501091 ভা09006 00100790102 01 120919, 110 009601985  000996 
16071117017791705? (0. 9.8. & 1961) 

11. 712150095 1012197% 016 12901110169 0096 2959 08617 0051960 
07 010০ 00910107610 11) 7606106 7685 101 ঠা09001176 110919]) 
17700561195. (9. ঢে 3. &. 00271). 19691) 

19. 10150095 609 1090 018,590 105 602 170050112] সা8006 008- 
10072901010 01 110019 11) 0106 11790300791 095%9101017061)1 01 0152 20100:5. 

€8. 0.8. 0012. 1961; 8. 4. 109. 1964) 

193. 17501210606 ঠ1220019] 10101016175 01 50091] 900 0060117 
509১19 1170101506195 11) [10019 0916 2 101191 9১000100106 01 0065 56905 
10101) 179,565 10681 69190) 60 501৮9 00658 10701016175 


089. 0... 02010. 2970 ] 1964) 


৬৯ 
বৈদেশিক পু'জি 


70751505051 


পৃথিবীর সকল দেশ শিল্লোন্নযনের সমান স্তরে অবস্থিত নাই ৷ যাহারা 
উন্নততর স্তরে আছে তাহার! অন্থুননত দেশগুলি হইতে এতকাল ধরিয়! ব্যবসায় 
বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভৃত মূলধন সঞ্চয় করিয়াছে । নিজেদের দেশে কাচামাল, 
শিল্প বিপ্লব ও আদতর্ীতিক শ্রমিক ও বাজারের ন্ুযোগন্বিধা তাহাদের আর নাই, 
মূলধনের লেনদেন তাহার! এখন বিনিয়োগের স্থযোগ-স্থুবিধা পাইবার উদ্দেশ্ঠে 
অপুর্ণোন্নত দেশগুলিতে মূলধন প্রেরণ করিতে চাহিতেছে। 
এই বৈদেশিক মূলধন এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে শিল্প বিপ্লবকে প্রসারিত 
করিতেছে । ওপনিবেশিক শোঁৰণ ছাডাও ইংলগ্ড ১৭/১৮ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের 
নিকট হইতে মূলধন পাইয়াছে, মাকিণ ফুক্তবাষ্্ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলগ্ ও 
ইউরোপীয় অনেক দেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছে, বিংশ শতাব্দীতেও 
সৌভিয়েট কশিরা অল্প হইলেও কিছুটা মাকিণ মূলধন সংগ্রহ করিরাছে। 
বিদেশে খণদানের ফলে খণদানকারী দেশগুলিও উপকৃত হন। সাধারণত 
উন্নত দেশের শিল্প-কাঠামে। এমনভাবে গঠিত যে তাহার। রণ্তানি-উদ্বত্ত সৃষ্টি 
করিতে পারে, অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজন তাহাদের কম। 
নিজেদের দেশে খাটাইলে যে টাকা তাহারা পান উহাপেক্ষা অধিক হারে 
প্রতিদান অপুর্ণোন্নত দেশে পাওয়া যার । বিদেশে মূলধন পাঠাইয়া সেই সকল 
দেশকে শিল্পোন্নত করিয়। তাহারা নিজ-দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্ত বাজার তৈয়ারী 
করিয়া তোলে । এইরূপে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারেও বৈদেশিক 
মূলধন সহায়তা করে । 
ভারতে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ (21867516806 ০01 01616. 
02109] 11) [18019 ) 2 ভারতে বিদেশী মূলধন কত তাহার কোন প্ররুত 
হিসাব স্বাধীনতার পুর্বে ছিল না, এইরূপ হিসাব প্রস্তুত করাও সম্ভবপর ছিল 
নারি লা স্বাধীনতার পরে আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের 
ও শ্রেণী বিভাগ নির্দেশে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি হিসাব প্রস্তুত 
করিলেন । ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যস্ত ভারতে মোট: 
বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হিসাব্‌ করা হইল। ভ্রুত অর্থ নৈতিক 


৩৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নয়নের যুগে এ হিসাব পুরাণে! হওয়ায় ১৯৫৩ সালে পুৰরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হিসাব গ্রহণ করিলেন। এই হিসাব করিবার সময়ে বিদেশী মূলধনকে 
পোর্টফোলিও ( ঢ০9:009119) ও প্রত্যক্ষ (1011506) এই দুইভাগে বিভক্ত 
করা হইল। যে-মূলধনের সহিত পরিচালনার কর্তৃত্বভার জড়িত থাকে তাহাই 
প্রত্যক্ষ এবং যাহার সহিত কর্তৃত্বক্ষমত জড়িত নাই তাহা পোর্টফোলিও ।* 
পোর্টফোলিও মূলধনকে আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! চলে £ ইকুইটি মূলধন 
€ 60016 0৪01691) ও খণরূপ মূলধন (01601601 080108] )। সাধারণ 
শেয়ারে বিনিয়োগকারী মূলধনের মালিক ব্যবসায়ের ঝকি বহন করে, উহা 
ইকুইটি মূলধন; ভিবেঞ্চার বা সর্বাগ্রগণ/ শেয়ারের মালিক ঝাকি বহন করে 
না, উহা! খণরূপ মূলধন | 

১৯৪৮ সালের জুন মাসের শেষ তারিখে ভারতে মোট বিদেশী বিনিয়োগের 
পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে সরকারের দীর্ঘকালীন খণের 
পরিমাণ ছিল ২৯৩ কোটি টাকা । সুতরাং মোট বেসরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক 
বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯৭ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে পোর্টফোলিও 
লগ্মীর পরিমাণ ছিল ১৪৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২৫৩ কোটি টাকা হইল 
প্রত্যক্ষ লগ্মী ৷ 

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরের শেষে ভারতে দীর্ঘকালীন বৈদেশিক বিনিয়োগের 
(এক বৎসর পরে দেয়) পরিমাণ ছিল ১০৩৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে 
সরকারী খণের পরিমাণ ছিল ৫৮৩ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিল ৪৫৩ কোটি টাকা । এই ৪৫৩ কোটি টাকার মধ্যে ৪১৯ কোটি 
টাকা ছিল বৈদেশিক বাবসায়িক বিনিরোগ ( চ015150 1005105595 11525 
10161705 )। ইহার মধ্যে ৩৪৯ কোটি টাকাই ছিল প্রত্যক্ষ লগ্রী, অর্থাৎ 
পরিচালনগত ক্ষমতাধুক্ত লগ্মী, আর অবশিষ্ট ৭০ কোটি টাকা ছিল পোর্ট- 
ফোলিও ধরনের । সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা লাভের পর ৫$ বছরের 


* বিদেশী মুলধনকে বহুভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যেমন খণ (1,02178), বিনিয়োগ 
(155501061505) ও সাহায্য (05005) ৷ অথব1 সরকারী ক্ষেত্রে নিধুক্ত ও বেসরকারীক্ষেত্রে 
নিযুক্ত । তাহ। ছাড়া ব্রিটিশ, মাকিন, কানাডীয় প্রভৃতি ভাবেও শ্রেণী বিভন্ত কর! সম্ভব। 
সর্বোপরি, রিজার্ভ ব্যাস্কের স্ঠায় পোর্টফোলিও ও প্রত্যক্ষ--এই ছুই ভাবেও বিভক্ত ক্র] চলে। 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে ইহ! ছাড়াও বিদেশী মূলধন কোন্‌ ধরনের শিল্পে কি পরিমাণ 
নিুক্ত আছে, তাহ! জান| প্রয়োজন। উপরস্ত হু, মুনাফা, বিদেশে ছুটি কাটান, ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষ| প্রভৃতি খাতে তাহার! দেশের উদ্বত্তের কি অংশ বাহিরে পাঠায় তাহাও জান1 খুব দরকার। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট ছুইটিতে এই নকল তথ্য নাই। 


বৈধেশিক পুজি শক্ত 
মধ্যে ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার জন্য বিদেশী সুলধনের 
পরিমাণ প্রভৃত বাড়িয়াছে এবং পরিচালনার ক্ষমতাধুক্ত লগ্বী অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
বিনিষোগ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ।* 

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে যে হিসাব হয় তাহাতে দেখা যায় 
বেসরকারী ক্ষেত্রের মোট বৈদেশিক দাষ বাডিযা হইযাছে ৫২২ কোটি টাক; 
ইহার মধ্যে বৈদেশিক বিনিযোগ হইল ৪৮১ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২ বছরে 
৬২ কোটি টাকা বাডিযা গিযাছে। ইহার মধ্যে ৮৫ 9-ই প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, 
এবং মাত্র ১৫% হইল পোর্টফোলিও বিনিযোগ । ১৯৫৮ সালে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ দাডাইযাছিল ৫৭০ ৬৪ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে কোন্‌ দেশ 
কত পরিমাণ মূলধন পাঠাইযাছে তাহা আমরা নিচের তালিকাষ সাজাইতে 
পারি £ 


( কোটি টাকার হিসাবে ) 
ব্রিটেন ৩৯৮০৩ 
মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ৫৯ ৮৫ 
জার্মানী ৩৭৭ 
জাপাশ *৬২ 
স্থইজারল্যাও্ ৬৭৫ 
পাকিস্তান ৪ ২৩ 
আন্তর্জাতিক উন্নযন ব্যাঙ্ক ণ২ ১৭ 
অন্তান্ঠ দেশ ২৫ ২২ 


মোট ৫৭০৬৪ 
কোন্‌ ধরনের শিল্পে কতট! বিনিয়োগ হইয়াছে, তাহা জানিলে বিদেশী 
বিনিযোগের স্বার্থের ধরন জানিতে পাবা যাঁষ। নিচে উহার তালিকা দেওয়! 
হইল ঃ* 


* সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামে। গড়িয়। তোলার নীতির সহিত বেসরকারী ক্ষেক্তের 
প্রনার ও উহার উপর বিদেশী কর্তৃতের প্রভাব ঠিক মেলে না। তাহা ছাড়া, প্রকৃত সমাজভন্ত্ের 
দিকে অগ্রসর হইলে এত বিদেশী বিনিয়োগ ঘটিত কি না সন্দেহ। 


শ 25275 13217 7২০00 078 6136 50165 06 1150195 [0026778 1718)1110589 22৫ 
8852109৯ 1957, 

24106 2022280 5083000029 7১22 1818515 11752560 01061 09179508] 2 0280100, 
10170185 8130 :810809080 2100 01916800178, 10/1606 ০0170701160 1017 ৪০০ 
15070008281695 €996018115 0152 5208101810189 1096 :070021002:81660 01061 11065005678 28 
198811)15 ডে 00৩ 20810010800010288 55502৮92১০9, 6০৩৮, ৫ হুঁ 


ঈ 22561400757 ৫ 15096 139076680) 4277১ 496০. 
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৪০৬ ভারতের অর্থনীতি 


ক্ষেত্র (কোটি টাকার হিসাবে 

পেট্রোলিয়ম ১১৮২ 
যন্ত্রশিল্প (19009০60110 ) ২২০*১ 
ব্যবলায় বাণিজ্য (1:50105) ২৯৫ 
বাগিচা ( 11511096929 ) ৯৫ ৮ 
পরিবহন ও অন্ান্ত সেবাকার্য ( 0 011159 ) ৪৩ ৭ 
অর্থসম্পর্কীয় ব্যবসায় (71118001591) ই 
খনি (11365 ) ১২%৫ 
ম্যানেজিং এজেন্সী ২২২ 
অন্তান্তি ২৩ 

মোট ৫৭০ ৬ 


ভারতে বিদেশী পুঁজির গুরুত্ব ([101006506 & [২০16 ০ [70161 
08109165111) 117019 ) 
ভারতের স্বাধীন শিল্লোন্যনেব পথ যেমন ইংরাঁজরা বন্ধ করিয়াছিল, 
সেইরূপ ত্তাহারাই ভাবতে আধুনিক শিল্পধুগের প্রবর্তন করিধাছে, ইহাঁতে 
সন্দেহ নাই। ভারতের পুজিবাদী সমাজ-বিবর্তনে বাদশা মূলধনের তূমিক 
ভারী পনির তাই বিশেষ গুকত্বপুর্ণ। খনিশিল্প, বাগিচাশিল্প,। রেল ও 
পথ প্রদর্শক জাহাজ পরিবহন, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ও বীম৷ 
ব্যবসায__ইহাদের উন্নতিব মূলে ছিল বিদেশী মূলধন, 
প্রধানত ব্রিটিশ পুক্তি। এদেশ হইতে মূলধন লুণ্ঠন কবিযষা নিজ দেশে 
ও ইউরোপে শিল্পবিপ্রবের প্রসার ঘটাইযা সেই মূলধনের কিছু অংশ বিদেশী 
মালিকানীয় ভারতে ফিরিয! আসিষাছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই পুজি যন্তরশিল্পে 
দীক্ষিত হইয়৷ উঠিযাছে, ভারতে নূতন যন্ত্ররগের হুচনাতে তাই ইহা সাহাষ্য 
করিতে পারিয়াছে। আধুনিকতম টেকনিক, যস্্জ্ঞান, ব্যবসা-পরিচালনা, ও 
যন্ত্রযগের উপযোগী নুতন ভাবাদর্শ শিক্ষা দিয়া তাহারা ভারতে ধনতান্ত্রিক 
শিল্লোল্যনের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করিযাছে। 
কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জাতীযতাবোধ বিদেশী 
মূলধনকে কখনই ন্থনজরে দেখিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল 
রাজনৈতিক, বিদেশী মূলধনের মালিকেরা ভারতীয় স্বাধীনতার দাঁবীকে এবং 


বৈদেশিক পুঁজি স্ট্গ্এী 


'আাল্দোলনকে চিরকাণ বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন । ভারতের ব্যবদায়ীর। 
কেন বৈদেশিক পুজি দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের আধিপত্য 
আন! উচিত নয় পছন্দ করিতে পারেন নাই। অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই 
বিদেশী মালিকের! ভারতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন 
করিয়াছিল, দেশী শিল্পপতিদের প্রবেশের পথ কুদ্ধ করিয়াছিল। এই বিদেশী 
মালিকেরা ভারতীযদের দাধিত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে নাই, যন্ত্রবিষ্ভা ও 
ব্যবসা পরিচালনার উপযুক্ত শিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করে নাই। 
দেশী ও বিদেশী কর্মচারীদের মধ্যে বেতন, ছুটি ও মর্যাদা সকল বিষয়ে পক্ষ- 
পাতিত্ব করিয়াছে। ভারতীষদের অতি নিষ্নহারে মজুরি দিয়াছে, প্রভৃত 
উদ্ধত্ত ভারতির শিল্পোন্যষনেব কাজে না লাগাইয়া বিদেশে পাঠাইয়! দিয়াছে। 
দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্যনের স্বার্থ না দেখিযা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য 
বিদেশে রপ্তানি করিযাছে ; ভবিষ্যতের কথ! না ভাবিষা কেবল মুনাফার লোভে 
যেকোন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিতে দ্বিধাবোধ করে 
নাই। ভারতীষ শিল্প সংরক্ষণেব আডালে বিভিন্নক্ষেত্রে একচেটিয! শিল্পাধিকার 
প্রতিষ্ঠা করিযাছে। 
কিন্তু স্বাধীনতা লাভেব পরে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিমাণে 
পরিবতিত হইযাছে। যদিও আমাদের শিল্প হইতে বিদেশী মূলধন চলিয়া 
যয নাই, তাহাদের জাতীযকরণ কবাও হয নাই, একচেটীয রীতিনীতি 
চ'লাইবার সুবিধা পাইতেছে ; তাহা সত্বেও রাজনৈতিক কর্তৃত্বভার ভারতীয়দের 
হাতে আসিযা পডায উহ।র ক্ষতিকারক সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পাই্যাছে, 
এইরূপ বলা হইযা থাকে । আরও বল। হয যে, আধুনিক কালে বিদেশী 
পুজি অনেক সময বিশ্বব্যাঙ্ক বা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিযা ভারতে 
আসিতেছে, ফলে উহার রাজনৈতিক বা বিশেষ কোন জাতীষ-চরিত্র নাই, 
উহা! অরাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক হইযা উঠিযাছে । 
তাহ! ছাড।, অপুর্ণোনত দেশের অর্থনৈতিক উন্নমনের কাজে বিদেশী 
মূলধন অনেক উপাষে সাহায্য কবিতে পারে। প্রথমত, বে-সকল দেশ 
শিল্পোন্নত, তাহীরা বর্তমানে বিজ্ঞানে আধুনিকতম আবিষ্ষারসমূহ উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে প্রযোগ করিতেছে । সেই সকল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রজ্ঞান ভারতে আমদানি 
করিলে অপেক্ষাকৃত গত হারে শিল্লোন্নয়নের গতিবৃদ্ধি হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, 
দেশ অপুর্পোন্গত বলিষা ভারতে জাতীষ সঞ্চয় বা উদ্ধৃত্ের পরিমাণ কম। 


৬৬৮ ভারতের অর্থবীতি 


১৯৫০-৫১ সালে ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাখ ছিল ৪৫* কোটি টাকা বা জাতীয় 
আয়ের ৪৯% | ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা! বাড়িয়া হইয়াছে ৭৯০ কোটি টাকা 
বা জাতীয় আয়ের ৭৩% | এই পরিমাণ 'সঞ্চয় নিযুক্ত হয় ব্যবসায়ে, শিল্পে, 
ভরতে নিও গৃহনির্মাণে ও জমি ক্রয়ে, সোনা ও অলঙ্কার কেনাতে এবং 
পুঁজির দরকার কিছুটা থাকে নগদের আকারে । ভারতে শিল্প-প্রসারে 

ইহার কতটুকু অংশ বিনিয়োগ হয়? এই অবস্থায় বিদেশী 
মূলধনের উপর ভরসা রাখিতেই হইবে । জাতীয় আয়ের ১৫% হইতে ২০% 
যর্দি শিল্পে বিনিয়োগ করা না যাস, তবে শিল্প সম্প্রসারণের গতিবেগ বৃদ্ধি 
পাইতে পারে না। বর্তমানের বহু অপব্যয়মূলক সামাজিক কাঠামো বজায় 
রাখা হইয়াছে, দেশের সম্ভাব্য উদ্ধত্তকে টানিযা বাহির করিয়া শিল্পোননয়নে 
খাটান হইতেছে না; বিদেশী মূলধনের গুকত্ব তাই ভারতে ক্রমশ বাড়িয়াই 
চলিয়াছে।* তৃতীয়ত, বিদেশ হইতে মূলধন না পাইলে বৈদেশিক মুদ্রা- 
সংকট এডান যায় না। উন্নয়নের প্রথম যুগে ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের 
জন্ প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দরকার, কেবল মাত্র রপ্তানি বাড়াইয়াই 
এতটা পাওয়। যায় না। চতুর্থত, অপূর্পোন্নত দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি 
হুইল ভো্যজাতীয়, তাই উহাদের অধিক রপ্তানি করিলে জীবন যাত্রার মান 
আরও হ্রাস পাইবে । ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিদেশী মূলধনী দ্রব্য 
আমদানি করার হিসাব হইযাছিল ৯৬২ কোটি টাকা, বিদেশে যন্ত্রপাতির দাম 
বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাপেক্ষা অনেক বেশি মূল্য দিতে হইযাছে। উন্নয়নের 
প্রথম ঘুগে বর্তমান পৃথিবীর তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই পরিমাণ 
রপ্তানি-উদ্ছত্ত (900: 50191115 ) স্্টি কর কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে 
না। বৈদেশিক যুদ্রার অভাব মিটাইবার জন্ত তাই বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন 
এত বেশি । পঞ্চমত, শিল্পোননয়নের প্রথম যুগে দেশে প্রভৃত মুদ্রাম্ফীতি দেখা 
দিবার সম্ভাবনা । আধিক আয় বাড়ে, মূলধনী দ্রব্যের উপর জোর দেওয়া 
হয় বলিয়া ভোগ্যদ্রব্যের উপর চাপ বাড়িতে থাকে । এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ 


*নামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ না করিয়া এবং দেশের অভিযোগ ও অপবায় বন্ধ ন! করিগ়! 
সম্ভাব্য উদ্ধত পাঁওয়1 যায় না। দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য অন্তত প্রথম কয়েক বৎসর ক্রমাগত 
অধিক হারে মুলধন-গঠন দরকার | দেশে সেই মূলধন নাই, সামাজিক কাঠামো পরিবঠিত ন| 
হওয়ায় মৃলধন-াঠন দ্রুত হইতেছে না| । তাই ভবিষ্কৎ ভারতীয় পরিকল্পনাগুলিতে বিদেগী মূলধনের 
প্রয়োজন এই কারণেই ব্রমাগত বাড়িতে থাকিবে । 


বৈদেশিক গজ ধ ও 


ভাবে ভোগ্যন্্রব্য বা উহার উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী বগ্্রপাতি ও 
কীঁচামাল বাহির হইতে দেশের মধ্যে আনিতে পারিলে মুদ্রান্ফীতির প্রকোপ 
স্বাস পাইতে পারে। মুদ্রান্ফীতি না৷ ঘটাইযা! বা কম ঘটাইয় দেশের শিল্লোরয়ন 
সম্ভবপর হয। এইরূপে উৎপাদন, আয ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। স্থুৃতরাং 
দেখা যাইতেছে, ভারতের স্াষ অপুর্ণোন্নত দেশে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন--- 
কারণ (১) উহা আভ্যন্তরীণ সঞ্চযের পরিপূরক ; (২) নূতন যন্ত্রকৌশলী ও 
যন্ত্রবিদ্া দেশে আনিতে পারে ; (৩) প্রযোজনীয যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যে আসে ? 
(৪) বৈদেশিক মুদ্রাসংকট এডাইতে সাহায্য করে, এবং (৫) মুদ্রানীতি ন৷ 
ঘটাইযা আব ও কর্মসংস্থান বাতাইযা তোলে । 
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09.71091 : (০৬ €]01]0 61065 [901105 210. £00011:6 101:09109069 ) £ 


১৯৪৮ সালের ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিব ঘোষণা ভারত সরকার 
বৈদেশিক বিনিযোগ বাড়াইবাব নীতি গ্রহণ করিধাছেন। সেই নীতি অনুযায়ী 
প্রধান মন্ত্রী বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে বলিষাছেন যে, (ক) 
কোন খরনের থা. ভারতীঘ বা বিদেশী সকল শিল্পকেই শিল্পনীতি মানিযা 
কাজ করিবে কাজ চালাইতে হইবে, (খে) একই ধরনের ভারতীয় 
শিল্পের উপব যে বিধিনিষেধ ভারত সরকার আরোপ 
করেন না, তাহা কখনও বিদেশী শিল্পের উপর আরোপ করিবেন না) (গ) 
সকলেব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিযমকানুনের মধ্যে থাকিধ! বিদেশী শিল্প মুনাফা 
করিতে পারিবে ; (ঘ) কোন বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে 
জাতীয়করণ কর! হইলে ন্যায্য ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাইবে; ($) ভারত হইতে 
বিদেশে মুনাফা পাঠাইবার বা মূলধন তুলিয৷ লওযার বর্তমান সুবিধা সংকুচিত 
করা হইবে না; ছে) কোম্পানীর বেশির ভাগ শেষার বা সকল শেয়ারই 
বিদেশীদের হাতে থাকিতে পারিবে । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে আমাদের পরিকল্পনা কমিশনও বৈদেশিক 
মূলধন গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে বৈদেশিক 
পরিকল্পন! কমিশলের বররন নর দেশীষ উপকরণগুলিকে ব্যবহার 
নীতি করিয়! উন্নত করিয়া তুলিবে এবং অব্যবহৃত সঞ্চযকে টানিয়্া 
আনিয়া বিনিয়োগে খাটাইতে উৎসাহিত ,করিবে। যে সকল নুত্ৰ 


লি ভারতৈর অর্থনীতি 
দিকে উৎপাদন বাড়ান দরকার সেই সকল দিকেই বৈদেশিক মৃলধর্ণ 


আন বাঞ্ছনীয়। যেখানে বিশেষ ধরনের দক্ষতা ও কুশলতা দরকার 


এবং যেখানে আভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ত নয়, সেখানেই বিদেশী মূলধন 
প্রয়োজন |* 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট প্রায় ১১৮২ কোটি টাকার 
বৈদেশিক মূলধন ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ২০০ কোটি 
টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং প্রায় ৯৮২ কোটি টাকা রাষ্টরক্ষেত্রে। দ্বিতীয় 
দারা পরিকল্পনার স্ুকতে বৈদেশিক সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা 
নিক দেখা যাইতেছিল না। চীনের সহিত অর্থনৈতিক 
বিষয়ে নীতি প্রতিষোগিতায় ভারত যাহাতে হারিয়া না যায় এবং 
গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখিয়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
প্রসার ঘটাইয়া৷ ভারতে যাহাতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্তে 
পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতকে সাহায্য করার ইচ্ছা অনেকখানি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাঁণ ধরা 
হইয়াছে ২৬০১ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে চা, 480 খাতে আমদানির 
পরিমাণ ধরা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্লপন|য় ভারতবর্ষ পুনর্গঠন ও উন্নয়নের 
আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (81২1) এবং কয়েকটি বন্ধুভাবাপন্ন দেশের নিকট হইতে 
ভূতীয় পরিক্নায় বিশেষ সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে 
এই বিষয়ে দেশের ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের বিবিধ সমস্তাবলী এবং 
বাহ তাহার প্রয়োজনের কথ। বিবেচনা! করিবার জন্য তিনজন 
প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক-পরিচালক লইয়।৷ গঠিত একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করেন । 
মিশনের রিপোর্টে আলোচনা হয় কিভাবে বিদেশী মূলধন তৃতীয় পরিকল্পনার 


অপ, 
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বৈদেশিক পু $১$ 
কার্য-স্থচীকে সাহায্য করিতে পারে। উহার পরে আস্তর্জাতিক পুনর্গ ঠন 
ব্যাঙ্ক হইতে একটি কুশলী-মিশন (6১:05: 20155102. ) এই দেশে আনিয়া 
পরিকল্পনাঁটির বিভিন্ন দিক লইয়া খুঁটিনাটি আলোচনা করে। তাহার মধ্যে 
বৈদেশিক মুদ্রীর দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। বিদেশী সাহাধ্য 
সর্বাধিক ফলপ্রন্থ হইতে পারে, যদি (ক) বেশ কয়েক বৎসর ধরিধ়া 
নিয়মিতভাবে পাইবার প্রতিশ্রুতি থাকে, (খ) কোন বিশেষ প্রজেরের জন্ত 
এই সাহায্য না দিয়া যদি সামগ্রিকভাবে উন্নয়নমূলক কার্ধনূচীর সাফল্যের 
জন্য ইহা! দেওয়া হয়, এবং (গ) যদি পরিশোধের শর্ত এমনভাবে নিরূপিত হয় 
যাহাতে খণ-গ্রহণকারী দেশের উপযুক্ত পরিমাণ রপ্তানি-উদত্ত সৃষ্টি করার 
ক্ষমতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার সহিত সামগ্রন্ত থাকে । 

১৯৬১ সালে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহণীল দেশগোঠী (০০০- 
50:00 ) কয়েকবার নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন । ১৯৬১-৬২ 
এবং ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে তাহারা ১০৮৯ কোটি টাক! খণ দিবেন বলিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে অর্ধেকই দিবে যুক্তরাষ্্ী। সোভিয়েট রাঁশিয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
ব্যবহারের জন্ত ইতিমধ্যে ২৩৮ কোটি টাক। দিয়াছে । অন্ান্ত বন্ধুভাবাপন্ন 
দেশগুলি যেমন চেকোশ্নোভাকিয়া, বুগোশ্লোভিয়া, পোলাণ্ড এবং সুইজারল্যাও 
প্রভৃতিও তৃতীয় পরিকল্পনার জন্ত মোট ৬৭ কোটি টাকা সাহায্য দিয়াছে । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন অর্থ সাহায্য হইতে মোট ৩৬৫ কোটি টাকা বাঁচিয়া 
গিয়াছে, উহাও এখন ব্যবহৃত হইবে । তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং ভারতের 
প্রয়োজন বিচার করিয়া এই কন্পর্টিয়াম আরও সাহাব্য 
দিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সকল ঘটনা হইতে 
বুঝা যায় যে মুলধন-সম্পন্ন দেেশগুলি পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে ক্রমশ 
অধিক পরিমাণ মূলধন পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে আরপু 
বুঝ! যায় যে বৈদেশিক মূলধন দ্রুত ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত এবং উহু! 
ব্যবহারের জন্য দেশের অভ্যন্তরে মুলধন-গঠনের হার বাড়াইয়া তোলা 
প্রয়োজন । উন্নয়নের প্রথম যুগে বৈদেশিক ব্যালান্স ঘাটতি ঘটেই, ইহ! 
আরও বহু বৎসর ধরিয়া! ঘটিতে থাকিবে । এই ধুগে বৈদেশিক সাহাষ্য 
একাস্ত প্রয়োজন, কিন্ত ইহার উদ্দেন্য হইবে দেশের অর্থনীতিকে ক্রমশ অধিকতর 
'আত্মনির্ভর করিয়৷ তোলা, যাহাতে ভারতবর্ষ নিজের উত্পাদন $ সঞ্চয় হইতেই 
দশ বাত ঘৎসরের মধ্যে পর্যাপ্ত মাত্রায় ব্রিনিয়োগ করিতে পারে। দেশে 


ভবিষ্যৎ সম্ভাবন1 ভালই 


৩১৭ ভারতের অর্থনীতি 


বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক মাত্রায় ঘটিতেই থাকিবে, কিন্ত 'বিশেধ 
বিশেষ ধরনের বৈদেশিক সাহাষ্য ক্রমশ কমাইয়া আনিতে হইবে, অবশেষে উহা! 
বন্ধ করিতে হইবে। এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হইল তৃতীয় পরিকল্পনা ।* 

এই মকল সুবিধা দানের সরকারী নীতি সত্বেও আকাঙ্খিত পরিমাণে 
বৈদেশিক মৃলধন দেশে প্রবেশ করিতেছে না। উহার অনেক কারণ ভারতীয় 
ব্যবসাদাররা দেখাইতেছেন, যেমন (ক) ভবিষ্যতের করনীতি ও জানীয়করণ 
সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার দরুণ বিদেশীরা ভারতে মূলধন পাঠাইতে সাহস পাইতেছেন 
না, (খ) বহু সরকারী বাধানিষেধ ও উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্যের দরুণ 
মুনাফার হার ততটা বেশি নব । অতীতে প্রধানত ব্রিটিশ পুঁজিই ভারতের 
প্রবেশ করিত। যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ পুঁজির প্রাধান্ত অনেকটা হ্বাস পাইয়াছে। 
বর্তমান পৃথিবীতে বিদেশে অধিক পরিমাণে বিনিযোগ কবিতে পারে এইরূপ 
দেশ হইল আমেরিকা । কিন্তু ভারতে মূলধন নিযোগে তাহারা এখনও অভ্যস্ত 
হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, আমেরিকার বৈদেশিক বিনিয়োগের সহিত 
রাজনৈতিক মতামত ও শর্ত জড়িত থাকিতে চাষ | 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার যে, ভারতেব জাতীয় আয় এবং রপগডাঁনি- 
বাণিজ্যের নীতি ও সম্ভাবনা! বিচার করিয়া বল যায় যে, পৃথিবীর অনান্য 
অনেক দেশের তুলনায় বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করার ক্ষমতা এখনও ভারতের 
আছে । তবে সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার যেন এই সকল খণ দীর্ঘকাল পরে 
বৈদেশিক মূলধন পরিশোধ্য হয এবং স্্দেব হার কম থাকে । উপরস্ত 
কোন্‌ রূপে ভারতে বৈদেশিক মূলধন দেশে আনিয়! জনসাধারণের ভোগের 
পরধেশ করিতেছে? হার বাড়ান চলে, ফলে সঞ্চয় ও মুলধন-গঠনের হার 
বাড়িল না এইরূপ অবস্থা দেখা দ্রিতে পারে ।1+ ভোগের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক 
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0095 ভা] 00136110069 102 565612,) 569:5 ৮0 00206. [5090084 99515- 
0915059 19 55581)619] 107 0015 0620100908৮ 009 9177 1070501065 00 12985 
996 500130100 127016 200 17001:6 9911-7:91191)6, 50 609৮ 16 35 5016 ০০ 
821)0010 10011) 2 061000 01 06610 ০0 ৮০159 76825 20 805901785,/9 
82816 0 20599010610 0) 15 0জা 0:0010000101) 200 92512785. 
০019 1100059 01 10818) ০8908812095 0000100608৮ 25115170068 
020) 99018] 102105 01 6361091 25315092006 7095 2006 106 26050906. 
2081:55515517 9130 6112701175650. 706 20120 2122 26025562005 ৪ 
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শ 01859: 00152005601 09701681 102290100. ৮91. 


বৈদেশিক পুরি ১ 


খণ ও লাহাব্য ব্যবহার করার (যেমন ভারতের খান ও অনাধগ্ঠক বিলাষ 
সামগ্রী আমদানি) দৌষই হইল যে, উহা আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, সুলধন-গঠন 
ও বিনিয়োগের হার বাড়াইবে খ্রক্ূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অধ্যাপক 
শেনয়ের ভাষায় বলিতে গেলে “00120500156 01217. 05100 €86 
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07:59 6875 01 029 58001100127 ৮2৭ 11950. 110 02177010911 ০ 
10210176000]. 18115, 09101 60 12106 91005211005 900. & 
90791173200: 00101795108 [00190295505 ০060 1 1016127665. 
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11000050165 95 10851095966 160 01000110199 17010 আ10101) 9106 1095 
200 1090107662৮ [79001709 (39 0958 000 72976 1. 1963) 
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কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমন্তা 


৮5৬৮ [22086715820 775৬7 1১1010137788 


ভুল। বন্সরশিল্প (00660) 165016 17008 ) 

ভারতের বৃহৎ মাত্রায় যন্ত্রশিল্পেৰ মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রীচীন হইল বস্ত্রোৎপাদন 
শিল্প। ১৮১৮ সালে কলিকাতাষ প্রথম কাপডের কল স্থাপিত হইলেও, এই 
শিল্পের প্ররুত উন্নতি লুক ১৮৫৪ সাল হইতে, যখন বোশ্বাইতে একটি 

ূ বন্ত্রোৎপাদন কারখানা স্থাপিত হয। তাহার পর হইতে 
টপ ী উত্থান পতনেব মধ্য দিযা এই শিল্প ক্রমাগত প্রসার লাভ 
করিযাছে। এই শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ 
ভারতীয় মুলধন ও পরিচালনাষ বিদেশী প্রতিযোগিতার বিকদ্ধে দীভাইয়। 
বুটিশ সরকারের বিরোধিতা ও নিক্ষ্িষতা সত্বেও এই শিল্পের উন্নতি ঘটিযাছে। 
অপরাপর শিল্পের উন্নতি বেশিদূব না হওষাঁষ ভারতের শিল্প সংগঠনে 
মিলবন্ত্র শিল্পের স্থান এতদিন খুবই গুকত্বপূর্ণ ছিল। ইহাতে প্রাফ ১২২ কোটি 
টাকাব মূলধন নিধুক্ত এবং বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ 
শিল্পটির কাঠাসো জোর াটিটাভা বর দ হাজির 
ইহাতে নিযুক্ত আছে। পুথিবীব মিলবন্ম উৎপাদনের ১৪% এবং মিলস্তা 
উৎপাদনের ১৩% ভারতে উৎপন্ন হয। ১৮৭টি স্তা উৎপাদনকারী মিল 
এবং ২৯২টি মিশ্রমিল (সুতা ও বস্ত্র উভযই উৎপন্ন হয) লইযা শিল্পটি গঠিত। 
ভারত বিভাগের ফলে মিলেব সংখ্যা কমিযা ১৯৪৭ সালে ছিল ২০৮ট, কিন্তু 
তাহার পরে এই শিল্প অতি ত্রত বৃদ্ধি পাইযাছে । আরও নূতন কয়েকটি 
মিল এখনও প্রস্ততির পথে । ১৯৬০-৬১ সালে মিলবস্ত্রের মোট উৎপাদন 
ছিল ৫১২৭ মিপিয়ন গজ ও সুতার পরিমাণ ছিল ১৭৫০ মিলিযন পাউগু । 

১৯২৬ সালে সংরক্ষণের দাবী জানাইযা এই শিল্প আবেদন করে এবং 
নু তর্ক বিতর্কের মধ্য দিযা সংরক্ষণ লাভ কবিষ! দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে 
থাকে । ১৯৪৭ সালে এই সংরক্ষণ তুলিষ1 দেও হয। এই শিল্পের একটি 

গুকত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ক্রমবর্ধমান রন্তানি। ১৯৫৯ 
পালে ভারত ৬১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার কাপড় রণডানি 
করিয়াছিল । বিদেশী প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়া এবং আমদানিকানী 


সংরক্ষণ ও প্রসার 


কয়েকটি শিল্প ও বদৈধটি সম্হা ড3$ 


“দেশগুলিতে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার উপর রগ্ানির পরিমাণে উঠানাম। 
নির্ভর করে| 

দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিক তুল! চাষের উপযোগী । তাহা ছাড়া, 
গুজরাটী, সিন্ধী ও পার্শী ব্যবসায়ীর! প্রথমে এই ব্যবসা সুরু করেন । উপক্স্ত 
বিদেশে রপ্তানি করার স্তবিধা পাইবার জন্য প্রথম হইতেই বন্ত্রশির্ বোম্বাই, 
আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে । তবে বর্তমানে এই 
কেন্দ্রিকতার বৌক কমিযা গিযাছে, ভারতের প্রা সমস্ত অঞ্চলেই মিলবস্ত্রের 
কারখানাগুলি ছডাইযা গিযাছে । তবে এখনও প্রধানত বোম্বাই রাজ্যে উহাদের 
প্রায় ৬০% সীমাবদ্ধ আছে। সম্পূর্ণ বেসরকারী মালিকানায় এই শিল্প 
পরিচালিত । 


প্রথম পরিকল্পনাষ মিলবন্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্য মাথাপিছু ১৫ গজ ধার্য করা 
হইয়াছিল, মিলবন্ধ শিল্প সেই লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীগ্ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ভারতে বস্ত্র উৎপাদনের ভাব প্রধানত ত্বাতের উপর 
ছাঁডিয! দেওযার কথা হইযাছিল। কর্মসংস্থান বাডাইবার উদ্দেশ্তে কার্ডে কমিটির 
সুপারিশ অনুসাবে মিল বস্ত্রের প্রসার ন! ঘটাইয়া, মিল- 
৮ গুলির উৎপাঁদনের উপর সর্বোচ্চ সীমা (০6113:19) বসাইষা, 
এইবপ কার্ষস্ী গৃহীত হইযাঁছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে 
১৯৬৫-৬৬ সালে সুতা উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ২২৫০ মিলিষন পাউও এবং এ 
মমযে কুতাজাত বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৫৮০০ মিলিযন গজ । পরিকল্পনা 
কমিশন আশা করেন যে জনসংখ্যা ও রপ্তানির বৃদ্ধি হিসাবে ধরিয়া লইয়াও 
এই লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিলে মাথাপিছু বস্ত্রেব ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের 
৯১৫ ৫ গজ হইতে বৃদ্ধি পাইযা ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭"২ গজ হইবে | 
বোম্বাই মিল মালিক সমিতি বন্ত্রশিল্পের নিক্নলিখিত প্রধান সমন্তাগুলির 
সমাধানের জন্য সবকাবকে ব্যবস্থা অবলম্বন কবিতে বলিযাছেন £ (ক) উতর 
তুলা আমদানিব প্রযোৌজনীযতা অনস্বীকার্ধ। কিন্ত 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাবেব জন্ত বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে লম্বা আশযুক্ত তুলা' আমদানি করা যাইতেছে 
না। (খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাষ শ্রম-প্রগাচ তাতশিল্পের প্রসারের জন্য মিলের পুর্ণ 
উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার করিতে না দেওযা, ফলে উৎপাদন ব্যযের বৃদ্ধি। ইহা 
ফলে বাহিরে বাজারে ভারতের মিলগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কঙ্গিয়! 


শিল্পের বর্তমান 
সমহ্যাবলী 


৩১৬ ভারতের অর্থনীতি 


'যাইতেছে। (গ) ১৯৫৮ সালে রণানি হ্রাস, খাগ্ঠজব্যের দামবৃদ্ধির দরুণ 
আভ্যন্তরীণ ক্রয় শক্তিতে হাঁস, অধিক হারে উপজ শুদ্ধ (93019 0153) ও 
মন্ুরি বুদ্ধির দরুণ মিলবন্ত্র বিক্রয়ের পরিমাণ .কমিয়া যাওয়া) এই শিল্পের 
সম্মুখে গুরুতর সমস্তারপে দেখা দিয়াছে । মিলের গুদামে বন্ত্রত্রব্য জমিয়া 
যাইতেছে । (ঘ) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি বাড়াইবার জন্ত সরকারী অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! অবিলম্বে প্রয়োজন । বর্তমানে 
চীনের বন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
বাজার হইতে অনেকটা সরিয়া আসিতে হইয়াছে । ইউরোপীয় সাধারণ বাজার 
গঠিত হওয়ায় ইউরোপের এই দেশগুলিতে ভারতীয় বস্শি্ন সুউচ্চ শুদ্ধ, 
প্রাচীরের বাধার সম্মুখীন হইয়াছে । আরও উন্নত ধরনের তুলা থাকিলে উন্নত 
গুণসম্পন্ন বন্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হইত, আমাদের রপ্তানিও বাড়িত। (উ) 
আধুনিকীকরণের জন্ঠ সরকারী অর্থ সাহায্য কবা, এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি 
আনিবার লাইসেন্স দেওয়! দরকার । 
মিলবন্ত্র শিপ্পের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা হইল ইহার যন্ত্রপাতির আধুনিকী- 
করণ (25:001281158602)। কেন আধুনিকীকরণ দরকার হইয়া পড়িয়াছে, 
তাহা আলোচ্বা করিয়া দেখা দরকার | প্রথমত, পৃথিবীতে বস্ত্ের বাজারে 
প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেন, জাপান, পূর্ব ও পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগুলি ছাড়াও বর্তমানে চীন, হংকং প্রভৃতি দেশগুলি নৃতন 
ধরনের যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। ইহাদের সহিত প্রতিবোগিতা করিতে হইলে 
ভারতের বন্বশিল্নকে আর অপেক্ষা করিলে চলিবে না। 
কবে ঢা হিভীয়ত, ভারতের বনশিনে বর্তমানে বাধাতফলক 
ব্য়-্ফীতি ( ০0107115019 009৪6 10959000 ) দেখা 
যাইতেছে । পুরাতন যন্ত্রপাতি রহিয়!। গিয়াছে অথচ কাঁচামাল ও শ্রমিকের 
মূল্য বাড়িয়! গিযাছে, শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইতেছে না। 
তৃতীয়ত, রপ্তানি বাড়াইয়া ছুর্লভভ বিদেশা মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইলে এই 
শিল্পটিতে উৎপাদন ব্যয় কমান দরকার । চতুর্থত, জনসংখ্যা এবং আধিক 
আয় বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ এমাটামুগটি 
বাড়িতেই থাকিবে । দেশে বস্ত্রের দাম মোটেই কম নয়, বরং বল? যায় ষে, 
দাম বেশি থাকার দরুণই ভারতের জনসাধারণ যুদ্ধপুর্ব কালের তুলনায় 
মাথাপিছু কম বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লোকেরা; 


বন্েকটি শিল্প ও কয়েকটি হস্ত ত১৭ 


গড়ে বংসরে ১৬ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিত, বর্তমানে ইহা ১৫ গজ | উচ্চ মূল্য 
ও স্বপ্ন ভোগের সমন্তা দূর করিতে হইলে এই আধুনিকীকরণ দরকার । 
পঞ্চমত, আধুনিকীকরণ না-কর! শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি পথে 
বিশেষ বাধাস্বরূপ হইয়! দীড়াইয়াছে। সর্বোপরি, আধুনিকীকরণ না হইলে 
অনেক সংখ্যক বস্ত্রের কারখানা ক্রমশ বন্ধ হইযা যাইবে । পরিকল্পনা 
কমিশনের মতে প্রায় ১৫০টি অত্যন্ত স্বল্পদক্ষতা সম্পন্ন মিল আছে, যাহার! যে- 
কোন সমযে বন্ধ হইয়৷ যাইতে পারে । 

বহু কমিটি ও সংগঠন এই সমস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন । যেমন শিল্প, 
পুঁজি করপোরেশনের দ্বিতীঘ বাৎসরিক বিপোর্ট (১৯৫০) এই বিষয়ে 
আলোচন! করিয়াছিল। মিল বস্ত্র শিল্পের জন্ত গঠিত ওযাকিং পার্টির টেক্নিক্যাল 
সাবকমিটি এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আস্তর্জাতিক 
আমদফ তরের মিশন (]. 14. 0. [1155101) অবিলম্বে এই শিল্প আধুনিকীকরখ 
করিয়া উতকর্ষ-নিযস্ত্রণের (0211 ০92001) কথা ঘোষণা করিয়াছিল। 

১৯৫৪ সালে কান্ুনগো কমিটি বা মিলবন্ত্র অনুসন্ধান 
টা কমিটি (005 [9101,1780 00100107105 ০1 036 
[53016 1020011 0১018191056) বলিয়াছিলেন যে» 

রপ্তানির স্বার্থে এই শিল্পকে অবিলম্বে উন্নত করিযা তোল! দরকার । ১৯৫৮ 
সালে তুলাবন্ত্র অনুসন্ধান (জৌশা) কমিটিও (015 ০০৮০০ [5301৩ 
10001 (09951) 00121001699) এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় মজুরি বোর্ডও ইহার উপগ জোর দিয়াছেন । 
এই উদ্দেশ্টে 170 ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১২৩ কোটি টাকা 
বিভিন্ন বন্ত্র শিল্পপতিগণকে খণ দিয়াছেন। দেশে মুলধনের স্বল্পতা, বিদেশী 
মুদ্রার অভাব এবং বেকার-সংখ্য। বৃদ্ধির ভয়, এই সকল কারণে ভারত সরকার 
এই বিষয়ে সুদৃঢ় কোনবপ পদক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিতেছেন । 
পাটকল শিন্স ( 7516 101]11 1770090:5 ) 

জর্জ অক্ল্যাণ্ড নামে একজন স্কচ. ভদ্রলোক শ্রীরামপুরের নিকট রিষড়াতে 
প্রথম পাটকল স্থাপন করেন, শক্তির সাহায্যে ভাত পরিচালনার কাজ ১৮৫৯ 
সালে সুরু হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিল্পটি প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপীয় 
মূলধনে ও পরিচালনায় দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে৷ ১৯৩০ সাপের 
নর্থ নৈতিক মন্দায় এই শিল্পটি বিশেষ-ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল। কিছ্তু দ্বিতীয় 


১৮ ভারতের অর্থনীতি 


বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। এই শিল্প ভারতের শিল্প- 
কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করিয়া আছে। ইহাতে বিনিযুক্ত মূলধনের পরিমাপ 
৮৯৫৩ কোটি টাকা, ২৩২ লক্ষ শ্রমিকের বেশি-ইহাতে নিযুক্ত আছে। মূলত 
রপ্তানির উদ্দেস্তেই উৎপাদন হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা, প্রধানত ডলার আগ 
করিতে এই শিল্প সাহায্য করে। ভারতে এখন ১১২টি পাটকল আছে; উহার 
মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবাংলায় অধিকাংশ সীমাবদ্ধ (১০১টি )। ইহা ভারতের 
মধ্যে অত)ভ্ত সুসংগঠিত শিল্প, ইহার মালিকসমিতি ([110191 
0065 80111 0৬126105 48550019602. বা [01140 
ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মালিক-সংগঠন ৷ পাটশিল্প অনুসন্ধান কমিশন 
১৯৫৪ সালের মে মাসেব রিপোর্টে দেখান যে, ১২টি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের 
হাতে ৭৫% মিল কেন্দ্রীভূত এবং ইহার মধ্যে ৪টির হাতে মোট তাত পরিমাণের 
৪৫০ রহিয়াছে । 

দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের পুর্বে ভারতীয় পাট শিল্পের সমস্তা ছিল দুইটি ১ (ক) 
বাডতি-অব্যবহৃত উৎপাঁদনক্ষমত| (0655 0৪9901 ), 

পাট শিল্পের চারিটি এ ্ 
চিঠি এবং (খ) বিকল্প বা পরিবত-দ্রব্যের প্রতিযোগিতা | 
* (গ) দেশবিভাগের ফলে কাচাপাট পাইবার সমস্ত গুনুতর 
হইয়া উঠে। (ঘ) এই সকল সমস্তার সহিত বর্তমানে আরও একটি সমস্ত! 
যুক্ত হইয়াছে, তাহ! হইল বিভিন্ন দেশে নৃতন প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রতিযোগিতার 

টি'কিতে হইলে পুরাতন যন্ত্র ও উৎপাদশ শিল্পটি আধুনিকীকবণ। 
শিক্পটর প্রধান সমস্তাই হইল চাহিদার তুলনায় ইহার উৎপাদনক্ষমতা 
অনেক বেশি । এই অবস্থায় বাজারে দাম যাহাতে কমিরা না যার সেইজন্য 
[ ] 7 সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বে, প্রতিটি মিলে কাজের সময় কিছুটা 
কমাইতে হইবে এবং মোট তাত পরিমাণের (1902986) শতকরা নির্দিষ্ট অংশ 
তাঁত বন্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, চটের থলি পুবে যেরূপ একচেটীয় 
অবস্থায় ছিল, আজ আর তাহা নাই । চটের থলি দামে সন্ভা, বহুবার ব্যবহার 
করা যাঁয়, ছি'ড়িয়া মাল নষ্ট হইবার ঝুকি কম | কিন্তু এত স্বিধা থাক। সত্বেও 
কাপড়ের ও কাগজের থলি তীব্র প্রতিদ্বন্বিত৷ করিতেছে, একসঙ্গে অধিক 
মাপপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা সুরু হওয়ায় (2010. 13215011128) চটের থলির 
প্রয়োজন কমিয়া যাইতেছে । তৃতীয়ত, দেশ ব্ভাগের ফলেই কাচা পাট- 
পাওয়ার সমন্তা দেখা দিয়াছে । সকল মিল পূর্ণশক্তিতে কাজ করিলে প্রতি 


শিল্পের কাঠামে 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি ন্যক্জা ৩১৯ 


ব্ষর মোট ৭৫ লক্ষ বেল (99159) কীচা পাট প্রয়োজন হয়। এই কয় বদর 
ধরিয়া পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করা হইতেছে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে 
মো ৪০ লক্ষ বেল ভারতে উৎপাদন হইয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদন ৫০ লক্ষ বেল করা 
হইবে স্থির হইয়াছিল, প্ররুতপক্ষে ৪০ লক্ষ বেল উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিতীক় 
পরিকল্পনার শেষেও কাচ৷ পাটের এই ঘাট্তি চলিতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে 
হরর ইহার চউৎপাদন প্রায় ৬২ লক্ষ বেল করা হইবে বলা 
অপূর্ণ ব্যবহার; হইয়াছে। সর্বোপরি, এতদিন ভারতের পাটশিল্প সারা 
পরিবর্ত দ্রব্য; কাচা- দুনিষাঞ বাঙ্তাবে একচেটিযা অধিকার কাযেম রাখিয়াছিল ; 
মাল, বিদ্গেশী প্রতি- 
যোগিতা, ও আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই একচেটীয় 
আধুনিকীকরণ অধিকার সংকুচিত করিযাছে। পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকাঃ 
ব্রেজিল, ফিলিপাইন এবং জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ সর্বাধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাটশিল্প গড়িয়া তুলিবাছে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য 
সন্তায় বিক্রয হইতে পারে বলিযা ভারতীষ পাটশিল্প নিদারুণ প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইযাছে। পাট অনুসন্ধানী কমিশন তাই ভারতীঘ শিল্পসমূছের 
আধুনিকীকরণের প্রযৌজনের উপর জোব দিযাছেন। [0144 এইরূপ 
আধুনিকীকরণে সম্মতি দেয় নাই, কারণ তাহাদের নিজেদের মধ্যে গলাকাটা 
প্রতিযোগিতা (006-07:09 ০০109266105 ) দেখা দিবে এবং বর্তমানের 
উৎপাদন-সংগঠনে বিশুংখলা আসিবে । কিন্তু পাট অনুসন্ধানী কমিশন 
বলিয়াছেন যে, আধুনিকীকরণ না৷ ঘটাইয৷ পুরাতন অক্ষম ফার্মগুলি জিযাইয়া 
রাখা হইতেছে, ফলে অপর উন্নত ফার্মসমূহ (উৎপাদন শক্তির অপূর্ণ ব্যবহারের 
দ্রণ) বড হইযা উৎপাদন-ব্যয কমাইতে পাঁরিতেছে না । পাট কমিশনের 
হিসাবে এইূপ আধুনিকীকরণে ৪০ কোটি টাকার দরকার । ট্ব77০ এই 
বিষয়ে তৎপর হইয়া! মিলগুলিকে সাহায্য করিতেছেন । 
১৯৫৪ সালের পাঁট অনুসন্ধানী কমিশনের গুকত্বপূর্ণ স্থপারিশ হইল ঃ (ক) 
পাঁট শিল্পের জন্ত একটি উন্নঘন কাউন্সিল গঠন করা । (খ) শিল্পে বাডতি 
উৎপাদন ক্ষমতা থাকাষ নূতন কারখান৷ প্রতিষ্ঠার লাইসেক্গ 
১০৯০১৭৮ কীি না-দেওযা । (গ) শিল্পটির যন্ত্রপাতি ও পরিচালন পদ্ধতির 
আধুনিকীকরণ। (ঘ) কীচাপাট উৎপাঁদনে সম্পূর্ণ না 
হইলেও আংশিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ কুরা» যাহাতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধরমের 


৩২৯ ভারতের-জরধ্রীতি 

পাট পাকিস্তান হইতে আমদানি হয়। ($) আঞ্চলিক বণ্টন ব্যবস্থা । (চ) কীচ 
পাটের নিম্নতম দাম নির্ধারণ করা । (ছ) _করভার হাস করিয়া শিল্পকে 
সাহায্য করা। 

১৯৬১ সালে ভারতের পাট শিল্পে বনু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। 
বেশ কতকগুলি অগ্ুবিধাজনক অবস্থার মধ্য দিয়া পাটশিল্প এবং পাট চাষী 
পাঁর হইয়া আসিয়াছে । মিল মালিকদের তরফ হইতে বলা হয় যে, কীচা- 
পাঁটের দাম খুবই বেশি, কারণ প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম। আবার 
চাষীদের তরফ হইতে বলা হয় যে দালাল শ্রেণীর লোকেরাই ফাট্কাবজি 
ইরান দ্বারা দাম বাড়াইতেছে, চাষীর! প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত 
ভি হইতেছে । বাজাবে ৫৫1৬০ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় 

হয়, কিন্তু মালিক সমিতি ৩০1৩২ টাকাকে ন্তাধ্য দূর বলিয়া 
মনে করেন। মিল মালিক সমিতি এই ঘুক্তিতে অনেক তাত অলস করিয়া 
রাখেন, জুন ও জুলাই মাসে এক সপ্তাহ করিয়া সকল মিল বন্ধ রাখেন। 
তাহারা আরও বলেন মোট মজুরিব বিল পূর্বাপেক্ষা বেশি দিতে হইতেছে 
অথচ বিদেণী মিলগুলির সহিত প্রতিবোগিতায় টি'কিয়। থাকার জন্ত দাম 
বাড়ান ততট। মস্তবপর হয নাই। এই সকল কারণে (ক) পাটজাত দ্রব্যের 
উৎপাদন হাস পাঁয়, (খে) কাঁচা পাটেন্স দাম বেশি থাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের দাম 
কিছুটা বাড়াইতে হয়, (গ) পাকিস্তানের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা তীব্রতর হইয়৷ উঠে, 
এবং ঘে) পাটের পরিবর্ত-দ্রব্যের ব্যবহার বুদ্ধি পায়। পাট শিল্পপতিদের এবং 
মজজুরদের আয় হ্রাস পায়, রপ্তানি কমে এবং বৈদেশিক মুদ্রাভাগারে কম 
অর্থাগম হয়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাটের দাম ক্রুত হাঁস 
পায়, অর্থাৎ পাট চাষীদের বিনিময়ে মিল মালিকর! আবার উত্পাদন বাড়াইতে 
সচেষ্ট হন। বর্তমানে মিল মালিকরা প্রতি মণ ৩১'৫০ হইতে ৩১৭৫ ন. প. 
দরে পাট কিনিতেছেন, অর্থাৎ পাট চাষীর। ইহাপেক্ষা প্রতি মণ অন্তত ৭৮ 
টার্কা, কম দরে পাট বিক্রয় করিতেছেন । এইরূপে পাটের চাষে সংকট 
ঘনীভূত করিয়! পাট শিল্প “সংকট” কাটাইয়া উঠিয়াছে। 
চিনি শিল্প (9081 111] [7005905) 
' ভারতে চিনির উৎপাদন বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিতেছে, তবে কলের 
সাহাষ্টে আধুনিক পদ্ধতিতে চিনির উৎপাদন অন্ান্ত যন্ত্রশিল্পের তুলনায় প্রাীন 
নহে। এতদিন প্রধানত যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল 


কয়েকটি শিল্প ও সমস্তা ৩২১ 


কিন্তু বর্তমানে অন্তান্ত রাজ্যেও চিনির কল স্থাপিত হইতেছে । উত্তর ভারতের 
তুলনায় দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত কলগুলির উৎপাদন দক্ষতা বেশি এবং ইউনিট 
প্রতি উৎপাদন ব্যয় কম। ১৯৩২ সালে এই শিল্প সংরক্ষণ পায় এবং 
তাহার পর হইতেই ইহা অতি দ্রুত প্রসারিত হয় । ১৯৩১ সালে মাত্র ৩১টি 
কারখানা ছিল এবং মোট উৎপাদন ছিল ১৫৮,০০০ টন। সংরক্ষণের চার 
বৎসরের মধ্যে কারখানার সংখ্যা ফাড়ায় ১৩৫টি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 
হয় ৯১৯,০০০ টন। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে কারখানাজাত চিনির উপর একটি 
উপজ শুন্ক (53:0159 00৮) বসান হইয়াছে ॥ চিনি-শিল্লের উৎপাদনের পরিমাণে 
বহু উঠানামা দেখা গিয়াছে এই উঠানাম! নির্ভর করিয়াছে তিনটি বিষয়ের 
উপর £ ইক্ষুর যোগান (50715 ০৫ 50587 096), ইক্ষু মাড়াইবার সময়ের 
দীর্ঘতা (679 15050 ০: 00৪ 01:0911115 589500), এবং উহা! হইতে চিনির 
পরিমাণের শতকরা অংশ (0:15 70106176286 15009ড51%  0 511559.7) | 
১৯৫৬-৫৭ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টন । নূতন 
কারখান। স্থাপিত হওয়ায় এবং বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন বাড়িয়। যাওয়ায় 
১৯৫৭-৫৮ সাঁলে উহা বুদ্ধি পাইযা! প্রার ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টনে পৌছিয়াছে। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় চিনি উৎপাঁদন বুদ্ধির উপর জোর দেওয়া 
হয় নাই, আশ! করা হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বংসরে ১৫ লক্ষ টন 
উৎপাদন হইলেই চলিবে । কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে চিনির উৎপাদন বাড়িয়া 
১৬ লক্ষ টনে দীড়ায়। ফলে পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিবতিত করিয়া ১৮ লক্ষ 
টন ধার্য করা হয়, এবং এই উদ্দেগ্যে ৩৭টি নৃতন কারখানার ও ৪০টি বর্তমান 
কারখানার উতৎপাদন-শক্তি বাডাইবার লাইসেন্স দেওয়! হয়। শিল্পনীতির 
সংশোধন অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে একটি উন্নয়ন কাউন্সিল স্থাপিত হয়। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে চিনি উৎপাদনের 
লক্ষ্য বাৎসরিক ২২৫ মিলিয়ন টন ধাধ করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় পরিকল্পন'র শেষ বংসরে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় ৩ মিলিয়ন টন, 
অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পার হইয়া গিয়াছে। 
নি চিনি উৎপাদনের এতটা বৃদ্ধি আর কোন বৎসর সম্ভব হয় 
শিল্পের উৎপাদন নাই। ইহার পিছনে ছুইটি কারণ আছে; মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে চিনির রপ্তানি এবং চাষীদের ক্রমশ ম্মধিক 
পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদন । কিউবা হইতে আহুমরিকায় চিনির আমদানি বন্ধ 


ন্২১ 


৩২২ ভারতের অর্থনীতি 


হওয়ায় আমেরিকার বাজার ভারতের চিনি-ব্যবসার়ীদের নিকট উন্মুক্ত হইয়া 
পড়ে । উৎপাদন বাড়াইলে শুন্ধ হইতে রিবেট পাইবে-__এই সরকারী নীতির 
দরুণও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক নুতন মিল স্থাপিত হইয়াছে, পুরাতন 
মিলগুলির প্রসার ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে চাষীরা ক্রমশ বাজার-মুখী উৎপাদন 
স্থরু করিয়াছে; সরকারও হঁক্ষুর নিশ্নতম দাম বাড়াইয়৷ দিয়! তাহাদের উৎসাহ 
দিয়াছেন, প্রতি-মণ ইক্ষুর দীম ছিল ১:৪৪ নঃ পঃ, এখন হইয়াছে ১৬২ নঃ পঃ। 
অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে এবং গুড়-উৎপাদনে দাম কম পাওয়৷ যায় 
বলিয়া! চাষীরা মিলের নিকট অধিক ইন্ষু বিক্রয় করিয়াছে । তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৩"৫ মিলিয়ন টন | পরিকল্পনায় ধর! হইয়াছে 
যে, এই শিল্পে আরও ১৪০ কোটি টাকার নূতন বিনিয়োগ হইবে । ইহার মধ্যে 
১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে । 
এই শিল্পের সম্মুখে বহু প্রকার সমন্তা রহিয়াছে । চিনি শিল্পকে বল! হয় 
সংরক্ষণের শিশু (015 17110 0£ 70109606010 )। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এতদিন সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিয়াও শিশুটি বড়সড হইতে পারে নাই» 
বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দীড়াইবার শক্তি অর্জন করে নাই। প্রথমত, 
উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ইচ্ষুর সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই । চিনির উৎপাদন- 
ব্যয়ের ৫০% ব্য়ই হইল ইক্ষুর জন্ত, ইক্ষু সম্তা না হইলে চিনি সম্তা হইতে 
পারে না। আমাদের দেশে গত ১০ বৎসর ধরিয়া প্রতি-একরে মোটামুটি গডে 
১৪ হইতে ১৫ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে_-মিশরে ৩০ টন, দক্ষিণ আফ্রিকার 
২০, ফিলিপাইনে ২৭ টন, জাপান ও ফরমোসায় ২৮ টন। 
চিনি শিল্পের সমন্ত/বলী £ জাঁভাতে ২৬ টন এবং হাউইতে ৬২ টন ইক্ষু প্রতি-একরে 
টপ উৎপন্ন হয় । ভারতের কোন কোন অংশে যেমন দক্ষিণ 
ভারতে গডে একর-প্রতি ৩০ হইতে ৪০ টন উৎপাদন দেখা 
যাইতেছে । ভারতের দুর্ভাগ্য যে, চিনি কলগুলির বেশির ভাগ উত্তর ভারতে 
অবস্থিত। উহাদের অপসারণ করিয়। দক্ষিণ ভারতে লইয়া আসার খরচও 
বেশি, তাহা ছাড়া ঘুক্ত প্রদেশ ও বিহারের গ্রাম্য অর্থনীতির উপর ইহার 
সংকটজনক প্রভাবও কম নয়। সুতরাং তাহা সম্ভব হইতেছে না। ইনু 
হইতে কত অংশ চিনি উদ্ধার করা যায় তাহাও দেখা দরকার | বর্তমানে ভারতে 
মোটামুটি ১০'৩১% উদ্ৃত[ুহইতেছে ; অন্ঠান্ত দেশের তুলনায় ইহা! খুবই কম, 
যেমন কিউবাতে ১২'৩৩%, ফরমোজাতে ১২'০৫%, এবং কুইন্সল্যাণ্ডে 
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১৪*২২%। তাহা ছাড়া, শিল্পটির উপজাত দ্রব্য (05 70:0৫0005 ) উৎপন্ন 
করার দিকে বেশির ভাগ কারখানার ঝৌক ন! থাকায় উৎপাদন ব্যয় সীট 
বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হইতেছে না । 

চিনির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় চিনি সিণ্ডিকেট ( [79190 90881 
55210206); ইহার সভ্যপদ প্রথমে ছিল স্বেচ্ছামূলক, পরে যুক্ত প্রদেশ ও 
বিহারের রাজ্য সরকার আইন করিয়! সকল মিলকে উহাতে যোগ দিতে বাধ্য 
করে। সিপ্ডিকেটের উদ্দেশ্ত হইল চিনির দাম সর্বাধিক রাখা, এই সরকার 
দুইটির উদ্দেশ্ত হইল ইক্ষুর দাম বেশি রাখা । ফলে এত 
বেশি দাম থাকায় চিনির ভোগ দেশের মধ্যে বাড়িতে 
পারিতেছে নী। জনসংখ্যা বুদ্ধির হার অনুযায়ী দেশের 
মধ্যে যতটা চিনির ক্রয় বৃদ্ধি পাওয়৷ উচিত বাস্তবে ততটা হইতেছে না। 
রপ্তানির হঠাৎ-ম্থযোগ না ঘটিলে নিশ্চয় চিনি-শিল্লে উৎপাদনের আধিক্য দেখা 
দিত। উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে দাম ও চিনি-চলাচলের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
তুলিয়া লওয়া হইয়াছে । এবং ১৯৬১ সালের অক্টোবর হইতে একটি অভিনান্স 
জারি করিয়া প্রতিটি মিলের উৎপাদনের কোটা নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া হইয়াছে । 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে ভারত হইতে আরও চিনি ক্রয় করে সেই প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । প্রতি ১৯৬১-৬২ সালের জন্ত যে কোটা দেওয়৷ হইয়াছে তাহা! 
পূর্ব বসরের অপেক্ষা ১০% কম। উৎপাদন বেশি হইলে বাজারে হঠাৎ 
দাম পড়িয়া যাইতে পারে, এই আশংকায় এইরূপ করা হইয়াছে, ফলে চিনি 
মিলসমূহের উৎপাদনক্ষমত! ১০% বা! ততোধিক অব্যবহৃত থাকিয়া যাইতেছে । 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারের চিনি-মিলগুলি যতখুশি জমি নিজস্ব চাষের জন্য রাখিতে 
পারে। কিন্ত মহারাষ্ট্র সরকার এই মিলগুলিকেও জমির উধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ 
আইনের অন্তভূ-ক্ত করিয়াছেন। ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার আর 
একটি গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, বেসরকারী এবং সমবায়ী ক্ষেত্রে আর 
নূতন মিল খে।লার লাইসেন্স স্থগিত রাখিয়াছেন। 
কয়ল! শিল্প (0০91 ]1509505 ) 

ব্যবসায় হিসাবে রাশীগঞ্জ অঞ্চলে ১৭৭৪ সাল হইতে কয়লা শিল্পের স্ত্রপাত 
বলা যাইতে পারে। উহার পরে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়া কয়লা 


শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত আছে । ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে 
উৎপাদন বৃদ্ধি হয়| ১৯২০-২৬ সালে উত্পাদন হ্রাস পায় ও অন্ঠান্ত বন্বিধ 


বাজার, ব্য ও বাড়তি 
উত্পাদন ক্ষমতা] 


৩২৪ ভারতের অর্থনীতি 


অসুবিধা দেখা! দেয়। শিল্পটি সংরক্ষণের দাবী জানায়, কিন্তু ১৯২৬ সালে 
শুন্ধবোর্ড এই দাবী অগ্রাহ করে। বিদেশী ক্রেতাদের সুবিধার জন্য কয়লার 
বিভিন্ন মান নিরূপণের (0180115) ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৭-২৯ সালে 
উৎপাদন বাড়ে, তবে ১৯৩০ সালের বাণিজ্যসংকটের প্রভাবে পড়িয়া শিল্পের 
অবস্থা পুনরায় সংকটজ্নক হইয়া পড়ে। বহু কয়লা খনি বন্ধ হইয়৷ যায় 
যাহার! বাচিয়া থাকে, তাহারাঁও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে-কোন উপান্সে 
কয়লা উত্তোলন করিতে থাকে ১৯৩৭ সালে কয়লা সংরক্ষণ (00156580031) 
ও খনিতে সাবধানতা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্ত কয়ল৷ খনি কমিটি 
(90921 701111175 00221116656) নিধুক্ত হয় । 

কয়লা খনি কমিটির মতে, তখনকার বাৎসরিক করল! উত্তোলনের হার 
অনুযায়ী, ভারতে ১২৯ বৎসব চলিতে পারে এইকপ উত্রুষ্ট কয়লা আছে; 
৬২ বৎসর চলিতে পারে এইরূপ কোকিং কয়লা আছে; এবং নিয় শ্রেণীর 
কয়লার কোন অভাব নাই। উত্রুষ্ট করল! সংরক্ষণের জন্য কমিটি বহুবিধ 
স্পারিশ করে। 

গত মহাবুদ্ধের সময়ে কয়লার প্রয়োজন খুবই বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের প্রভৃত 
উৎপাদন ব্রদ্ধি ঘটে । খনিসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও রেলপথের বহনক্ষমতা 
উভয়ের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। দেশের বন্ধ অঞ্চলে এক ধরনের কয়লা-. 
হুভিক্ষ দেখা দেয় এবং সরকার কয়লা বণ্টনের অগ্রাধিকার তালিকা 
(61792 1190 প্রস্তুত কবিয়া সেই অস্থুঘায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। 
আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রথা ভঙ্গ করিয়া ভারত সরকার মাটির তলার কয়লা! 
খাদে স্ত্রী-শ্রমিককে কাজ করার অনুমতি দেন, কয়লা কমিশনার নিষুক্ত হয়, 
এবং দাম বীধিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে কয়লা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য 
সরকার বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে । 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
১৯৫০ সালের ৩২ মিলিয়ন টনের শ্থলে ১৯৫৫ সালে ৩৮ মিলিয়ন টন উৎপাদন 
হইয়া/ছল। ইহার মধ্যে ৪$ মিলিয়ন টন সরকারী খনিগুলিতে, 'অবশিষ্ট সব 
চির বেসরকারী ক্ষেত্রের উতৎপাদন। প্রধানত পরিবহন 
করলাশিল্পের অবস্থা ব্যবস্থার উন্নতিতে এইরূপ উৎপাদন বাড়িয়াছে 

আধুনিকীকরণ বা নূতন খনি স্থাপনের ফলে ইহা ঘটে 

নাই। রণগডানি বিশেষ কমে নাই। ১৯৫৪ সালে সরকার কয়লা রপ্তানি 
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কমিটির ছুইটি প্রধান স্তরপারিশ গ্রহণ করে £ (ক) উন্নত মানের কয়লা 
রগানশি না-করার নীতি খুব দৃ়ভাবে পালন করা হইবে না, কারণ উন্নত 
মানের দ্রব্য না হইলে বিদেশী ক্রেতা কিনিবে না, এবং (খ) কয়লা লইয়া রাষ্ট্রীয় 
বাণিজ্য বন্ধ করা হইবে। বেসরকারী মালিকেরা ইহাতে খুব তুষ্ট 
হইয়াছে । ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার কয়লাঁবোর্ডের (00991 30819) 
স্থপারিশ গ্রহণ করিয়া মেটালারজিকাল কয়লা ধৌত করার জন্য বোকারকার 
গলিতে (730181197 9811) একটি কয়লা শোধনাগার (0০81 ভ78.51519) 
স্থাপন করিয়াছেন । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৬৯-৬১ সালে অতিরিক্ত ২২ মিলিয়ন টন অর্থাৎ মোট 
৬০ মিলিয়ন টন উৎপাদনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হয়। ইহার কারণ হইল 
শিন্সোৎ্পাদন ও ভোগ-কার্ষে কয়লার প্রয়োজন বাড়িবে। এই ২২ মিলিয়নের 

মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কয়লাখনি হইতে আসিবে ১২ মিলিয়ন 
দ্বিতীষ পরিকল্পনায 
করল শিল্পের অবস্থা. টন এবং বাকি অংশ বেসরকারী কয়লাখনি হইতে । রাষ্্য 
ক্ষেত্রে উৎপাদন বাডাইবার জন্য কয়লা উৎপাদন উন্নয়ন 

কমিশনারের নেতৃত্বে (021 71000100010 10210710117 00101117155101291) 
একটি সংগঠন গভিয়া তোলা হইবে এবং রাষ্ট্রীয় কয়লাখনিসমূহ পরিচালনার 
জন্ত একটি পৃথক করপোরেশন স্থাপিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল । 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম হইতে কয়লা শিল্পে গুরুতর 
কয়েকটি অস্থুবিধা দেখা! যাইতেছে । মনে হয় পরিকল্পনা কমিশন এখনও 
পর্যন্ত কয়লা-সংকটের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন নাই । তৃতীয় 
পরিকল্পনা কালের মধ্যে কয়লা-ছুভিক্ষ দূর হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখ। 
যাইতেছে না। কমিশন যে সম্ভাব্য চাহিদা ধরিয়াছেন, 
উহাপেক্ষা বাস্তবে অনেক বেশি হইবে, বিশেষজ্ঞরা এইবূপ 
বলিতেছেন। ইহা ছাড়াও পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি 
একটি অন্যতম পিষয় । বাংলা-বিহারের বাহিরের খনিশ্ভলি উৎপাদন বাড়াইতে 
পারে নাই, ফলে এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার উপর চাপ আরও বাড়িয়া 
গিয়াছে । বেসরকারী কয়লাখনি আর প্রসারিত হইবে না এইরূপ আইন 
হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব থাকায় বর্তমানের খনিগুলি প্রসারিত 
হইতে পাঁরিতেছে না। দাম বুদ্ধি না হইলে বর্তমানের ব্যয়বহুল উৎপাদনে 
অস্থবিধা হইতেছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬০ 


তৃতীয় পরিকল্পনায় 
কয়লা শিল্পের অবস্থ 


৩২৬ ভারতের অর্থনীতি 


মিলিয়ন টন, ১৯৬১* সালে ইহা। হইয়াছে ৫৪ মিলিয়ন টন। ইহার মধ্যে 
ব্যক্তিক্ষেত্র তাহার লক্ষ্য সফল করিয়াছে, কিন্তু সরকারীক্ষেত্র পিছনে পড়িয়া 
আছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬ মিলিয়ন টন কম উৎপাদন হইয়াছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ৯৭ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
লক্ষ্য অপেক্ষা ৩৭ মিলিয়ন টন বেশি । ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্র উৎপাদন 
বাড়াইবে ২০ মিলিয়ন ও বেসরকারী ক্ষেত্র উৎপাদন বাড়াইবে ১৭ মিলিয়ন টন । 

এই শিল্পের সমস্তাবলীর মধ্যে প্রধান হইল শিল্পটির আধুনিকীকরণ ! এইজন্য 
(ক) ছোট ছোট কয়লাখনিসমৃহকে একত্রিত করিয়। উপযুক্ত আরতনে 
পরিণত করা করকার ; এবং খে) ভারতে কয়লা উত্তোলনে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের 
কারখানা খোল! দরকার । দ্বিতীরত, উন্নত গুণসম্পন্ন কয়লা সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । তৃতীয়ত, আধুনিকীকরণ, উপযুক্ত বণ্টন, 
পরিবহনের সমস্তা সমাধান, প্রভৃতির জন্য আঞ্চলিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ কর! দরকার । সর্বোপরি, উৎপাদনব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্ত 
রাখিয়া কয়লার দাম স্থির করা উচিত। এই বিষয়ে সমস্তা হইল শিল্পটিতে 
কোন 'প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম” পাওয়া যাইতেছে না । কাহারও উৎপাদন ব্যয় খুব 
বেশি, আব্বার কাহারও কম | কয়লার দাম পুনবিবেচনা কমিটি (0০৪1 7:1059 
[২০ড151010 00100101666) এই বিষয়ে সরকাবকে ও শিল্পকে সাহায্য. 
করিতেছেন । 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (0015 & 9659] [1700515) 

ভারতীর বেসরকারী শিল্লোগ্োগের অবিশ্মরণীয় কীতি হইল ভারতের 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প । ১৮৭৪ ও ১৮৮৯ সালে, যথাক্রমে বরাকর লৌহ 
ও ইন্পাত কারখানা ও বঙ্গীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং ১৯০৭ 
সালে টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। চার বৎসর পরে ইহ 

উৎপাদন সুরু করে, ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে কাচা লৌহ 
শিল্পের উৎপত্তি ও 
প্রসার এবং ১৯১৪ সালে ইস্পাত উৎপাদন স্থরু হয়। প্রথম 
মহাধুদ্ধের সময়ে বিপুল মুনাফ! করিয়া শিল্পটি বাড়িয়া চলে 

এবং ১৯১৯ সালে ভারতীয় লৌহ ও ইম্পাত কোম্পানী প্রন্িষ্ঠিত হয়। 
১৯২৩ সালে ভদ্রীবতীতে মহীশুর লৌহ কারখানা স্থাপিত হয়। যুদ্ধের পরেই 
বিদেশী প্রতিযোগিতায় শিল্পটির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং ১৯২৪ সালে 
সংরক্ষণ পায়। সংরক্ষণের অন্তরালে ইহার অগ্রগতি দ্রুত হইতে থাকে; 


কলা শিল্পের সমস্তাবলী 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস্ত. ৩২৭ 


১৯২২-২৩ সালে ১৩১,০০০ টন উৎপাদন ছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ১০১৭০১০০০ 
টন উৎপাদন হইতে থাকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প 
আরও গ্রুত বাড়িতে থাকে । নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবতিত হয়, নূতন 
দ্রব্যের উৎপাদন সুরু হয়, শ্রমিকদের নৃতন যন্ত্রকৌশল, শিক্ষা ও যন্ত্রবিস্তা বৃদ্ধি 
পাঁয়। ১৯৪৭ সালে সংরক্ষণ পাওয়ার উদ্দেশ্তে আর চাপ না দেওয়ায় সংরক্ষণ 
তুলিয়া লওয়া হয়; এখন নিজস্ব শক্তিতে যেকোন বিদেশী শক্তির সহিত 
প্রতিযোগিতায় এই শিল্প দীড়াইতে পারে । 

১৯৫৩ সালের যন্ত্রশিল্পের হিসাব গ্রহণের সময়ে (1953 : 02509 ০? 
1591006.06010105 [00059) দেখা যায় ভারতে ছোট বড় ১২২টি লৌহ ও 
ইস্পাত কারখানা আছে । উহার মধ্যে তিনটিই প্রধান । (১) জামসেদপুরে 
টাটা লৌহ ও ইম্পাত কোম্পানী-_উৎপাদন ক্ষমতা ৮১৫০,০০০ টন ) (২) হীরাপুর 
এবং কুলটির ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী (১৯৫২ সালে যাহার সহিত 
টাল করপোরেশন অব. বেঙ্গল মিলিয়া গিয়াছে); (৩) ভদ্রাবতীতে মহীশুর লৌহ 
ইম্পাত কোম্পানী-__উৎপাঁদন ক্ষমতা ২৫,০০০ টন । 

ভারতবর্ষ ইম্পাত উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় | 7304577-এর (8০017010010 
0012170159101 601 45519. ৫791 785) লৌহ ও ইম্পাত সাব কমিটি হিসাব 
করিয়৷ দেখিয়াছেন ভারতের মাথাপিছু লৌহ ও ইম্পাত ব্যবহারের পরিমাণ 
হইল প্রতি বংসর ৮ পাউও, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের ৮৬০ পাঁউও, ইংলগ্ডে ২৫৩ 
পাউও্ড, অষ্ট্রেলিয়াতে ৪৭০ পাউও। ইস্পাতের ব্যবহার এত কম হইলেও 
আমাদের বাহিরের আমদীনির উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে । বুদ্ধের পূর্বে 
ইস্পাত উৎপাদন ছিল বৎসরে ৭ লক্ষ টন এবং আমদানি পরিমাণ ছিল বৎসরে 
১২ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টন। বুদ্ধের মধ্যে উৎপাদন বাডিয়া ১৯৪৩ সালে সর্ব 
বৃহৎ উৎপাদন হয় ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২ শতটন। ১৯৩৩ সালের পরে, 
বিশেষত, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় হইতে প্রধানত চাহিদা হাস, শ্রমিক বিরোধ 
ও পরিবহনের অসুবিধার জন্ত উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে, এবং ১৯৪৭ সালে 
উত্পাদন কমিয়! ধীড়ায় ৮৭৮৮০ টন-এ | 

শিল্পনীতির ঘোষণ! অনুযায়ী (ক) বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা 
ও প্রক্কত উৎপাদন বাড়ান, এবং (খ) সরকারী মালিকানায় নুতন কারখানা 
স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকর্পনায় ১৯৫০-৫১ 
সালের ইস্পাতের উৎপাদন ক্ষমতা (১১,২৫+১০০ টন) হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে 


৩২৮ ভারতের অর্থনীতি 


উৎপাদন ক্ষমতা! বাড়াইবার লক্ষ্য (১৭৫০০০০ টন) গ্রহণ করা হয়। এই 
উদ্দোশ্টে বর্তমানের কারখানাগুলিকে সরকারী সকল প্রকার সাহায্য দেওয়ার 
নীতি অবলম্বন কর! হইতে থাকে এবং উৎপাদন বাড়িতে থাকে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তিনটি নুতন ইম্পাত কারখানা স্থাপনের 
প্রচেষ্টা শেষ হইয়াছে । এই সকল কারখান৷ সম্পূর্ণ চালু হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য হইবে ১২০ কোটি টাকা ৷ জার্ধান এক কোম্পানীর 
সহযোগিতায় উড়িষ্যায় রুরকেল! নামক স্থানে হিন্বস্তান ইস্পাত লিমিটেড, বুটিশ 
এক কোম্পানীর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের ছুর্গাপুরে, এবং রুণায় সরকারের 
সহযোগিতার মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-তে এই তিনটি কারখানায ইস্পাত নির্মাণ কার্য 
সুরু হইয়াছে । শিল্পে পরিকল্পিত সরকাবী বিনিয়োগের ৩০%-এর উপর কেবল 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের জন্ত বরাদ্দ কর! হইয়াছে । ৪২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই 
শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে ৬০ লক্ষ টনে এবং প্রকৃত উৎপাদনকে ৫০ লক্ষ টনে 
গৌছাইবার লক্ষ্য ধার্য করা হুইবাছিল। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পাঁচ 
বৎসরে মোট উৎপাদন ৪১১ মিলিয়ন টন করা হইবে, এইরূপ লক্ষ্য ধার্য করা 
হইয়াছে। তৃতীর পবিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রে উত্পাদনের পরিমাণ আরও 
বাড়াইবার্‌ জন্ত বোকাবোতে চতুর্থ সরকারী ইম্পাত কারখানার প্রতিষ্ঠা কর! 
হইবে স্থির হইরাছে। অনেকদিন টালবাহানার পর আমেবিক| এই সাহায্য, 
দিতে অস্বীকার করিয়াছে, এবং সম্গতি কশ সরকার ইহা নিমাণ করিয়া 
দিবে বলিয়াছে । 

ভারতের শিল্পোননয়নে ইম্পাত শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম | ইস্পাত উৎপাদনের 
বৃদ্ধি ভারতকে ন্ত্রশিল্পের বুগে পৌছাইর়া দিতে পারে । আজ যত ইস্পাত 
বাড়ান যাইবে, আগামী কাল ততই সেই ইস্পাত দিয়া নূতন নৃতন যন্ত্র তৈয়ারীর 
প্রয়োজন ও ক্ষমতা দেখা দিবে। প্ররুতপক্ষে এই শিল্পে উৎপাদনের হার 
বাড়াইলে উহা সকল শিল্পে উন্নধনের হার বাডাইয়। তুলিবে। তাই এই 
শিল্পের সমস্তা লই! আলোচনা কর! দরকার । এই শিল্পের সন্মুখে তিনটি 
প্রধান সমস্তা আছে। প্রথমত, ইস্পাতের দাম। বর্তমানে ইম্পাতের দাম 
সরকার-কর্তৃক নির্দিষ্টঠট এবং ছুই প্রকার দাম এই বাজারে প্রচলিত। 
উৎপাদকেরা যে দামে ইন্পাত পাঁয় তাহার নাম “রিটেনশান দাম? (505201013 
711০9) ; এবং ভোগের উদ্দেশ্যে ক্রেতাদের জন্য একটি পৃথক বিক্রয় মূল্য আছে। 
রিটেনশান দাম অপেক্ষা বাজারে বিক্রয় মূল্য বেশি। এই ছুই মূল্যের পার্থক্য 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমন্তা ৩২৯ 


লইয়৷ একটি [011580010 70100 গঠিত । ইহা হইতে আধুনিকীকরণের 
জন্য যন্ত্রপাতি বা উন্নত স্তরের ইম্পাত আমদানি কর! হয়। ইস্পাতের দাম 
ক্রমশ বাড়ান ,হইতেছে। এই বিষয়ে টাটা প্রভৃতি কোম্পানী দাম বাড়াইতে 
চাহিতেছে, কিন্তু নূতন শিল্পপতির! বা রাজ্যসরকারগুলি আর দাম বৃদ্ধি চাহিতেছে 
না। এই শিল্পের দ্বিতীয় সমস্তা হইল উন্নত ধরনের কয়লার অভাব এবং উপযুক্ত 
পরিমাণ বিদ্ধ্যৎশক্তির অভাব । তৃতীয়ত, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এই শিল্পে 
উৎপাদন ব্যয় আরও হ্রাস করিতে বাধা দিতেছে । 


শিল্পের স্থান নির্বাচন (,০০86101 01 11500050395) 2 


কোন শিল্পে স্থাননিরপণ (1908%600 ) সাধারণত নির্ভর করে 
প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্বিক শক্তিসমৃহের উপর । এই সকল শক্তির 
মিলিত ফলে যদি একটি বিশেষ অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত প্রচুর 
সংখ্যক বা অধিকাংশ ফা কেন্দ্রীভূত হয় তখন তাহাকে স্থানিকতা 
(1909115%001) বলে । তত্বের দিক হইতে, যে স্থানে ফার্মটি স্থাপিত হইলে 
পরিবহন-ব্যয় সহ গড় উৎপাঁদন ব্যয় কম পড়ে, সেই স্থানেই ফার্মটি স্থাপিত 
হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক সেইবপ না-ও হইতে পাবে। কারণ, (ক) 
উপকরণ ও বাজার সম্পর্কে শিল্পপতিদের জ্ঞান সঠিক ও সম্পূর্ণ হইবে একপ 
কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণত কয়েকটি ফাম এক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
থাকায় কতকগুলি লব্ধ স্ুবিধ!৷ দেখা দেয় এবং অন্থান্ত শিল্পপতিরাও সেই 
অঞ্চলে ধাবিত হয় । (খ) অর্থ নৈতিক বিবেচনা ছাড়াও সমাজজীবনের অন্তান্ত 
আরাম ও সুবিধ! পাইবার জন্ত সহরের কাছাকাছি থাকিতে ইচ্ছা করে । 
(গ)ট আঞ্চলিক শ্রীতির টানে বিশেষ অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করিতে পারে । 
ভারতীয় শিল্পসমৃহের স্থাননিরূপণ বিশ্রেষণ করিলে দেখা যায় যে, দেশের 
সকল অঞ্চলে সমান হারে শিল্পপ্রমার ঘটে নাই । তাহা ছাড়া ভারতের কয়েকটি 
সহরের কাছাকাছি শিল্পপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সহরগুলির অতিরিক্ত বিস্তৃতি ও" 
কেন্দ্রীভবন হইয়াছে । ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাঁংলা ও বোম্বাই-এ ভারতের 
মোট শিল্পশ্রমিক সংখ্যার ৫৪'৩% এবং পীচটি রাজ্য একত্রে 
সা ধরিলে ৮৮'৪% নিযুক্ত আছে। সারা ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১১৬% | ইহা আরও 
লক্ষ্যনীয় যে বাংলা ও বোন্বাই-এর মিলিত 'প্লাধান্ত কমিয়াছে, কিন্ত যুক্তপ্রদেশ, 


ই ভারতের অর্থনীতি 


বিহার ও মাদ্রাজের প্রাধান্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ঠান্ট অঞ্চলের অংশ 
কমিয়াই আসিয়াছে । 

স্বাধীনতার পর হইতে কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি 
কয়েকটি সহরে শিল্পের বিপুল কেন্্রীভবন ঘটিয়াছে। 

এই সকল সহরে লৌকবৃদ্ধির কারণ শিল্পের কেন্দ্রিকতা, গ্রামাঞ্চল ভাঙিয়! 
সহরের দিকে লোকের আগমন এবং কিছুটা উদ্বান্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি! এই 
অঞ্চলে শিল্পের কেন্দ্রিকতায় থাকায় কর্মসংস্থানের স্থুযোগ বেশি, তাই গ্রাম 
হইতে ও পাকিস্তান হইতে আসিয়া লোকেরা এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । 

ইহার দোষ অনেক | (ক) কম জায়গায় অধিক লোকের বসবাস করিতে 
হয়, লোকের স্বাস্থ্য (11101510191 1129165 ), জনস্থান্থ্য ব্যবস্থা ( 922110915 
জনি ভিত 2.1:1 81151051169 ), চরিত্র” মন ও রুচি সকল কিছুর 
দোষ অবনতি ও বিকৃতি ঘটে; (খ) কোন অঞ্চলের বিশেষ 

শিল্পে সংকট দেখ! দিলে সমস্ত অঞ্চলটাই দুর্দশাগ্রস্ত 

অঞ্চলে পরিণত হইবার ভয় থাকে ; (গ) অন্তান্ত অঞ্চলসমূহ অবহেলিত হইতে 
থাকে; (ঘ) যুদ্ধবিগ্রহের সময় এই অঞ্চলসমূৃহে শক্রর আক্রমণে দেশের 
সর্বাধিক ক্ষত্রি সম্ভাবনা দেখ! দেয়। 

আধুনিক কালে অবস্থার পরিবর্তন দেখা যাইতেছে । নুতন কাপড়ের 
কলগুলি বোম্বাই ছাড়! যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অন্তান্ত অঞ্চলে স্থাপিত 
হইতেছে; নৃতন চিনির কলগুলি দক্ষিণ ভাবতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঝোক 
দেখা যাইতেছে । মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও সিমেন্ট শিল্প স্থাপিত হইতেছে, 
কলিকাতার দূরেও কাগজের কল স্থাপনের ঝোক দেখা যাইতেছে । এই 
গতিধারার কয়েকটি কারণ আছে; (ক) আভ্যন্তরীণ বাজারের গুরুত্ব 
বাডিতেছে, পরিবহনের উন্নতি হইতেছে, এবং আধিক বাজারের প্রসার 
গ্রামাঞ্চলেও হইতেছে । (খ) উৎপাদন পদ্ধতিতে ব! পূর্বে অব্যবহৃত উপকরণের 
চন্য ব্যবহারের উন্নতি হইয়াছে; (গ) শিল্পপত্বিরা পারস্পরিক 
পরিবর্তন কেন তীব্র প্রতিযোগিত৷ এড়াইতে চাহিতেছেন। (ঘ) পুরাতন 

আমলের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ অধিক সুবিধা 

দিয়া নিজ নিজ রাজ্যাঞ্চল উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছেন । ১৯৫১ সালের শিল্প 
(উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র (অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে) 
নিজে শিল্পের শ্থান নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস্তা ৩৩১ 


ধক্ষেত্রে, অন্ান্ত ব্যালান্সের স্ভায়ঃ স্থান নিরূপণের ব্যালান্সও (14009010021 
[38181702 ) কম গুরুত্বপুর্ণ নয়__তাই পরিকল্পনার প্রভাবে এই পরিবর্তন 
এঁতিহাসিক দাবীতেই ঘটিতেছে। 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন (1391811050 [২€£191091 
10556101000) সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে । কমিশনের মতে 
সকল অঞ্চলে সকলগ্রকার শিল্প স্থাপনের উপযোগী প্রাকৃতিক স্থবিধা নাই, তাই 
দিত সর্বনিয় ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদনের নীতি প্রয়োগ করা 
উন্নয়ন £ তৃতীর দরকার । এই নীতি অনুসারে যে সকল অঞ্চল বর্তমানে 
পরিকল্পনার লক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী সেই সব উন্নত অঞ্চলেই শিল্প 
প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইহাতে উৎপাদন বেশি হয়, দ্রুত মূলধন-গঠন হয়, 
নৃতন অঞ্চলে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়, এইরূপে শিল্পাঞ্চলের পরিধি ক্রমশ 
বিস্তৃত হইয়া সকল অঞ্চলকে উন্নত করিয়া তোলে । জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং 
আঞ্চলিক উন্নয়ন__-এই দুইটি লক্ষ্য তাই পরস্পর সংযুক্ত । 

তবে পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, কৃষি উন্নয়ন, পরিবহন, ক্ষুদ্র শিল্প, 
জলসেচ, সমষ্টি উন্নয়ন, শিল্প-তালুক প্রভৃতি কার্ধস্থচী উন্নয়নের ফলে বর্তমানের 
অনুন্নত অঞ্চলগুলি উন্নত হইয়া উঠিবে এবং সেই অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী, নিজস্ব অঞ্চলের অনুন্নত উপকরণগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী শিল্প 
গড়িয়। তুলিতে থাকিবে । বর্তমানে অর্থ নৈতিক ও টেকৃনিকাল স্থুযোগ সুবিধাই 
প্রথমে চিন্তনীয়, ইহা মনে রাখিয়া অনুন্নত অঞ্চলে যতদুর সম্ভব শিল্লোন্নয়ন 
ঘটাইতে হইবে ।* 
শিন্ের আধুনিকীকরণ ((৪11017191158 007) 01 11700961659) 

শিল্পের উৎপ'দন পদ্ধতিতে আধুনিকতম বিজ্ঞানের আবিফারসমূহ প্রয়োগ 
করিয়া শ্রম, সময় ও উপকরণের অপব্যয় বন্ধ করাকে শিল্পের আধুনিকীকরণ 
বল! হয়। শ্রমবিভাগের ধারার পরিবর্তন, অধিক 
শ্রমিক ব্যবহার না করিয়া শ্রম-সঞ্চয়ী নূতন ধরনের 
যন্ত্র ব্যবহার বা পুরাতন ধরনের যন্ত্র নৃতনরূপে ব্যবহার, অল্প সময়ে বা 
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কাহাকে বলে 


৩৩২ ভারতের অর্থনীতি 


অল্প কাচা মালের সাহায্যে অধিক উৎপাদন করিবার মত ফন্ত্রকৌশলগত 
উন্নতি ($6010701092108] 10737055279) প্রভৃতির সাহায্যে উৎপাদন- 
ব্যবস্থার দক্ষতা এমনভাবে বাড়ানে৷ যাহাতে উৎপাদন-ব্যয় ভাস পাইতে 
থাকে, ইহাকেই আধুনিকীকরণ বলে । | 

সাধারণভাবে দেখ যায় যে, ভারতের অন্তান্ত শিল্পের মধ্যে মিলবন্ত্রশিল্প 
ও পাটকলশিল্পের ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। 
ইহার কারণ হইল অন্ান্ত শিল্পের তুলনায় এই শিল্প দুইটি অধিকতর 
প্রাচীন ; অন্তান্ত দেশে তাহাদের যন্ত্রপাতি ও উৎপাঁদন-পদ্ধতির যে বিজ্ঞান- 
সম্মত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাদের প্রয়োগ করা ভারতে সম্ভব হয় নাই। 
মিলবন্ত্ ও পাটশিল্পেই ১৯৩০ সালেব সংকটে শিল্পগুলি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, 
প্রয়োজনীয়তা বেশি বুদ্ধের সমযে প্রচুর পরিশ্রম করিয়া যন্ত্রপাতি দুর্বল 

হইয়৷ পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পর হইতেই আমদানি 

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নৃতন যন্ত্রপাতি আনা সম্ভবপর হয় নাই। সর্বোপরি, 
শ্রমিক সংঘগুলির মিলিত খাধা শিল্পের আাধুনিকীকরণের সম্ভাবনা পিছাইয়! 
দিয়াছে। 

বতমানে শিল্পের মালিকেবা আধুনিকীকরণের প্ররোজনীয়তা প্রচার 
করিতেছেন এবং সরকারের উপব চাপ দ্িতেছেন। তীহারা চারিটি যুক্তি 
দেখাইতেছেন, (ক) অনেক দিন ধরিরা তাহারা বাহির হইতে নূতন 
আধুদিকীকরণের.. যন্ত্রপাতি আনিতে পারেন নাই। (খ) মজুরি ও শ্রমিক 
স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ কল্যাণের বাধ বুদ্ধি হওয়াঁষ শ্রমিকেব জন্য ব্যয় বাড়িয়াছে 

কিন্ত উন্নততর যন্ত্রপাতি না আনায় শ্রমিকের মাথাপিছু 

উৎপাঁদনী ক্ষমতা বাড়ান যাইতেছে না। (গ) বিদেশীদের সহিত প্রতি- 
বোগিতা বাডিয়া গিরাছে, তাহাদের উন্নততর ও আধুনিকতর যন্ত্রপাতি 
থাকায় উতৎপাদন-ব্যয় কম পড়িতেছে, ফলে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে প্রতি- 
যোগিতায় টি'কিয়া থাকা সম্ভব হইতেছে না| বন্ত্রশিল্পে জাপাঁন প্রতিযোগিতায় 
নামিয়াছে নয়াচীনও সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। 
পাটশিল্পে পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, জাপান সকলেই প্রবেশ 
করিতেছে । (ঘ) ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার দ্রুত প্রসারিত হইতে 
পারিতেছে না, দাম বেশি বলিয়া উৎপন্ন দ্রব্যাদি অবিক্রীত পভিয়। থাকিতেছে 
(ও) দেশের মূলধন-গঠন ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি হইতেছে না। 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস্ত] ভ৪ 


সাধারণভাবে ভারতের শ্রমিকসংঘসমূহ এই আধুনিকীকরণের বিরোধিত! 
করিতেছেন। তাহারা মোটামুটি ছুইটি যুক্তি দিয়া থাকেন । প্রথমত, আধুনিকী- 
করণের অবশ্যস্তাবী ফল হইল শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্রপাতি ও উৎপাঁদনপদ্ধতি 
ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া যাওয়া, ফলে বেকারির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া । এই অবস্থায় বেকারির পরিমাণ বাড়িলে 
দেশে উপযুক্তসংখ্যক কলকারখানা গভিয়া উঠিয়া সেই সকল স্থানে 
কর্মসংস্থানের স্থুযোগ স্যষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকের ছুঃখ দুর্দশা বাড়িয়া 
যাইবে। দ্বিতীয়ত, যদিও বা এইরূপ শ্রমিকের ছুঃখ দুর্দশা ঘটাইয়া আধুনিকী- 
করণের দ্বারা উৎপাদনব্যয় কমান হইল, কিন্তু সেই ব্যয় হ্রাসের ফল কি 
ক্রেতারা ভোগ করিতে পারিবে? অথবা, বেসরকারী ব্যক্তিগত ও একচেটিয়া 
মালিকের মুনাফাই কেবল বাড়িবে? অতীতে দেখা গিয়াছে, বর্তমানেও 
দেখা যাইতেছে, শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাডিলে বা উত্পাদন ব্যয় হ্রাস 
পাইলে তাহাদের মজুরি বৃদ্ধি হয় না, অথবা! সেই রূদ্ধির হার মুনাফাবৃদ্ধির 
হারের তুলনা কমই হয়। এমতাবস্থায় “জাতির স্বার্থ”, “শিল্পের স্বার্থ” 
এই সকল নিছক প্রচার মাত্র, বহু শ্রমিককে বেকার করিয়া মুষ্টিমেয় মালিকের 
হরির মুনাফানুদ্ধিই আসল কথা । তাই ১৯৫৭ সালে ভারতীয় 
যু্িসমূহ অমিক সম্মেলন তিনটি শতে আধুনিকীকবণ মানিতে সন্মত 
হইয়াছে; (ক) কোন ছাটাই চলিবে না এবং বর্তমান 
এমিক ও কর্মচারীদের বেতন হাস হইবে না; (খ) আধুনিকীকরণের সুফল 
তিন দলের মধ্যে স্তায্যভাবে ভাগ হইবে, সমগ্র দেশ, মালিক ও শ্রমিক ; 
(গ) ইহার ফলে কাজের ভার ("্ম০:]. 1080) কিরূপ পড়িবে তাহার নিখুঁত 
হিসাব করিতে হইবে । এই সম্মেলন আরও বলিয়াছে, সরকারের পক্ষ হইতে 
খুব ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে যে, দেশের স্বার্থে এই আধুনিকীকরণ 
দরকার, একমাত্র তবেই যেন মালিকেরা এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে 
অনুমতি পান। 
কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর আধুনিকীকরণের বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক উভয় দলের 
সম্মতি প্রয়োজন ইহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উভয়ের চুক্তির একটি নমুন! খসড়া 
প্রকাশ করিয়াছেন । বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক 
আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া আধুনিকীকরণের বিভিন্ন 
পরিকল্পনা কার্ষকরী করিতে হইবে । কোন খস্ত্রগত পরিবর্তনের পূর্বে মালিকের! 


৩৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


শ্রমিকদের ন্যাষ্য নোটিশ দিবে (তিন সপ্তাহ হইতে তিন মাস )। এই নোটিশে 
এই সংক্রান্ত সকল তথ্য থাকিবে, কি ধরনের পরিবর্তন, কবে হইবে, কোন 
হিরা শ্রমিক পরে কি ধরনের কাজ করিবে, কত শ্রমিক ছাটাই 
নীতি হইবে প্রভৃতি । মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা একত্র 
হইরা এই পরিবর্তন লইয়া আলাপ আলোচন! কৰিবে। 
এই আলোচনার এক সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিক-সংঘ তাহার মতামত জানাইয়া 
দিবে। যদি উভয় দলে চুক্তি হয় তবে পূর্বনি্দিষ্ট তারিখ হইতে মালিক 
আধুনিকীকরণ করিতে পারিবে। কেহ এই কারণে বেকার হইলে, খসডায় 
বলা হইয়াছে, সেই শিল্পের কার্ধপরিধি বাড়াইয়! শ্রমিকদের পুননিয়োগ করিতে 
হইবে। সেই শিল্পে, সেই ধরনের, সেই মাহিনাপ্র কাজ পাওয়া গেলে কোন 
শ্রমিককে ছাড়ান চলিবে না । নূতন ধরনের কাজ হইলেও শ্রমিককে শিখাইয়। 
লওয়ার কথাও এই খসডা চুক্তিতে বল! হইয়াছে । যদি কোন কারণে ছাটাই 
অবশ্তন্তাবী হইয়৷ পড়ে, তবে ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন অনুযায়ী 
মালিক তাহাকে ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকিবে । 
অর্থনৈতিক উন্নয়নেব ধুগে শিল্পে আধুনিকীকরণ বন্ধ রাখা চলিতে 
পারে না। আধুনিকীকরশের মূল কথাই হইল উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমাগত 
অধিকতর মুলধন-প্রগাঁ (27012 0819169] 117051751৮6 ) কবিয়া তোল। এবং 
প্রতিন্তরে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রম গত বাড়াইয়৷ চল! । এই ধারা বন্ধ 
রাখার অর্থ হইল অর্থনৈতিক উন্ন:ন্ণর হার কমানো । 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আধুনিকীকরণে 
সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, বেকারির সম্ভাবনাও থাকে না । 
কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্র ও বাক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া শিল্পের আধুনিকী- 
করণ কর৷ হইলে বিশেষ শ্রেণী লাভবান হয়, বেকারির সম্ভাবনাও বাড়ে। 
সুতরাং যে-বিষয নীতি হিসাবে পৃথক ভাবে দেখিলে ভালই, তাহা বিশেষ 
ধরনের সামাজিক কাঠামো! এবং অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচার করিলে 
অবিলঘে গ্রহণযোগ্য না-ও মনে হইতে পারে | 
ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কেন্ড্রিকতা বা একচেটিয়া (০০:4০৫৫৪- 
607 0: 71007509015 $0, [15019 [07700750165 ) 2 পশ্চিমী দেশগুলিতে 
শিল্পোননয়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় ছিল। ধীরে 
ধীরে সেই প্রতিযোগিতার অবলুণ্তি ঘটয়াছে, এক একটি শিল্পে একটি বা 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ও আধুনিকীকরণ 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস্তা ৩৩৫ 


কয়েকটি ফার্ম একচেটিয়! অধিকার শ্থাপন করিয়াছে । ছোট ছোট এবং দক্ষতা 

হীন ফামগুলি উঠিয়া গিয়াছে বা একত্র হইয়া বড় একটি 
85 ফার্ম গঠন করিয়াছে । ভারতের শিল্প-ইতিহাসের প্রথম 
পার্থকা হইতেই বিদেণী কর্তৃত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে বলিয়! 

একধরনের একচেটিয়। দেখা দিয়াছে । বিদেশী ধরনে শিল্প 
সংযুক্তির ধারা (992010/02.01010 10051076101) এই দেশে দেখা দেয় নাই; ক্ষুদ্র 
ও অদক্ষ প্রতিযোগী ফার্মগুলি অপসারিত হইয়া বৃহৎ ও দক্ষ একচেটিয়। ফা, 
গড়িয়া উঠার আন্দোলন বা ধারা আমাদের দেশে ঘটে নাই । কিন্তু পশ্চিমী 
ধরনের ট্রাষ্ট বা কাটেল প্রভৃতি শিল্পসংযুক্তির রূপ দেখ! না৷ গেলেও আমাদের 
দেশের শিল্প জগতে মালিকানার কেন্দ্রিকতা ও একচেটায় শক্তি কম নাই। 
প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুসংখ্যক ফার্মগুলির 
মালিকানা! ও পরিচালনা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা ফার্মের হাতে সীমাবদ্ধ হইয়! 
পড়িয়াছে 


অল্প কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউিম্‌ ভারতীয় শিল্পের বৃহত্তর খণ্ডের 
উপর বিপুল কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠ। করিয়া রাখিয়াছে। ৬০০টি বড় ফার্মের 
মধ্যে ২৫০টিকে এখনও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন৷ করে মাত্র নটি ইংরাজ ম্যানেজিং 
এজেন্সী হাউন্‌। অর্থাৎ ভারতীয় বৃহৎ শিল্পের প্রায় 
8৮৮78 অর্ধেকের মালিক বিদেশীরা এবং মাত্র কয়েকজন ইংরাজ। 
বিদেশীরা, বাকি অধে- ইহা! ব্যতীত ২২০ট বড় ফার্ম নিয়ন্ত্রণ করে ১১টি ভারতীয় 
কের মালিক মাত্র ম্যানেজিং এজেণ্ট। অর্থাৎ ৬০০টি ফার্মের মধ্যে ৪৭০টি 
কয়েকজন ভারতীয় ৃ 
ফাম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কর্তৃত্ব মাত্র ২০টি বিদেশী ও 
দেশী ম্যানেজিং এজেন্সীর উপর । 
এক একটি ম্যানেজিং এজেন্সি হাউন যে কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের 
শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে । যেমন, একটি 
এক একজন কর্তৃত্ব ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের হাতে আছে ৫৭টি ফার্ষ, 
করে বহু বিভিন্ন শিল্পের ইহার মধ্যে ১০টি পাটকল, ১৭টি চা বাগান, ১০টি কয়লা- 
উপর খনি, ১টি চিনি কল, ২টি পরিবহন সংস্থা, ২টি বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র এবং ৮টি বিবিধ শিল্প সংস্থা । 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনগত কেন্দ্রিকত৷ কত দুর অগ্রসর হইয়াছে তাহা! কোন 
একটি শিল্পের দিকে তাকাইলেও বুঝা যাইতেন্পারে | যেমন, বন্ত্রশিল্ে ৪০৮টি, 


৩৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


মিলের মধ্যে ৮১টি নিয়ন্ত্রণ করে ১১টি ম্যানেজিং এজেন্ট এবং এই মিলগুলি 
এত বড় যে, শিল্পের মোট উৎপাদনের $ অংশ তাহাদেরই 
হাতে । পাঁটকলে কেন্দ্রিকতা আরও বেশি । এখানে 
৮৫টি মিলের মধ্যে ৩৩টি মিল মাত্র ৪টি ম্যানেজিং 
এজেণ্টের হাতে, ইহার মধ্যে ২১টি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ২টি ম্যানেজিং 
এজেণ্ট। দেশের ১৬৬টি চিনি কলের মধ্যে ৫১টির কর্তৃত্ব ১৬টি ম্যানেজিং 
এজেণ্টের হাতে__ইহার মধ্যে ৫টি ম্যানেজিং হাউন্‌ নিয়ন্ত্রণ করে ৩২টি চিনি- 
কল! কয়লা শিল্পে দেখা যায়, ৬০টি কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব করে ১৪টি 
ম্যানেজিং এজেন্ট, ইহার মধ্যে ৪টি ফার্ম ৩০টি কয়লাখনির উপর নিয়ন্ত্রণ 
খাটায়। চা শিল্পে ১২৮টি চা বাগান নিএস্ত্রণ করে ১১টি ম্যানেজিং এজেণ্ট, 
ইহার মধ্যে ৬টি কর্তৃত্ব করে ৯৬টি চা বাগানের উপর । 
সিমেন্ট, লৌহ ও ইন্পাত শিল্প এবং দিরাশলাই শিল্পে এইরূপ পরিচালনগত 
কর্তৃত্ব বা সংযুক্তি আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং কিছুটা পশ্চিমী ধরনের 
বৃহৎ উৎপাদন ইউনিট স্থাপিত হইয়া একচেটীয় বা আধাঁ-একচেটীয় অবস্থা 
দেখা দিয়াছে । ভারত ও পাকিস্তানের ২৫টি সিমেন্ট 
কারখানার মধ্যে &. 0. ০. নিয়ন্ত্রণ করে ১৫টি এবং 
ডালমিয়া ৫টি। ইস্পাতের ক্ষেত্রে এখনও উৎপাদনের ৬০% 
নিয়্ত্রণ করে টাটা এবং মার্টিন বার্ণ কোম্পানী | দিয়াশলাই শিল্পে উৎপাদনের ২ 
অংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র একটি কোম্পানী (400) । 
বহু সংখ্যক ডিরেক্টর হইবার প্রথার মধ্য দিয়। (99060) ০৫ 20111671016 
01150091521) ) শিল্পজগতের প্রকৃত ক্ষমতা মাত্র করেকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি 
পরিবারে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ভাঃ এম এম্‌ মেহতা দেখাইতেছেন* 
যে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যবসায়ের ১৭০০টি ডিরেক্টারপদ 
হাওড়া মাত্র ১০০টি ব্যক্তি অধিকার করিয়া আছে, উহার মধ্যে 
৮৬০টি অধিকার করিতেছে ৩০ জন লোকে । এই ৩০ 
জন গোকের মধ্যে ১০ জন নিজেরা ৪০০টি ডিরেক্টারী হাতে রাখিয়াছে। 


বস্ত্র, পাট, চিনি, কয়লা, 
চা, সবত্র এই অবস্থা 


লৌহ, সিমেন্ট, দিয়াশ- 
লাই-এ আরওবেশি 


* এা0] 21] 1019,06108,] 00071009595 2, 19 162,03176 1810211399 12) 
[17019 ০01000] 200 20106 006 11000506191 09503170165 01? 006 ০০00. 
(পয. চ957) 200 5008 01000 9610020 9170 2 000০02৮0116 60 
21769: 629 5109915-1076567560 900  ভ611-02:88,01560 31707090195 
0112907705৮ 102, 8. 1. 9150097-50200606 01 7100150, 1000050:159, 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস্ত ৩৩৭ 


সুতরাং ভারতের কয়েকটি পরিবার মিলিয়াই শিল্পভারতের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, 
পরিকল্পনা ও দিকৃনির্ণয় করিতেছে, বিপুল মুনাফা ও ক্ষমতা। করায়ত্ত রাখিয়াছে। 
ভারতের এই মুষ্টিমেয় একচেটিয়া শিল্পপতির। দেশের আথিক প্রতিষ্ঠান- 
সমুহের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, প্ররুতপক্ষে তাহারা এই সকল আধিক 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । শিল্পশক্তি ও অর্থশক্তির এই মিলন 
পু _. ঘটিয়াছে পরিচালনগত কেন্দ্রিকতা এবং পরস্পরসংলগ্ন 
হি সি ডিরেক্টারী প্রথার মাধ্যমে (1006119011021 01150601- 
951199 )৭ ডাঃ ভি, কে, আর্, ভি, রাও বলিতেছেন 
“ভারতের প্রধান ছয়টি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউম্‌ পরস্পরসংলগ্ন ডিরেক্টরী- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও বিনিয়োগ সংস্থাসমূহের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে। তাহ! ছাড়া, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ম্যানেজিং 
এজেন্সীসমূহ নিজেদের অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে একের অর্থ অন্ত 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত রাখিয়াছে | 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিকল্পনীর উপর শিল্পজগতের এই কেন্দ্রিকতা 
ও একচেটিয়ার প্রভাব অতি কুফলদায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমী দেশ- 
গুলিতে একচেটিরা 'আাসিয়াছে ছোট ও অদক্ষ ফার্মগুলিকে অপসারণ করিয়া, 
বৃহৎ ও ব্যয় সংকোচনশীল ফার্ম স্থাপন করিয়। । অনেক ক্ষেত্রে ইহার। বিজ্ঞানের 
নবতম আবিফারসমূহ উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে, সমাজের উৎপাদনী 
শক্তিকে কিছুটা হইলেও বাড়াইয়াছে। কিন্তু ভারতের শিল্পজগতে ম্যানেজিং 
এজেন্সীর মারফত মালিকানা, পরিচালনা ও মহাজনী কারবারের স্ুডঙ্গপথে 
একচেটিয়।৷ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ব্যয়সংকোচের উদ্দেস্তে নূতন ধরনের 
য্ত্স্থট্টির আন্দোলন ও বেগ স্থষ্টি হব নাই, দ্রুততালে উৎপাদন-শক্তির উন্নতি ঘটে 
নিল্পোরতির সংকোচক নাই | অথচ বাজার, দাম ও উৎপাদনের পরিমাণের উপর 
এই কাঠামোর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখিয়। দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের পথে ইহারা 
মিরার বাধা দিতেছে । ভারতের শিল্পনীতিতে এই একচেটিয়। 
শক্তিকেন্ত্রগুলিকে ভাঙিবার কোন ব্যবস্থ। করা হয় নাই। মূল ও ভারি শিল্পের 


৮009, 81] 006 915 19901176 1100191) 11909617756 2£61007 1705569 
1021776910 01958 00100901072 161 99015, 115091)08 0:0070517155 
800 10555020619 পশ2965 06000212006 55966]120 01 10022-100082 
101150001519109. 4150, 606 09,001069 01 11062-1059907026106 0৫ 08 
17 0010002510165 0100970 006 52006 119/05506 269705 19 1395 


00795912180 9০96 9050708 100190 23 আ61] 29 [0700980 01090881008 
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ত্‌ 


৩৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


প্রসার রাষ্্রক্ষেত্রে ঘটিবে ঠিকই, কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রীয় শিল্পের উৎপাদন ক্রয় করিতে 
অস্বীকার করিয়া, দেরি করিয়া, সংঘবদ্ধভাবে কম দাম দিয়া এবং অন্ান্ত 
বনুপ্রকার চাপ দিয়! ভারতের কয়েকটি পরিবার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে বানচাল 
করিয়া দিতে পারে, সেইরূপ অবস্থা বজায় রাখা হইয়াছে ।* সর্বোপরি, ইহাদের 
অবস্থিতি ও কার্যকলাপের দরুণ পরিকল্পনার কর্মক্ষমত৷ ও সরকারী সততার উপর 
জনসাধারণের মনে অবিশ্বাস ও হতাশ! সৃষ্টি হইবে, এইরূপ পরিকল্পনার 
বিছ্যুৎস্পর্শে গণ-উদ্ভোগ জাগিয়! উঠিতে পারে না। অধিকতর উদ্বৃত্ত স্ষ্টি, সেই 
উদ্বুত্তের উপযুক্ত সংগ্রহ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাদের পরিকল্িত বিনিয়োগ এইরূপ 
সকল কার্ধে বাধ! দিয়া এই একচেটিয়া শক্তিকেন্দ্রগুলি ভারতের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের হার কমাইয়া দিতেছে । ভারতের ভূমি মালিকানায় একচেটিয়ার 
হ্তা় শিল্পের একচেটিয়াও শিল্পপ্রসাবের সংকোচক (061015550£)। কৃষি- 
কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্জগতে মালিকান! ও পরিচালনার 
কাঠামোতেও আমূল পবিবর্তন আনা তাই অর্থ নৈতিক অপুর্ণোন্নতি দূর করার 
অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ | 


অনুশীলনী 


1. ৮105 2৩ 0109 ০০০০০ 1111] 11001756001 110079, 00100010029090 
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90006 006 01510215891] 01 606 109050 2 00109] 90995 11) 790917% 
ড555? (0. 0. 753. 0০010. 1992) 
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5. চয0015,10 605 1209810 02001561050: ৮06 9৮6 181] 11700009051 
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* তাহা ছাড়। সরকারের উপর এই পরিবারসযুহের রাজনৈতিক প্রভাবে ক্রমশ রায় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপ অসমাজতান্ত্রিক হইতে থাকিবে। 


কয়েকটি শিল্প ও কয়েকটি সমস ৩৩৯ 
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হু1)5 7১810115 ১5০০০২ 
ভারতে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের প্রসার এবং মুল্যাস্সন (ছ1১৪- 


৪1010 0£ 7১00110 9০০601 27 177059. 21201 168 01010109] 2৮9109.16 00) 2 
১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি-প্রন্তাবে ভারতের শিল্লোন্নয়নে সরকারী ক্ষেত্রের 
প্রধান ভূমিকা ও নেতৃত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই প্রস্তাবে বলা 


হইয়াছিল হ “155 28001000001 075 5০90191150 78,652 ০0650901965 
25 2, 179.010109] 001506৮+ 8.5 1] 95 0175 17560. 01 1012111160 2100 
19010. 6৮101010611 750101750. (179 2.1] 31701500155 01 102,910 220. 
5019,9510 1701007021906, 01: 110 01061780118 ০01 00110 0611165 
96171065, 9170010 1796 110 115 1000110 50601, 00561 11701501795 
1101) 212 55959100191] 202.0 1201115 11050006116 01. ৪, 50219 11101) 
97015 005 5025, 10 005 02555106 011:001075621059, ০০৮10 1১7০৮19, 
119৮6 ৬150 (9196 119 6112 10010110 96007? 


সরকারীক্ষেত্রের প্রসার দরকার কেন ? ইহার কারণ কতকগুলি মূল শিল্প 
আছে (ক) যেখানে প্রথমেই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার, (খ) বৈদেশিক 
কোনো সরকারের সহিত সহযোগিতায় যাহাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে, (গ) 
যেখানে বর্তমানে অনেক বৎসর কোনে। লাভ হইবে না অথচ ভবিষ্যতের দিকে 
তাকাইয়া এখনই স্থাপিত হওয়া দরকার, (ঘ) যাহা জাতির অর্থ নৈতিক জীবনের 
প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, (ড) যাহা সরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্যক্তিগত 
কতিপয় ব্যবসায়ীর একচেটিয়া ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে | এই সকল কারণে 
সরকাবীক্ষেত্রের প্রসার একান্ত প্রয়োজন | শুধু তাহা নহে । দেশে অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের হার বাড়াইবার জন্ত ক্রমশ বেশি পরিমাণ মূলধনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
সরকারের হাতে চলিয়া আসা দরকার | বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন-গঠন দ্রুত 
হইতে পারে, কিন্তু সেখানে আয় ও সম্পদ বৈষম্যের বিরূপ প্রভ।বে সামাজিক 
ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়! পড়ে । 

এই সকল কারণের দরুণ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের সরকারীক্ষেত্র 
বিপুল প্র সারিত হইয়াছে । ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতে 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৪১ 


প্রকৃত পক্ষে সরকাবীক্ষেত্রের প্রসারের নীতি গৃহীত হইয়াছে । খনি উৎপাদন, 
যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ভোগ্যদ্রব্য, উৎপাদন, পরিবহন ও সংযোজন, জলসেচ, 
ব্যান্ক ও বীমা ব্যবস্থা,__বিভিন্ন দিকে ভারতের সরকারীক্ষেত্র নিজের প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগের সংখ্যা ৫০-এর উপরে, ইহার 
মধ্যে ১৪টি আইন-সিদ্ধ করপোরেশন এবং অবশিষ্ট সব কয়টিই কোম্পানীর 
আকারে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠান কয়টি ব্যতীত আরও বেশ কয়েকটি শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে সরকারের শেয়ার আছে । সরকারী উদ্ভোগগুলি নানা আয়তনের, 
হিন্দুস্তান ষ্টালের মূলধন ৩০০ কোটি টাকার উপরে আবার নাহান ফাউপ্ডিতে 
৩০ লক্ষ টাকা, বা উড়িষ্যা মাইন্িং করপোরেশনে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা । ১০ 
কোটি হইতে ৩০ কোটি টাকার মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানীর সংখ্যাই বেশি, যেমন 
হিন্দুস্তান এয়ার ক্রাফ টু, হিন্দুস্তান মেশিনটুল্ন্‌, হেভি ইলেকট্ট্রকালঃ ভারত 
ইলেক্ট্রনিকস্‌ প্রভৃতি । 

সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার কতটা দ্রুত হইয়াছে তাহ! আরও স্পষ্ট হইবে যদি 
আমরা! তিনটি পরিকল্পনায় ইহাদের জন্য বিনিয়োগ হিসাব করি । প্রথম ও 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা মিলিয়া সরকারী ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র শিল্প ও খনিতে, মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ৯৭৪ কোটি টাকা । কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
হহার পরিমাণ ছিল ৮৭০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সরকারী বেসরকারী মিলিয়া 
ভারতের সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের মোট মূলধন বিনিয়োগের শতকরা ৫৬ ভাগ । 
পেট্রলিয়ম রিফাইনারি ছাডা সরকারী উদ্মোগের উজ্জল নক্ষত্র হইল তিনটি 
স্থবৃহৎ ও আধুনিক ইস্পাত কারখানা ঃ ছুর্গীপুর, রুরকেলা ও ভিলাই। তাহা 
ছাড়া বৈহ্যতিক যন্ত্রপাতি, কয়লাখনির যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ তৃতীয় পরিকল্পন[তেও শিল্পোন্নয়নের এই মূল নীতি, অর্থাৎ সরকারী 
ক্ষেত্রের দ্রুততর প্রসার, অব্যাহত রাখ হইয়াছে । সরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
পরিমাণ ১৮৮২ কোটি টাকা, কিন্তু ব্ক্তিক্ষেত্রে ধরা হইয়াছে ১০৫০ কোটি 
টাকা। যে সকল শিল্প আমাদের শীঘ্ব স্বনির্ভরণীল করিবে এইরূপ আমদানি- 
হাসকারী (177076-50105668005 ) শিল্পে বিনিয়োগ খুবই বাডান হইয়াছে । 
কমিশনের ভাষায়, '£[105 209,101 11701915.1 [১0105 11) 16 7070110 
56001 11010111050 117 1015 40111101190 216 111 006 5195 01 17765.- 
11115 11700507191 1202.011176107 1009.0111176 09015, 81701115615, 
08510 01110710915 2100. 1116510775019.095, 5551769] 0095 ৪110. 
60:০1] 7610117£ রি 


৩৪২ ভারতের অর্থনীতি 


সাম্প্রতিক কালে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হইল এই সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার | এই প্রসারের ফল এখনও বিশেষ ভাবে 
অনুভূত নাঁহইলেও আমরা তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভারতে শিল্প 
প্রসারের হার বাড়িয়া গিয়াছে, আমদানির উপর নির্ভরশীলত! কমিবার জক্ষণ 
চারার দেখা যাইতেছে, বেসরকারী ক্ষেত্রে নিত্য নূতন ছোট, বড়, 
প্রসারের সফল মাঝারি আযতনের কারখানা গড়িয়া তোলার মত যন্ত্রপাতি 
ও উপকরণ দেশের মধ্যেই পাইতেছি। উপকরণসমূহের 
চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিতা নৃতন দ্রবাসামগ্রীর উদ্ভব ঘটিতেছে, শিল্পমুখী 
জীবনযাত্রা আকর্ষণীষ হইয়া উঠিতেছে, নগরীকরণের মাত্রা পূর্বের তুলনায় 
বেশি । সরকাবী ক্ষেত্রের এই প্রসার বেসরকারী ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে 
নাই, ব্যক্তিক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত এলাকায উহার প্রসারের হার বাড়িয়া 
গিয়াছে । 
ভারতের সবকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে বর্তমানে নানা সমালোচনা প্রচারিত 
হইতেছে । সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার ব্যক্তিক্ষেত্র সংকুচিত করিয়াছে । ব্যক্তিক্ষেত্রের 
মূলবন সংগ্রহের অস্থবিধা বাড়িরাছে, উপকরণের জন্য উভয ক্ষেত্রের মধ্যে 
অনম প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে । একচেটিয়। ব্যবসায়ের নান। দোষ, যেমন 
শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদেব কম দামে ক্রয় কর! প্রভৃতি দেখা যাইতেছে । 
এই সরকারী শিল্পগুলি জনসাধারণের টাকার গঠিত ও পরিচালিত, কিন্তু 
জনসাধারণের প্রতিনিধিশ্থানীয় আইনসভার নিকট কাজকর্মের জন্য কোন হিসাব 
দাখিলের দায়িত্ব ইহাদের নাই। জনসাধারণের চক্ষের অন্তরালে ইহারা এক 
একটি ক্ষুদে রাজত্ব গডিয়! তুলিয়াছে। ব্যবসায়িক স্বাধীনতার অপব্যবহার 
করিয়াছে । 
এই সকল সমালোচনার মধ্যে কোনো সত্য নাই তাহা নহে। ইহা ছাড়াও 
নানা ক্রুটির কথা বল] যাইতে পারে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের 
প্রতিটি বিভাগের নিকট হইতে ব্যক্তিক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা 
পাটয়াছে, অর্থের ও আমদানি লাইসেন্নের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই, 
কাচামাল ও যন্ত্রপাতি বিক্রেতাদের নিকট হইতে স্ুদীর্থকালীন খণ পাইয়াছে। 
কিন্তু এতদসত্বেও তাহারা এমন অদক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে যে উপযুক্ত 
মুনাফা করিতে পারে নাই। পরিবহন ক্ষেত্র যতদিন ব্যক্তিক্ষেত্রের অধীন ছিল 
ততদিন উহাতে লাভ হইত বিস্তর । কিন্ত রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় ক্রমাগত 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৪৩ 


গোকসান হইতেছে । ক্রেতাসাধারণের প্রতি দায়িত্ব হ্বাস পাইয়াছে, উৎপন্ন দ্রব্য 
ও কার্যাদির উৎকর্ষ ক্ষুপ্ন হইয়াছে । বেসরকারী ক্ষেত্রের ন্তায় মুনাফার তাড়৷ 
না-থাকায় দীর্ঘসত্রতা ও পরিচালনগত অধযোগ্যতা, অক্টোপাসের মত ইহাদের 
ঘিরিয়। ধরিয়াছে। 

শুধু তাহাই নহে। এই সরকারী ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি কম, 
বোনাস নাই, চলাফেরার স্বাধীনতা কম | এখানে শ্রমিকদের নিত্য নৃতন উদ্ভাবনী 
শক্তির স্ফূরণের পরিবেশ নাই, সরকার আদর্শ শ্রমিক নিয়োগকারী (61119561) 
হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সর্বোপরি, এই সকল 
সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে শৃংখলারক্ষার নামে আমলাতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে, সমাজতাপ্্রিক শিল্পসংগঠন হিসাবে ইহারা গড়িয়া উঠিতেছে না। 
প্রতিপদে শ্রমিকদেব সহিত সহযোগিতা না করিলে এবং পরিচালন সভায় 
শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিনিধিদের স্থান না দিলে আমলাতন্ত্র চিরস্থায়ী 
হইবে। সরকারী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের এই সকল ক্রুটি দূর করার উপর নির্ভর 
করিবে ভারতের আগামী শিল্পবিপ্লবে ইহারা সফল নেতৃত্বদান করিতে পারিবে 
কিনা। 

দরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক রূপ (০:5৪ ০£ 
[0010110 [010 6017078569) £ 


বেসরকারী মালিকানাতে একক মালিক, কয়েকজন অংশীদার, অথবা প্রচুর 
সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধিরপে কয়েকজন ডিরেক্টার মিলিয়া 
প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করে । মালিক নিজে বা মালিকের প্রতিনিধিরাই পরি- 
চালনার কাজকর্ম চালাইতে থাকে । সমাজতাস্ত্রিক দেশে 

'ভারতে এই সমস্থ! 
ইতিমধ্যে দেখ] দিয়াছে শিল্প পরিচালনার ভার রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিটি 
শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ গড়িয়া তুলিতে 
হয়। ভারতে সরকারী মালিকানায় ক্রমশ অধিকসংখ্যক শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইতেছে । তাই ভারতেও এই সমস্তা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
সরকারী শিল্প পরিচালনার সংগঠন কতরূপ হইতে পারে, সেই সম্পর্কে ভারত 
সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা ধরন নাই। তবে ভারতে মোটামুটি 
তিনটিরপে ইহ! পরিচালিত হইতেছে । প্রথম হইল বিভাগীয় শাসন 
€050910006169] 2.0170117150561010) যেমন ডাক ও তার । সরকারের একটি 
বিভাগরূণে এই পরিচালনার কাজ চলে । এইরূপ বিভাগীয় শাসনের কোন কোন 
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ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী শিল্প পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে 
একটি পরিচালক-বোর্ডের উপর (80210. ০0: 12119251150) | এই বোর্ডের 
সভ্যদের কিছু সংখ্যক সরকারী এবং কিছুসংখ্যক বেসরকারী-_-একজন জেনারেল 
ম্যানেজার ইহাদের সাহায্যে পরিচালনার কাজ চালাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়ত, 
অনেক সময় সরকার আইন করিয়া একটি করপোরেশন স্থাপন করেন এবং সেই 
আইনেই এ করপোরেশন-এর পরিচালকমগ্ডলী কিরূপে গঠিত হইবে তাহ! নিদিষ্ট 
থাকে, (5090015 ০0:1909180029) ) যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শিল্পপুঁজি সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান ( চ ০), হিন্দুস্তান বিমান নির্মাণ কারখানা 
রে রত প্রভৃতি। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানই 
যায় পরিচালিত হয় যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের ন্ায় (0০12 
5090]. 001011)175 ৮19); উহার পরিচালক মগ্ডলীতে 
রাষ্ট্র নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করে৷ ব্যক্তিগত শেয়ান- ক্রেতাদের সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্রও কিছু পরিমাণ, অধিকাংশ বা সমগ্র শেয়ার ক্রয় করেন ৷ ভারতীয় কোম্পানী 
আইনের নিয়ম কানুন অনুযায়ী এই পরিচালকমণ্ডলী পরিচালনার কাজকর্ম 
চালাইয়া থাকে ।* 
উপরে বণিত প্রত্যেকটি পরিচালন-ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অন্থুবিধার 
কথা আলোচনা করা যাইতে পারে ৷ যে শিল্পে দ্রুত নীতি-নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের প্রয়োজন কম, সেখানে বিভাগীয় শাসন চলিতে পারে । আধা-মরকারী 
বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইলে পরিচালনায় কিছুটা নমনীয়তা (চ153117)1110) দেখা 
দেয়। কিন্তু উপরের উভয় ব্যবস্থাতেই সরকারী দীর্ঘস্থত্রতা এবং ফলে ব্যবসায়িক 
উদ্যোগের অভাব দেখা দিয় থাকে । আইনপসিদ্ধ করপোবেশনগুলি অনেক 
পরিমাণে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকাবী এবং ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হইতে 
পারে ঠিকই, কিন্ত উহাদের হিসাব দেখাশোনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার ভার কাহার 
উহাদের তুলনামূলক উপর থাকিবে? যৌথমূলধনী কোম্পানীর ধরনে পরিচালিত 
হুবিধা ও শনুবিধা হইতে থাকিলে উহার ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। কিন্ত এইরূপ কোম্পানীর উপন দেশের আইনসভার কোন "নিয়ন্ত্রণ 
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নাই। গণ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকিলে সরকারী অর্থের অপব্যয় রোধ করা 
যাইবে কি উপায়ে? 

১৯৪৯ সালের ফিদ্কাল কমিশন শিল্প পরিচালনার সঠিক সাংগঠনিক ধরন 
সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই । কমিশন সাধারণভাবে তিনটি 
নীতি ঘোষণ! করিয়াছেন যে, কে) দেশের লোকে এই শিল্পের ব্যয়ভার সম্পর্কে 

জ্ঞাত থাকিবে; (খ) এই ব্যয়ভার কতটা স্তায়সঙ্গত ভাবে 
ফিস্কাল কমিশনের 
তিনটি সাধারণ নীতি বর্টিত আছে তাহা দেশের লোকে জানিবে) এবং (গ) 
পরিচালন-কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল সিদ্ধান্ত, 
গ্রহণ করিবে । 

১৯৫৪ সালে 20০4 চা যে আলোচনা সভা (513511191) আহ্বান 
করিয়াছিল সেখানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোম্পানীর আকারে সরকারী প্রতিষ্ঠান 
চালাইবার বিরুদ্ধে মত দেন। সেখানকার সাধারণ মত ছিল যে, এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি হয় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করপোরেশন অথবা সরকারী 
বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়। উচিত। লিমিটেড কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ 
সংবাদ কোনমতে সরকারের নিকটে পৌছায় না, উহাদের নিয়ন্ত্রণের পথও সরল 
নয়। ভারতের সরকার ব্যক্তিগত ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিযুক্ত কোম্পানীগুলির নিকট 
হইতে কোন সংবাদ ভালভাবে আদীয় করিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় তাহার! বেশির ভগ সরকারী প্রতিষ্ঠানই কোম্পানীরপে সংগঠিত 
করিতেছেন | জনসাধারণের অর্থ কিরূপে ব্যয় হইতেছে তাহার জন্য আইন- 
সভার প্রখর দৃষ্টির মধ্যে ইহাদেব কাজ করা দরকার । কোম্পানীসমূহ 
“গোপনীয়তা” রক্ষায় সিদ্ধতস্ত | 

সম্প্রতি, তৃতীয় পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পর এই বিষয়ে সরকারী নীতির বদল 
হইতেছে । একাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার দরকার হইলে 
এতদ্দিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে “সাধারণ পরিচালক” নিয়োগ কর! হইত, তাহারাই 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাঁজকর্মের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ রক্ষা করিতেন । 
সরকারী কোন বিভাগের অধীনে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাঁকিলেও এই সংযোগ 
রক্ষা করার বিশেষ অন্থুবিধা হয় নাই। কারণ সরকারই তাহার নির্দিষ্ট 
সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সকল বোর্ডের সদন্ত বা চেয়ারম্যান করিয়] 
রাখিয়া দেন । | 

আজকাল সরকারের চিন্তাতে কিছুটা পরিবর্তন হইয়্াছে। একই শি 


৩৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


বা একই ধরনের কাজ কর্ষে অনেক সংখ্যক সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকিলে 
প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে চলিবে তাহা উচিত নয়। সধকারের চিন্তায় এই বোধ 
দেখা দিয়াছে। ইহাদের যতটা সম্ভব একত্রীকরণ সম্ভব হয় সেই দিকেই 
বর্তমানের চেষ্টা । ইহার সুফল হিসাবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে £ 
“11015 আ০]থু 21281016 0:0151010 02 00101010101 90111055 0০ 
10015107191] 111109, 10101) 061617156 10195170106 61] 1069 0110. 011911 
1028:195 8100. 190. 00 ০৬61:811 500110175 2120 €00015170.৮%* | উদীহরণ 
স্বরূপ, যেমন, পরস্পর সংশ্রিষ্ট শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রে মিলিয়। ক্রয়-বিক্ুয়ের 
জন্য একটি ব্যাপক সংগঠন তৈয়ার করিতে পারে, বিজ্ঞান ও টেকনোলজির 
গবেষণাব জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারে, শ্রমিক-সংগ্রহ ও শিক্ষণ ব্যবস্থা 
একত্রে মিলিয়া চাঁলাইতে পারে। পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করিয়া 
প্রত্যেকেই লাভবান হইতে পারে 1 

সরকারী শিল্প সংগঠনের উপযোগী প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো কিরূপ হওয়া উচিত 
ইহা বিচাব করিতে হইলে করেকটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ কর! দরকার । 
প্রথমত, সংগঠন এরূপ হইবে যে সরকারী শিল্পটিতে উৎপাদনের হার ও 
শ্রমিক-দক্ষতা সর্বাধিক হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন অপচয় এবং অপব্যয়ের 
স্যোগ না খাকে । তৃতীষত, আমলাতত্্ব দেখ। না দেয়। চতুর্থ ত, সমীজতাপ্বিক 
উৎপাঁদনেব নিয়মসমূহের কার্যকারিতার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে সরকাবী শিল্পগুলির সংগঠন বিশ্লেষণ 
করিলে এই চারিটি নীতিব কোনটিই উপযুক্ত ভাবে কার্ধকরী হইতেছে বলিয়া! 
মনে করা যায় না।* পরিচালক মণ্ডলীতে শ্রমিকদের স্থান নাই । বাবসাদারদের, 
যাহাদের অন্তর নিজস্ব মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায় রহিয়।ছে, অনেকক্ষেত্রে 
তাহাদের লইয়া পরিচালক মগুলী গঠন করা হইয়াছে । বুটিশ আমলে শাসন- 
নীতিতে শিক্ষিত পরকানী কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পপরিচালন! 


শপ স্পস্ট | ৯ পপ পাশ পা পস্ 7াস্স্ 
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কয়েকটি লাধারণ নতি 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৪৭ 


এএখনও অব্যাহত রহিয়াছে । মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদনের পদ্ধতি, পরিমাণ ও 
দাম নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে-_এইরূপে 
পরিচালিত রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নিয়মকানুন গড়িয়া উঠিতে পারে 
না।* পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার সময়ে প্রতিটি বিভাগের সাধারণ শ্রমিকদের 
সহিত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা নাই! তাহাদের স্থজনীশক্তির পূর্ণ স্ফুরণের 
আহ্বান নাই, নিজের কারখানায় পরিকল্পনার লক্ষ্যের সহিত শ্রমিকদের যোগাযোগ 
নাই, নৃতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন রীতি প্রবর্তনের এবং নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা 
বুদ্ধিতে অধিকতর উৎসাহিত ছ্ওয়ার লক্ষণ নাই_-এরূপ পরিচালন কাঠামো 
আর যাহাই হউক, সমাজতান্ত্রিক নহে । তাই বলা চলে যে সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার সর্বাধিক হইতে পারে এইরূপ সরকারী শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এখনও ভারতে গড়িয়া উঠে নাই। পরিকল্পনার অগ্রগতি 
ধীরে হওয়ার এবং অনেক ক্ষেত্রে বিফল হওয়ার কারণও এই প্রতিষ্ঠানগত 
প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই নিহিত আছে (125061110129] 0060 50159) । 


সরকারী শিল্প পরিচালনার কতিপক্ব সমন্যা! (& িজ্ 0:012708 


0£ 10010110 ১০৫৫০ 1৬] 91790177016) £ 
ক) বহুমুখী শিল্সোস্তোগ (91000100096 15661001889 ) £ 


১৯৫৬ সালে অধ্যাপক গলব্রেথ এবং ১৯৬০ সালের এষ্টিমেট কমিটি উভয়েই 
ভারত সরকারকে বলিয়াছিলেন যে প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্তই পৃথক 
করপোরেশন বা পৃথক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা কর! উচিত নয়। তাহাদের মতে 
ভারতের শিল্প-কাঠামোতে অধিক সংখ্যক ছোটখাটো ইউনিট নাথাকিয়। 


4. লোভিয়েত ধরনের সমাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়! যুগোগ্লাভিয়া এইরূপ পরিচালণ-ব্যবস্থ 
গড়িয়া তুলিয়াছে। সেখানে সরকার মনোনীত ব্যক্তি এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি উত্য়দল লইয়! 
পরিচালকমগ্ডলী গঠিত বটে, কিন্ত সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রবতিত হয নাই। সেখানে একই শিল্পের 
অন্তর্গত একটি সরকারী ফার্ম অপর ফার্মের দ্রব্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন দিয়৷ নিজেদের দ্রব্য খোল! 
বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে এবং সম্ভব হইলে আধা-একচেটিয়! বাঁ অলিগোপলীয় অবস্থায় স্থষ্টি করে। 
প্রায় কল ফার্সই দ্রব্য ও দাম লইয়| ফাট্কাদারী (92০০৮190100) করে। কোন ফার্ম নৃতন কোন 
যন্ত্র বা উৎপাদন রীতি আবিষ্কার করিলে উহ! তাহার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়, অপর ফার্মকে 
ব্যবহারের সুযোগ না দিয়া নিজে গোপন করিয়! রাধিবার চেষ্টা] করে। এইরূপ ধনতান্ত্রিক 
উৎপাদনের নিয়মাবলী চালু রাখিয়া সমাজতান্ত্রিক শিল্পকাঠামে! গড়িয়া! উঠিতে পারে ন1। 
উৎপাদন, বন্টন, দাম নির্ধারণ ও উদ্বত্তের ব্যবহার প্রভৃতি বিঘ্বয়ে সমাজত'স্ত্িক শীতি প্রবতিত 
না হইয়া কেবল মাত্র পরিচালক মগ্ডুলীতে কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধি যোগ দিলেই উহ! 
সমাজতান্ত্রিক শিল্পনংগঠনে পরিণত হয় না। 


৩৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান থাকা ভাল । এক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে 
উপর ছোটখাটো অনেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। 
ইহাদেরই উপর নৃতন কোনো সরকারী শিল্পোগ্ঠোগ পরিচালনার ভার দেওয়া 
দরকার । ইহাদেরও উচিত নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আন্ুষঙ্ষিক বা সহকারী 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা । এইরূপ এক একট বৃহৎ সরকারী শিল্প পরিচালনা 
প্রতিষ্ঠান নান দিকে একযোগে দৃষ্টি রাখিতে পারে, বহু অপব্যয় এবং অহেতুক 
প্রতিযোগিত। দূর হয়, বিভিন্ন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্দৃঢ় সংযোগ 
স্থাপিত হয়। ভারতের সরকারী শিল্প-কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত কম 
হইবে, ততই আইন সভার পক্ষে উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা বেশি এবং 
কাজ অনেকটা সহজ। অসংখ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইলে পৃথকভাবে প্রতিটি 
সম্পর্কে খোজ রাখা আইন সভার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারী শিল্পের সংখ্যা 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে একই বা কাছাকাছি ধরনের ভ্রব্যোৎপাদনকারী সরকারী 
ফার্মগুলি লইয়া সমান্তরাল সংযুক্তি (1300160119] 00701010900) ঘটান 
রেস রর যাইবে অথবা, উৎপাদন ব্যয় কমাইবার জন্ত কোনো 
হুফল কি? দ্রব্যোৎ্পাদনেব সমগ্র ধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদনকারী 
সরকারী ফার্ষগুলি লইয়া লন্বমুখী সংবৃক্তি (%9:008] ০022101261012 ) 
গঠন করা চলিবে। ব্যক্তিক্ষেত্র বজায় থাকিলে এইরূপ শিল্প সংযোজন 
সমাজ বিরোধী, কিন্তু সরকারী মালিকানার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির এইরূপ 
দংযোজন নিশ্চয় ব্যয-সংকোচে সাহায্য করিবে । এইরূপ গুবৃহৎ সরকারী 
' পরিচালন-সংস্থাসমৃহ তখন এক একটি মন্ত্রিদপ্তরেব অধীন হইয়া সরকারের 
অর্থনৈতিক নীতি কার্যকরী কবিয়া তুলিবে। 
কৃষ্ণ মেনন কমিটি অবশ্য এই মত গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। এই 
কমিটির মতে এক একটি সরকারী ফার্ম খুব বেশি বড আকারের হওয়া উচিত 
চিরতরে নয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বা চেয়ারম্যান যাহাতে 
কেন বিকেন্দ্রীকরণ ভাল দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারেন, ফামটি সেই 
আয়তনের হওয়া উচিত । পরিচালনার এক একটি ইউনিটের 
মধ্যে অনেক প্রকার দ্রব্যো্পাদন বা বহুমুখিতা ভাল নয়, উহা দক্ষতার 
পক্ষে বাধা স্বরূপ | সর্বোপরি, কমিটির মতে, বিরাট আকুতির বহুমুখী কয়েকটি 
সংস্থা প্রকৃতপক্ষে এক একটি “ক্ষুদে সামাজ্যে” পরিণত হইবে । রাষ্ট্রের মধ্যে 
এইরূপ কয়েকটি অতিশক্তিশালী বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে দেওয়া: 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৪৯ 


ঠিক নয়, ইহাতে কালক্রমে রাষ্ট্রীয় ধনতন্্র গড়িয়া! উঠিয়া রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে 
বিপন্ন করিয়! ফেলিবে। 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশনও মেনন কমিটির বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে 
বিশেষ সমর্থন করেন নাই । কমিশন বলিয়াছেন ৫ “1095 20 161 


। 18008131960 0180 01011691200 06 50609] 019212158010105 ০0: 
80011 10111001961 2120 21150 29 60 105 2091125591015 9100210 0 
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(খ) পরিচালনার কাঠামে। (08660) 0£ 71 910956076156 ) 

প্রতিটি সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচালক মগুলী বা বোর্ড অব. 
ডিরেক্টারর থাকে । এই বোর্ডের কাজ হইল সাধারণ নীতি নির্ধারণ কর] । 
এই সাধারণ নীতির ভিত্তিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার ব! জেনারেল ম্যানেজার 
দৈনন্দিন পরিচালনার কাজ চালাইবেন | মন্ত্রিদপ্তরের সেক্রেটারীদের চেয়ারম]ান 
ৰা ডিরেক্টার হিসাবে নিয়োগ করা উচিত নয়। অবশ্য কোন শিল্পোগ্োগ সুরু 
হওয়ার সময়ে বিভাগীয় ছুই একজন কর্মচারী উহার সহিত ঘুক্ত থাকিতে পারে। 
তাহারা অন্তান্ত ডিরেক্টারের মতই কোম্পানীর নিয়ম কান্থুন মানিয়। কাজকর্ম 
করিবেন। তাহারাই সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে সংযোগ সেতু, বোর্ডের নিকট 
তাহারা সরকারের অভিমত ব্যক্ত করিবেন এবং সরকারের নিকট কোম্পানীর 
সংবাদ দিতে পারিবেন । ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা! চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত হইবেন। খুব ছোট ছোট কোম্পানী ছাড়। তাহারা পুর্ণ সময়ের জন্য এবং 
বেতণভুক হইবেন। অন্ঠান্ত ডিরেক্টারগণ পুর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য নিষুক্ত 
হইবেন। বোর্ডের সভ্যপদের ভিত্তি হইবে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং শাসন- 
যোগ্যতা । 

গরওয়ালা কমিটি এই বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছেন। পরম্পর- 
বিরোধী বিভিন্ন স্বার্থের টানাটানিতে বোর্ডের কার্ধদক্ষতা যেন কমিয়া না যায় 
সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সামাজিক স্বার্থে সুদক্ষ পরিচালনা-ই বোর্ডের 
লক্ষ্য । জাতির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত শিল্পপতির স্তায় 


০০০০০ +-প পা ৯ 
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৩৫০ ভারতের অর্থনীতি 


যোগ্যতা-_এই ছুই ধরনের গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া বোর্ডগুলি তৈয়ার 
হইবে। 
লোকসভার এষ্টিমেট কমিটি ইহার যোঁড়শ রিপোর্টে (১৯৫৪-৫৫ ) বলিয়াছেন 


যে 48092105 0£ 10112060915 110 11952 1261] 21000111650 0০0 0 
ড21:1005 110110110 01106195119 118০ 1106 10611 11181111195 210 
1196101 1019 11) 2.5 101011011 2.5 01155 ৪৮:6 2.11 1001711119650 109 0০%12- 
10619 10050 0] 006 00 91711101617 02701915 01 015 8100115- 
11111910755, 0161 70051515 199105 1171650” কমিটির মতে এই বোর্ড- 


গুলির অধিবেশন হইয়াছে দীর্ঘকাল অন্তর অন্তর, এবং ব্যক্তিগত যৌথ 
কারবারের অন্গকরণ করা ছাড়া ইহাদের দ্বারা সরকারের বা! শিল্পোগ্ঠোগ 
সমূহের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। কমিটির মতে এই প্রকার বোর্ডের 
নিয়োগ পদ্ধতি বন্ধ করা উচিত। শিল্লোগ্ঠোগটিব পরিচালনা একজন ম্যানেজিং 
ডিরেক্টার বা কতিপয় ম্যানেজিং ডিরেক্টার লইয়া গঠিত বোর্ডের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া উচিত । 

কৃষ্ণ মেনন কমিটিব মতে বোর্ড অব ডিরেক্টার গঠিত হওয়া! উচিত বিভিন্ন 
দিকের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা, অর্থ বিষয়ক, শাসন বিষয়ক, টেকনিকাল 
যোগ্যতাসম্পন্ন, ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের লইয়া । পরবর্তী ডিরেক্টার নিয়োগ 
কর! উচিত কোম্পানীকে যোগ্যতার সহিত সেবা করিয়াছে এইরূপ লোকদের মধ্য 
হইতে । বোর্ডের চেয়ারম॥নেব পদ অবসর প্রাপ্ত উচ্চ কমচ।রী বা রাজনৈতিক 
দলের সেবাকারী ব্যক্তিদের জন্ট রিজার্ভ রাখা উচিত নয়। বোর্ডের উচিত একটি 
টামের মতণ কাজ করা, চেয়ারম্যান উহাব নেতা । কৃঞ্চ মেনন কমিটি রাজনৈতিক 
দলের লোকজন লইয়া বোর্ড গঠনের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন । পার্লামেন্টের 
সদন্তদের ডিরেক্টার হিনাবে নিয়োগ করাও তিনি পছন্দ করেন নাই । 

সরক।রী কর্মচারী বৃন্দ বা ব্যক্তিক্ষেত্রের ব্যবসাধ়ীবুন্দ_-কাহাদের মধ্য হইতে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা চেয়ারম্যান বাছিয়। লওয়া উচিত--এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলা যায় যে সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করিয়া যেখানে পাওয়া যায় সেই 
স্থল হইতেই তাহাদের লইয়া আস! দরকার । ডাঃ আপ.লেবি অবশ্ঠ ন্যক্তি- 
ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের মধা হইতে চেয়ারম্যান সংগ্রহ করার পদ্ধতি মোটেই 
পছন্দ করেন নাই । তাহার মতে এই ক্ষেত্রে সততা ও যোগ্যতা ছুই-এরই অভাব £ 


402 00511655 ছ্য011]0 15 গত 011 20 10691 11906 09109 
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সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৫১ 
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সরকারী শিল্পোগ্ঠোগের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্রটি সম্পর্কে তৃতীয় 


পর্িকল্পনাতে কমিশন বলেন বে “190] ০6 40615691001 ০৫6 0০0৪1 10210 
৮1 61066101156 15 80001161 00100)01 1811016, 1৮61 85 13 
521061:2] 107939,51 0095 1006 21019 9019001010 2:060110 6০ 
002172,26 ০০৮/৮615, 11501 15 00610 ৪, 18111126105 1210 8:90 00061 
102178.2176176 509,710 0116 17151510175 60 06165966 2301011 0০ 
00061750010 006 1106) 10 0801706 009 61511 1005 701০91১2119 
ড7170106 0) 15059921791061701165, গণ 1801. 01 019290092০1 
81861)0116% 15 09012119 29001081920150 109 2 £911012 6০ 0600176 
1:6919090911)111615 2:59. 01615.” পরিচালনার কাজে সুযোগা ও অভিজ্ঞ 


লোকের অভাবের কথাও পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । 
(গ) পরিচালনার স্বাধীনতা ( &8601002)5 0£ 7/1817962776186) 


সরকারী মন্ত্রিদপ্তর যাহাতে সদাসর্বদা সরকারী শিল্লোগ্ভোগসমূহের দৈশন্দিন 
পরিচালনার কাজে হস্তক্ষেপ না করে, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! দরকাঁর। 
শিল্পোগ্তোগগুলির দক্ষতা, উৎসাহ ও প্রেরণাব মূল ভিত্তি হইল পরিচালনার 
স্বাধীনতা । এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে অনেকক্ষেত্রেই এই 
শিল্পোগ্ভোগগুলি সরকারী বিভাগের লেজুড় রূপে, মন্িদপ্তরের অধঃস্তন বিভাগের 


মত কাজ করে; “075 5025 00061050511555 00856 0005 02০01 
৪0110117065 [0 11110150195 2110. 215 (16250. 1210925 ০05 16558 012 06 
52012 11055 2,922 5011901011196 01291515261010 01 96810 ” কমিটির 


মতে, ইহার ফলে সরকারী বিভাগের কাজ কর্মের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও দীর্থ- 
স্ত্রতা, দায়িত্বহীনতা৷ ও অযোগাত। বাসা বাধিয়াছে। 

সরকারী শিল্লোগ্তোগসমূহ ব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত হওয়! উচিত। 
ইহার তাৎপর্য হইল দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে ইহাদের প্রভূত স্বাধীনতা থাকা 
দরকার । ১৯৫৯ সালে 704৮-র সেমিনার মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে উপযুক্ত ভারসামা আনিতে পারা বিশেষ দরকার | 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে স্বীকার করিয়াও অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, এই 
নিয়ন্ত্রণ যেন দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে প্রযুক্ত না হয়। সাধারণ নীতি নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে যেন সীমাবদ্ধ থাকে । সরকারী বিভাগু বা মষ্ত্রিদপ্তর সাধারণ ভাবে 
কোম্পানীটির নীতি স্থির করিয়া উহা কার্ধকরী করার পূর্ণ স্বাধীনতা যেন 


"৩৫২ ভারতের অর্থনীতি 


পরিচালকমগ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দেন। প্রদ্িচালকেরাঁও যেন সর্বদা মন্ত্রিগ্তর 


এবং সরকারী কর্মচারীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত না থাকেন। *4৫৮০০৪০% ০£ 
৪0692100105 511001015 12161711951755 05 20660. 00 60710206 /:551001151016 
917) 01858115 ০ 20510217961) 10 006 010111811055 0: 92100211191 
চ10101) 01110 1650010 (7617 117661521011010 00 262119 110010016926 
0017001115. 


€ঘ) পার্লামেন্টের নিষন্ত্রণ (1798.1119170610191 (00156:01 01: 01018৩ 
£৯000001819191115 ) 2 

সরবারী শিল্লোগ্ঠোগগুলির মূলধন সরবরাহ হয় সরকারী কোষাগার হইতে, 
জনসাধারণের টাকাতেই ইহাদের উৎপত্তি হয় এবং কাঁজকর্ম চলে । পার্লামেন্টে 
বাজেট উপস্থিত করার সময়ে সাস্তগণ এই শিল্লোগ্োগ হওয়া উচিত বলিয়া 
মত দেন এবং টাকার বরাদ্দ পাশ করেন। স্বভাবতই ইহার! লাভ ক্ষতি, দোষ 
ক্রুটি ও সাফল্য অসাফল্যের জন্ত আইন সভার নিকট, অর্থাৎ আইন সভার 
মাধ্যমে দেশের করদাতা জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিবেন। পার্লামেণ্টেরও 
একটি বিরাট কর্তব্য হইল এই শিল্নোগ্ঠোগগুলি সুপরিচালিত হইতেছে কি না 
সে-বিষয়ে তীক্ষ নজর রাখা । জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পার্লামেণ্টের 
হাতে, সরকখরের বিভিন্ন বিভাগ এবং শিল্পোগ্যোগসমূহের প্রতি সতর্ক অনুসন্ধানী 
দৃষ্টি রাখা এই স্বার্থ রক্ষার অন্যতম প্রধান পথ । 

পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই ঠিকই, কিন্তু 
কথা হইল কতটা, এবং কি উপারে পার্লামেন্ট এই নিষস্ত্রণ কার্যকরী করিবে, ইহার 
পরিধি ও পদ্ধতি কি হইবে । কেহ কেহ বলেন, পার্লামেন্ট আইন করিয়া! কোন 
করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করার পর উহাকে নিয়ন্ত্রণের কোন আইনগত বা নৈতিক 
অধিকার হাতে রাখিতে পারে না। এই করপোরেশনগুলিকে ছোট খাট বিষয়ে 
ও সদাসর্বদ নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিলে ইহাদের উৎসাহ ও কর্ষোগ্ঘম কমাইয়া দিবে, 
ফলে মোট দক্ষতার মানই নামিয়। যাইবে। অপরপক্ষে অনেকে বলেন, সুদক্ষ 
পরিচালনার স্বার্থে ই পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার । জনসাধারণের প্রতি 
দীয়িত্বণীলত। ও সুদক্ষ পরিচালনা__উভয়ের কোনটিই ক্ষুপ্ণ না হয়, এই বিষয়ে 
সেইরূপ নীতি গৃহীত হওয়৷ দরকার । 

১৯৫১ সালে গরওয়ালা কমিশনের মতে দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে 
পার্লামেন্ট নিশ্চয় হাত দিবে না, তবে কোম্পানীটির বাৎসরিক পূর্ণ রিপোর্ট ও 
হিসাবপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা প্রয়োজন । এই বিষয়ে পার্লামেণ্টের সদশ্ুদের 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৫৩ 


প্রশ্ন করা এবং মতামত দিবার অধিকারও প্রয়োগ করা উচিত । কিন্তু ভারতের 
পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ খুবই বেশি এবং ইহা। অবিলম্বে কমান দরকার 
ডাঃ আপ .লেবি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । অধ্যাপক গলব্রেথও সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ কমাইবার পক্ষপাতী । তাহাদের মতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্থাপিত 
শিল্পগুলি এক একটি স্বাধীন করপোরেশন দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং 
এই করপোরেশনগুলির উপর কোনরূপ' সরকারী হস্তক্ষেপ উচিত নয় । তাহাদের 
অভিমতে পার্লামেন্ট যদি বেশি অনুসন্ধিৎস্থ হইয়া উঠে তবে এই করপোরেশনগুলি 
ক্রমশ অতি-সাবধানী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং ইহাদের স্বাধীনভাবে 
কাঁজ করার ইচ্ছা কমিয়া যাইবে ৭ 

রুষ্ণমেনন কমিটি এই বিষষে বলেন যে সবকারী শিল্পোগ্ভোগগুলির জন্য 
পার্লামেণ্টের একটি কমিটি থাকা উচিত। এ্টিমেট কমিটি ও পাবলিক 
আযাকাউণ্টস্‌ কমিটিব অন্তরূপ এইৰপ কমিটিব কাজ হইবে এই শিল্লোগ্যোগগুলির 
কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর বাখা। এই কমিটি কেবল খুঁত ধবার কাজ করিবে 
ন|, অথবা উচ্চতর পরিচালন-বোর্ডে (91061 1302810 01 11211226076110) 
পরিণত হইবে না । ইহার কাজ হইবে তথ্যান্টসন্ধান । বাজেটের সময়ে নল্প সময়ে 
সান্তরা কোনো শিল্পোগ্তোগের নানা দিক লইয়। পুর্ণ আলোচনার স্থযৌগ পান 
ন|। তদুপরি, বিভিন্ন জীবিকা হইতে আগত সদস্তর সকলে শিল্প-পরিকল্পনার 
কাজে যোগ)তাসম্পন্নও নন । সুতরাং আমাদের মতে, মেনন কমিটির সুপারিশ 
অনুযায়ী পার্লামেন্টের ষ্ট্যা্ডিং কমিটি গঠিত হইলে তবেই পার্লামেন্ট ইহাদের 
প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কবিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটির সদস্তগণ উপযুক্তভাবে 
নির্বাচিত হইলে এই নিয়স্থণ কোম্পানীটির উপকারেই আসিবে । তৃতীয় 


পরিকল্পনাতে কমিশন তাই, মেনন কমিটির সুপারিশ মানিয়া। লইয়াছেন । 
কমিশনের ভাষায়, %খ০ 11590. 1085, 011216016, 10991 61৮ 018 
0111701666০ 016 79111207511 7101011 0110 61320015 11109117760. 
19,111970617691 01101019100 60 106 10101121760 60 0591 0 7010110 
511061011525, /1:1115 00101711056 আ09010 11) 15516 00101101100915 
11300110160. 16528101205 016 ভ/9110118 ০06 700110  €18651911595,5 
কমিশনের মতে এই কমিটিতে সদস্তপদ অন্তত তিন বসরের জন্ত হওয়া উচিত, 


যাহাতে সদস্তগণ জটিল বিষয়গুলি ঝুঝিবার সময় পান এবং কিছুদিন পর্যস্ত কাজ 


করার সুযোগ পান। ইহার ফলে পার্লামেণ্টের অনেক সাস্ত এই শিল্পোগ্ঠোগগ্ুলি 
২৩ 


৩৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হইবেন। কমিটি উপযুক্তভাবে খোঁজ খবর 
রাখিতেছেন এই কথা চিন্তা করিয়। পার্লামেণ্টের সাধারণ সদশ্তরাও অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন | 

ভারতে সরকারী শিল্প রতিষ্ঠানসমূহের দামনীতি এবং 
মুনাফানীতি (97106 81770 0:01 70105 0 00110 0 (101001569) ? 

পরিকল্পনার যুগে ভারতে শিল্পগ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে 
পরিচালিত শিল্পগুলির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিযাছে । দেশে সরকারী ক্ষেত্রে 
শিল্পগঠনের জন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে ৷ সমাজতাদ্িক 
ধচের রাষ্্র গঠনের উদ্দেশ্যে কতগুলি শিল্পের জাতীয়করণ হইয়াছে । ইহা। 
ছাড়া নৃতন বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরাসরি সরকাবেব উপ্ভোগে প্রতিষ্ঠিত হইমাছে। 

সরকারী শিল্পের সম্প্রসারণের ক্ষশে তাহাদের দামনীতির আলোচনাও আজ 
বিশেষ তাৎপর্ষপুণ | শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক দিকের প্রতি লক্ষ; বাখিয়া বদি 
এই বিষিষ্জে নীতি নির্ধারণ করা হয় তাহা হইলে বলা চলে, বেসরপা রী শিল্প গুলির 
হ্যায় একই ভাবে সরকারী শিল্পের দাম নির্ধারিত হটর্কট | কিস্তু এই ছুই ক্ষেত্রে 
দামনীতিকে সমান দৃষ্টিতে দেখ চলে না । বাহইস ক্ষেত্রের দামনীতি কতকগুলি 
কারণে পৃথক আলোচশার অপেক্ষী প্লাখে। 

বাক্তিক্ষেত্রে সাধারণ ত পুণ প্রতিবোগিত11 অব্থ। বান খ।কে । এইব্প 
বাজারে মোট চাহিদ। ও খোগানেখ অবস্থ। অন্ুমারী পণ্যটির দাম নির্দিষ্ট হয় 
এবং বিশেষ কোনো ফাম এককভাবে বাঙ্জাবের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের উৎপাদন 
ও যোগান করে বলিয়া সে দামকে প্রভ।বিত করিতে পারে না। কিন্ত রাই 
ক্ষেত্রে একচেটিয়া অথবা অপূর্ণ প্রতিযোগিত। থাকার দকণ সরকারী ফামটিব 
দাম-নীতি বাজারকে প্রভাবিত করে । কোনে একটি সরকারী ফাম ঘদি সেই 
শিল্পের একটি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র হইত, তাহা হইলে অবশ্য দাম-নীতির কোনো 
বিশেষ তাতপর্ব বহিত না| কিন্তু একচেটায অবস্থায় সবকারের সবেচ্চ লাভ 
তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা (যে নিয়ম বেসরকারী শিপ্পোগ্ঠোগ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) 
ছাঁড়া অন্তান্ত কল্যাণমূলক উদ্দেগ্ও থাকিতে পারে । বেসরকারী শিল্পে যদি 
একচেটিয়া থাকে তবে তাহা জাতীর সম্পদের 'অসম ধণ্টন ঘটায় এাং এইভাবে 
সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হওয়াব পথে বাধা স্থষ্টি করে। কিন্তু সরকারী শিলে 
একচেটিয়া থাকিলে সরকার উহার ক্রুটিগুলি সম্পর্কে পুর্ণ সচেতন থাকেন এবং 
এমন একটি দামনীতি গ্রহণ করেন যাহাতে এই দৌষগুলি দেখা ন1 দেয় । 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র . ৩৫৫ 


সরকারের পক্ষে অন্ান্ঠ বেসরকারী শিল্পের স্টায় একইভাবে লাভক্ষতি বিচার 
না করিলেও চলে । একটি বেসকারী উদ্ভোগ যদি খরচ! উঠাইতে না পারে তবে 
সে বাজারে প্রতিযোগিতায় টি'কিয়া থাকিতে পারে না। বাই্রীয় ক্ষেত্রে সমগ্র 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর সহিত যুক্ত বলিয়া কতগুলি বায় রাষ্্ট জনগণের স্বার্থে 
হয়ত উঠাইয়া লইল না, কিন্তু করের বা ঘাটুতি ব্যয়ের মাধ্যমে এই অভাব পুরণ 
করিয়া লইল। এই ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনই বড প্রশ্ন পণ্যটির 
বাজার দর উহার প্রকৃত দাম অপেক্ষা কম হইলেও ক্ষতি হয় না। তাই 
সরকারী উন্তোগে পরিচালিত ,শিল্পগুলির দাম প্রান্তিক ব্যয়-এর সমান হুইবে, 
অথবা ইহাপেক্ষা বেশি হইবে ঝ| কম হুইবে তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ | 

কোনে। একটি শিল্পের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যর-এর স্তরে তাহার দাম নির্ধারিত 
হয়। ধনবিজ্ঞানেব এই নিম অন্তবাধী সরকারী শিক্পসমূহের “লাভ নহে এবং 
ক্ষতিও নহে? এই নীতি গৃহীত হইলে পো দাম তাহার প্রান্তিক উত্পাদন 
বায়-এর সমান হওয়। উচিত । ক্গ্চ সরকারা উন্তোগে পরিচালিত শিল্পসমহের 
ক্ষেত্রে এই নীতি কাধকরী হওযাপ্ পথে কতকগুলি অস্থবিধ। আছে। প্রথমত, 
রাষ্ীরত্ত শিল্পগুলিতে স্থির খায়-এর পরিমাণ বেশি । উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
গড বায় ক্রমশ কমিবে, অথ» দ।ম খদি প্রাপ্তিক বায়এর সমান হয় তাহ। হইলে 
শিল্পটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । ধ্িতীয়৩, সরকাপী উষ্ঠোগে পরিচালিত 
শিল্পগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভ লোকসানের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে 
তাহ। নয়, সমাজের কল্যাণ সাধনও ইহাপ অগ্ততম প্রধান লক্ষ্য । যেপণ্যের 
বাবহার সামাজিকভ।খে বাঞ্ছিত তাহাপ দম কমই থাকিবে, যদি এ পশের 
বঝবহার অব।ঞ্চিত হয়, ত।হ। হইলে দাম বাড়াইরা ভোগকারীদের ভোগ হইতে 
বিরত করিতে হইবে । 

প্রান্তিক ব্যয়-এর স্তরে দাম নির্ধারণের আরও কতকগুলি অন্থবিধা আছে-__ 
যেমন কোনো নতুন শিল্প স্থাপনের বেলার একখে।গে এ্রতৃত পরিমাণ স্থির পুঁজি 
বিনিয়োগ করিতে হৰ বলির। এক্ষেত্রে প্রার্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম হিসাব 
করা শঞ্ত । 

এই সকল বহুবিধ অন্ুবিধ।র দকন অর্থনীতিবিদগণের মতে প্রান্তিক ব/এ-এর 
পরিবর্তে উৎপাদনের সম্পূর্ণ ব্যয় নীতি (2) ০০৪৮ 15:1:951016) অনুযারা 
দাম নির্দিষ্ট হওয়। উচিত। প্রান্তিক ব্যর-এর নীতি অনুযারী উৎপাদন কতখা।ন 
বাড়াইতে হইবে শুধুমাত্র এইটুকুই জান! বার । কিন্তু সপ্পূর্ণ ব্যর-এর নাতি 


২৫৬ ভারতের অর্থনীতি 


অনুসরণ করিলে জানা যায় কোনো নূতন শিল্লোগ্যোগ সু করা উচিত 'কি না 
অথবা চালু শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা উচিত কিনা। স্থতরাং রাষ্ট্রীয় 
শিল্পোগ্ভোগসমূহ যাহাতে সর্বোননত স্তরে উৎপাদন করিতে পারে এবং উৎপাদনের 
সম্পূর্ণ ব্যয় উঠাইতে পারে সেই ভাবেই রাষ্ট্র দাম ও উৎপাদনের ব্তর নির্দিষ্ট 
করিবে। 

ভারতের রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগগুলির দাম এবং মুনাফ। সংক্রান্ত নীতি কি হইবে 
তাহা লইয়। বহুবিধ আলোচন! হইয়াছে । বিখাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি, কে, 
আর, ভি, রাও মহাশয় প্রচলিত ধাবণার বিক্দ্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়।ছেন 
যে সরকারী শিল্পোগ্ঠোগ হইতে অধিকতব মুনাফা তুলিতে হইবে । দাম যদি 
উৎপাদন বায়-এর উদ্ধে বাখা হয় তবে যে টাকা লভ্যাংশ হিসাবে সরকারের 
হাতে আসিবে তাহাদির! সরকার বাষ্ীয় স্তরে আরও বেশি বিনিয়োগ করিতে 
পারিবে । দাম কম রাখিয়া ঘাটতি টাক করেব মাধামে তুলি! লওয| অপেক্ষা 
ববং দাম বেশি রাখিয়া সেই টাক| দ্বার৷ মলধন গঠনেব কাজকে ত্ববান্থিত করা 
অনেক বেশা ফক্তিপূর্ণ। আমরা আগেই দেখিয়াছি যে পবিকল্পনার যুগে 
স্রকারী ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত কবাব উপর গুকত্ব দেওয়া হইযাছে। দাম অতান্ত 
উচ্চে বাধ্য দিরা সরকার নিজেই নিজ্ের মূলধন-গঠন কবিতে পারিবে এবং 
এই উদ্বৃত্ত অর্থকে পরবর্তী স্তরে বধিত উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারিবে. 
'ঢাঃ রাও এর এই নীতি ভারতের প্র্যানিং কমিশন কর্তৃক সমথিত এবং গৃহীত 
হইয়াছে । 

ডাঃ কাও এব এই নীতি বিশেষ সমর্থনযোগা, কারণ এই নীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
মূলধন গঠন ও বিনিয়েগের সমস্ত। দূর করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত 
করে। এইভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকে সবোচ্চ স্তরে লইয়া যাওয়া 
ষায়। জনকল্যাণ সাধন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস_পরিকল্পনাব এই মল 
লক্ষ্যগুলি সাধিত হয়। ভারতের হয অন্নন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশে, 
যেখানে মুলধন-গঠনের সমস্তা খুবই প্রবল, সেখানে রাষ্ট্র শিল্পোগ্োগগুলির 
দামনাতি এই সমন্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধাবিত হইবে । 

সাধারণত কয়লা, বিদ্যুৎ, ইম্পাত, যানবাহন ইত্যাদির স্তায় বৃহৎ ও ভারী 
শিল্পসমূহ সরকারী উদ্ভোগে পরিচালিত হইয়া থাকে । ইহাদের উপর সমগ্র 
সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করে বলিয়া ইহাদের তাৎপর্য খুব বেশি 
উপরস্ত, ইহাদের দাম বেসরকারী ক্ষেত্রে নানাবিধ শিল্পের উৎপাদন ব্যয়-এর 


সরকারী শিল্পক্ষেত্র ৩৫৭ 


অন্তভূর্ত হয়। তাই রাষ্্রী সরকারী দ্রব্যের দাম কমাইয়া ও বাড়াইয়া 
বেসরকারী ক্ষেত্রকেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 

সর্বশেষে দেখিতে হইবে যে পণ্যটি কি প্রকৃতির এবং কাহার নিকট কি 
উদ্দেশ্টে উহা! বিক্রীত হইতেছে । যদি উহা! ভোগ্য পণ্য হয় তাহা হইলে দাম 
অবশ্তই বেশি রাখিতে হইবে । কিন্তু উহা! যদি মৃলধনী দ্রব্য হয় বা মধ্যবর্তী 
স্তরের পণ্য হয় তবে উহার দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখা উচিত, নতুবা উৎপাদনের 
গতি ব্যাহত হইবে । ইহার ফলে মুদ্রাম্ফীতি দেখা দিবার সম্ভাবনাও আছে । 
যেমন রান্নার জন্ যে কয়ল! বাবহার হইবে তাহার দীম বেশি হইতে পারে, কিন্তু 
যে কয়লা উৎপাদনের কার্ষে নিষুক্ত হইবে তাহার দাম কম হইবে । অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া! রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলির দাম 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণও অসমর্থনঘোগ্য নহে! 
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শ্রমিকের উত্পাদন ক্ষমতা ( [০0011516501 18100 1 ) 2 
সাধাবণভাবে বলা হইয়া থাকে, ভারতের শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা খুবই কম, 
অথবা, অন্তান্ত দেশের তুলনায় তাহাদের জন-প্রতি উৎপন্নের পরিমাণ কম। 
উৎপাদনক্ষমতা কম কি না তাহা বিচার করিতে হইলে 
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষম তা 
কিসের স্টপর নির্ভরকরে কোন্‌ কোন্‌ বিষষের উপব উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে 
তাহা জানা প্রয়োজন । শ্রমিকের উৎ্পাদনক্ষমতা 
নির্ধারণকারী এই সকল বিষষগুলিকে যপ্্রগত, পরিচালনগত, অর্থগত, শ্রমিকগত, 
সরকারী, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণাবলী* হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 
চলে। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের 'প্রভাবের মোট ফল হইল শ্রমিকের 
উৎপাদনক্ষমতা | নিয়ে ইহাদের শ্রেণীবদ্ধ কবা হইল | 
১। খন্্রগত কারণসমূহ £ এনজিনিযার ও যদ্রদক্ষ শ্রমিকদের যন্ত্রকৌশল- 
গত নৃতনত্ব আনয়ন ( (60171101021091 111)0928.010105 ) ১ (ক) যন্ত্রের ব্যাপারে 
(2 €০০15) (খ) উৎপাদনের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাতে, এবং (গ) উপকরণ সম্পর্কে | 
২। পরিচালনগত কারণসমূহ 3 নিয়ের বিষবগুলি সম্পর্কে পরিচালকদের 
দৃষ্টিভংগী ও কার্যকলাপ £ (ক) প্রতিযোগিতামূলর মনোভাব, (খ) ঝুঁকি 
বহনের ইচ্ছা, (গ) নৃতনত্ব গ্রহণ ও আয়ত্ত করার মত মনোভাব, (ঘ) 
স্থদক্ু কর্মবিভাগ (শ্রমবিভাগ ও কারখানা সাজান-র ব্যাপার) (ও) দক্ষতার 
সহিত কাঁচামাল ক্রয় করা, (চ) আক্রমণাত্মক উপায়ে বাজারের প্রসার, 
(ছ) দক্ষতার সহিত শ্রমিক মালিক সম্পর্ক পরিচালনা করা, (জ) নূতন 
ও উন্নত পদ্ধতির জন্য সক্রিয় সাহায্য, (ঝ) উৎপন্ন দ্রব্যের সমমানসাধন 
(502100910159561012)। 
৩। অর্থগত কারণসমূহ $ নৃতনত্ব প্রয়োগ করার উপযোগী মূলধন 
পাওয়া যায় কি না, (ক) বর্তমান শিল্পে এবং (খে) নূতন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে । 
৪1 শভ্রমিকগত কারণসমুহ £ নিয়ের বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রমিক- 
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শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য $ (ক) দক্ষতার স্তর, (খ) সাধারণ শিক্ষা ও ট্রেনিং, ভাল স্বাস্থ্য ও 
উন্নত মন, (ঘ) কাজের ঘণ্টা ও মজুরির পবিমাণ, ($) খাপ খাওয়াইবার ৰা 
মানাইয়া চলার ক্ষমতা, (চ) নৃতনত্ব গ্রহণ করার মত ইচ্ছা, (ছ) কাজের 
দাযিত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে দৃষ্টিভংগী । 

1! সরকারী নীতিসমূহ £ নিয্ললিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারী 
নীতি 2৫ (ক) শ্রমিক, (খ) ব্যবসায় ও বাণিজ্য, (গ) কর আরোপন, 
(ঘ) শিল্প ও রুধির প্রসার, এবং (ও) গ্ুক্ক ও অর্থ নৈতিক সাহাষ্য। 

$। সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা £ বিশেষত, (ক) পরিবহন 
ব্যবস্কাঃ (খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে জনসাধারণের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং 
(গ) নূতন দ্রব্য গ্রহণ করিতে ক্রেতাদের ইচ্ছা । 

৭। প্রাকৃতিক কারণাবলী ঃ (ক) জলবাষু। খ) খনি বা অন্যন্য 
ধাতু, এবং (গ) মাটির অবস্থা, প্রভৃতি | 

ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কম হইবার কারণ 
(09053 0£ 10 [10000061515 0£ [00191 ].919001) £ ভারতীয় 
শমিকের উত্পাদন ক্ষমতা যে অন্ঠান্ঠ পৃর্ণোন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় কম, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | যে বিভিন্ন ধবনের বিষয়গুলি প্রভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের 
উৎ্পাঁদন-ক্ষমতা কম হইয়াছে উহাদের আলোচনা করা দরকার | 

(১) ভারতের ন্তায় অপুর্ণোন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা কম 
হইবার কারণ হইল অপূর্ণ শিল্লোন্নযন । শিল্লোন্নতি পূর্ণ না হইবার ফলে 
প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ভারতে উৎপন্ন হয় না, আমদানি কর! যন্ত্রপাতি 
পুরানো হইয়া গেলেও বেশি পরিমাণে খাটাইতে হয। ইহাতে শ্রমিকদক্ষতা 
কমিয়া যায়। (২) মূলধন কম থাকায় ভারতে বিনিয়োগ কম হয়, নূতন পদ্ধতি, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উপষক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয় না, ইহার দরুণ 
শমিকক্ষমতা কম হইয়া পডে। (৩) ভারতে বেকারি, অর্ধ-বেকারি এত 
বেশি থাকায় শ্রমিকের মনে নুতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনকৌশল শিক্ষা করার 
ও প্রয়োগ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা এমন ভাবে হাস পাইয়াছে, বাহাতে শ্রমিকের 
উৎপাদনক্ষমত! বেশি থাকিতে পারে না। (৪) গ্রাম হইতে ভূমিহীন বা 
বিত্তহীন চাষীরা একমাত্র নিরুপায় হইলেই কারখানায় কাজের জন্ত আসে। 
কলকারখানার পরিবেশে তাহার উৎপাদক্ষমতা৷ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, 
কারণ শরীরে ও মনে এই পরিবেশকে সে গ্রহণণকরিতে পারে নাঁ। বহুর মধ্যে 


৩৬০ ভারতের অর্থনীতি 


একাকীত্বের অনুভূতি, নিজস্বতার লোপ, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার 
অভাব, যাঞ্িক নিয়মবদ্ধতা, একঘেয়ে আকর্ষণহীন খাটুনি নিয়মিতভাবে 
খাটিয়া চলা, এই সকল মিলিয়া তাহার দক্ষতা উন্নততর হইতে পারে না। 
বন্ধুবান্ধবহীন ভাবে, পরিবারের বাহিরে, অর্থকষ্টে ও ভবিষ্যৎ নিরাশার মধ্যে 
দিন কাটাইতে হয বলিয়া বভ প্রকাব মনস্তাত্বিক সংঘাত (95 01791981091 
(51151015) তাহার মধো দেখা যায়। (৫) ভারতের কলকারখানায়, বিশেষ 
করিয়া যে সকল শিল্প ব্যবসার পারিবারিক মালিকানায় চলে, সেখানে 
মালিকদের দৃষ্টিভংগী খুবই আপত্তিজনক । একধরনেব উদার পিতৃত্ব (১০০৮০- 
1726 19517191157) এমন ভাবে শ্রমিকদের জঙাইয়া থাকে যেখানে তাহার৷ 
স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন সুবিধ। পাব না। বণ ও শ্রেণী সম্পর্কে পুরাতণ 
ধারণা এখনও মালিকদের মধ্যে প্রবহমান | শ্রমিকসংঘসমূহ বহু বিবিধ 
উপায়ে শিল্পে শান্তি বজায় রাখিতে পাবে ও শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমত। 
বাডাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় মালিকেরা অমিকসংঘগুলিকে কারখান। 
হইতে সর্বদা বিতাডিত করিতেই চেষ্টা কবে। (৬) দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের 
সময়ে ভারতীয় যন্ত্রপাতি ও কাবখানাগুলি দেশের সধত্র দৈনিক একাধিক 
বার চার্বলত হইয়াছে, উহার পুরানে। ও অকেজে। হইথ। গিয়াছে, শ্রমিকেব 
উতপাদনক্ষমতাও হাস পাইয়াছে । (৭) ভারতীয় কলকাবখানাব মালিকেরা 
তাহাদের দ্রব্যসামগ্ীর গুণাগুণ বাডাইতে চেষ্টা কর না এবং সর্বদা গুণ 
সমান রাখে না। নিজের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে এমন গর্বের অভাব দেখা 
যায় যে, দ্রব্যের গুণ প্রায়ই হাঁস পায়, বিক্রয় কমিয়া যায ও উৎপাদনক্ষমতা 
কমিতে থাকে । (৮) ভারতীয় শিল্পপতিরা এমন সব লোকের হাতে শিল্প 
পরিচালনার ভার দেন যাহাদের শিল্প পরিচালনাব কোনরূপ শিক্ষাদীক্ষ। বা 
অভিজ্ঞতা নাই । ম্যানেজাররাও প্রায় সকলে অশিক্ষিত ও যোগ্যতাবিহীন । 
ফলে জ্ন-প্রতি উৎপ।দনের পরিমাণ কিছুতেই বেশি হতে পারে না । মালিক, 
ম্যানেজার ও শ্রমিকদের শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অভাবই উৎপাদন-ক্ষমতার 
স্বল্পতার কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । (৯) উৎপাদনক্ষমতা অনেকাংশে 
নির্ভর করে উৎসাহের অভাবের উপর | অর্থনৈতিক বা অপর কোনরূপ 
“উন্নতির সম্ভাবনা শ্রমিকদের সম্মুখে তুলিয়া না ধরিলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা 
বৃদ্ধি হইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কম অপচয় করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি 
করা! এবং ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় কমান খুবই প্রয়োজন, এবং ইহারই 
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সহিত মাহিনা ও পাওন! সংযুক্ত--শ্রমিকেরা এইরূপ চিস্তা না করিলে 
উৎপাদনক্ষমতা বাড়িতে পারে না। (১০) শ্রমিকদের হাতে প্ররুত দায়িত্ব 
দিতে ভারতীয় পরিচালকগণ আপত্তি করিয়া থাকেন, ইহাতে শ্রমিকদের 
মনে নিরাশা ও উৎসাহহীনতা জাগিয়া উঠে । আমাদের দেশের শ্রমিক- 
সংঘরাও ধরিয়া লয় যে, উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার উদ্দেশ্তা হইল শ্রম-সঞ্চয়ী 
পদ্ধতির প্রচলন করিয়া বেকারির পবিমাণ বাডাইয়া তোলা । (১১) ভারতের 
শিল্পমালিকদের মনে একটি ভুল ধারণা আছে যে, যন্তরক্ষ এন্জিনিয়ারই 
ভাল শিল্প-পরিচালক হইতে পাঁরেন। বাস্তবে ইহা সত্য নহে । উৎপাদনের 
যন্ত্র ও কৌশল হইতে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্র পৃথক-_ইহার নিজ্ব বিজ্ঞান 
ও প্রয়োগ-কলা আছে। সকল উপকরণ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান, সস্তায় ক্রয় 
ও বেশি দামে বিক্রয়ের পদ্ধতি, শ্রমিক-মালিক বিরোধ বন্ধ করা, তাহাদের 
মনোবল অক্ষুপ্ন রাখা, এই সকলই প্ররুত পরিচালনার কাজ । ভারতে এইরূপ 
পরিচালন-ব্যবস্থা নাই বলিল্েই চলে । কারখানার পরিবেশ এমন এবং সেখানে 
কাজের সংগঠনও এমনভাবে গঠিত আছে যাহাতে শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা 
কম থাকিতে বাধ্য । 
কিন্তু যে দেশ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে চায়, তাহার শ্রমিক- 
শ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমত! ক্রমাগত বাডাইয়া চলিতে হয়। কার্যত অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতি কথাটির তাৎপর্যই হইল উৎপাদনক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি। উৎপাদনক্ষমত। 
বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় । কম দামে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে, 
ফার্মগুলিতে উৎপাদনের মাত্রা বাডিতে পারে । বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার 
বিদরর্দাদি ক্ষমতা বাড়ে, বৈদেশিক মুদ্রাগমের পথ প্রশস্ত হয়। 
পরয়োজনীরত। বা শ্রমিকদের আধিক ও আসল আয় বৃদ্ধি পায়, কাজের 
উপকারিতা কি ঘণ্টা হাস পায়, তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। 
প্রত্যেকটি কর্মে অধিকতর উদ্ধত্ত স্থ্টি হয়, দেশে মূলধন- 
গঠন, কর্মসংস্থানের পরিমাণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত- 
পক্ষে অর্থ নৈতিক প্রগতির মূল কথা হইল শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাঁদনক্ষমতা। 
ক্রমাগত বাড়াইয়। চলা । 
তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন তাই শ্রমিকের উৎপাদন- 
ক্ষমতা! বাড়াইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব শারোপ করিয়াছেন । কমিশনের মতে 
মালিক ও শ্রমিক, উভয় পক্ষ এই বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে, তাই উভয় 


৩৬২ ভারতের অর্থনীতি 


পক্ষেই অনমনীয় মনোবুত্তি দেখা যায়। ইহারা মনে করেন ষে, শ্রমিকের 
উপর কাজের চাপ বাড়ানই আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদন ক্ষমতা! বৃদ্ধির মূল 
কথা। কিন্তু কমিশনের মতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটাইয়া এবং বিপুল 
পরিমাণ বার না করিয়াও উৎপাদনক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ান যায়! এই বিষয়ে 
পরিচালকের দায়িত্ব সর্বাধিক, তাহাকেই সবোৌত্বম বস্ত্রপাতি, কাজকর্মের সঠিক 
অবস্থা ও পদ্ধতি, উপধুক্ত শিক্ষা! ও মনোভাব এবং শ্রমিকদের মাহিনার বিষয়ে 
উৎসাহ-_গ্রভৃতির বাবস্থা করিতে হইবে ।* 
ব্যক্তিগতভাবে দুই একজন শিল্পপতি উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা 
করিলেও ইহার ভ্ন্ত কোন প্রতিষ্ঠান এতদিন ভারতে গড়িয়া উঠে 
নাই। বাস্তবে উদ্াহরণের সাহায্যে উৎপাদনক্ষমতা বুদ্ধির প্রয়োগ-কলা 
দেখাইয়। দিবার জন্য ১৯৫২ সালেব ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন 
(]. 14. 0) সর্বপ্রথম একটি উতৎপাদনক্ষমত। মিশন (71001100151 
[155010 ) ভারতে পাঠায় | এই মিশন বহু কারখানায় হাতে কলমে উৎপাদন- 
পদ্ধতিব পরিবর্তন কবিয়! অপব্যয বোধ করার পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়াছিলেন । 
উহ্হার কাজে আকুষ্ট হইযা ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে 
ই টি একটি জাতীর উৎপাদনক্ষমতা কেন্দ্র (90০791 
বাডাইবার প্রচেষ্টা [৮1001061৮15 091106 ) স্থাপনের উদ্দেশে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক সংঘকে অন্তরোধ জানান এবং মিশনের একটি টীম 
বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি দেখিয়া বহুবিধ সুপারিশ করে এবং প্রভূত 
পরিমাণ অপচয় রোধে সাহাযা কবে । ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় 
মিশন ভারতে আসিবাছে, বরোদ। ও বাঙ্গালোরে শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । 
১৯৫৬ সালে (অক্টোবর মাসে) জাপান প্রত্যাগত ভারতীয় উৎপাদনক্ষমতা 
সংক্রান্ত প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে বিস্তৃত স্থপারিশ করিয়াছিলেন । এই দলের 
সুপারিশ অন্নযায়ী ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে একটি উৎপাদনক্ষমতা সেমিনার 
(9:০1005% 9620091 ) বসে এবং সেই সেমিনার বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন 
শিল্পে ও বিভিন্ন স্তরে উৎপাদনক্ষমতা সংক্রান্ত সংগঠন (০0200%1 
01220158610123 ) গড়িয়া তোলার কথা বলেন। সেই সেমিনারে ভারতে 


জাম্প 
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নিয়তম মজুরি নির্ধারণ ৩৬৩ 


জাতীয় উৎপাদনক্ষমতার আন্দোলন (196029110৫0 
|10%201610% ) নুরু করার কথা বলা হয়। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে 
জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা কাউন্সিল (900172] 7190000%16 001013011) 
স্থাপিত হইয়াছে । ইহা এক অষ্টমুখী কার্যস্চী গ্রহণ করিয়াছে ।* 


নিল্মতম মজুরি নির্ধারণ (হয50010 01111012200) ভা ৪5০9) 


পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্লোন্নত দেশে সরকার বিশেষ ধরনের শ্রমিকদের 
স্ববিধার জন্ত নিয়তম মজুরির হার নির্ধারিত করিয়া দেন। যে সকল শিল্পে 
শ্রমিকেরা অসংগঠিত বা "অতিরিক্ত শোষিত সেই সকল ক্ষেত্রে নিয়তম মজুরির 
হার বাধিয়া দেওয়া খুব প্রয়োজন । ভারতের অবস্থাও সেইরূপ । তাহা ছাডা 
আমাদের আসি এখন পর্যন্ত উন্নত ধরনে সংগঠিত হইয়া! উঠিতে পারে 
নাই, মালিকের! ন্তাষ্য মজুরি দিয়া শ্রমিক দক্ষতা বাডাইবার এবং যুগোপযোগী 
মনোভাব প্রকাশেব চেষ্টা করেন নাই। 
_ বহুকাল ধরিয়া ভারত সরকারের নিকট নিয্নতম মজুরির হার নির্ধারিত 
হওয়াব প্রস্তাব উপস্থিত হইতৈছিল। ১৯২৬ সালে ভারত সরকারের 
সম্মুখে নিয়তম মজুরি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক- 
ংঘের (140) প্রস্তাব অন্থমোদন করার কথা তোলা 
হইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে ইহা অন্রমোদন কর! সম্ভবপর হয় 
নাই। শ্রমিক-সমস্তা আলোচনার উদ্দেশ্তে প্রতিষ্ঠিত রয়াল কমিশন অন 
*লেবার বিভিন্ন প্রকার তথে;র অভাবের জন্ত এই প্রস্তাব কার্মকরী করা সম্ভব 
নয় এইরূপ বলিয়াছিলেন। অবপ্ত এই কমিটি আসামের চা বাগানের 
শমিকের নিয়তম মজুরি নির্ধারণের কথ। উল্লেখ করিয়াছিলেন । বিভিন্ন শ্রমিক 


*াধীনতার পূর্বে 
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৩৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


অনুসন্ধান কমিটি এইরূপ আইনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত 
স্বাধীনতার পূর্বে এই বিষয়ে কোনরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কর! সম্ভব হয় নাই। 
বতমানে ভারতবর্ষের প্রায় সকল বড় শিল্পে এবং কিছু কিছু মাঝারি বা 
ছোট শিল্পে নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারিত আছে। ছুইটি আইনের সাহায্যে 
এইরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে, যেমন ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন 
আন সংক্রান্ত বিবাদ ঘটিলে শিল্পবিরোধ আইনে শিল্প ট্রাইবুনাল 
গঠিত হইযা থাকে এবং এই ট্রাইবুনালগুলির উপর তখন 
নিয্নতম মজুরির হার নির্ধারণের দায়িত্ব আসিয়। পডে। প্রায় সকল বড শিল্পগুলিতে 
এই সকল ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত নিশ্ণতম মজুরির হার বাধিয়া রাখিয়াছে। 

১৯৪৮ সালের নিক্নতম মজুরি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে সেই ধরনের 
শ্রমিকদের সুব্ধার জন্য যাহাব! শ্রমিক সংঘের দ্বাব। অসংগঠিত থাকায অতি 
অল্প মজজুবি পাইয়া থাকে । এই আইনের ধারাগুলি চা 
বাগিচা, তেল কল, ধান কল, ময়দা কল, মোটর পরিবহন, 
চামডা শিল্প এবং কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজা |  রাজাসরকাবসমূহ ইচ্ছা 
করিলে অন্ঠীন্ট শিল্পকেও এই আইনের আওতায লইয়া আসিতে পারে। 
১০০ শ্রমিকের কম নিয়োগকাবী কোন শিল্পে নিশ্নতম মজুরির আইন প্রধুক্ত 
হইবে না। কৃষিতে ৩ বৎসরের মধ্যে ও অন্তান্ত শিল্পে ২ ধংসবেব মধ্যে নিয়তম 
মজুরি স্থির করিতে হইবে__পববর্তী বিভিন্ন সংশোধন দ্বারা এই সময় আরও 
বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । 

কি ভাবে নিয্নতম মজুরি নির্ধারিত হইবে আইনে তাহাও বলা হইয়াছে । 
রাজ্যসরকার কোন শিল্পে নিয়তম মজুরির হার প্রকাশ করিয়া দিতে পারে অথবা 
একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া নিয্নতম মজুরির হার স্থপারিশ করিতে বলিতে 
পারেন। সেই স্থুপারিশকৃত মজুরি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং 
উহার ৩ মাস পর হইতে কার্ধকর হইবে । ২ বঙসরের জন্ত এইরূপ মজুরির 
হার নির্দিষ্ট করা হইবে এবং উহার পরে সংশোধন করা হইবে । সংশোধনের 

পূর্বে এই উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটিসমূহ 
সি নিয়োগ করিবেন । এই কমিটিসমূহের কাজকর্মে সাম্জন্ত 
বিধানের জন্য রাজ্যসরকার একটি উপদেষ্টাবোর্ড নিয়োগ 
করিবে । কেন্দ্রীয় সরকারও নিয্নতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধনের বিষয়ে 


১৯৪৮ মালের আইন 


নিয়তম মজুরি নির্ধারণ ৩৬৫ 


রাজ্যসরকারের ও নিজের সুবিধার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টাবোর্ড প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে । 

সময়-অনুযায়ী মজুরির হার ([10-185) ও পরিমাণ অনুযায়ী মজুরির 
হার (721606.1965 ) উভয়ই সরকাব নিদিষ্ট করিয়া দিতে পারে। বিভিন্ন 
কাজের জন্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বয়্ক, স্ীলোক, বালক, শিক্গার্থীকর্মী 
(87001611069 ) প্রভৃতিব ক্ষেত্রে নিয়তম মজুরির হার পৃথক হইতে পারে । 
এই মজুরির সহিত দ্রবামূল্যবৃদ্ধির ভাতা ঘুক্ত থাকিতে পারে অথবা না-ও 
থাকিতে পাবে । কোন্‌ নীতি অন্ুযারী নিষ্নতম মজুরির হার হিসাব করা হইবে, 
আইনে স্পষ্ট করিয়। তাহ! উল্লিখিত হয় নাই। 

এই আইনেব কার্মণরিপি খুবই সীমাবদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন 
বৃহৎশিল্পে (চ] বাগিচ| ছাড।) এই আইন কার্কবী নয় এবং ১০০০-এর কম 
শিল্পগুলিকেও বাদ দেওর়। হইয়াছে । তাহা ছাড়া, সরকারী কোন দপ্তর কর্তৃক 
মজুরির হার নির্ধারণ কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাও সন্দেহের বিষষ । সকল ক্ষেত্রে 
ও সকল শ্রেণার লোক লইর1 গঠিত এক একটি মজুরি-বোর্ড (82৩ 73০990. ) 
বিভিন্ন শিল্পের জন্য স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ইহাদের সুপারিশ মালিক 
শ্রমিক উভয় শ্রেণীর পক্ষে বাঁধাতামূলক করা৷ উচিত। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বা হ্রাসের 
সহিত নিম্নতম মজুরি যাহাতে বাডে বা কমে সেইরূপ সাংগঠনিক নমনীয়তা 
থাকাও দরকার । এইজন্ দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় 
সরকার শিল্পের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী মজুরি বো (28০ 3০৪70) প্রতিষ্টা 
করিয়াছেন, যেমন তুলা, পাট, সিমেণ্ট, চিনি বাগিচা প্রভৃতি । 

তৃতীয় পবিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, “০5৩ 
10162911155 119.55 1106 1109৮50500৮ 10 07811 09,995.” উহার মতে, 
এই আইন অধিকতর কাধকরী করার উদ্দেশ্তে উপযুক্ত নজর রাখার ব্যবস্থা 
শক্তিশালী করিয়া তোল! দরকার । প্রধান শিল্পসমূহে মজুরি নির্ধারণ হয় 
যৌথদরকবাকষি, আপোষ-মীমাংসা, মধ্যস্থতা ও বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ বা 
রায় দান প্রভৃতির মধ্য দিয়া। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্থাপিত মজুরি-বোর্ড- 
গুলি ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনীকালে অবিলম্বে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের জন্য 
একটি বোর্ড স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। কয়ল! শিল্পে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ 
উভয়ে মিলিয়া মজুরি-সংশোধনের উদ্দেশ্তে দ্বিপাক্ষিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করার 
এমনস্থ করিয়াছেন । 


৩৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


নিঙ্গতম ম্তুরি নির্ধারণের সঠিক নীতি (চ2701016 ০6 11150 
৬৬956 [10010 ) 2 

কোন শিঞ্সে নিম্নতম মজুরি নির্ধারশের- নীতি কি হইবে তাহা লইয়া 
বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে বলেন যে এইরূপ মজুরি স্থির হইবে 
শ্রমিকের বাঁচিবার মত মজুরিগ স্তর (1+15108 12৪৩) অনুযায়ী । এই 
নীতি অন্ুসাবে একটি অঞ্চলের গড পরিবারের আয়তন 
অন্ববাধী একজন আমিকের স্বাভাবিক ও ঘুক্তিসঙ্গত 
প্রয়োজন মিটাইবাব পক্ষে পর্যাপ্ত পবিমাণ মাহিনা-কেই বাচিবাব মত মজুরি 
(14151115 22 ) বলা হয়। | 

আপাতদৃষ্টিতে এই নীতি অতি সবল মনে হইলেও কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগের 
সমরে ইহাতে বহু জটলত। আসিখা পডে। "স্বাভাবিক ও যক্তিসঙ্গত প্রয়োক্ষন 
বলিলে কি নুঝ। গায় গেই সম্পকে বিভিন্ন শ্রেণাৰ খিভিন্ন মতামত দেখিতে 
পাওয়া বায় । গড আমিক, শভাপ্িখ।র গ্রহতি ব্যাখা। কবাণ অসুবিধা দেখা 
দিতে পারে । ৬ ব। হো) পাখখ।ব থ।কিলে তাহাদের শেক কি করা হইবে 
তাহা সিন্ধান্ত কপাও শক্ত । বাপ্তবশেঞ্ে, তই বতমানেব এচলিত হার হইতে 
বাচিবার মত মজ্রির হারকে খুব খোঁশ পুথক কর। ৮লে না| 

মালিকের! সম্পৃণ বিপপ্ণীত একটি নীতি এঞহণ করার কথ। বলিয়। থাকেন, 
ই্‌হা| হইল শিল্পের বহন ক্ষমতা ( 0912.0169 00 178৬ )। এই নীতিও 
টিলতামুক্ত শয়) শিল্পের শ্মতা দীঘকালে একরূপ, 
স্বপ্নকালে অন্তবপ | তাহা ছাওা মুনাফার হার ধ| পরিমাণ 
অনুযায়ী বহনক্ষমত। স্থির করা ৮লে না, কারণ প্রাব সকল শিল্লেই অপব্যয় বা 
কারচুপির সাহাযো হিসাবে খরচ বাডাইথা বাখ। হয। 

এই সকল অসুবিধার জন্তই 'অনেকক্ষেত্রে একটি শিল্পের মধ্যে বা তুলনা- 
মূলক ভাবে কোন শিল্পের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ মালিক যে-হারে মজুরি দেয় উহাকেই 
ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে । ইংলগ্ের 
ট্রেড বোর্ডগুলি (806 7309%109) এই নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আবরোপ 
করিয়া থাকে | 

অনেক সময় স।ধারণ অর্থ নৈতিক অবস্থা, শিল্পের মন্দা ও তেজী বাজার-_- 
এই সকল বিষয়ও হিসাবের মধ্যে ধর! হয়। একটি বিশেষ ফম্্লার উপর ভরস! 
ন! করিয়া অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে । 


বাচার মত মজুরি 


দেওয়ার মত ক্ষমত। 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৬৭ 


ভারতে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (061705] [2.৮ 
(০০0:1015519. ) মোটামুটি বাচিবার মত মজুরির নীতি গ্রহণ করার যৌক্তিকতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যত উহা! সম্ভব হইবে না বলিয়া শেষ দন্ত 
প্রথম ধাপে প্রচলিত হারের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া নিম্মতম মজুরি নিরধারণ 
করার কথা বলিয়াছেন । মোটামুটি এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতে 
বিভিন্ন শিল্পবিরোধের সময় মীমাংসার চেষ্টা কর। হইয়াছে । বিচারকগণ শিল্পের 
বহন ক্ষমতার (0808010 €০ 78 ) উপর নজর রাখার কথাও বলিষ়াছেন। 

বিভিন্ন শিল্পে নি্নতম মজুরি নির্ধরিত হইলেও ১৯৪৭ সালের শিল্প সন্ধি, 
প্রস্তাব (10100561151 [70০৪ [২০৪০9101012 ) শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য 
“হ্যায়; মজুরি” (81 299) দেওয়ার কথা বলিয়।ছেন। এই প্রস্তাব 
কার্যকরী করার উদ্দেগ্তে ১৯৪৮ সালে একটি ণ"ন্/য্য মজুরি কমিটি” ( চা) 
7255 00128051666 ) নিষুক্ত হইয়াছিলেন, উহা পরবর্তী 
বৎসরে এক ব্রিপোর্ট দাখিল করেন । এই কমিটি বলেন 
খে নিম্নতম মজুবি বে কেবল মাত্র নিছক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিবে, তাহা 
নহে, কিছু পরিমাণ শিক্ষা চিকিৎস। ও অঅগ্থাগ্ত সুবিধা! দিয়। শ্রমিকের দক্ষত। 
রক্ষার বাবন্থাও করিখে | 

তৃতীয় পরিকল্প!তে পরিকল্পনা কমিশন এই বিষরে ধলেন যে “3 1199 


10670 87660. 0119. 015 1017611019108,] 16001511505 0: 8 ড/0111115 


স্যাষয মজুরি 


009,59 £2050115 7098 102 1-2502,10071)60 11) (11 1151) 01 0176 77095 

20101091002058 50197501100 0909 01 008 5019190৮. 
রি কমিশনের মতে, নিম্নতম মজুরি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণর 

আঁমকের জন্ত এমন গ্ভাব্য মজুরির হার হওয়া উচিত 
যাহ।তে তাহার। উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত উত্কষ বাান-র উপযোগী 
দক্ষত। লাভ করিতে উৎসাহিত হয়। কমিশন আরও খলেনশ ধে শ্রমিক গ্রেণার 
মজুরি এবং উচ্চতর পরিচালকদের মাহিন।র মধে) পার্থক/ খুবই বেশি । অবশ্ঠ 
কমিশন এই পার্থকয দুর্গ করাগ জন্য কোন নীতি ঘোষণা করেন নাই ।1 
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৩৬৮ ভারতের অর্থনীতি 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের যুগে শ্রামিকসংঘের ভূমিকা (০1৪ ০: 


17806 [01910789 11 11000017910 06৮০10101206186 ) 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইলে দেশে শ্রমিকসংঘ সেই 
উন্নয়নের হার কিছুটা কমাইয়া দেয়। বাক্তিগত ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ 
করিয়৷ তাহ! হইতে সর্বাধিক উদ্ধত্ত তুলিয়। লইতে চায়। শ্রমিক-সংঘ শ্রমিক 
শোষণ বন্ধ করিবার বা শোষণের হার কমাইবার চেষ্ট 
ধনতান্ত্রক উন্ধষনের 
প্রথম যুগে বাধ! কবিলে উদ্বন্ত স্ষ্টিব হার এবং ব্যবসাদারদের হাতে 
মূলধন-সঞ্চর়ের হাব কিছুটা হাস পায় । ইহাতে অর্থ নৈতিক 
প্রসারের হার কমিয়া যাওযার সম্ভাবনা দেখা দেয় | তাই ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন 
প্রথম ঘগে শরমিকসংঘ না থাকাই উন্নয়নকে সাহায্য করে ।* 
কিন্তু সমাক্তাপ্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার দৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে শ্রমিকসংঘেব স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অপুর্ণোন্নত দেশে উন্নয়ন সফল 
করিতে হইলে ক্রমাগত অধিক মুলধন-সঞ্চর কর! দরকার 
কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
পারিকলগার নঙ্গ: এবং তাহার জন্য সমাজে উদ্ব্তের পরিমাণ বাডান 
দরকার । এই উদ্ধন্ত বাডাইতে হইলে ছুইটি বিষয়ের উপর 
জোর দিতে হইবে ; শ্রমিকের উতপাদনক্ষম ত। বুদ্ধি এবং উপধস্ত মজুরী-নীতি । 
শমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ঘত বৃদ্ধি পাইবে উৎপাপনের পরিমাণ তত 
বেশি ঝাডিতে থাকিবে ; ভোগের স্তর সমান বাখিতে পারিলে বিনিয়োগযোগ্য 
উদ্বন্তের পরিমাণ বেশি হইবে। শ্রমিকশ্রেণীর দক্ষত। ও উৎপাদনক্ষমত। 
বাড়াইতে হইলে সমাজভ।স্ত্রক অর্থনৈতিক কাঠামোতে শ্রমিকসংঘের গুকত্ব 
খুবই বেশি। অপুর্পোন্নত দেশে শ্রমিকদের দক্ষতার মান খুব শিঠুতে থাকে ' 
উহাদের যন্ত্র সচেতন করিয়া করিয। তুলিতে পারিলে, প্রখর আত্মসম্মান ও 
মর্ধাদাবোধ স্থষ্টি করিতে পারিলে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করাব বোধ জাগাইতে 
পারিলে শরমিকশ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে | নূতন যন্ত্র 
শ্রমিক নংঘ কিরূপ ১ 
উৎপাঁপন ক্ষমতা. উৎপাদনপদ্ধতি, ও যগ্ত্রকৌশলের প্রবর্তণ সহজ হয়__ 
বাড়ায় ও মূলধন-গঠন যদি উত্পাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শ্রামক দল 
জ্ঞুততর করে 
কারখানার উন্নতি ঘটাইবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করে । 
তাহা ছাড়া, শিল্পে শান্তি বজায় রাখ। অসংঘবদ্ধ শ্রমিকদলের পক্ষে কখনই মম্তব 


টিউনটি 
% এই কারণে ০5065 বলিতেছেন যে. কলাশিকাল যুগে তুলনায় বর্তমানের অর্থ নৈতিক 
দেহে অনেক ধরনের “708140 ০৪, দেখ। দিয়াছে, শ্রমিক নংঘের কার্ধকলাপে বিনিয়োগকারীদের 


পৃধের হ্যায় উদ্ধত সৃষ্টি” কর ( অর্থাৎ মালিকের হাতে তুলিয়। লওয়| ) সম্ভবপর হইতেছে ন। 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৬৯ 


নয়) সকল শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি বজায় না রাখিলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি উৎপাদন ক্ষেত্র অপর 
উৎপাদন ক্ষেত্রসূহের সহিত জড়িত, ইহারা পরম্পর-নির্ভরণীল। তাই 
একদিকে উৎপাদন হ্রাস পাইলে উহা অপর কোন ক্ষেত্রের উৎপাদনের 
কার্ধস্থচী বানচাল করিয়া দেয়। সকল শিল্পে শান্তি রক্ষার ও উৎপাদন 
বাড়াইবার কাজে তাই শ্রমিক শ্রেণীকেই অগ্রসর হইতে হয়। এই কাজ 
কবার দায়িত্ব শ্রমিক সংঘের উপর | তাহা ছাডা সুষ্ঠ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
রচনা সার্থক হইতে পারে যদি প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্র নিজস্ব উৎপাদন 
বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে ।* পরিকল্পনার রচনা নিজেরা করিলে উহা পূর্ণরূপে 
সফল করার দায়িত্ববোধও নিজেদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই দায়িত্ববোধই 
উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেরণা যোগাইতে পারে । 
শুধু তাহাই নহে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমত। বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি 
মজুরির হার সেই অন্গপাতে বাড়ান হয় তবে বধিত উৎপাদন শ্রমিকের 
ভোগে ব্যয়িত হইয়া পড়ে, বিনিয়োগযোগ্য উদ্বত্ত হিসাবে সমাজের হাতে 
পি চলিয়া আসিতে পারে না। তাই উৎপাদন ক্ষমত৷ 
নীতি গ্রহণে সাহায্য বৃদ্ধির তুলনায় কম-হারে মজুরি বাড়াইতে হয়। যদি 
করে একেবারেই মজুরি বাড়ান না হয়, তবে শ্রমিকের 
দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে না; যদি বেশি বাড়ান 
হয, তবে মূলধন সঞ্চয়ের বেগ হ্রাস পাইবে। শ্রমিক সংঘের সহিত 
পরামর্শ করিয়া, পিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে তাহাদের উদ্ধদ্ধ 
করিয়া উপসূক্ত মজুরি নীতি নির্ধারণ করা তাই পরিকল্পনার সাফল্যের 
একটি অবশ্ত প্রয়োজনীয় পূর্বসর্ত। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন ঠিকই 
বলিয়াছেন যে “৮255 178 (০02 2০০5০ 25 20. 65921160921 708: 
০৫ 006 2010219605০? 11201502121 2120. 50092010010 20109157151790101 
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প্রথম বশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ভারতের কারখানা শিল্পের শ্রমিকেরা 
তাহাদের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে নুরু করিয়াছিলেন এবং ১৯১৮, সাল হইতে 
ভারতে শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হইতে সুরু হইয়াছিল । মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে প্রচুর 


৪ 


৩৭০ ভারতের অর্থনীতি 


খ্যক ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই ধর্মঘটগুলির পরিচালনা, 'শ্রমিকদের 
এঁক্যবদ্ধ করা, মালিকদের সহিত দরকষাকষি করা এই সকল কাজ করার জন্য 
শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হইতে সু হইয়াছিল। প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে অন্তান্ত 
শিল্প কেন্দ্রে কয়েকটি শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হয়। সেই বুগের শ্রমিকসংঘগুলি 
ছিল মূলত ধর্মঘট কমিটি এবং দাবি পুরণ হইলে বা আন্দোলন শেষ হইলে 
সাধারণত সংঘের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া! যাইত। 
প্রায় ১০ বৎসরের বহুবিধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ১৯২৬ সালে ভারতীয় 
শ্রমিক সংঘ আইন (1[0191812 /206 [02195 4১06 1926) পাশ হইল । 
এই আইন অন্ধুযায়ী শরমিকসংঘ ইচ্ছা করিলে আইনসঙ্গতভাবে সরকারের নিকট 
রেজিষ্রীকৃত হইতে পারিবে, এইরূপ স্থির হইল । রেজিষ্বীকত শ্রমিকসংঘগুলির 
কিছু কিছু আইনগত স্থবিধা স্বীকার করা হইথাছিল, যেমন তাহাদের কাজকর্মের 
দরুণ সহসা গ্রেপ্তার করা হইবে না, সংঘ পৃথক ভাবে নিজের নামে কাজকর্ম 
চালাইতে পারিবে, সম্পত্তির মালিকানা পাইবে, উত্তরাধিকারক্ষমতা লাভ 
করিবে। এই সকল সুবিধার বদলে রেৰিষ্ট্রাকৃত শ্রমিকসংঘকে কতকগুলি 
নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হইবে, যেমনঃ কার্বকরী সমিতির অন্তত অর্ধেক 
সভ্য মেই কারখানার কর্মচারী হওয়া চাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে সেই সকল 
ংঘের অর্থভাগ্ার ব্যবহার করা চলিবে না, এবং অডিটর দ্বারা হিসাব পরীক্ষা 
করাইয়া সেই হিসাব এবং কার্ষকরী সমিতির সদশ্তদের নামে তালিকা প্রভৃতি 
সরকারের নিকট নিয়মিত পাঠাইতে হইবে । কিকি উদ্দেন্তে তাহাদের অর্থ 
ভাণ্ডার হইতে অর্থ ব্যর কর। চলিবে তাহাঁও এই আইনে বিধিবদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল । 
প্রথম দিকে শ্রমিকসংঘগুলি রেজিদ্বী করিতে চাহিত না। কিন্তু রেভিষ্টী 

না হইলে স্বীকৃতি দান করিবে না_মালিকদের এইরূপ নীতির দরুণ ক্রমশ 
শ্রমিকসংঘগুলি অধিক সংখ্যায় রেজিষ্টী হইতে সুক হইল। প্রাদেশিক 
স্বায়ত্শাসনের আমলে আইনসভা রেজিষ্াকত ইউনিয়নগুলি প্রতিনিধি 
পাঠাঈতে পারিবে এইরূপ স্থির হওরার রেজিষ্রী করার তাগিদ আরও বেশি 
বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রান্তে রেজিষ্টাক্ৃত ইউনিয়ন গুলির অর্ধেক ছিল 
সরকারী বিভিন্ন দপ্তর গুলির কর্মচারীসংঘ, যেমন রেল, ডাক ও তার, প্রভৃতি । 
১৯৪৮ সালের শ্রমিকসংঘ আইনে কোন শরমিক-কোর্টের আদেশে সংঘকে, 
স্বীকৃতি দান মালিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৭১ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানে অবনতি, 
অতিরিক্ত সময় খাঁটুনি, কাজের পরিমাণের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক আন্দোলন, অতিবিস্ত মুনাফা! এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান শ্রেণী- 
চেতনা--এই সকল কারণ মিলিয়া দ্রুত প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিক সংঘ গড়িয়া 
উঠিতে থাকে । বুদ্ধোত্তর ঘুগে স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির দরুণ 
শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্য! বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। নিচের তালিকাটিতে 
শ্রমিক সংঘের বৃদ্ধির পরিমাণ দেখ! যাইতেছে । 


বৎসর রেজিষ্ীকৃত কতজন হিসাব মোট সভ্যসংখ্যা 
ইউনিরন * . পাঠাইয়াছে (যাহারা হিসাব পাঠাইয়াছে ) 

১৯৩৯ ৬৬৭ ৪৫০ ৫১ লক্ষ টা 

১৯৪ ৪-৪৫ ৮৬৫ ৫৭৩ ৮৯ 

১৯৪ ৯-৫ ০ ৩৭৮৩ ২১২৬ ১০৯৭৭ 

১৯৫৬-৫৭ ৮৫৫৩ ৪৩৩৯ ২৮৬০ 

১৯৫ ৭-৫৮ ১০০৪৫ ৫৫২০ ৩০১৫ 

১৯৫৮-৫৭৯ ৮৭১৩ ৬০৪০ ৩৫ ৪৭ 


ভারতীয় শ্রমিকসংঘের ইতিহাসে উহাদের কেন্দ্রীর সংগঠনগুলির ইতিহানও 
গুরুত্বপূর্ণ । প্রথম দিকের শ্রমিক সংঘগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত এবং তাহাদের কাজ- 
কের মধ্যে কোন বোগাষোগ ছিল না। এই প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্ত ১৯২০ 
সালে সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (&][ণুণ্য 0) স্থাপিত হয়। দেশের 
প্রায় সকল শ্রমিক সংঘ মিলিয়। ঘুক্তরাষ্্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে এই কেক্ত্রীয় 
ংগঠন গিয়া তোলে । এই বুক্তরাষ্থরীয় কেন্দ্রীয় সংগঠনের ইতিহাস খুবই 
. বিচিত্র। প্রথম হইতেই ভারতের সাম্যবাদী দল এই 
উর সংগঠন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয় তুলিতে সাহাধ্য করে । ১৯২৮-২৯ 
_-বর্তমানে চারিটি. সালে কয়েকজন শ্রমিক নেতা মিলিয়া এন এম্‌ জোশীর 
নেতৃত্বে পৃথক একটি সংগঠন শ্থাশন করে, উহার নাম 

ছিল সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (ঞ&[ণণ্য7)। কিছুদিনের মধ্যেই 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সাম্যবাদী দণের নেতাদের ধরিয়। লইয়া যাওয়া হয়, 
তাহাতে 4[ণুশ্য চী ক্রমশ কিছুট| ভুবল হইয়া পড়ে। নিজেদের মধ্যে বিরোধ 
মিটাইবার প্রচেষ্টা চলিতে থাকেঃ অবশেষে ১৯৪০ সালেৰ উভরের মধে। সন্ধি 
হর। ইতিমধ্যে তদানীন্তন বিদেশী ভারত সরকার ঘৃদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে 
থাকে এবং সরকারী পদ্ধাগ্োগে' সর্বাত্মক শাহ) করা দরকার এই যুক্তিতে 


৩৭২ ভারতের অর্থনীতি 


মিঃ এম্‌ এন্‌ রায় পৃথক হইয়া! গিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন । 
যুদ্ধের পরে কংগ্রেস দল সরকার গঠন করে এবং দেশের শ্রমিকদের মধ্যে 
গ্রেসের প্রভাব ও নেতৃত্ব বাড়াইবার জন্ত ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
গ্রেস (বগ্ণ্য০) প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যক্ষ ভাবে কংগ্রেসের সাহায্য এবং 
পরোক্ষভাবে সরকারী সাহায্য পাওয়ায় এই সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করিতে 
থাকে। কিছুদিন পরে সমাজতন্ত্র দলের লোকের! হিন্দ অজছুর সভা! (17170 
11820001 20175) স্থাপন করে । অপর কয়েকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি 
বামপন্থী দল মিলিয়। সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (07016501506 02101 
(001051555 বা 00০) গঠিত হইয়াছে । 
ভারতের শ্রমিক সংঘের উপরের ইতিহাস প্যালোচনা করিলে সাধারণ- 
ভাবে দেখা যায় যে চারিটি কারণ এই আন্দোলনকে সাহাধ্য করিয়াছে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ইহাকে সাহায্য 
করিয়াছে । দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি এবং জাতীর আন্দোলন ও চেতনায় প্রসার 
শ্রমিক সংঘ গঠনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
টি দা যুদ্ধফেরৎ বহু সৈনিক বিদেশী শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে 
সাহায্য করিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টাও এই 
আন্দোলনে কম সাহা) করে নাই। রাজনৈতিক নেতারা, 
বিশেষত বামপন্থী নেতারা, বহু নির্যাতন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া এই আন্দোলন 
গডিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত 
হওয়ায় ভারতেও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে উৎসাহ পাইয়াছে 
সর্বোপরি, রাশিয়ায় বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদের প্রসার এবং 
রাশিয়ার দ্রুত উন্নতি সকল কিছু মিলিয়া ভারতের শ্রমিকদের সংগঠনে অনুপ্রেরণা 
যোগাইয়াছে।* : 
শ্রমিক আন্দোলনের সবলতা, ছুর্বলতা ও প্রতিবন্ধক (5661060, 
৮281529695১ 005680165 ০01: 01110016195 0£71806 [0181028 
7৬০ ০8680) 
গত কয়েক বখসর হইতেই ভারতের শ্রমিক আন্দোলন পূর্বাপেশ্া অনেক 
শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক নূতন সবলতার লক্ষণ দেখা 





* লু) 699, 10101)6959] 11) 50955199৮92 ৮06 1911 02 008. 0585 
2170 009 6962011518776076 01 009 ০0001071015 56206 | 8০05156 
17759195959 2, 10006 0110 ৮০ 009 02625” 08259 120. 10089 


শমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৭৩ 


যাইতেছে । প্রথম যুগে অধিকাংশ শ্রমিকসংঘই ছিল ধর্মঘট কমিটি; বিশেষ 
কোন ধর্মঘটের পূর্বে উহার আবির্ভাব ঘটিত এবং ধর্মঘট শেষ হওয়ার পরে উহার 
অস্তিত্বের অবসান হইত । কিন্তু বর্তমানে ভারতে প্রায় সকল শ্রমিক সংঘ স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান । তাহাদের সংগঠন এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক 
উন্নত ; তাহাদের কার্ধাবলীও এখন বিভিননমুখী ও সুসন্বন্ধ । 
বহু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম তাহারা সাফল্যের সহিত 
পরিচালনা করিয়াছে, এবং শ্রমিকদের কাজকর্মের ও মঞ্জুরির অবস্থা অনেকক্ষেত্রে 
বেশ কিছুটা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে । শ্রমিকদের মনে আত্মবিশ্বাস ও 
একতাবোধ জাগাইতে সক্ষম হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকসংঘসমূহ স্কুল 
হাসপাতাল ও আমোদপ্রমোদ কেন্দ্র পরিচালনা করিতেছে । সারা ভারতে 
সংগঠিত শিলের শ্রমিকদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে । তৃতীয় 
পরিকল্পনাতে কমিশন ঠিকই বলিয়াছেন “175 179৬০ 0০ 06 ৪001%5৭. 99 


80 55561018] 0916 ০06 036 2008:2005 01 11100500191 210. 80010010110 
2.0109101502,0010, 0৫6 072 00010605220. 9170010 706 015102:50 10: 
056 01501191755 0£ 079 1:55100115119111665 1100 20086010100 0015 
10095161010.” 


কিন্তু তাহা হইলেও এই আন্দোলন কতকগুলি ভুর্বলতা এখনও কাটাইয়া 
উঠিতে পারে নাই। পরিকল্পনা! কমিশনের ভাষায় বলা চলে যে, %76 


019502,0159 60 025 02510107126 06 [1805 01110115 26 1815015 
111651791] ) 056 0023 0120 18001 1561৮ বেশির ভাগ ইউনিয়ন 


সাংগঠনিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত ছুর্বল। নিজেদের প্রাধান্ স্থাপনের উদ্দেশ্তে 
হান জনভারন। ভা রং অরের জাযুর স্টীত করিয়৷ দেখান হয়। 

নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় হয় না, এবং তাহার ফলে 
আধিক অবস্থাও বিশেষ সুবিধার বল! চলে না । মাহিনা-করা! কর্মচারী রাখা, 
শ্রমিক-সমস্তা লইয়৷ গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্ষের জন্ত শিক্ষিত কর্মীদল গড়িয়া 
তোলা, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা! ও কল্যাণমূলক কাজকর্ম করা সকল কিছুই 
ইহাদের সামর্থের বাহিরে ৷ ধর্মঘটের সময়ে বা বেকারির সময়ে উপযুক্ত অর্থ- 
সাহায্য করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্নমুখী 
প্রয়োজন ও অভাব মিটাইবার জন্য যে সুবিস্তৃত সংগঠন থাকা দরকার তাহা 
এখনও পর্যস্ত আমাদের শ্রমিক সংঘগুলির আয়ত্তের বাহিরে । 46 10105560 
035 (:805-0:31005 85 1. 20056 09559 19190017715 00061 026 


সবলতা৷ ও সাফলা 


৩৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


1191701020 01105001611 1690117099 5110 119% 10 ৪ 10951002) 00 
00091. ৪11 015 11019 200. £01191106 11196 0555 1060.” এই 


আন্দোলনের অপর একটি ত্রুটি হইল বেশির ভাগ সংঘের নেতৃত্ব ও পরিচালনা 
২। নিজস্ব নেতৃত্বের এখনও পর্যন্ত সেই শিল্পের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে 
উদ্ভব হয় নাই এইরূপ বহিরাগত ব্যক্তিদের হাতে ন্তস্ত। এই সকল 

বাক্তির নিরলস প্রচেষ্টা, আদর্শবাদ ও ত্যাগের মধা দিয়াই 
শ্রমিকসংঘ গড়িয়া! উঠিয়াছে সন্দেহ নাই । প্রথম যগে বহিরাগত নেতৃত্বের 
প্রয়োজনও অনস্বীকার্য । কিন্তু বর্তমানে আন্দোলন এমন এক স্তরে আসিয়। 
পৌছিয়াছে যখন নিজেদের শ্রেণী হইতে এবং শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে সুদক্ষ 
ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়। এই আন্দোলন আর দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে পারিবে 
না। বর্তমানে স্কুল কলেজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু ব্যক্তি কলকারখানায় 
চাকুরি পাইতেছেন, এবং শ্রমিক ব৷ আধা-শ্রমিকে পরিণত হইতেছেন। তাই 
শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য হইতে শ্রমিকসংঘ পরিচালনার উপযুক্ত নেতা ও কর্মী 
উদ্ভব হওয়াব বাস্তব অবস্থা স্থষ্টি হইয়াছে। কমিশন বলেন যে, “ু*:906 


00100. 15207181711) 1195 60 £10দ7 0:09215581৮€]5 006 ০1 016 181075 
০: 026 চ70115515, 2100. 01715 0:00955 ৮11] 105 27696]5 2.006161260 
৪.5 (176 [:098900076 ০1 ছা 011513 90009,61010 £9100515 00012060000. 

এই সকল ছুর্বলতা এখনও বজায় থাকিতেছে এবং দ্রুত উহার অপসারণ 


হইতেছে না, তাহার কারণ হইল এখনও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কতকগুলি 
ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে । এই সকল ভ্রটই প্রধান গ্রতিবন্ধব, ইহাদের যথাসম্ভব 
শীঘ্র দূর করার চেষ্টা দরকার। আভ্যন্তরীণ ত্রুটির মধ্যে প্রধান হইল, 
এখনও স্থায়ী ধবনের এবং শিল্পেব সহিত বংশপরম্পরায় সংযুক্ত ও উহার উপর 
নির্ভরনীল শ্রমিকশ্রেণী পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে নাই । ফলে গ্রীমমুখিতা এবং 
গ্রামাকর্ষণ রহিয়! গিয়াছে, বৎসরের মধ্যে কিছু সময় গ্রামে কাটাইবার ইচ্ছা দূর 
হয় নাই। শিক্ষার অভাব এখনও শ্রমিক-সংঘের অন্যতম প্রধান বাধা, ইহারই 
জন্য শ্রমিকের মনে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভবিষ্যতের সহিত নিজেদের ভবিষ্যৎ 
একত্রে মিলাইবার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে পারে না) নিজেদের মধ্য হইতে 
জাতি উপধুক্ত সংঘ-নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে পারে না। শ্রমিকসংঘ 
অনুবিধা গড়িয়া! উঠার অপর একটি বাধা হইল বিভিন্ন ধরনের জাতি 

বর্ণ ও ভাষাভাষী জনসমষ্টি লইয়া শ্রমিকদল গড়িয়া 
উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এঁক্যবোধ জাগ্রত করার অন্বিধাও কম নাই । 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৭৫ 


মালিকেরাও এই সকল বিভিন্নতাকে কাজে লাগাইতেছে, শ্রমিকদের মনে 
বিভেদ জিয়াইয়া রাখিয়া সংঘ গড়িয়া উঠার কাজে বাধা দিতেছে । শ্রমিক 
সংগ্রহকারী দালাল এবং সর্দারেরাও নিজেদের আধিপত্য অক্ষু্ন রাখার চেষ্টায় 
সংগঠনের কাজে বাধ! দিতেছে । শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ মানিয়! লয় না এরূপ 
বছ রাজনৈতিক দলও নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় বিভেদপন্থী 
শ্রমিক আন্দোলন চালাইতেছে | শ্রমিকদের মধ্যে প্ররুত গণতাদ্বিক মনোভাব 
গডিয়া না উঠায় উপযুক্ত ধরনের শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হইতে পারিতেছে না । 
পরিকল্পনা কমিশন বলিতেছেন যে, “11110011005 06 0506 01110103, 
[00116081 11ড811169, 190] 0৫ 16501110239 2100 11951111165 110 119 
1911153 01 ০0110915৪15 90075 0 116 [79101 621002959 112 £ 
10111010651 0 231501119 01010115-? 

বাহ অস্থবিধাগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে দুইটি ঃ সরকারের বিরূপ 
মনোভাব এবং মালিকদের বিরোধিত| | ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইনে 
সবকার ও মালিক-_উভয় পক্ষই মুখে শ্রমিক সংঘগুলিকে 
স্বীকৃতিদান করিয়াছে বটে, কিন্তু কার্ধত প্রায় সর্বপ্রকারে 
উহার বিরোধিতা করিয়াছে । বর্তমানেও বিভিন্নবপে এইরূপ বিরোধী 
মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না । অবিশ্বাস, অসহযোগিতা৷ ও 
বিরোধিতা ইহারাই শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে এরূপ কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে 
যে শ্রমিক-সংঘের সুস্থ পরিচালনা ও অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে । 


বাহ ত্র ও অন্থবিধা 


শ্রমিকসংঘ সংক্রাস্ত আইন (07806 017101) 1.651918 61019) 

শ্রমিকসংঘ সংক্রান্ত আইনগুলির উদ্দেশ্য হইল শ্রমিক সংঘ কাহাকে বলে 
তাহ! ব্যাখ্যা করা, মালিকেরা যাহাতে উহাকে স্বীকৃতি দেয় তাহার ব্যবস্থা করা, 
উহাদের দায়িত্ব ও অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রকৃত শ্রমিকসংঘ- 
সংক্রান্ত কাঁজঞর্মের জন্ত সংঘের সভ্যদের কোনরূপ শান্তি না হয় সেইদিকে 
লক্ষ্য রাখা । 

এই সকল উঙ্দেশ্তসাধনের জন্ত ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন (476 
1:80 01310 24১০0 1926 ) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে মালিক সংঘ 
এবং শ্রমিক সংঘ উভয়কে স্বীকৃতি দানের কথা বলা হয়। যে সকল শ্রমিক- 
সংঘ নিজেকে রেজেস্রী করাইয়া লইতে পারিবে তাহারা কিছু কিছু অধিকার 


৩৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


পাইবে, অ-রেজিষ্ীকৃত সংঘসমূহ (20155156550. 1৫151005) এই অধিকারগুলি 
রেলিসাকতহওয়ার. . পাইবে না। রেজেষ্ীকৃত সংঘগুলিকে কিছু কিছু শর্ত 
সর্ভাবলী মানিয়। চলিতে হইবে, তবেই সে রেজেস্ত্বীর জন্য দরখাস্ত 

করিতে পারিবে এবং উহার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
সংঘের একটি সুনির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র থাকিতে হইবে এবং কার্করী সমিতির 
অর্ধেক সদস্তের বেশি বহিরাগত সদন্ত থাকিতে পারিবে ন।। বাৎসরিক আর- 
ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করাইয়৷ উহা সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে । 
আইন-নি্দিষ্ট কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য সংঘ ব্যয় করিতে 
পারিবে । রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে সংঘের অর্থভাগ্ডার হইতে ব্যয় হইতে পারিবে 
না। তবে সভ্যদের নিকট হইতে স্বেচ্ছামূলক টাদা তুলিয়। (৮0101169175 
811195011761015 ) এই উদ্দেশ্তে পৃথক ভাগাঁর গঠন কর! চলিবে । এই সকল 
দায়িত্বের পরিবর্তে সংঘ নিজের নামে সম্পত্তি রাখিতে পারিবে, উহার উত্তরা- 
ধিকার স্বীকৃত হইবে এবং কোন প্রকৃত শিল্পবিরোধের সহিত জডিত কাজকর্মের 
জন্ত সংঘের বা সদশ্তদের নামে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামল! চলিবে না। 

১৯৪৮ সালে এই আইনের সংশোধন হয়। সংশোধিত এই আইনে 
মালিকের খক্ষে শ্রমিক সংঘকে বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি দানের কথা৷ ঘোষণ। করা 
হয়। নির্দিষ্ট সর্তাবলী পূরণ করিলে মালিকের নিকট সংঘ স্বীকৃতি পাইবার 
জন্ত আবেদন করিতে পারিবে; মালিক রাজি না হইলে এই উদ্দেশ্তে প্রতিষ্ঠিত 
শ্রমিক কোর্টের (1420001 ০০0: ) নিকট স্বীকৃতির দাবি 
জানাইতে পারিবে । স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য হইতে 
হইলে ইউনিয়নটিকে রেজিষ্ট্রীকুত থাকিতে হইবে ; উহার 
সভ্যদের সেই শিল্পে নিযুক্ত কর্মী হইতে হইবে ; সংঘের এরূপ কোন নিয়ম 
থাকিতে পারিবে না যাহাতে শিল্পে নিযুক্ত কেহ সভ্য হইতে না পারে ; এবং 
সংঘটি সেই শিল্পের বা ফার্মের শ্রমিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়৷ বিবেচিত 
হইবে । সংঘের শাসনতন্ত্র ্পষ্ট উল্লিখিত থাকিবে কি পদ্ধতিতে সংঘ ধর্মঘটে 
যোগদান করিতে পারিবে । যদ্দি শ্রমিক-কোট দেখে যে এই সকল সর্ত 
প্রতিপালিত হইতেছে, তবে ইহা সংঘকে একটি বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেট 
দিবে এবং উহার ফলে সেই শ্রমিকসংঘ শিল্পস্‌ম্পর্কীয় সকল বিষয়ে মালিকের 
সহিত আলাপ আলোচন! চালাইবার অধিকার লাভ করিবে । 

১৯২৬ সালের আইন এবং ১৯৪৮ সালে উহার সংশোধনী আইন উভয়েরই 


বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি 
পাইবার সর্তাবলী 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৭৭ 


দৌষ ক্রটির অভাব ছিল না। মালিকসংঘ এবং শ্রমিকসংঘ উভয়কেই ট্রেড 
ইউনিয়ন হিসাবে মানিয়া লওয়ায় অস্বাভাবিক ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছে। রয়াল কমিশন অন্‌ লেবর এই আইন সংশোধনের জন্য কিছু কিছু 
সুপারিশ করিয়াছিলেন। কমিশন বলিয়াছিলেন যে, হিসাব পরীক্ষা 
হিরন করাইবার খরচ সরকারের বহন করা উচিত। সংঘের 
জেট ও রয়াল কমি-. কার্ধকরী সমিতিতে সেই শিল্পে কাজ করেন এইরূপ 
০ সদস্তের সংখ্যা অর্ধেকের পরিবর্তে উ অংশ হওয়া 
উচিত; এবং রাজনৈতিক উদ্দেগ্তে অর্থভাগ্ডার গড়িয়া তোলার উপর 
কোন বাধ! নিষেধ থাকা উচিত নয়। কমিশন ইহাও বলেন যে, শ্রমিক 
ংঘগুলিকে নিজস্ব সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেওয়া উচিত৷ 
তাহা ছাডা, শ্রমিকসংঘ সম্পর্কে মালিকর্দের মনোভাব আরও সহান্ুভৃতিসম্পন্ন 
হওয়া প্রয়োজন, উহাদের সহিত সমমর্ধাদার ভিত্তিতে (0৫ €৫02] 651:195 ) 
আলাপ আলোচনা করা উচিত, এইরূপ কথা বল! হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের 
শিল্প-মালিকেরা এই বিষয়ে মোটেই কর্ণপাত করেন নাই, শ্রমিক সংঘ সম্পর্কে 
তাহারা চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা, বিরোধিতা এবং শক্রতার মনোভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংসদে সরকার একটি ট্রেড ইউনিয়ন বিল আনেন 
(505 00101753111, 1950 )। এই বিলে বলা হইয়াছিল, ৭ বা 
ততোধিক শ্রমিক মিলিয়া সংঘ গঠন করিয়া রেজেস্্রীর জন্য দরখাস্ত করিতে 

পারে। ১৯২৬ সালের আইনে রেজেস্ত্রীর জন্ত যে সকল 
সস শর্ত ছিল তাহাপেক্ষা আরও কয়েকটি শর্ত এই বিলে যোগ 

কর! হইয়াছিল, যেমন সংঘের আইনে সদশ্তদের চাদা 
মাসিক চারি আনার কম হইবে না; বহিরাগত সদস্তের সংখ্যা কার্যকরী 
সমিতির মোট সদন্ত সংখ্যার & এর বেশি বা ৪ জন-এর অধিক হইবে না। 
কোন সংঘ যাদ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারী কর্মচারীদের লইয়া গঠিত 
হয়, তবে কোন বাহিরের লোক সেই সংঘের কার্ধকরী সমিতির সদন্ত হইতে 
পারিবে না, অথবা উহারা কোন রাজনৈতিক কার্ধে যোগদান করিতে 
পারিবে না। 

ভারতের পার্লামেন্টে এইই আইনের বিরুদ্ধে তুমুল তর্ক ওঠে, এবং ফলে 
ভারত সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্ত এই বিলটি মুলতুবী রাখেন। এইরূপে 


৩৭৮ ভারতের অর্থনীতি 


বিলটি বাতিল হইয়া যায়। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে নৈনিতালে এক 
ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে বিলটির বিভিন্ন দিক লইয়া আলাপ আলোচনা কর! হয়। 
কিন্তু এই সম্পর্কে নূতন কোন বিল আনা হয় নাই। 
সকল পক্ষ মানিয়া চলে এইরূপ যে শৃংখল।-বিধি (0০৭০ ০£1015011)11776) 
গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধো শ্রমিকসংঘকে মানিয়া লওয়ার যে ভিত্তি স্বীরুত 
আছেন সেই অনুযায়ী বর্তমানে শ্রমিক সংঘের কাজ চলিতেছে । পরিকল্পনা 
কমিশন তৃতীয় পবিকল্পনায় মনে কবেন যে, “075 05915 00: 15002010102 
01 1110125, 207650 29 ৪, 02 ০1015 0০৭৪ ০1 1015017011196, তয113 
70৪৮ 67 ৮19 01 035 2:০6) ০৫ 8 56005 500. 11621075 0190€ 
11010111510 10 (11 000110.৮ যদি কোন শ্রমিকসংঘে অবিচ্ছিন্নভাবে হয 
মাস যাবৎ মোট শ্রমিক সংখ্যার অন্তত ১৫% সভ্যপদ গ্রহণ করিতে থাকে, তবে 
সেই প্রতিষ্ঠানটি স্বীরুত বপিয়। গৃহীত হইবে, এবং যদি ইহাব সভ্য সংখ্যা মোট 
শমিক সংখ্যার ১৫% হয়, তবে উহাকে প্রতিনিধিমূলক (51015011005) 
বলিয়া গণা করা হইবে । কোন শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে 
বর্তমান স্বীকৃতির রি . টি 
ভিত্তকি? একাধিক শ্রমিকসংঘ থাকিলে সর্বাধিক সদস্তবিশিষ্ট সংঘটি 
স্বীরুতি পাইবে । একবার কোন সংঘ স্বীরূতি পাইলে, 
এবং সে শুংখলাবিদ্রি ম[নিয়। চলিলে, ছুই বতসবের মধ্যে তাহার অবস্থার 
কোনরূপ পরিবর্তন 'আনা চলিবে ন। | 


ভারতে শিল্প বিরোধ €(1050056018] 101500669 11) [10018 ) 


প্রথম মহাঁধুদ শেষ হওয়া পর্বন্ত ভাবতের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট বিশেষ 
দেখা যায় নাই | শ্রমিকশ্রেণী অসংগঠিত থাকাষ দাবিদাওয়া আদারের উদ্দেস্তে 
তাহাদের পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্ট/ করা সম্ভব হইয়। উঠে নাই। 
ঘদ্ধোত্তর বুগে দামস্তরে ও জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ প্রধানত মজজুরি- 
বৃদ্ধির দাবিতে ১৯০০-২১ সালে বিপুল সংখাক ধর্মঘট দেখিতে পাওয়া যায়। 
১৯২১ সাল হইতেই ভারত সরকার ধর্মঘট সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করিতে সরু 
করেন এবং ১৯২৯ সাল হইতে শিল্প বিরোধ মিটাইবার প্রচেষ্টা করিতে সুর 
করেন এবং এই সম্পর্কে আইন পাঁশ করিতে থাকেন । 

বিভিন্ন প্রকার কারণে ভারতে শিল্পবিরোধ ঘটিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে 
প্রধান হইল মজুরি বৃদ্ধি ও মহার্ঘভাত| বৃদ্ধির দাবি। শিল্পবিরোধের কারণ 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৭৯ 


হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাজের সময় 'কমাইবার দাবি, কাজের মধ্যে 
বিশ্রামের জন্ঠ সময় দাবী প্রভৃতি । শ্রমিক-ছীটাই এবং 
শিল্প বিরোধের 
কারণাবলী ইউনিয়ন কর্মীদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাও 
শিল্প বিরোধের গুকত্বপূর্ণ কারণ। তাহা ছাড়া, বহু বিভিন্ন 
কারণে শিল্প বিরোধ ঘটিতে দেখা যায়, শ্রমিকের! অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
সুবিধা দাবি করে, যেমন বিনা ভাভায় বাসস্থান, বাড়ী ভাঁডা, সন্তায় খাগ্য 
সরবরাহ এবং কোন অফিসারের অপসাবণ প্রভৃতি । অনেক ক্ষেত্রে মালিকের 
অযৌক্তিক শত্রুতা ও প্রতৃত্বপ্রিযতা, সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রভৃতি 
কারণে তালা বন্ধ (1901-07) ঘটিযা থাকে । 

শিল্প বিরোধের ফলে শ্রমিক ও মালিক উভয় দলই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
থাকে । শ্রমিকেব আয় না থাকায় তাহাদেব দ্বুঃখ দুরশি| বুদ্ধি পায়, মালিকের 
মুনাফা ত্রাস পায়, কারখানার স্থায়ী খরচা চালাইযা যাইতে হয়, ধর্মঘট ভাঙ্গিবার 

জন্য খরচ করিতে হয়, এইরপে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
র্‌ রা ফণাফল থাকে । রাষ্ট্র শিল্পে ধর্মঘট হইলে মালিক হিসাবে রাষ্ট্র 
প্রয়োজনীযতা ক্তিগ্রন্ত হয, বেসরকারী শিল্ে ধর্মঘট হইুলে কর প্রভৃতি 

খাতে রাষ্ট্রের আব হাস পাষ। সমাজের মোট উৎপাদন, 
ও জাতীর আঘ কমিযা যায । সমাজ দেহের একাংশে সংঘর্ষ ও তিস্তার স্থষ্টি 
হর, অস্বস্তি, ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিতে থাকে । দেশের সরকার 
তাই শিল্প-বিরোধের প্রতিবোধ ও মীমাংস'র জন্য প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ 
করিয়া থাকে । 
শিল্পবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি ( ?41656,95 £০0: 06 96661610017 

01 [18009119] 10151011665 ) 

১৯২০-২১ সালে প্রচুর সংখ্যক ধর্মঘট হওয়ায় তখন হইতে শিল্পবিরোধ 
মীমাংসার পদ্ধতি স্থিব করার প্রযোজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। ১৯২৯ সালে 
এই উদ্দেশে ভারত সরকার শিল্পবিরোধ আইন (৪05 70150155 4১০৮) 
পাঁশ করেন। সেই আইন অনুসারে কোন শিল্পে বিরোধ ঘটিলে সরকার 
উহাকে হয় একটি এনকোয়ারী কোট (0০: ০£ 72010 ) অথবা একটি 
কনসিলিয়েশন বোর্ডের (130810. ০0: 00201119610] ) নিকট পাঠাইবার 
ক্ষমতা লাভ করেন। এক বা একাধিক ব্যক্তি লইয়! এনকোয়ারী কোর্ট গঠিত 
ছিল এবং বিশেষ যে সকল বিষয় তাহাগ্ের নিকটে উপস্থাপিত কর! হইবে 


৩৮০ ভারতের অর্থনীতি 


উহাদের সম্পর্কে সরকারকে রিপোর্ট দেওয়া ছিল উহার কাজ। আর 
কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠিত ছিল একজন স্বাধীন চেয়ারম্যান এবং সরকার 
কর্ৃক নিযুক্ত কয়েকজন সদস্ত লইয়া । বোর্ডের. কাজ ছিল বিরোধী পক্ষদের 
একত্রে ডাকিয়া উহাদের মধ্যে আপোষ ঘটাইবার চেষ্টা করা । কোন আপোষ 
না হইলে বোর্ড সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিত। এই আইনে জন- 
প্রয়োজনীয় শিল্প (19210110 0011 991%1069) যেমন রেল, ডাক ও তার 
১৯১৯ দানের শিল্প প্রভৃতি এবং অন্থান্ত শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছিল। 
বিরোধ আইন ও জন-প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহে ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া 
১৯৩৯ সালের সংশোধন কোন ধর্মঘট ঘোষণা করা যাইবে না এইরূপ বলা 
হইয়াছিল। কোন শিল্পের নিজস্ব সমস্ত বা বিরোধ ছাডা অপর কোন কারণে 
ধর্মঘট ঘোষণ| করা চলিবে না এইরূপ স্থির হইয়াছিল । ইহার ফলে বহু শিল্পের 
সাধারণ সমস্তা লইয়া বা রাজনৈতিক কোন কারণে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণ! করা 
বে-আইনী কার্ষে পবিণত হইল। প্রথমে পাচ বৎসরের জন্ত পাশ করিয়া পরে 
এই আইনকে স্থায়ী করা হয়। বহু ধর্মঘট ঘটলেও এই আইনের সাহায্য 
বিশেষ লওয়া হয়, নাই, প্রকৃতপক্ষে এই আইনকে নিক্রিয় অবস্থায় ফেলিয়া 
রাখা হইয়াছিল । ১৯৩৮ সালে ভারত সরকার শিল্পবিরোধ (সংশোধনী 
আইন পাশ করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এবং রেল 
কোম্পানীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে কনসিলিযেশন অফিসার নিয়োগের ভার 
দেওয়া হয়। 
ইতিমধ্যে বোম্বাই সরকার ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালে কয়েকটি আইন 
বিধিবদ্ধ করেন। এই সকল আইনে প্রধানত আপোযের উপর জোর দেওয়া 
হয়। কনসিলিয়েশন অফিসার (00180111901011 07061) নিয়োগ করা, এবং 
আপোষের জন্ত একটি স্থায়ী শিল্পকোট প্রতিষ্ঠা করার 
পানের বোথাই . ব্যবস্থা করা হয। কোন ধর্মঘট বা তালাবন্ধ 09০০৩) 
প্রদেশীয় আইন ঘোষণার পুর্বে সকল বিরোধই এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
নিকট উপস্থিত করা বাধ্যতামূলক এইরূপ বলা হয়, কিন্তু 
ইহাদের মীমাংস। (এ/2:) গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয় না। ১৯৩১ 
সালের এই আইনে মালিকের পক্ষে শ্রমিক সংঘকে স্বীকৃতি দান বাধ্যতামূলক 
করা হয় । 
১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়। ভারতরক্ষা বিধিসমূহের 
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€(10০05০ ০£ [71019 10159) ৮১ (ক) ধারায় বলা হইয়াছিল যে ভারত- 
সরকার অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিতে (55521709] 11011500159) ধর্মঘট ও 
নি জা তালাবন্ধ ঘোষণা নিষেধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং 
কালীন ব্যবস্থা সকল বিরোধই আপোষ অথব! বিচারের জন্ত (01 ০0- 
০0111200101 ৪0100109001 ) প্রেরণ করিতে পারিবেন। 
আপোষ বা বিচার চলাকালীন কোন ধর্মঘট বা! তালাবন্ধ চলিবে না। কোন 
মীমাংস। বা রায় মানিয়! চল! বাধ্যতামূলক, কেন্দ্রীয় সরকার এইরপ নির্দেশ দিতে 
পারিবেন। এই প্রথম সর্বভারতীয় শিল্পবিরোধের বিষয়ে বিচারের নীতি এবং 
বাধ্যতামূলক আপোষের কথা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক ধর্মঘট ঘটা সত্বেও ১৯২৯ 
সালের শিল্পবিরোধ আইনের মত এই ধারা বিশেষ প্রয়োগ কর! হয় নাই। 
যুদ্ধ শেষ হইবার সময়ে এবং স্বাধীনতার সুকূতে ভারতে শিল্পবিরোধের 
সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং স্বাধীন ভারতীয় সরকার ১৯৪৭ সালে শিল্প 
বিরোধ আইন (11101150121 10195011655 4১০0৮ 1947 ) পাশ করেন । এই 
আইন এবং উহার পরবর্তী ১৯৫৭ সালের আইন উভয়ে মিলিয়! বর্তমানের 
শিল্পবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিসমূহের ভিত্তি (019.01717617 10: 99619101617 
9£1970655) স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৪৭ সালের আইনে বলা হয় যে, 
সর্বনিযস্তরে একশতের অধিক শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিটি 
মা কারখানাতে একটি করিয়৷ ওয়ার্কস্‌ কমিটি (70119 00123- 
1211056) থাকিবে । মালিকদের মনোনীত প্রতিনিধি 
এবং শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত 
থাকিবে । দৈনন্দিন বিরোধ বা মত-পার্থক্যগুলি পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনার ভিত্তিতে দূর করা! এই কমিটির কাজ। দ্বিতীয়ত, কোন বিরোধের 
আপোষের জন্ত এই আইনে একটি পৃথক রীতি অবলম্বন 
করা হয়। সরকার কয়েকজন কন্সিলিয়েশন অফিসার 
নিয়োগ করিবেন, তাহারা বিরোধ মিটাইবার জন্য প্রতি 
কারখানায় গিয়া মীমাংস! ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। তাহারা সক্ষম হউন বা 
না হউন ছুই সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে তাহ! জানাইতে হইবে। মীমাংসা না 
হইলে সব্কার এই ধিরোধকে হয় একটি কন্সিলিয়েশন বোর্ড (7305: ০1 
০0110811900 ) অথব। একটি ট্রাইবুনালের (177005091 /*108:29] ) 
নিকট পাঠাইয়। দিবে । শিল্পট জনপ্রয়োজন্টয় শিল্প বলিয়া ঘোষিত থাকিলে 


ওয়ার্কদ কমিটি, কন: 
লিলিয়েশন অফিসার 


৩৮২ ভারতের অর্থনীতি 


উহাকে অবশ্তই পাঠাইতে হইবে। শুমিকদের ও মালিকদের সম-সংখ্যক 
প্রতিনিধি এবং সরকার কর্তৃক নিহুক্ত একজন চেয়ারম্যান লইয়া এক একটি 
কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠিত হইবে। ছুই পক্ষকে বুঝাইয়! আপোঁষে রাজি 
করান-ই এই বোর্ডের কাজ। সক্ষম হউক বা না হউক দুই মাস কালের মধ্যে 
সরকারকে তাহ জানাইতে হইবে। শিল্প ট্রাইবুনাল গঠিত 
৯ হইবে হাইকোর্টের বিচারপতির সমান যোগ্যতাসম্পন্ন এক 
বা একাধিক ব্যক্তি লইয়া! | প্রায় সাধারণ কোর্টের মতই 
এই ট্রাইবুনাল উভয় পক্ষের ব্যক্তব্য শুনিয়। রায় দিবে। ট্রাইবুনালের রায় 
উভয়পক্ষের উপর অন্তত ১ বসের জন্ত বাধ্যতামূলক | তবে সরকারী শিল্পে 
বা প্রতিষ্ঠানে উহা মানিয়! লওয়া বাধাতামূলক নয় । যতদিন ধরিয়া আপোষ 
বা বিচার চলিতেছে এবং কোন মীমাংসা বা রায় যতদিন পর্যন্ত বাধ/তামূলক, 
ততদিনের মধ্যে কোন ধমঘট বা তালাবদ্ধ বে-আইনী বলিয়। গণ্য হইবে। 
এই আইনে বিরোধ মিটাইবার জন্ত আপোষ বা বাধ্যতামূলক সালিশী 
(00101119015 4১2001656192) উভয় ব্যবস্থার কথাই বল! হইয়াছিল | কিন্তু 
কার্ষক্ষেত্রে দেখা গেল বাধ্যতামূলক সালিশার উপর 
সরকার অধিকতর নির্ভর করিতেছে এবং মাত্র কয়েকটি 
ক্ষেত্রে কন্সিলিরেশন বোর্ড গঠন করা হইয়াছে । ইহা 
এই আইন কার্ধকরী হওয়।র পথে বিষম বাধা ও ক্রুটি তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাহ। ছাড়া, বিভিন্ন শিল্প ট্রাইবুনাল গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে এমন পরস্পর- 
বিরোধী রায় দিয়াছিল যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে অধিকতর অবনতি ঘটিরাছিল | 
তাই ১৯৫০ সালে সরকার একটি সংশোধনী আইন 17160010606 400) 
পাঁশ করিয়। আপীল ট্রাইবুনাল (0155118065 1100281 ) স্থাপনের ব্যবস্থ। 
করেন। ইহার কাঁজ হইল মঞ্জুরি বোর্ড (৪8০ 10০9৪105), শিল্পকোর্ট 
(11591150019] 00815) ও শিকল্পন্রাইবুনাল (1710/50791 15000091 ) 
প্রভৃতির রায়ের বিরুদ্ধে মাপীপ গ্রহণ করা এবং সেই আপীলের বিচার করা । 
১৯-৭ সালের নূতন শিল্পবিরোধ আইনে (00009009]  101500695 
4১০০ 1957 ) শিল্পবিরোধ মিটাইবার পথে ও পদ্ধতিতে 
রা সালের নুতন. অনেকট। গুকত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে । এই আইন অনুসারে 
কোন শিল্পবিরোধ মিটাইবার উর্দেশ্তে তিন ধরনের 
ট্রাইবুনাল বসান চলিবে £ শ্রমিক কোট (14900: 0০011: ), শিল্প ট্রাইবুন।ল 


এই আইন কার্যকরী 
হওয়ার পথে ফ্রেটি 
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(15015075] 15000051) এবং জাতীয় ট্রাইবুনাল (150028]1 গা 
0017219)। চল্তি নিয়মকানুন পরিবর্তন করিয়া মালিক যে ধরনের নির্দেশ 
দিবে বা আদেশ জারী করিবে উহাদের আইনসিদ্ধত৷ বা ওচিত্য লইয়৷ 
যে সকল শিল্পবিরোধ দেখা দিবে অথবা শ্রমিকের কর্মব্চ্যিতি বা বরখাস্তের 
বিকদ্ধে ধর্মঘট বা তালাবন্ধ বেআইনী হইয়াছে কি না প্রভৃতি বিষয়ের সহিত 
জড়িত শিল্পবিরোধগুলি শ্রমিক-কোর্টে হাজির হইবে। 
শ্রমিক কোর্ট, শিল্প- ৃঁ ৰ 
্রাইবূনাল ও জাতীয়. মজুবি, কাজের সময়, বোনাস, আধুনিকীকরণ এবং ছাটাই 
ট্রাইবুনাল প্রভৃতি বিষয়ে কোন শিল্পবিরোধ দেখা দিলে উহারা 
শিল্প ট্রহ্বুনালে বিচারের জন্ত প্রেরিত হইবে । জাতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পরকে অথবা যে শিল্পবিরোধে একাধিক রাজ্যে অবস্থিত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত থাকে তাহার! জাতীয় ট্রাইবুনালে প্রেরিত হইবে। 
এই আইনে আগীল ট্রাইবুনাল প্রথা তুলিয়া দেওয়! হয়। “শ্রমিক” শব্দটিকে 
ব্যাখ্যা করিয়া এই আইনে অনধিক ৫০০ টাকা বেতন 
পায় এইরূপ যন্ত্রদক্ষ কর্মী বা ন্পারভাইজারদেরও ধরা 
হয়। আরও বলা হয় যে, মালিক কতকগুলি নিদিষ্ট বিষয়ে কাজের অবস্থা 
পরিবর্তন করিতে চাহিলে ২১ দিন পূর্বে নোটিশ না দিলে চলিবে না । কোন 
সংশ্লিষ্ট অফিসার শিল্নের চল্তি নির্দেশাবলী ন্তাঘসঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত কি না 
তাহা বিচার করিবার কিছুটা ভার পাইল এবং শ্রমিকও কোন চল্তি নির্দেশের 
ব্যাখ্যার জন্ত বা পরিবর্তনের জন্য শ্রমিক-কোর্টে দরখাস্ত করার অধিকার পাইল । 
এই আইনে মালিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পায়; কোন শিল্পবিরোধ 
চলাকালীন সেই বিরোধের সহিত জভিত নয় এরূপ কোন অন্গচিত কার্ষের জন্ট 
মালিক কোন শ্রমিককে শান্তি দিতে বা এমন কি বরখাস্ত করিতে পারে । 
এই নূতন আইনে তথাকথিত “গিরি দৃষ্টিভঙ্গী” (011 4019:0800) গ্রহণ 
করা হয় নাই। একমাত্র সালিশের ক্ষেত্রে ইহার কিছুটা প্রভাব দেখিতে 
পাঁওয়। যাঁষ। সেই ধারা বল! হইয়াছে ষে, উভয় পক্ষই 
০ একটি সালিশীর চুক্তিতে স্বাক্গর করিয়া একজন সালিশের 
নিকট উপস্থিত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত এই আইন 
মোটামুটি পুরাতন নীতিসমূহ বিশেষ পরিবর্তন করে নাই। আপীল ট্রাইবুনাল 
তুলিয়া দেওয়া খুবই ভাল হইয়াছে, কারণ ইহার ফলে শ্রমিক ও মালিকদের 
মনে মামল৷ মোকদ্দমার মনোবৃত্তি ক্রমেই বাছিযা চলির[ছিল 


অন্যান্য পরিবর্তন 


৩৮৪ ভারতের অর্থনীতি 
শিল্পবিরোধ মীমাংসার বর্তম'ল পদ্ধতির যৌক্কি কত] 4.4570805 


0০ 6199 016961061009.01910 605 101: 0106 56161106186 ০01 11000967191] 
[0190099 ) £ ১৯৪৭ সালের এবং ১৯৫৭ সালের শিল্প বিরোধ আইন 
মীমাংসার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা! করিয়াছে । এই ছুইটি আইনে নির্দিষ্ট 
পদ্ধতি ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সংঘবদ্ধ দরকষাকষির মাধ্যমে ( 00115066 
02159211105 ) শিল্পবিরোধ মীমাংসা করিয়া থাকে । ১৯৪৭ সালের আইনে 
ওয়ার্ক কমিটি, কনসিলিয়েশন অফিসার, কনসিলিয়েশন বোর্ড, কোর্ট অফ. 
এনকোয়ারী ও শিল্প ট্রাইবুনাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে । এই 
শিল্প ট্রাইবুনালের রায় বাধ্যতামূলক, উভয়পক্ষ ইহা মানিতে বাধ্য । অবশ্ 
সরকার ৩০ দিনের মধ্যে ইহা পরিবর্তন করিতে বা বর্জন করিতে পারেন 1* 
সরকারী শিল্পের বিষয়ে বলা হইয়াছিল যে, উহাদের ক্ষেত্রে সরকার কনসিলিয়েশন 
বোর্ডে বিরোধটি পাঠাইতে বাধ্য । কিন্তু অন্ান্ত ক্ষেত্রে 
টা মীমাংসার. এই বিরোধটিকে কনসিলিয়েশন বোর্ড বা শিল্প ট্রাইবুনাল 
কোথায় পাঠান হইবে তাহা! সরকারের ইচ্ছাধীন। এইবূপে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিল্পবিরোধ মীমাংসার বর্তমান পদ্ধতিতে শিল্পের মধ্যে ও 
বাহিরে উভয় দিকেই ব্যবস্থা রহিয়াছে ; স্বেচ্ছাকৃত আপোষ ও সালিশী উভয়ই 
আছে; এবং বাধ্যতামূলক আপোষ ও বিচারের ব্যবস্থাও আছে। 
বর্তমান মীমাংসার এই পদ্ধতির বহুবিধ দৌষ ক্রটি দেখান হইয়াছে। 
প্রথমত, সারাদেশে এই বিষয়ে আইনের মধ্যে কোন সামঞ্জন্ত ও সমতা 
নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক 
8 জটিলতার রাজ্য সরকার নিজ নিজ ধরনের আইন প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ফলে সমগ্র দেশে শিল্পবিরোধ আইনের 
বিষয়ে অসম্ভব জটিলতা৷ দেখা দিয়াছে । 
দ্বিতীয়ত, এই আইনের দৃষ্টিভঙ্গী ভুল এবং উহা! শিল্পবিরোধ মীমাংসার 
সহায়ক নহে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে । যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী 
কালের অস্বাভাবিক অবস্থার অসংখ্য শিল্পবিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্ত এবং 
শিল্পে কিছুটা শাস্তি ফিরাইয়া আনার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য থাকিলেও 
৯ এই প্রসঙ্গে মনে রাথ! যাইতে পারে যে, এই ক্ষমতার বলেই ভারত সরকার ১৯৫৪ লালের 


আগষ্ট মাসে ব্যাঙ্ক ট্রাইবুনালের রায় পরিবতিত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তদানীন্তন কেন্ত্রীয 
শ্রমমন্ত্রী গ্রীগিরি পদত্যাগ করেন। 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৮৫ 


বর্তমানে ইহা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। বাধ্যতামূলক সালিশী ও বিচারের পথ 
ত্যাগ না করিলে এবং পারম্পরিক আলোচনার পথে অগ্রসর না হইলে 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত হইতে পারিবে না। ইহাই স্ুবিখ্যাত “গিরি 
দৃষ্টিভলী” (011 ৪019801)। পারস্পরিক আলাপ 
আলোচনায় মীমাংসা না হইলে কনসিলিয়েশন অফিসারের 
নিকট যাইতে হইবে । এই সকল অফিসারদের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হইলে উভয় পক্ষ রাজি হইয়া তৃতীয় একজন' সালিশের নিকট বিরোধটি 
পাঠাইতে হইবে এবং তাহার কথা উভয় পক্ষ মানিয়া লইতে রাজি হইবে । 
যদি সালিশী বিফল হয় তবে ছুই পক্ষ পছন্দ করিয়া নিরপেক্ষ একজন 
বিচারকের নিকট ইহা প্রেরণ করিবে । সাধারণভাবে, সর্বশেষ স্তরে, 
আপতকালে এবং জনপ্রয়োজনীয় শিল্পে বাধ্যতামূলক সালিশী ও বিচারের 
কথা ভাবা বাইতে পারে । 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে বহু গুকত্বপূর্ণ যুক্তি দেখান যাইতে পারে । দেশের 
শিল্পগুলিতে শ্রম-বিরোধ অন্তান্ত সাধারণ মামলা-মোকদ্দমমার মত বিষয় নয়ঃ কেবল 
মাত্র আইন ও অধিকারের সঠিক ব্যাখ্য! দ্বারাই ইহার মীমাংসা চলে না । 
উদ্ভয় পক্ষেরই পারম্পরিক দাবি, অধিকার, কর্তব্য ও স্বার্থ শিল্পের 
সহিত জড়িত। উভয় পক্ষের সম্মতি ও আপোষের 
গিরিদু তর মাধ্যমে গৃহীত মীমাংসাই উভয় পক্ষ আনন্দের সহিত 
স্বপক্ষে কি যুদ্তি 
গ্রহণ করিতে পারে, বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া 
রায়ে জয়-পরাজয়ের উল্লা ও গ্লানি দেখা দেয়। কোন পক্ষই বিবেক- 
চালিত হইয়া সেই রায় অনুযায়ী কাজকর্ম করে না, শ্রমিকেরা ধীরগতি 
কৌশল (8০ 510 (৪0009) গ্রহণ করে, মালিকেরা রায় কার্ষকরী 
করিতে যথাসম্ভব দেরী করে ও প্রতিপদে বিরোধিতার স্ষ্টি করে। তাহা ছাড়া, 
অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও সুযোগ্য বিচারক লইয়া গঠিত হইলেও শিল্প 
ট্রাইবুনালের বিচারকগণ শিল্পের খুটিনাটি সকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন 
করিতে পারে না, তাহাদের রায় সঠিক হইতে পারে না। তৃতীয়ত, 
বাধ্যতামূলক সালিশীর ব্যবস্থা সহজ হইলে সংঘবদ্ধ দরকষাকষির অভ্যাস 
গড়িয়া উঠিতে পারে না । মালিকেরা যদি জানে যে তাহারা বাহিরের কাহারও 
নিকট যাইতে পারে, তখন তাহাদের মনে শ্রমিকসংঘকে মানিয়া চলার 
মনোবৃত্তি কিছুতেই তৈয়ারী হইয়া উঠে না। চতুর্থত, বাস্তবে দেখ! 


৫ 


গিরি দৃষ্টিভঙ্গী 
কাহাকে বলে 


হি ভারতের অর্থনীতি 


গিয়াছে যে, ইহার ভলে উভয় পক্ষের মনেই মামলা মোকদদমার 'আগ্রহ 
বাড়িয়া গিয়াছে । 

“গিরি দৃষ্টিভঙ্গী'র বিপক্ষে বলা হয় যে, বর্তমান ভারতের বাস্তব অবস্থায় 
উহা! চলিতে পারে না। আমাদের দেশে শ্রমিক সংঘগুলি দুর্বল, অধিকাংশ 
মালিকেরা স্পষ্টতই শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা করিয় 
থাকে । এইরূপ অবস্থায় আপোষ বা সংঘবদ্ধ দরকষাকষি 
সফল হইবে না, কারণ উভয় পক্ষের শক্তিতে তারতম্য 
আছে। বাধ্যত।মূলক সালিশী ও বিচারের মধ্য দিয়াই রাষ্রী ছুর্বল শ্রমিক- 

ংঘগুলিকে রক্ষা! করিতে পারে | ইহাই “নন্দ দৃষ্টিভলী; (8109, 2010102.01) | 
ভারতে শআ্ামক কল্যাণ 6৪৮০৪: ভ/611715 11) 17019) 
দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, সামাজিক বৈষম্য, রক্ষণণল মনোবুত্তি, কুসংস্কার, 
দাসন্থলভ মনোবৃত্তি ও রোগশোক ব্যাধি-_ইহাদের হাত হইতে মুত্তি, পাওয়ার 
জন্য শ্রমিকদের যাহা কিছু প্রয়োজন, সেই সকল মিলিয়াই 
রা কাহাকষে "শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম” “শ্রমিকদের স্বাস্থ, নিরাপত্ত। 
প্রয়োজনীষতা ও সাধারণ অবস্থার উন্নতি এবং দক্ষতা বুদ্ধির উদ্দেশ্টযে 
সকল প্রচেষ্টাকে” শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম বলে। এই 
কল্যাণমূলক কাজকর্মের ঢুইটি দিক আছে, মানবিক দিক ও অর্থনৈতিক দিক। 
একদিকে এই সকল কার্ষের ফলে শ্রমিকের! মানুষ হিসাবে উন্নত হইয়া ওঠে, 
অপর দিকে তাহাদের দক্ষতা বুদ্ধি পায়। শিল্পে শান্তি বঙ্গার থাকে, উৎপাদন 
বুদ্ধির উপযোগী স্বাস্থ্যকর মানসিক অবস্থা গড়িয় উঠে । এই শিল্প প্রতিষ্ঠান 
আমার নিজের; ইহার উন্নতিতেই আমার উন্নতি-_এইরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠে । 
শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের ফলে স্থায়ী ধরনের শ্রমিক শ্রেণী গড়িয়। উঠে। 
শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম সাধারণত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যায় ঃ আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ কারখানার ভিতরে, ও বাহ্‌ অর্থাৎ কারখানার 
বাহিরে (1005-00159] 800 3৮৪-0015])1 শ্রমিক কল্যাণমূলক 
কাজকর্মের মধ্যে প্রধান হইল : (ক) শিক্ষা, (খ) অসুস্থতা- 
রা ডা কালীন সাহায্য, (গ) প্রহ্ছতি সাহায্য, (ঘ) আমোদ- 
প্রমোদ, (উ) গৃহ নির্মাণ, (চ) সমবায় ক্রেতা সমিতি 
(ছ) সুলভ ক্যার্টিন, (ঝ) শিশুদের তত্বাবধান কেন্দ্র (050109), (জ) খাবার 
জায়গা, বিশ্রামের জায়গা, পর্ধাপ্ত জলসরবরাহ প্রভৃতি । 


গিরি দৃষ্টিভঙ্গী কি 
সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ? 


শ্রমিক সংঘ আন্দোলন ৩৮৭ 


সাধারণত চারি শ্রেণীর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কল্যাণের কাজকর্ম 
করিয়া থাকে £ মালিক, জনসেবা সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, শ্রমিকসংঘ, এবং 
সরকার । মালিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মালিক দেখা যায়। যাহারা 
শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে আগ্রহশীল, তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি 
পরিচ্ছন্নতা ও স্ুব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত তুলনীয়। 
কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মালিকই এখনও শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের 
দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক স্থবিধা বুঝিতে পারেন নাই। আধুনিক যুগে 
এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য 
শ্রমিক ক্লল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব ক্রমশ রাষ্ট্রের 
সি উপর আসিয়া পড়িতেছে। এতদিন পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্র 
ততটা! প্রপার হয় নাই শ্রমিক কল্যাণের দিকে বিশেষ কোন নজর দেয নাই। 
বততমানে ভারত সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিতেছেন। 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি সীমাবদ্ধভাবে কিছু কিছু কল্যাণ- 
মূলক কাঁজকর্ম করিতেছেন, যেমন বোম্বাই সোস্তাল সাভিস লীগ, সারভেণ্টদ্‌ 
অব ইত্ডিয়া সোসাইটি, দি ম্যাটারনিটি এগ ইন্ফ্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার আযাসৌ- 
সিরেশন, দি ডিপ্রেদ্ড, ক্লাসে মিশন সোসাইটি প্রভৃতি । ইহারা আজকাল 
ভারত সরকারের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহাযা পাইতেছেন । 
শ্রমিকেরা নিজেদের সংঘের মারফত বিশেষ কিছু কল্যাণমূলক কাজকর্ম 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় না । মালিক ও পুলিশের বিরোধিতা এবং 
মাথিক ছুরবস্থার দরুণ তাহাদের পক্ষে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজকর্ম 
কর! খুব বেশি সম্ভবপর হয় নাই | তবে বর্তমানে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলি 
ক্রমশই এই বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছে | 
দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের সুরু পর্যন্ত ভারতে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের 
বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল 
অব্যাহত রাখার জন্ত এইরূপ কিছু কিছু প্রচেষ্টা সুরু হয়। স্বাধীনতা পাওয়ার 
পর হইতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এই বিষয়ে 
দৃষ্টপাত করিয়াছেন । ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে 
এবং ১৯৫২ সালের খনি আইনে ক্যার্টিন, শিশুরক্ষণকেন্দর, 
আশ্রয়স্থল, চিকিৎসার ব্যবহ্া॥ লেবর অফিসার নিয়োগ. প্রভৃতি ব্যবস্থা 
হইয়াছে । বর্তমানে প্রার ২০০ শ্রমিককল্যাণ ফাণড স্থাপিত হইয়াছ। কয়লা 


কিছু কিছু কাছ 
হইয়াছে 


৩৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


খনিতে এই কল্যাণ ভাগ্ডারসমৃহ কাজকর্ম করিতেছে, ১৯৪৭ সালের কয়লা 
খনি শ্রমকল্যাণ ভাগার আইন অনুযায়ী ইহার কাজকর্ম পরিচালিত হইতেছে। 
অভ্রথনি শ্রমকল্যাণ ভাগ্ডারও প্রসারিত হইতেছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় শ্রমরুল্যাণ বিষয়ে চল্তি কাজকর্মসমূৃহকে অনেক 
দূর প্রসারিত করা হইবে, স্থির হইয়াছে । এই উদ্দেশে কেন্দ্রীয় লেবর 
ইন্ষ্টিটউট এবং তিনটি আঞ্চলিক লেবর ইনৃষ্টিটিউটের কাজকর্ম প্রসারিত করা 
হইবে। বলা হইরাছে যে "পুণঃ৩ 7001০ 0292: 900101016০1 
£7526 2005 002.” 1 এই উদ্দেস্তে একটি ষ্টযাণ্ডিং উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
করা হইবে। রাজ্য সরকারের শ্রমদফ তর অধিকতর 
হায় পকরনাতেও সক্রিয় হইবে। বিভিন্ন কারখানায় সাবধানতা কমিটিও 
এই বিষয়ে সচেতনত! গড়িয়া তোলা হইবে। খনি- 
সাবধানতা সম্মেলন এবং উহার বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে এই বিষয়ে অধিকতর 
গবেষণার কাজ অগ্রসর হইতেছে । একটি জাতীয় খনি সাবধানতা! কাঁউন্মিল 
গঠনের প্রস্তাব করা হইতেছে । গৃহনির্মাণ প্রভৃতি “অস্থায়ী” শিল্প সম্পর্কেও 
আইন প্রণয়নের কথা চিত্তা করা হইতেছে। শিল্পগত কারণে অস্বাস্থা দূর 
করার জন্য গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও অনুসন্ধানের পরিধি প্রসারিত করা হইবে । 
শ্রমিকদের সমবায়-সমিতি গঠনের দিকে জোর দেওয়া হইতেছে । শ্রমিকদের 
গৃহনির্মাণের জন্ত মালিকদের দীর্ঘকালীন খণ দেওয়া হইতেছে । খেলাধুলা 
ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও বাড়ান হইতেছে ।* 
প্রয়োজনের তুলনায় এই সকল ব্যবস্থা! নিতান্ত স্বল্প, এই সকল কাজে 
অর্থবরাঙদের পরিমাণও কম। ক্ত্রীশ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আরও বিভিন্ন 
ধরনের কাজ করা দরকার, সেই কাজকর্মের পরিমাণ খুবই 
ইহাদের অসম্পূর্ণ 
কম। এই সকল কাজ পরিচালনার ভার প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের নিজেদের উপর ছাড়িয়া দেওয়! দরকার ; পিতৃত্বমূলক 
শাসনে (709651012115010 2.01071015650010) শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস 
জাগরিত হয় না। এই সকল কাজ পরিচালনার উপযোগী শিক্ষিত ও সমাঁজ্‌- 
সচেতন কর্মীর বিশেষ অভাব । 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি সীমাবদ্ধভাবে কিছু কিছু এইরূপ 


+:77760 27566 7601 7০00. 0, 258-9 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৮৯ 


কাজকর্ম করিতেছেন, যেমন বোম্বাই সোস্তাল সাভিস লীগ, সারভেণ্টন্‌ অব. 
ইত্ডিয়া সোসাইটি, দি ম্যাটারনিটি এণ্ড ইন্ফ্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার আযাসোসিয়েশন, 
দি ডিপ্রেদ্ড, ক্লাসেদ্‌ মিশন সোসাইটি প্রভৃতি। ইহারা আজকাল ভারত 
সরকারের নিকট হইতে কিহু কিছু অর্থ সাহায্য পাইতেছেন। 

শ্রমিকেরা নিজেরা সংঘের মারফত বিশেষ কিছু কল্যাণমূলক কাজকর্ম 
করিতে পারিয়াছেন ধলিয়া মনে হয়না । মালিক ও পুলিশের বিরোধিতা 
এবং আধিক ছুরবস্থার দরুণ তাহাদের পক্ষে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক 
কাজকর্ম করা বেশি সম্ভবপর হয় নাই। তবে বর্তমানে ভারতের শ্রমিক- 
সংঘগুলি ক্রমশই এই বিষয়ে সচেতন হইয়! উঠিতেছে । 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে শ্রমিককল্যাণমূলক কাজকর্ম কতদূর হইতে 
পারে তাহা আলোচনা করা দরকার । ধনতাম্ত্িক উন্নয়নের যুগে ব্যক্তিগতভাবে 
মালিকেরা সর্বাধিক উদ্ত্ত তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে, তাই শ্রমিক কল্যাণের 
কাজ প্রথম দিকে করা হয় না। তবে যখন শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা 
বাডাইবার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে তখন সেই উদ্দেশ্তে শ্রমিকের অবস্থার 
কিছু কিছু উন্নতি করা প্রায়াজন হইয়া পড়ে। যে ধরনের কল্যাণমূলক 
কাজকর্মে উৎ্পাদন-ক্ষমতা বাড়িতে পারে বা শ্রমিক-অসস্তোষের সাময়িক 

কিছুটা উপশম হয়, মোটামুটি সেই কাজকর্মগুলির উপরই 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের রি 
ভুগে কতটা গুরুত্ব. জোর দেওয়া হয়। সমাজতাস্ত্িক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
দেওয়া উচিত প্রথম বুগেও শ্রমিক-কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
চলে না। দ্রুত মূলধন সঞ্চয় করিলে এবং উহার সকলটুকু 

শিল্পপ্রসাবে খাটাইলে তবেই অর্থ নৈতিক উন্নয়নের বা শিল্পপ্রসারের গতিবেগ 
বাড়িতে পারে । কিন্তু ষদি প্রথমদিকে শ্রমিক কল্যাণের জন্ত বেশি খরচ হয় 
তবে বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ব্যাপক শিল্পপ্রসারের 
ভিত্তি দ্রুত তৈয়ারী হইয়া উঠিতে পারে না । তাই যত অধিক অপুর্ণোন্নতির 
স্তরে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাজ সক হইবে, দেশে অধিক মূলধনের 
প্রয়োজনে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম তত বেশিদিন না করিয়া ফেলিয়। 
রাখিতে হইবে । অবশ্ত ভারতের পরিকল্পন৷ পুর্ণ সমাজ- 
তান্ত্রিক নয় তাই শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম না করার 
নীতি গ্রহণ কর! ভুল হইবে। শিল্প কাঠামোর বেসরকারি 
অংশ যদি শ্রমিক প্লল্যাণমূলক 'কাজ না করে তবে সেই উদ্বত্ত ব্যক্তিগত 


মূলধন-গঠন ও শ্রমিক- 
কল্যাণে বিরোধ 


৩৯৩ ভারতের অর্থনীতি 


মালিকের হাতে থাকিবে এবং নানাবিধ পথে অপচয় হইতে থাকিবে । 
অপব্যয় না হইয়া যদি উহা মূলধন হিসাবেই খাঁটে তবে তাহাতে ধনতন্ত্রে 
০ হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি সদ হইবে। 
কল্পনা মূলধন-াঠনকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ পরিকল্পনার প্রথম দিকে শ্রমিক কল্যাণ 
অধিকতর গুরুত্ব দেয় মুলক কাজকর্ম না করিয়া! ফেলিয়া রাখিতে পারে, কারণ 
সেখানে আয়-বৈষম্য এবং ভোগন্তরে পার্থক্য এত গভীর 
নয়। শ্রমিকেরা ত্যাগ স্বীকার করিতে আপত্তি করে না, কারণ ব্যক্তিগত 
মুনাফা নাই এবং সকলেই মোটামুটি সমান খারাপ অবস্থায় আছে । সমণ'জ- 
টার তান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকের ভবিষ্যৎ জীবনের পুর্ণ 
কল্যাণমূলক বাবস্থা: সামাজিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, তাই কল্যাণমূলক কাজ- 
গড়িয়! তোলার ভিত্তি কর্মের জন্য সে কিছুদিন দেরি করিতেও পারে । কিস্থ 
ভারতের গ্তায় মিশ্র কাঠামোতে শ্রমিক-কল্যাণমূলক কাজ- 

কর্মের দ্রুত প্রসার করা অবশ্ঠয বাগ্ুনীয় । 

ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা (5০019] $6০৪045 
৪01061726£ £75-11019) 5 

ভারতে শিল্লোননয়নের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুরুতর সামাজিক সমস্তা 
সষ্টি হইয়াছে । শিল্পকেন্ত্রগুলিকে ঘিরিয়া বহু অপরিচ্ছন্ন বস্তির উদ্ভব হইয়াছে, 
অপরিণত বয়সের বালকর্দিগকে দিয়া কাজ করানো হইয়াছে, নির্ধারিত বা 
ন্যায্য সময়ের বেশি সময় ধরিয়! শ্রমিকদিগকে খাটানে! হইয়াছে, স্ত্রী-শ্রমিকদের 
কতকগুলি বিশেষ স্ত্রবিধার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
শ্রমিকের থাকিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ঝুঁকিবহুল কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকের 
বা শ্রমিক পরিবারের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। দীর্ঘদিন 
ধরিয়া এই সকল সমস্তার প্রতি কোনো মনোযোগ দেওয়] হয় নাই। শ্রমিকেরা 
অসুস্থ হইলে, বেকার হইলে বা বার্ধক্যে পৌছিলে তাহারা জীবিকা নির্বাহ 
করিবে কি করিয়া__বনুকাল যাবৎ এই সমস্তাগুলি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে নাই। 

শ্রমিকেরা এককভাবে তাহাদের এই সমস্তাগুলি দূর করিতে পারে না। 
সরকার বিভিন্ন আইন-কান্থনের সাহায্যে এই সামাজিক সমস্তাগুলিকে 
দূরীকরণের চেষ্টা করেন | ইহাকেই “সামাজিক নিরাপত্তা বিধান” বল! চলে । 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৯১ 


বিধানের জন্য কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে “কর্মচারীটদের 
ক্ষতিপূরণ আইন+ দ্বারা কোনো শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় গুরুতর শারীরিক 
আঘাত পাইলে ক্ষতিপূরণ পাইবার ব্যবস্থা হয়। আঘাত যদি মৃত্যুর কারণ 
ঘটায় তাহা হইলে শ্রমিকের গড় মাসিক মজুরী অন্যায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে 
ঠিক হয়। অবশ্য পরে এই আইন বহুবার সংশোধিত হয় (/১0057018620 | 


বৃটশ রাষ্ঠাধীনে ১৯৪৬ সালে এক সংশোধনী বিলে-_-এই সকল শ্রমিকদের 
সামাজিক নিরাপত্তা মাহিনার সর্বোচ্চ সীমা ৩০০ হইতে বাড়াইয়া ৪০০ 
রি করা হয়। কতকগুলি মাতৃমঙ্গল আইন পাশ হয়_ন্ত্রী 
শ্রমিকেরা প্রহ্ুতি-অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট ভাতা পাইবার অধিকারী হন। অবশ্ত 
এই সকল আইন সত্বেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয় নাই__একদিকে 
শ্রমিকদের অজ্ঞতা, অন্যদিকে মালিকদের ওঁদাসীন্ত-_-এই হুইটি কারণ ইহার 
জন্ত মূলত দায়ী । স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সরকার এই বিষয়ে মনোযোগী হ'ন 
এবং কতকগুলি আইনের দ্বারা সামাজিক নিরাপত্ত। সাধনের প্রশ্নটিকে জনসমক্ষে 
তুলিয়। ধরেন । 

(ক) আদারকার-এর স্থাস্থ্য-বীম। পরিকল্পন1 £ 

দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের সময় হইতেই সরকার শিল্প শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য- 
বীমার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন। ১৯৪০,:৪১ ও +৪২ সালে শ্রম মন্ত্রীদের 
সম্মেলনে ভারতে স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের প্রশ্নটি আলোচিত হয় । ১৯৪৩ সালে 
অধ্যাপক আদারকার এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হ'ন। আদারকার প্রথমে তাহার 
পরিকল্পনাটিকে বস্ত্শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারীং এবং ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
রাখিলেন। যে সকল শ্রমিকের বধ়ঃসীমা ১২ হইতে ৬০ বৎসর এবং যাহাদের 
মাসিক আয় মাসে ছুইশত টাকা তাহারাই এই পরিকল্পনার অন্তভূ্ত 
হইলেন। আদারকার-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমিকদের মাহিনা হইতে একটা 
নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে এবং সরকারের পক্ষ হইতে একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাণ টাকাও লওয়া হইবে এইরূপ স্থির হয়। পরে এই পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করিয়া অন্যান্য শিল্পে প্রবুক্ত করার প্রস্তাব হয়, এবং 
তৎসহ মাতৃমঙ্গজল ব্যবস্থা এবং শ্রমিকর্দিগকে ক্ষতিপূরণ দীনের পরিকল্পনাকে 
ইহার অস্তভূস্ত করিবার প্রস্তাব হয়। এই সকল আলোচনার উপর ভিত্তি 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৮ সালে কর্মচারী রাষ্ট্র বীমা আইন পাশ 
করেন। 


৩৯২ ভারতের অর্থনীতি 


(খ) কর্মচারী রাজ্যবীম! পরিকল্পনা ঃ 

যে সকল স্থায়ীশিল্পে ২০ বা তদপেক্ষা বেশি লোক নিষুক্ত আছে এবং 
যাহাদের মাসিক আয় চারিশত টাকার উপরে নহে তাহারা এই বীম৷ 
পরিকল্পনার অন্তভূক্ত হইল। কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকদিগের অস্থস্থুতা, ব! 
শারীরিক অক্ষমতা, শ্রমিকদিগের চিকিৎসাদির স্থবিধাদান এবং প্রক্ততিদিগকে 
সুবিধাদান এই সকল বিষয়গুলি এই আইনের বিবেচনাধীন হইল। টাকা 
দিয়া এবং অন্ান্ট ধরনের সুবিধা, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে 
শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভোগ চলিতে লাগিল । 

যদিও শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণেই সাহায্য তহবিল 
গড়িয়া উঠিল, কিন্তু ইহার মূল দায়িত্ব অপিত রহিল মালিকেরই উপর। শ্রমিক 
এবং মালিকদের দেয় টাকা ছাড়াও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে 
সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা ঠিক হইয়াছিল যে প্রথম পাঁচ বৎসর ধরিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার সাংগঠনিক ব্যয়ভার চালাইবার ছুই তৃতীয়াংশ করিয়! বাৎসরিক 
সাহাষ্য দিবেন। 

এই আইনকে বাস্তবে বূপাফ়িত করার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোল! হয, যেমন কর্মচারী রাজ্য বীমা সংস্থা। এই সংস্থার একটি স্থায়ী কমিটি 
করা হইল-_ইহার! সংস্থার কাজকর্ম পরিচালনা করিবে । ইহা ভিন্ন চিকিৎসা 
সংক্রান্ত পরামর্শ দীনের জন্ত একটি “চিকিৎসা সংস্থা” গড়িযা তোলা হইল। 

এই পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম দিল্লী এবং কানপুরে প্রবতিত হয়। ক্রমশ 
ইহা অন্তান্ত শিল্পাঞ্চলগুলিতেও প্রসারিত হয়। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের 
শেষে দেখা যায় যে একমাত্র গুজরাট ব্যতীত দিল্লী এবং অন্তান্ত রাঁজ্যের 
১৩২টি শিল্পকেন্দ্রে প্রায় ১৮৬৫ লক্ষ লোক এই সুবিধাগুলি লাভ করিয়াছে । 
১৫*১৫ লক্ষ কর্মচারীকে এ সকল রাজ্যে চিকিৎসাগত সুবিধা দান করা 
হইয়াছে । ১৯৬১-৬২ সালে ৫৪৩ কোটি টাকা মালিক পক্ষ হইতে এবং 
৪০২ কোটি টাক শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে তোলা হয়। ভূতীয় পরিকল্পনাতে 
আরও ব্যাপকভাবে এই প্রচেষ্টা চালাইয়া আরও প্রায় ছুই লক্ষ লোককে 
এই প্রচেষ্টার অন্তভূন্ করা হইল। 

যদিও এই পরিকল্পনা সকল শ্রেণীর সকল লোকের সামাজিক নিরাপত্ব 
দিতে পারে নাই-_তবুও সামাজিক নিরাপত্তা সাধনের প্রথম সফল প্রচেষ্টা 
হিসাবে ইহার অবদান অনস্বীকার্য । 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৯৩ 


(খ) বেকারী-কীম! £ এই সময়ে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের বেকারী-বীমার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে এবং ১৯৫৩ সালে “শিল্প বিরোধ, 
আইনকে সংশোধিত করিম্ন! ৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাতে 
ও খনিতে বেকার শ্রমিকদের সুবিধা দানের ব্যবস্থা হয়। ক্রমশ ইহার 
পরিধি আরও প্রস।রিত করিয়া বাগিচা শ্রমিকদের (01919050010 00915) 
ইহার অন্ততুত্ত করা হয়। কিন্তু এই সকল সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র ছাঁটাই- 
করা শ্রমিকদের এবং উৎপাদন বন্ধ থাকায় সামফ়িকভাবে কর্মহীন শ্রমিকদের 
দেওয়া হইত। 

সর্বশ্রেণীর বেকারী-বীম! দানের জন্য ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 
“ওয়াকিংগ্রপ” গঠন করেন। এই গ্র,প বেকারী-বীমা পরিকল্পনা বিষয়ে গুরুত্ব 
দরিয়া বলেন শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষকেই বীমার প্রিমিয়াম দিতে হইবে । 
কিন্ত সবকারের পক্ষ হইতে সক্রিয় সাহাধ্য ও তৎপরতার অভাব দেখা গেল । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার একটি বেকারী-সাহাষ্য তহবিল এর প্রস্তাব 
করিলেন। কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্য সরকার এবং প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট শিল্পের 
মালিকদের পক্ষ হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া এই তহবিল চালু রাখার প্রস্তাব 
হইল। কিন্তু মালিকদের বিরোধিতার ভন্ত অমিকের কল্যাণসাধনকারী এই 
প্রস্তাবটি সাময়িকভাবে স্থগিত রহিল । 

১৯৬০ সালের কোম্পানী সংশোধনী বিল-এ সাব্যস্ত হয় যে কোনে। 
কোম্পানী ষদ্দি ব্যবসায় বন্ধ করে তবে কোম্পানীর সম্পত্তি বেচিয়া প্রথমেই 
শ্রমিকদের পাওনা টাকা মিটাইতে হইবে। 

(গ) কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফা আইন, ১৯৫২ 

কম্মচারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন প্রথমে সিমেণ্ট, সিগারেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
লৌহ ইম্পাত, কাগজ ও বদ্ধ শিল্প এই ছয়টি প্রধান শিল্পে, মাত্র ৫০ ভনের বেশি 
অমিক সেখানে নিযুক্ত আছে, এইকপ কারখানার শ্রমিকদিগের বাধ্যতামূলক 
প্রভিডেপ্ট ফাঁ্-এর সুবিধা দিল। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে 
মোট ৭০টি শিল্পে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। যে সমস্ত শিল্পের তিন 
বৎসরকাল পূর্ণ হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা ৫০ জন এবং যে সমস্ত 
শিল্পের পাঁচ বৎসরকাল পূর্ণ হইয়াছে সেক্ষেত্রে ২০ হইতে ৫০ জনের মধ্যবর্তী 
শ্রমিকসংখ্য! হইলেই তাহারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে । 

এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনার মূল ক্থী হইল যে শ্রমিক এবং মালিক 


৩৯৪ ভারতের অর্থনীতি 


এই উভয়পক্ষ হইতেই কিছু অংশ বাধ্যতামূলক ভাবে এই ফাণ্ডে জমা দিতে 
হইবে। যে সকল শ্রমিকের চাকুরীর এক বৎসরকাল পূর্ণ করিয়াছেন অথবা 
২৪০ দিন কাজ করিয়াছেন এবং যাহাদের মূল বেতন মাসিক ৩০৭ টাকার 
উধের্বে নহে তাহারা এই পরিকল্পনায় অন্তভূক্ত। এই আইনে ঠিক হয় ষে 
শ্রমিকেরা তাহাদের মোট বেতনের শতকরা ৬ই ভাগ (অর্থাৎ টাকায় এক 
আনা ),এক হিসাবে জম! দিবেন এবং কর্তৃপক্ষও একই পরিমাণ জম' দিবেন । 
পরে অবশ্ত ইহাকে ৮ ভাগ করিবার প্রস্তাব হয় এবং ১৯৬৩ সালে চারিটি 
বৃহৎ শিল্পে এই প্রস্তাব কাধকরী হয়। 


শ্রমিকের ৫৫ বৎসর কার্যকাল পূর্ণ হইবার পর কর্মবিরতির সময়ে, অথবা 
অন্ত কোনো কারণে যদি আগেই চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করে, তখন 
সে এঁ প্রাপ্য টাকা পাইবে । ১৯৬২ সালের শেষে দেখা গেল যে প্রায় 
৩৪,৭০,০৩৮ জন শ্রমিক এই পরিকল্পন! অনুযায়ী টাকা জম দিয়াছিল এবং 
মোট টাকার পরিমাণ ছিল ৩৮৩৪৬ কোটি । ১০৮২৯ কোটি টাকা শ্রমিকদের 
ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে । 

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের এই পরিকল্পন! সামাক্তিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে 
খুব সাফল্য লাভ করিয়াছে । ইহা! উৎপাঁদনের কাজে শ্রমিকদের নৃতনতর উৎসাহ 
দান করে এবং শিল্পে শান্তিবক্ষা করে । তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ক্রমান্নয়ে বহু 
নৃতন শিল্প এই পরিকল্পনার অস্তভূ্ত হয়। 

(ঘ) কমল! খনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনা আইন 
_-১৯৪৮ সালে জন্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সবত্র এই আইন চালু হয়। 
১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে ১২২২টি কোলিয়ারী এই পরিকল্পনাভুক্ত হয় | 

(ও) প্রসূতিকালীন সাহায্য-প্রায় প্রতিটি রাজ্োই প্রস্থুতিদিগের 
সাহাধ্য দানের জন্য আইন পাশ হইয়াছে । ১৯৬১ সালে মাতৃমঙ্গল আইন দ্বারা 
সকল শিল্লেই প্রস্তিকালীন সাহায্য দানের একটি নিদিষ্ট মাপকাঠি ঠিক হইল। 

) মেনন কমিটি রিপোর্ট : 

সামাজিক নিরাপন্ত। সাধনের বিভিন্ন দিকগুলি লইয়া এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে 
কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলিযাছে। ভি. কে. কুষ্ণ মেননের সভাপতিত্বে যে “স্টাডি গ্র,প' 
গঠিত হইয়াছিল তাহারা ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সামাজিক নিরাপতার 
প্রশ্নটকে এককভাবে বিচার না করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে 1বচার করিয়া 
দেখিবার জন্য একটি রিপোর্ট পেশ করিলেন । একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৯৫ 


প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বীম! পরিকল্পনা এই ছুই বিষয়কে একত্রিত করিয়া 
পরিচালনার জন্ত মেনন কমিটি সুপারিশ করিলেন । তাহারা আরও বলিলেন 
যে ইহার ফলে যে বাড়তি ব্যয়ের চাপ আসিয়। পড়িবে সেই ব্যয়ভার-এর 
বোঝা যেন আর শ্রমিক বা মালিকদের ঘাড়ে চাপানো না হয়। 

শ্রমিক দিগকে প্রভিডেণ্ট ফাও-এর পরিবর্তে পেনসন দিবার জন্তঠ এই কমিটি 
স্থপারিশ করে। শ্রমিকদিগের কার্ধকাল শেষ হইবার পর তাহাদিগকে 
গ্রযাটুইটি দিবার প্রস্তাব হয়- গ্র্যাচুইটির ব্যয়ভার মালিকপক্ষই বহন করিবেন 
বল! হয়। সামান্ত গ্র্যাচুইটি দ্বার! শ্রমিকেরা তাহাদের সাময়িক প্রয়োজনগুলি 
মিটাইতে পারিবে এবং যথাসম্ভব বেশি পেন্সন তাহারা ভোগ করিবে। 
পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনার সংহতি সাধনের জন্য কিছু 
বাড়তি টাকার প্রয়োজন, কমিটি তাই সুপারিশ করিলেন যে, বাধ্যতামূলক দেয় 
হাঁরকে বাডাইয়া শতকরা ৬ ভাগ হইতে শতকরা ৮৪ করা হইল। 

মেনন কমিটির প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি কার্যকরী করিলে সুফল পাওয়া যাইবে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহ। একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রথম 
পদ্দক্ষেপ মাত্র এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সামগ্রিক সমাজ বীমা 
পরিকল্পনার সাথে সংহত করিতে পারিলেই এই কার্ষের প্ররুত এবং বাস্তব 
রূপায়ন হইতে পারে । 

(ছ) গৃঁহনিমাণ--সামাজিক নিরাপত্। পরিকল্পনায় শ্রমিকদের গৃহনির্নাণের 


প্রশ্নটও সমধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে 
গৃহনির্মীণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর বস্তি পরিবেশ, শ্রমিকেব 
স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা হ্রাস করে । জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নতি, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান, 
এইগুলির সহিত সমন্বয় রাখিয়া গৃহনিষমাণ করিতে হইবে । আমাদের দেশের 
ন্তায় জনসংখ্যাবহুল দেশে বদি সত্য সত্যই কল্যাণ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হয় 
তবে গৃহনির্মাণের সমস্তাকে অবহেলা করা চলে না । প্রথম পরিকল্পনায় যথাক্রমে 
১৩২৯ কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ৪৩,৮২১টি বাড়ি নিম্নিত হয় এবং দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২২৯৫ কোটি টাকা ও ৫৫,৮২৯টি বাড়ি নিমিত হয়। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৯৮ কোটি টাক বরাদ্দ হইয়াছে এবং ৭৩,০০০টি বাড়ি 
নির্মাণের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। সরকারের আগ্রহ এবং সক্রিয় সাহায্য 
সত্বেও আশানুরূপ ফল পাওয়া! যায় নাই, কারণ বেসরকারী উদ্যোগের মালিকের৷ 
এই ব্যাপারে ওদাসীন্তের পরিচয় দিতেছেশ'। তাই বেসরকারী ক্ষেত্রে মালিক, 


৩৯৬. ভারতের অর্থনীতি 


শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি 'ঘুক্ত গৃহনির্যাণ সংস্থা" গঠন 
করা উচিত। 

গণতান্ত্রিক এবং শিল্পোন্নত ভারত গঠনের পথে সামাজিক নিরাপত্তার 
আশ্ড প্রয়োজন । একটি অনুন্নত দেশ হইতে ভারতকে অতি দ্রুত স্বনির্ভরশীল 
এবং শিল্পসমৃদ্ধ স্তরে পরিণত করার জন্ত পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিতে বার বার 
বলা হইয়াছে । দেশ যাহাতে দ্রুত শিল্পোয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারে 
তাহার জন্ত উৎপাঁদন বুদ্ধি করা প্রয়োজন । শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও 
উদ্দীপন! ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজতন্্ী রাষ্ট্রে 
শ্রমিককল্যাণ এবং শ্রমিকদের জীবনের সামাজিক নিরাপত্তা সাধনের দ্বারাই 
এই উদ্দীপনা সজীবিত হইতে পারে । সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল 
করিতে হইলে আয় বৈষম্য দূর করিতেই হইবে । এই সামাজিক নিরাপতীর 
প্রচেষ্টাসমূহ যে শুধু উৎপাদন বাডাইতে সাহাষ্য করে তাহাই নহে, ইহা আয়- 
বৈষম্য দূর করার কাজেও রাষ্ট্রের হাতে অন্যতম হাতিয়ার । আয়-বৈষম্য 
দুর কর! পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । বাণিজ্য চক্র 
রোধ করিতেও সরকারকে সাহায্য করে । 

উৎপাদট্নর গতিকে অব্যাহত রাখিয়া দেশের শিল্পায়ন এবং আয়-বৈষম্য 
দূর করা__এই লক্ষ্যদ্ধষের মধ্যে আপাত দুষ্টিতে বিরোধ দেখা যায়। কারণ যত 
বেশি পরিমাণ অর্থ শ্রমিকদের সাহাব্যেব জন্য ব্যয় হইব রাষ্ট্র সেই পরিমাণ 
মূলধন-গঠনের স্ুবোগ হারাইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের গতি ব্যাহত 
হইবে । দেশে যখন মলধনের ঘাটতি আছে, সেখানে শুধুমাত্র কল্যাণএর 
কথা চিন্তা করিয়া! শিল্লোৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত কবা সমীচীন নহে এইরূপ 
বলা চলে । 

অবশ্য যদি আমরা উপলব্ধি করি যে উৎপাদনের যে বিরাট প্রচেষ্টা চলিয়াছে 
ইহাতে প্রধান অংশগ্রহণকারী হইল শ্রমিকেরা নিজেরাই, তবে আর এই আপাত- 
বিরোধ গাকে না । সমাজ যদি তাহাদের সামাজিক জীবনকে কিছুটা নিরাপত্তার 
প্রতিশ্রতি দেয় তবেই তাহারা নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা ত্বরান্বিত 
করিতে পারে । সর্বোপরি, সামাজিক নিরাপত্তার এই কার্যস্থচীগুলি প্রয়োজনমত 
ব্যবসায়-মন্দাকে ঠেকাইতে পারে বঙিয়! শ্রমিকেরা বাঁণিজ্য-চক্রজনিত বেকারীর 
হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাই আজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ী গঠনের লক্ষ্য 
সম্মুখে রাখিয়া শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্ব| সাধন যে কোন উন্নয়নশীল দেশেরই 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৯৭ 


লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে বর্তমানে ভারত সরকার সকল 
কর্মচারীদেরই পেনসন্‌ দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন । 

শিল্প-পরিচালনায্ শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ € ড০756৪ 
78101011098 61010 17) 719,189 5610)6106) 

শিল্পবিপ্রবের সময় হইতে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যে শ্রেণীবিরোধ 
দেখ! দিয়াছে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখনও তাহার অবসান হয় নাই। 
এইরূপ অনেক দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক দিকে, বিশেষত শিল্পপরিচালনার ক্ষেত্রে, গণতন্ত্রে 
প্রসার হয় নাই। কোন একটি শিল্পের পরিচালকমণ্ডলীতে মূলধনের মালিক 
এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি উভয়ে একত্রে বসিয়৷ পরিচালনার কাজ চালাইলে 
শিল্পপরিচালনার কাজ অনেকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
পরিচালিত হইতে পারে । ১৯১৭ সালে ইংলণ্ড হুইটুলে 
কমিটি এই বিষয়ে আলোচনা! করেন এবং মূলধন ও শুমিকের পরস্পর বিরোধী 
স্বার্থের মধো কিছুটা সমন্বয় সাধন করিয়া পুজিতাপ্ত্রিক শিল্প কাঠামোর 
পুনর্শঠন সুপারিশ করেন । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের 
কাঠামো গড়িয়া উঠিযাছে এবং পরিচালনার কাজে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের 
মাত্রাও সর্বত্র সমান নয়। ইংলগ, সুইডেন প্রভৃতি দেশে শ্রমিকেরা অংশ গ্রহণ 
করে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্ত কমিটির (.0০10 00201016569 ) মাধ্যমে, এবং এই 
সকল কমিটির কেবলমাত্র আলোচনা করা ও উপদেশ দিবার ক্ষমতা আছে, 
কোনরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা! কাহারও থাকে না। অপরপক্ষে, বেলজিয়ম, 
ফ্রান্দ ও জার্মানীতে অংশ গ্রহণ করার পদ্ধতি আইনসঙ্গতভাবে গৃহীত, ফ্রান্স 
ও জামানীতে পরিচালকমণ্ডলীতেও শ্রমিকদের প্রতিনিধি গৃহীত হয়। 
বুগোশ্লীভিয়া আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার ভার সম্পূর্ভাবে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরাই বহন 
করেন, তীহাবাই কাউন্সিল এবং পরিচালকমণ্ডলীর পদস্তদের নির্বাচিত 
করেন। 

১৯৪৭ সালে শিল্পবিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে এই বিষয়ে ভারতে 
কোনরূপ প্রচেষ্টা দেখা! যায় নাই। এই আইনে প্রতি কারখানায় শ্রমিক ও 
মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া! এক একটি ওয়ার্কদ্‌ কমিটি গঠন করার কথা বলা 
হইল। প্রধানত, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি রক্ষার চেষ্টা 


অগ্যান্ত দেশে কি অবস্থ 


৩৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


করাই এই ওয়ার্চস কমিটির কাজ। অবশ্ত এই সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের ব্যাপারেও 
কমিটিগুলি সফলকাম হইতে পারে নাই । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বমাজ- 
গঠনের লক্ষ্য স্ুম্পষ্টভাবে ঘোষিত হইল । এই পরিপেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক 

সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নূতন দৃষ্টিভংগী গ্রহণ 
দ্বিতীব পরিকিল্পনায ৮০ ূ 
এই বিষয়ের গত্রপাত করার চেষ্টা করিলেন। তাহাদের ভাষায় বল! চলে, 
“কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজ কেবলমাত্র আধিক লাভের 

প্রেরণাব ভিত্তিতে গঠিত থাকে না, ইহার ভিত্তি হইল সমাজ-সেবার আদর্শ 
এবং সমাজের পক্ষ হইতে এইরূপ সেবার স্বীকৃতি । এই বিষয়ে তাই শ্রমিকের 
মনে এমন অনুভূতি আনা দরকার যে সে তাহার নিজের পথেই একটি 
প্রগতিশীল রাষ্ট গঠনে সাহায্য করিতেছে । তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠার পূর্বসর্ত হইল শিল্পে গণতন্ত্রের উদ্ভব ।” পরিকল্পনার সাফল্যের 
জন্ঠ পরিকল্পনার কাজে শ্রমিকদের ক্রমশ বেশি পরিমাণে অংশ গ্রহণের কথা 
কমিশন বলিয়াছিলেন ৷ ইহাঁর অনেক স্থুফলের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল £ 
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি, শ্রমিক শ্রেণী এবং সমাজ, সকলের স্বার্থেই ইহাতে 
উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে; (খ) শিল্পটির কাজকর্ম এবং উৎপাঁদন পদ্ধতিতে 
নিজেদের ভূমিকা কি” শ্রমিকেবা তাহা বুঝিতে পারিখে;) এবং (গ) 
শ্রমিকেরা আত্মপ্রকাশেব প্রেরণ। পথ খু'জিয়া পাইবে, ফলে শিল্পক্ষেত্রে শাস্তি, 
উন্নততর সম্পর্ক এবং অধিকতব সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে । পরিচালক, 
স্থাদক্ষ কারিগর বা টেকনিশিয়ান এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া পরিচালন। 
কাউন্সিল (11911901611 0০01101] ) গঠিত হইলে তাহার মাধ্যমে এই 
অংশগ্রহণ সম্ভবপর হইবে । 

এই বিষয়টি খুবই জটিল এবং বহুপ্রকার স্থার্থের সহিত ইহা জড়িত। ফলে 
ইহার দৈনন্দিন কার্ধপদ্ধতি সম্পর্কে অধিকতর তথ্য ও জ্ঞান থাক! দরকার । 
ইহা বিবেচনা করিয়া ১৯৫৬ সালে একটি ষ্টাডি টাম গঠিত হইল। 
মালিক, শমিক ও সরকারের প্রতিনিধিরা মিলিয়া গঠিত এই ষ্টাডি টীম পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগুলি পরিভ্রমণের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে তাহাদের রিপোর্ট 
দাখিল করিলেন। ভাহাদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে গুকত্বপূর্ণ হইল £ (ক) বাছাই- 
কর। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে যৌথ পরিচালনা কাউন্সিল গঠন করা সম্পর্কে আইন 
প্রণয়ন করা উচিত। তবে এইরূপ আইন কেবলমাত্র কাঠামোঁটি রচন! করিয়া 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৩৯৯ 


দিবে, খুঁটিনাটি বিষয়গুলি পরু-্পর আলোচনার মধা দিয়। স্থির হওয়! প্রয়োজন । 
(খ) কাউন্সিলগুলির প্রধান কাজ হওয়া! উচিত শ্রমিক-মালিক আলাপ- 
আলোচনার সুত্র গড়িয়া তোলা, কাজের এবং জীবনযাপনের অবস্থা উন্নত 
করা, (ঘ) উৎপাদনক্ষমতা বাডান, চুক্তি এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে স্থপারিশ 
করা এবং উহাদের কার্ষকরী করা । আরও কয়েকটি বিষয়ে, যেমন, ষ্টযাপ্ডিং 
অর্ডারগুলিতে পরিবর্তন, শ্রমিক-ছাঁটাই, আধুনিকীকরণ, কাঁজ বন্ধ রাখ, কাজ 
কমান, নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করা-_প্রভৃতি বিষয়েও কাউন্সিলের পরামর্শ গ্রহণ 
করা বাঞ্চনীয় । (গ) প্রতি্ঠানটিব সাধারণ আথিক অবস্থ!, বাজারের হালচাল, 
উৎপাদন ও বিক্রযের পরিচালনা, সাংগঠনিক কাঠামো ও পরিচালনা, 
্টাডি টামের উৎপাদনেব ও কাজকর্ষেব পদ্ধতি, বাৎসরিক ব্যালান্সমীট 
হুপারিশসমূহ ও লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশ, সংশ্লিষ্ট অন্তান্তঠ দলিলপত্র 
ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর লওয়ার অধিকারও এই যুক্ত কাঁউন্সিল- 
গুলির হাতে দেওয়া যাইতে পারে | ($) যুক্ত পরিচালনা যেন উপর হইতে 
চাপান, বা! কৃত্রিম ধরনের না হয়, নিজস্ব তাগিদে প্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক 
কাজকর্মের প্রয়োজনেই উহার অঙ্গ-লগ্র দূপে (011678) গডিযা উঠে। (চ) 
মজুরি, বোনাস এবং ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ ইহার অন্তূক্ত হইবে না, 
কারণ উহা শ্রমিক সংঘের কাজের সীমানাতুক্ত ) (ছ) এই কাউন্সিলগুলির উপর 
শ্রমিক ও মালিক উভয় শ্রেণীর নির্ভরশীলতা! ঝাডাইবার জন্য কোন কোন বিষয়ে 
পরিচালনার পুর্ণ ভার ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন, যেমন শ্রমিক কল্যাণমূলক 
কাজকর্ম প্রভৃতি । (ঝ) ঘুক্ত পরিকল্পনা কাউন্সিলের পাশাপাশি শক্তিশালী 
ও আত্মনির্ভরশীল শ্রমিক-সংঘ গড়িয়া তোল! দরকার এবং শ্রমিক সংঘ হইতেই 
ক্রমে ক্রমে বোর্ড অব. ডিরেক্টরস বা পরিচালকমণ্ডলীতে শ্রমিক- 
প্রতিনিধি গ্রহণ করার নীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন । একটি ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছডান থাকিলে একাধিক কাউন্সিল গঠন 
করা বাঞ্চনীয় । 

১৯৫৭ সালে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন (0180 [40000 092:61:6206) 
এই বিষয়ে আ:লাচন| করিয়া ধীরগতিতে অগ্রসব হওয়ার পরামর্শ দের এবং 
একটি সাব্‌ কমিটি গঠন করে । এই সাব্কমিটি স্থপারিশ 
করে হে, ব্যক্তিক্ষেত্রে তৃলাবস্ত্, পাট, এনজিয়ারিং, 
রাসায়নিক, দ্রব্যাদি, তামাক, কাগজ, চিনি, সি€মণ্ট, খনি ও বাগিচা প্রভৃতি 


অগ্রগতি কতট! 


৪০০ ভারতের অর্থনীতি 


শিল্পে ইহা বর্তমানে স্থক হইতে পারে । সরকারী ক্ষেত্রে রেলওয়ে নির্মাণ 
প্রতিষ্ঠান, ডাক ও তার, বন্দর, জাহাজ নির্মাণ পরিবহন, খনি, মুদ্রণ ও 
বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে ইহার প্রবর্তন স্থপারিশ করা হয়। একটি চুক্তির থসডাও 
সাবকমিটি প্রস্তৃত করিয়া দেয়। ১৯৫৮ সালে শ্রমিক-পরিচাঁলক সহযোগিতা 
সেমিনার (14200101-108179,5910617 0০-0701208017 56510011791 ) এই 
বিষয়ে 'আরও বিভিন্ন সুপারিশ করে । ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে এই বিষরে 
দ্বিতীয় সেমিনার বসে । এই সেমিনারের আলোচনায় দেখা যায় যে, কিছুট। 
আশ্চর্যের বিষয় এবং অস্বস্তিজনক মনে হইলেও সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
তুলনায় বে-সরকারী ক্ষেত্রেই ইহা অধিকতর সাফল্য লাভ করিতেছে । সমগ্র 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এইরূপ যুক্ত পরিচালনা 
কাউন্সিল প্রতিষিত হইয়াছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বল৷ হইযাঁছে যে, আরও অধিক সংখ্যক শিল্পে ইহার 
প্রসার ঘটান দরকার, যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা দেশের শিল্প- 
ব্যবস্থার স্বাভাবিক অন্গম্বরূপ হইয়া পডে। কমিশনের ভাষায় বল! চলে যে, 


44১5 16 ৫5৬61005, 0:15205 02010109010] 10185 10001076 £&, 
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আশা করেন যে, এই ব্যবস্থা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ কমাইয়। 
আনিবে, পরস্পর বোঝাপড়া উন্নত করিয়! তুলিবে, এবং উভয় পক্ষেই, শিল্প ও 
মজুর সম্পর্কে ধারণাগুলি অধিকতর বাস্তবমুখী হইবে। 
কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা অসাফল্য কেবলমাত্র 
পরিচালকদের দায়িত্ব নহে । গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশের 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর শান্তিপূর্ণ ক্রমবিবতনের জন্ত পরিচালনার কাজে শ্রমিকের 
অংশ গ্রহণকে একটি মূলনীতি ও অবগ্ত প্ররোজনীয় পথ বলিয়া গণ্য করা 
দরকার। কালক্রমে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতেই পরিচালকবৃন্দ স্থষ্টি হইবে । 
সমাজ তান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রধান বিষয় হইল এইরূপ সামাজিক চলনশীলতা 
(59০191 100011105 )__ ইহা এই পথেই গড়িয়া! উঠিবে ।* 


তৃতীয় পরিকল্পনায় 
ক বল] হইয়াছে 





মং ৮609105515০ 0 05104501098 4]1 0৩০৬ 5০] 19075 2720 7212:59.6010027)08 
০6805 96৮6] 00009] 070515021007176 2750. 02011108065 6152 800136102) 0 ৮০০, 
51925» 0 21 0১16007%6 2:009:0901 60%/৮21:05 0135 0016775 0£ 15014500521) 6156 
৮9105215076 5050555 07: 801005 0£ 2% 0100109151776 19 1500 00৪ 007,061 0£ 


শ্রমিক সংঘ ও আন্দোলন ৪৩১ 
শ্রমিকদের মুনাফার অংশ প্রদীন ও বোনাসের সমস্যা (65০2৮ 


51)91:879 2100. 7301505 10191601725 110 [19059 [170096865 ) $ 

কোনে ফার্মের মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মজুরির পরেও মুনাফার কিছু অংশ 
প্রদান করিলে উহ্হাকে মুনাফার অংশ প্রদান বা ঢ1:02 51791755 বলে। 
শ্রমিকপক্ষ এবং মালিক পক্ষের মধো সম্মতি ও চুক্তির ভিত্তিতে এইরূপ মুনাফার 
অংশ প্রদান চলিতে থাকে । বোনাস ইহা! হইতে পৃথক | মালিক বাৎসরিক 
মোট মুনাফার কি অংশ বোনাস হিসাবে শ্রমিকদের দিবে তাহা মালিকপক্ষের 
ইচ্ছা ও মনোভাবের উপর নির্ভর করে। বোনাস সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা 
বা চুক্তি থাকে না। মুনাফার অংশ প্রদান ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ একতরফা 
সিদ্ধান্ত লইতে পারে না, এবং মুনাফার যে-অন্ুপাত শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা 
হয় তাহাতেও হঠাৎ কোন পরিবর্তন আসে মা। 

ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মুনাফার অংশপ্রদান ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া 
উচিত, এই দাবি দীর্ঘকাল যাবৎ উপেক্ষিত হইতেছে । স্বাধীনতা লাভের পরে 
একটি মিট গঠন কর! হয়, উহার নাম ছিল মুনাকার অংশপ্রদান কমিটি। 
১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে কমিটি রিপোর্ট দীখিল করেন । এই রিপোর্টের 
প্রধান দিকগুলি নিয়ে আলোচিত হইল। 

(১) কমিটি তিন দিক হইতে মুনাফার অংশপ্রদান ব্যবস্থাকে আলোচনা 
করিয়াছেন ৪ (ক) ইহাতে উৎপাদনে কিরূপ উৎসাহ সঞ্চার হয় ; (খ) ইহাতে 
শিল্পে শান্তি কতটা রক্ষ। পায়; এবং (গ) পরিচালনার কাজে শ্রমিকের অংশ- 
গ্রহণের পথে একটি প্রয়োজনীয় স্তর হিসাবে মুনাফার অংশপ্রদান কতটা সাহাধ্য 
করে। (২) কমিটি সিদ্ধান্তে আসেন যে, মোট আদায়ীকুত মূলধনের উপর 
৬% হারে প্রতিদান পাইলে উহাকে উপধুক্ত বলিয়া মনে করা হইবে। 
(৩) উহার উপরে উদ্বৃত্ত মুনাফার শতকরা ৫০ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হওয়। 
উচিত বলিয়! কমিটি মনে করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের অংশ হিসাব করার 


সময়ে উহার পূর্ববর্তী ১২ মাসের আয়ের অনুপাতে হিসাব কর! উচিত (উহা 
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৪০২ ভারতের অর্থনীতি 


হইতে দ্রব্যমূল্ভাতা এবং বোনাস বাদ দিয়া )। যদি কোনো শ্রমিকের প্রাপ) 
ংশ তাহার মূল বেতনের ২৫%-এর বেশি হয়, তবে এই বেশি পরিমাণটুকু 
কাটিয়! হয় তাহার প্রভিডেণ্ড ফান্ডে অথবা পরে ফেরৎ দেওয়া হইবে এমন 
কোন তহবিল স্বষ্টি করা হইবে৷ (৪) ভারতের সকল শিল্পে এখনই এই নীতি 
প্রয়োগ কর! সম্ভব নয় বলিয়া কমিটি ভারতের সংগঠিত ছয়টি শিল্পে পাঁচ বছরের 
জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ইহা! সুরু করিতে বলেন। এই ছয়টি শিল্প হইল ঃ 
তুলাবস্ত্র পাট, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, সিগারেট উৎপাদন ও রবারের 
টায়ার উৎপাদন । 

মুনাফার অংশ-প্রদান কমিটির এই স্মুপারিশসমূহ এখনও ভারতে গৃহীত 
হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলিয়াছেন যে এই বিষায় আরও 
চিন্তা করা দরকার। তাহার পূর্বে বোনাস-প্রদানের নীতি নির্ধারণের জন্য 
১৯৬১ সাঁলে ভারত সরকার একটি বোনাস কমিশন নিযোৌগ করিয়াছেন 
মালিক ও শ্রমিকপক্ষ উভয়েই মনে কবেন যে অদূব ভবিষ্যতে বোনাস মজুরির 
মধ্যে ধরা যাইবে, কারণ তাহা হইলেই স্তাষ্য মজুরির লক্ষে পৌছানো সম্ভব । 
শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা কমপক্ষে ১ মাস এবং বেশি পক্ষে ৬ মাসের মাহিন। 
বোনাস হৃওযা উচিত বলিয়া মনে করেন | মালিকপক্ষ বলেন যে মোট 
মুনাফা হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণ, মজুত তহবিল প্রভৃতি বাদ দিয়া বোনাস 
হিসাব করা উচিত। শ্রমিকপক্ষেব কোন প্রতিনিধি মালিকদের এই বক্তব্য 
মানিয়। লন নাই। এই কমিশনের রিপোট এখনও প্রকাশিত হয নাই। 
ভৃতীস্ব পরিকল্পনায় শ্রেমনীতি (1.900707 7001105 115 617০7117110 
[1918) 2 

অপুর্ণোননত দেশের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এক প্রকার ভুষ্টচক্রের প্রভাব 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সমাজেব অন্ঠান্ত শ্রেণীর তুলনায় শমিকদের আয় 
কম, তাই তাহাদের সর্বদা মনে হয় তাহারা শোধষিত। শোষিত হওয়ার 
এই অনুভূতির দকণ তাহাদের মনোবল হ্রাস পায়, কাজে উৎসাহ কমিয়া আসে 
কাজের উপর শ্রদ্ধা থাকে না, উৎপাদনের পরিমাণ কমে 
ফলে মালিক শ্রমিকদের উপর আরও চাপ বাড়াইয়! 
দেয়, নিয়মকানুন ও কাজের ভাব বাঁড়াইয়া চলে। 
আরও অসন্তোষ বাড়ে, শ্রমিকদের মন আরও বিষাইয়। উঠে। এইরূপ 
এক ধরনের ছুষ্টচক্রের মধ্যে উৎপাদন, জাতীয় আয় কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার 


শ্রমিকদের মাননিক 
অবস্থা কাজের প্রতিকূল 
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মানে উধ্বগতি সম্ভব হয় না। জীবনযাত্রার মান যত কমে, স্বাস্থ ও শক্তি 
তত হাস পায়, ধর্মঘট, ধীরগতি-কাজ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কাজ পণ্ড করা_ 
সকল কিছু বাঁড়িতে থাকে । কেবল উতপাদন-ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায় না। 
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া অর্থ নৈতিক 
উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হইত যদি আমরা ভারতে ইংলগ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের 
মত উন্নয়নের ধারা বা ক্লাসিকাল পথ খুঁজিয়া পাইতাম। অতলাস্তিক 
মহাসমুদ্রের পার্খববর্তী দেশসমূহে উন্নতির মূলে ছিল প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চর, 
যাহার উৎস ছিল দাস ব্যবসায়, উপনিবেশিক শোষণ এবং অন্ায় ব্যবসায় 
বাণিজ্য । আজিকার পৃথিবীতে আমাদের সম্মুখে সেই পথ উন্ুক্ত নাই। 
কৃষি হইতে তাঙ্ক। শিন্ন, উঠ| হইতে বুহত শিল্র-_এই পথ অন্ুস্রণ করিয়া পশ্চিমী 
দেশগুলি উন্নত হইয়াছে, তাহাদের আমিকদের উৎপাদন ক্ষমত। বুদ্ধির দরুণ 
কয়েক শতাঙ্দী তাহার। সমরক্ষেপ করিতে পারিয়াছে। আমরা বততমানে সেই 
পথ অনুসরণ করিতেও পারি না। বৃহৎ ও মূলধনী শিল্পের প্রসারই অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের ভিত্তি, উহার প্রসার ঘটান-ই আমাদের সন্থুথে বড কথা, শ্রমিকের 
উতৎ্পাদন-ক্ষমতার বুদ্ধি তাই আমর। কালের হাতে ছাডিয়া 
এরি দিঝা)॥বাসরা থাকিতে পাগ্রি না, বর্তমানেই ইহা বাড়ান 
বাড়!ইলে কোন মতেই 48 
চলিবে না দরকাপ। দেঁশে মূলধন প্বপ্প থাকার আমাদের পরিকল্পনা- 
গুলির সাফল) বহুলাংশে শিভগ করে এমের উপর, শ্রমিকের 
উৎপাদনক্ষমত৷ বুদ্ধির উপর, তাহার শ্রমশক্তির পুণ ব্যবহারের উপখোগী মানসিক 
ও সামাজিক পরিবেশ গড়িয়। ঠোলার উপর | এই কথা মনে রাখিয়া আমাদের 
মনীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন । 
ভারতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামে। গঙ্যা তোলার প্রয়োজনে 
আমাদের দেশের শ্রমনীতি ক্রমশ রূপায়িত হইতেছে । ১৯৫৮ সালে সরকার, 
আমিক সংঘ এবং মালিকপক্ষ-এই তিন দলের প্রতিনিধির একত্রে বসির! 
আলাপ-আলোচনার মাধ)মে একটি শৃংখলা বিধি (০903 ০0£ 19150171126 ) 
উদ্ভূত হইয়াছে । বিভিন্ন স্তরে এই ত্রিদলীয় প্রতিনিধিরা 
জা রা গঠিত একত্র বসিয়। বিভিন্ন নীতি, নিষমকান্থন ও আচরণ-বিধি 
শৃংখলা বিধি তৈয়ার করিতেছেন । এই বিবরে সরকারী আইনকান্গুন 
প্রণয়নের পিছনে মোটামুটি এই সকল পক্ষের সম্মতি থাকে, 
ফলে ইহা জাতীয় নীতির চরিত্র ও শক্তি লাভ করে এবং স্বেচ্ছামূপক বলিয়া 
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সকলে উহা মানিয়া লয়। নীতি নির্ধারণ ও উহা কার্করী করার জন্য যুক্ত 
কমিটিগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপ ত্রিপাক্ষিক সংগঠনগুলির সর্বোচ্চ আছে 
ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (11101217 1[481)00 0015700) | এই শৃংখলা- 
বিধির মূল্য হইল শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা 
( ০9:090106155 ০০01১12001. ) গড়িয়া তোলা ; ধর্মঘট, ধীরগতি কাজ 
প্রভৃতি বন্ধ কর। ; বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা মোকদ্দমা কমান । এই শৃংখলা- 
বিধির কোন আইনগত ভিত্তি নাই, সকল পক্ষের স্বেচ্ছামূলক সম্মতিই ইহার 
সাফল্যের সর্তস্বরূপ । এই শৃংখলা বিধি গ্রহণের ফলে শ্রমদিবসের অপচয় 
ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও এই শৃংখলাবিধি উপযুক্ত- 
ভাবেই কাজ করিবে, ইহা সকলে আশা! করেন । 
ঘ্িতীয় পরিকল্পনাকালে যে ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে শ্রমনীতি সফল হইয়াছে, 
তৃতীয় পরিকল্পনায় উহাদের প্রসাপন করা হইবে। উহার প্রথম হইল শ্রমিক- 
মালিকের যুক্ত পরিচালনা এবং দ্বিতীয় হইল শ্রমিকের শিক্ষাদান ব্যবস্থার 
প্রসার । উহা ব্যতীত, মজুরির (728 7১০1105 ) ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচন- 
মূলক মন্তুরি-সংশোধন (5০15061৮৩ ৪৪০ 15৮13100) নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সকল স্তরের মজুরি একেবারে স্থির থাকিবে 
্ তাহা নহে, আবার সকল স্তরের মজুরিতে সাধারণ বৃদ্ধি 
ঠা পা হইবে তাহাও নহে। সালিশী-পদ্ধতির উপর জোর কমাইয়া 
দিয়! ত্রিপাক্ষিক মজুরি-বোর্ডে আলাপ-আলোচনার উপর 
সরকার ক্রমশ জোর দিতেছেন | বস্ত্র, চিনি ও পাট শিল্পে এইরূপ মজুরি-বোর্ড 
গঠিত হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অন্থান্ত শিল্পে উহার প্রসার ঘটান হইবে 
বলা হইতেছে । একটি বোনাস-কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব তোলা হইয়াছে । 
আমাদের দেশে শ্রমনীতির একটি গুরুত্বপুণ দিক হইল শ্রমিক কল্যাণ 
স্বাস্থাকর কাজের পরিবেশ, সুন্দর বাসগৃহ, উপযুক্ত চিকিৎসা ও অন্ঠান্ত 
ব্যবস্থা-এই সকল সম্পর্কে বু আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। শ্রমিকের 
বাসগৃহ সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনাতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। 
সামাজিক নিরাপত্বার বিষয়ে কর্মচারী-রাষ্ীয-বীমা-্কীম (01010195998 50969 
[11501181700 50116176 ) বতমানে ১৫ লক্ষ শ্রমিককে সাহায্য করিতেছে। 
ইহার প্রসার ঘটান হইবে এবং এই বীমার মধ্যে শ্রমিক-কল্যাণের পরিমাণ 
বাড়ান হইবে । কর্মচারী প্রভিডেওড ফাণ্ড স্কীম বর্তমানে ২৬ লক্ষ শ্রমিককে 
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সাহায্য করিতেছে, ইহারও প্রসার ঘটান হইবে। ২০ বা ততোধিক ব্যক্তি 
কাজ করে এইবপ প্রতিষ্ঠানেও প্রভিডেও ফাণ্ড আইন প্রসারের কথা ঘোষিত 
হইয়াছে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে আরও প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক ইহার 
অন্তভূ্ত হইবে । একটি সরকারী স্টাডি টীম সুপারিশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন 
সামাজিক নিরাপত্র৷ ব্যবস্থা একত্রে মিলাইয়া৷ একটি সামগ্রিক স্কীম গঠন করা 
হউক । প্রভিডেও্ড ফাণ্ডর হারও ৬৪% হইতে ৮৪% করার কথা ঘোষিত 
হইয়াছে । একটি টেকনিকাল কমিটি বর্তমানে উহা! আলোচন! করিতেছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে যে, শ্রমনীতি রচনার সময়ে দেশে পরি- 
কল্পিত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের বর্তমান ও দীর্ঘকালীন লক্ষ্য 
৩8৬৯ সফল করার কথা চিন্তা করিতে হইবে । অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন এতটা দ্রুত হওয়া দরকার যাহাতে অতি অল্পদিনের 
মধ্যে পুর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছান যায় এবং দেশের জনসাধারণ উন্নয়নশীল 
জীবনযাত্রার মান লাভ করিতে পারে। অগ্রগতির ফল সকলে ন্তায়-বিচারের 
ভিত্তিতে ভাগ করিয়া লইবে এবং যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গঠিত 
হইবে তাহা যেন অবশ্যই সমাজতান্ত্িক সমাজের আদর্শের উপযোগী হয়। এই 
লক্ষ্য কার্করী করার বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা একান্তভাবে গুরত্বপূর্ণ 
তাহাদের দায়িত্বও বেশি; শিল্পপ্রসারের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক- 
আন্দোলনের গতিবেগও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । সরকারীক্ষেত্রের বিপুল প্রসার 
শ্রমিক আন্দৌলনের সম্মুখে কাজকর্মের রূপে গুণগত পরিবর্তন আনিয়। দিবে 
এবং সামাজিক কাঠামোর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ সহজতর করিয়া তুলিবে। 
শ্রমনীতি রচনার পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য বহুদূর প্রসারী। 
“অর্থনৈতিক কাজকর্মকে কেবলমাত্র উৎপাদন ও প্রতিদানের হিসাবে আর 
দেখ। যায় না; ইহার প্রধান পরীক্ষা হইল কাজে নিধুক্ত সকলের কল্যাণ, 
মানুষের ব্যক্তিসত্বার উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি, এবং সমগ্র জনসমগ্টির সেবা ও সুখ । 
অর্থ নৈতিক কাজকর্ম হইতে যে উদ্ত্ত স্ষ্টি হয় তাহা! সামাজিক সামগ্রী, ইহার 
উপর মালিক ব! শ্রমিক কোন পক্ষের একক দাবি থাকিতে পারে না। 
অধিকতর উন্নয়ন এবং সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থ, বিশেষত ইহার সকল 
সদস্তের মূল অভাবগুলি মিটাইবার প্রয়োজন মানিয়া লইয়া তাহার পরে এই 
উদ্বৃত্তের ব্টন করা উচিত। প্রত্যেকে নিজ শ্রম অনুসারে বিভিন্ন ধরনের 
কাজে নিযুক্ত থাকিলেও সকলেই শ্রমিক । একেবারে নিয়স্তরে অবস্থিত শ্রমিক 


৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


ও তাহার সন্তানের মনে যেন এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে সমাজের উচ্চতম 
স্তরে উঠার পথে সকল সুযোগ তাহারা পাইবে এবং শ্রমিক ও পরিচালক 
অংশীদারীন্তত্রে একই সাধারণ লক্ষ্যের অনুসরণকারী । এইরূপে এক নূতন 
ধরনের সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে যাহাতে ব্যক্তি ও দল পরম্পরের প্রতি দায়িত্ব- 


বোধে উদ্দ্ধ হইবে; অর্গসংগ্রহের মধুমক্ষিকা বৃত্তির, বা সর্বসাধারণের কল্যাণের 
বিনিময়ে ব্যক্তিগত লাভের প্রেরনায় নহে ।”* 
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৮৬২ 
বেকারি ও কর্মসংস্থান 
015572719105775212 270 20791091287) 
ভারতে বিভিন্ন রূপ বেকারি ও উহার কারণ (1011£5:5706 095 ০£ 


01867019105 1016786 81700 61517 080569 ) 2 

বততমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও কোন ব্যক্তি যদি শ্রম বিক্রয় 
করিতে না পারেন তাহা হইলে তাহাকে বেকার বল! যায় এবং এইরূপ 
অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে । এইরূপ বেকারিকে 
অনিচ্ছামূলক বেকারি (00৮০1010627 01101910520) 
বলে। দেশে এইরূপ অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকিলে 
সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান বা পূর্ণনিয়োগ বজায় আছে বলা হয়। এইরূপ 
অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরনের 
বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে । ভারতেও বিভিন্ন ধরনের বেকারি দেখিতে 
পাওয়া যায । 

প্রথম ধরনের বেকারির নাম কাঠামোজনিত বেকারি বা যন্ত্জনিত বেকারি 
(500060151০9 15010501981091] 010913)])105100) | নৃতন উতৎপাদন- 
সংগঠন, নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি, মৃলধন-প্রগাট নূতন যন্ত্রের প্রচলন, নূতন 
যস্ত্রজনিত বেকারি ভারতে 95707577787 
দেখা দিতেছে কেনা এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদনকেন্দ্ 

অপসারণ, পুরাতন বা প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া_ প্রভৃতি 

বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে ও বেকারি স্ষষ্টি 
হইতে পারে । উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে নূতন যন্ত্রের, দ্রব্যের 
বা উৎপাদন-পদ্ধতির প্রচলনে এইরূপ বেকারি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ; 
কিন্ত খদি মৃলধন-গঠন ও উন্নয়নের হার দ্রুত থাকে তবে এইরূপ বেকারের 
অতি সত্বর অন্থত্র নিষুক্ত হইতে পারে । ভারতে উন্নয়নের হাঁর দ্রুত নয় 
তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা মুলধন-প্রগাঢ উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ 
করার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু এই বেকারদের অন্তত্র নিয়োগ. করার 


বেকারি কাহাকে বলে 


বেকারি ও কর্মসংস্থান ৪০৯ 


মত পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠান পড়িয়া তোলা হয় নাই। এই কারণে শিল্প 
প্রধান পরিকল্পনার খুগেও শিল্পদক্ষ একদল শ্রমিক বেকার থাকিতে বাধ্য 
হইতেছে। 
দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অপৃর্পোনত দেশের স্তায় ভারতেও মরস্ুমী বেকারি 
( 56950128] 11131011055) দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কাজে 
বংনরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়ঃ কিন্তু বৎসরের অন্ত 
কোন সময়ে তাহাদের কাজ থাকে না (যেমন চিনির 
মরহমী বেকারি. কারখানা, ধানকল, কৃষিকারধ, গৃহ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি )। 
ভারতে আছে এৰং 
কেন দুর হইতেছে না অনেক ক্ষেত্রে বংসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ 
আসিয়! পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া 
যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি স্বানে)। সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়- 
কাঠামে। থাকে । এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামোজনিত বেকারি 
ব|। মরস্ুমী বেকারি বল হয়। প্রধানত, কষি-উৎপাদন ক্ষেত্রে এইবপ 
বেকারি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জমিতে সারা বখসর জল না পাওয়া, 
মিশ্র চাষ প্রবতিত না হওয়া, গ্রামাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা না করা এবং বিভিন্নমুখী 
জীবিকা অর্জনের পথ উন্ুক্ত না হওয়ার ফলে এইরূপ বেকারি দূর 
হইতেছে না। 
তৃতীয়ত, সকল সমাজেই অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক 
গতিশীলতার ক্র ৰ্চ্যিতির দরুণ সাময়িকভাবে কিছু ব্যক্তি কর্মচ্যুত হন । 
এইরূপ বেকারিকে বিদ্বঘটিত বেকারি (::10619:91 11661110105 21500) বলে । 
শ্রমিকের বাজারে একচেটিয়ার প্রভাব হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে, শ্রমিকের 
অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের স্থুযোগ সুবিধা জানা থাকিবার ফলে, 
উৎপাদনে হঠাৎ পুনঃ-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়৷ যাইবার ফলে, এবং 
কাচামালের সাময়িক অভাবের জন্ত যে বেকারি দেখা 
ভারতে বিত্বজনিত 
বেকারির রূপ দেয়, তাহাই বিদ্নঘটিত বেকারি । উন্নত ঝ অপূর্ণোন্নত 
সকল দেশেই এইরূপ বেকারি থাকিতে পারে, ভারতেও 
আছে। তবে সমাজতান্ত্রিক দেশে এইবপ বেকারদের দ্রুত অন্যত্র নিয়োগের 
ব্যবস্থা কর! হয়-এবং মামাজিক নিরাপত্ঃ বেকারভাত৷ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে । 
ভারতে এখনও পর্যস্ত এই সকল ব্যবস্থ! নাই। ৃ 
চতুর্থত, অন্তান্ত অপৃর্পোরত দেশের, স্ায় ভারতেও প্রচ্ছন্ন বেকারি 
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(10015211550 116010105105100 দেখিতে পাওয়া যায় । অনেক সময়, দেখা 
যায়, শ্রমিকেরা এমন কাজে নিধুক্ত আছে যে তাহাদের শ্রমশক্তি, নৈপুণা, 
কাঁজের সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না, 
টন, ইহার ফলে তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকিলেও আয় 
বাড়ান সম্ভবপর হয় নী। এইরূপ অবস্থাকে মিসেস্‌ 
রবিনসন্‌ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন। যেমন, ভারতের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ 
চাষীই প্রচ্ছন্ন বেকার, অন্য কোথাও কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই, তাই 
কম আয় হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে ( মেমন 
৫ বিঘ! জমি ৩ ভাই মিলিয়া সাবা বৎসর ধরিয়া চাষ করিতেছে )। ইহাদের 
প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত। শুন্য, উত্পাদন-ক্ষেত্র হইতে ইহাদের একজনকে 
অপসারণ করা হইলে মোট উৎপাদন কমে না। এইবপ অবস্থার কারণ হইল 
দেশে মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগের অভাব অর্থাৎ, দ্রুত শিল্পপ্রসার না হওয়া। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অনমনীয় কর্মসংস্থান কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার 
দ্রুত বুদ্ধি। 
এই প্রসঙ্গে দেখা যাষ যে, পশ্চিমী ধনবিজ্ানীদের দ্বারা আলোচিত 
বেকারি আর ভারতের ন্যায় 'অপুর্ণোন্নুত দেশেব বেকাবি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে । 
উন্নত দেশসমুহ কোন লোক গরীব কারণ সৈ বেকার ; আমাদের দেশে তাহার 
কাজ থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয কম। কাঁজ থাকা অবস্থাতেও 
সে আধা-বেকার, তাই তাহার দারিদ্র্য। চাকুরি ও বেকারিতে পার্কের 
সীমারেখা টানা আমাদেব দেশে বিশেষ কষ্টকর | 
পঞ্চমত, অপরিকল্পিত ব্যক্তি-প্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোতে মোটামুটি 
নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর বাণিজ্য চক্র দেখা দেয়। বাণিজ্য চক্রের সংকটের 
যুগে সমাজে সামগ্রিক ভাবে আয়ম্তর ও কর্মনিয়োগের 
০ পরিমাণ কমিয়া যার। এই ধরনের বেকারিকে 
__ বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারি বলা হয়। সংকটের কাল 
উত্তীর্ণ হঈয়া ব্যবসায়সমুদ্ধি সুরু হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান 
বুদ্ধি পায়। 
ভারতের গ্ভায় অপূর্পোন্নত দেশে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষি- 
উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে। তবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত 
আমাদের যোগনুত্র বেশি থাকায় তাহাদের সংকট বৈদেশিক বাণিজ্যের 
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মারফৎ আমাদের দেশেও আসিম্া পৌছায় । যেমন ১৯৫৮ সালে পৃথিবীতে 
তিন কারণে ভারতেও ধনতান্বিক দেশগুলির সংকট দেখ! দেয় এবং সেই সংকটের 
এইবপ বেকারি দেখা প্রভাবে ভারতের শিল্লোৎপাঁদনও হ্রাস পাইয়াছিল। 
দিতেছে 
তাহাতে বেকারিও বুদ্ধি পাইয়াছে। এম্প্রয়মেণ্ট এক্সেচেঞ্জের 

হিসাবে দেখা যায়, তাহাদের নিকট চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা ১৯৫৬ সালে 
ছিল ৭৫৮ লক্ষ; ১৯৫৭ সালে ৯২২ লক্ষ এবং ১৯৫৮ সালে (সেপ্টেম্বরে ) 
ইহ।র পরিমাণ ছিল ১১*৫৩ লক্ষ । ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ব্যবসায়গত 
নিরশীলত! ;) আমদানি-রপ্তানি বাণিজোব উপর বিদেশদের কর্তৃত্ব; এবং 
দেশে ব্ক্তিগত মুনাফা+ভিত্তিতে বেসরকানী শিল্পক্ষেত্রের প্রসার__এই তিন 
কারণে এইরূপ বেকারি ভারতের স্ত।য অপুর্ণোনত দেশেও দেখা যাইতেছে । 

ষষ্ঠত, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে কার্যকরী চাহিদা 
(০০৮৮৪ 06709110 ) কম থাকায় বেকাবি দেখাদের । এইবপ সমাজে মোট 
ভোগ-বায় ও বিনিয়োগ-ব্যয় এত কম যে, সকল শ্রমিকের জন্য চাহিদা স্ম্টি 
হইতে পারে না । সমাজে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয় 
ততট! বাড়ে না, এবং ধনতান্িক সমাজ এমন অবস্থায় 
আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ বাড়াইবার স্থযোগও আর বেশি 
পাওয়া যাইতেছে না । স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে মোট কর্মসংগ্থান 
ও আয় আরও কমিয়া াইবে, সমাজে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ হ্বাস পাইবে । 
ফলে নূতন যগ্রপাতি উৎপাদনে বিনিয়োণও কমাইতে হইবে। মূলধনের 
অতি দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (9601191 56921126101) আসিয়। গিয়াছে, তাই 
ধনতাপ্থিক দেশে বেকারি উহাদের কাঠামোতে ছুরারোগা ব্যাধিরপে পরিগণিত 
হইতেছে। 

অন্তান্ অপুর্ণোন্নত দেশসমূহের স্তায় ভারতেও এইরূপ বেকারি দেখা 
যাইতেছে । ইহার কারণ হইল ভারতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেসরকারী মালিকানায় 
শিল্পপ্রসার এবং দ্রুত মূলধন-গঠন করিয়! রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্পপ্রসার না করা । 

ধনিকের! মুনাফা না! পাইলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করিবে 

সন দী, না। কিন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনিয়োগ করিয়া একই 
গীথা_ইহারাকেন সঙ্গে কর্মসংশ্ান,। আয় ও দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি 
বাতেন করিতে পারে। ভারতের স্থায় 'অপূর্ণোশ্লত দেশে 
বিনিয়োগের স্ুুযোগ-ন্ুবিধার অভাব নাই, এখনই মূলধনের জড়ত্ব আসিয়াছে 


পশ্চিমী বেকারির 
রূপকি 
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বলিয়া মনে করা চলে না। কিন্তু সমাজে মালিকানা-বৈষম্যের ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই, তূমি সংস্কার করা হয় নাই এবং শিল্পক্ষেত্রে জাতীয়- 
করণ ঘটে নাই। তাই যাহাদের ভোগপ্রবণতা কম, তাহাদেরই হাতে অধিক 
আয় সঞ্চিত হইতেছে, কার্ধকরী চাহিদা কিরূপে বৃদ্ধি পাইবে? কার্যকরী 
চাহিদা এবং বিনিয়োগ বাড়াইবার জন্য আয়বৈষম্য অল্প কিছুটা হ্রাস করিলেও 
চলে না, কারণ ভবিষ্যতে আবার বিভিন্ন আয়স্তরে পার্থক্য ও দূরত্ব বাড়িতে 
থাঁকিবে। ইহার জন্য দরকার আয়-বৈষম্যের মূল ভিত্তিকে অপসারণ করা-_ 
অর্থাৎ ভূমিসংস্কার এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের জাতীয়করণ । 

সর্বোপরি, ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারি দেখিতে পাওয়া যায় । 
স্কুল, কলেজ, কল, কারখানা, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎমালয়, সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতিতে কর্মসংস্থান প্রসারের হার কম। উহার তুলনায় উচ্চ- 

শিক্ষিত লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির হার বেশি বলিয়াই এইবূপ 

৪ জপ বেকারিব উদ্ভব হয়। মূলধন-গঠন ও উহার সর্বোত্তম 
মোতে শিক্ষিত ব্যক্তির বিনিয়োগ বাড়ানোই অর্থনৈতিক প্রসারের মূল কথা-_- 
টাকনি হয় উহার তাগিদে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজকর্ম ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশ গড়িয়া উঠিতে থাকে । এইরূপে তৃতীয়স্তরের জীবিকাক্ষেত্রের 
(1:57611 ১৫০৮০) প্রসার ঘটে । কিন্তু ভারতে মুলধন-গঠনের বেগ কম 
হওয়ায় উহার উপধোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত গডিয়া উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া, 
শিক্ষার ধরন এমন রহিষা গিয়াছে যে, তাহা অধিকতর মুলধন-গঠন বা 
পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক প্রসারকে উপধুক্ত সাহায্য কপিতে পারিতেছে ন]। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনাব যুগে শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও উহাদের পরিমাণও 
পরিকল্পনার অন্তভুক্তি করিতে হয়। 
বেকারি ও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা] ( (0:567079105706176 8100 616 
[15০ 9০21 00191759 ) 

ভারতে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বেকার-সমন্তা সমাধানের উপর 
পৃথকভাবে কোন নজর দেওয়া হয় নাই এবং এইরূপ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও 
রাখা হয় নাই।* আশা করা হইয়াছিল যে, বিনিয়োগ বাড়িবার সময় 


* জাতীর পরিকল্পনা! কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলিয়াছেন ''[ 109:0809 
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বেকারি ও কর্মসংস্থান ৪১৩ 


নির্মাণ কার্ষের জন্ঠই বেকারি হ্রাস পাইবে এবং তাহার পর বিভিন্ন 
কলকারখানা চালু হইলে ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক 
8২52 শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলে স্বভাবতই কর্মসংস্থান 
নিদিষ্ট কর্মশৃচী 
ছিল না বাড়িতে থাকিবে । পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবমতে বিভিন্ন 
প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যহ্চীর দকন ৫৫ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থান ঘটিবে এবং আরও ৩৫ লক্ষ লোকের আংশিক কর্মসংস্থান ঘটিবে 
(1)81-006 61001910267) হইবে | কিন্তু ইহাতে সমস্তার কিছুমাত্র উপশম 
হইবে না, কারণ বেকার ও আধা-বেকার ধরা হইয়াছিল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ । 
পরিকল্পনা কমিশন বলিযাছিলেন যে, অপুর্ণোনতত দেশে বেকারি দূর করা 
দীর্থকালীন সমস্তাব বিষয়-******** সর্বশৈধ বিশ্বেষণে কর্মসংস্থান বাড়ে জাতীয় 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনুযায়ী 1৮৯ 
প্রথম পরিকল্পনা শুরু হওযার ছুই বৎসরের মধ্যেই বেকারি দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইল এবং ইহার সমাধানের জন্ত পরিকল্পনা কমিশনকে স্ব্নকালীন কিছু 
কর্মমচী গ্রহণ করিতে হইল । কমিশন ১১ ধারার একটি কর্মস্চী গ্রহণ করিলেন । 
এই কর্মহৃচীতে ছিল £ (১) যেখানে অতিরিক্ত নির্মীণ-কার্য চলিতেছে 
সেখানে কাজ করা ও শিক্ষা পাইবার উপযোগী কেন্ত্র 
রঃ রি ৫ গডিয়া তোলা! ; (২) ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের জন্ত 
ব্যক্তি বা সমবায় সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করা) 
(৩) রাজ্যসরকারসমূহ ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান কতৃক কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে তাহাদের উৎসাহ দেওয়। ; (8) বর্তমানে এই সকল কাজের 
যেঅংশে লোকাভাব দেখা দিতেছে তাহাদের জন্ত উপবুক্ত শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা ; (৫) গ্রামাঞ্চলে এক একটি শিক্ষক লইয়া বিদ্যালয় এবং 
শহরাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্টা করা; (৬) গ্রামাঞ্চলে জাতীয় সম্প্রসারণ 
সেবার প্রসার ; (৭) পথ নির্মাণ ও পরিবহনের উন্নতি ; (৮) বেসরকারী 
গৃহ নির্মাণ-কাধে উৎসাহ দীন; (৯) শহরাঞ্চলে বস্তি উন্নয়ন ও নিয় আয়- 
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৪১৪ ভারতের অর্থনীতি 


বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ ; (১০) উদ্বাস্ত বসতিগুলিকে 
পরিকল্পিতভাবে সাহাব; করা ; এবং (১১) বেসরকারী মুলধনে শক্তি 
(১০") উৎপাদন বুদ্ধির কার্স্থচীকে উৎসাহ দেওয়া । এই সকল নূতন 
কার্ষহচী সফল করার জন্য ১৫০ কোটি টাকা হইতে ১৭৫ কোটি টাকা 
পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের অন্তভূ্ত কর! হইল । এই সকল কার্ধস্থচী সার্থকভাবে 
কার্ধকরী হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। ফলে বেকার সমস্তা হাস না. 
পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার চারিটি লক্ষ্যের মধ্যে কর্মসংস্থানের 
ন্যোগের বিপুল প্রসার (8 12156 33209195. ০£ 1210105 2560 
00190701065) একটি গুকত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছিল। বলা! 
হইয়াছিল যে, “অর্থনৈতিক ও বৃহত্তর সামাজিক দিক হইতে কর্মস্যোগ 
প্রসারে লক্ষ্য অগ্রাধিকার দাবি করে ।”* পরিকল্পনা কমিশন বলিযাছিলেন, 
সাধারণভাবে দেখিতে গেলে বিনিরোগের মধ্যেই কর্মসংস্থানের প্রসার 
স্বভাবিকভাবে জড়িত আছে। পরিকল্পনার ফলে বিনিয়োগ-ব্যর় বাডিবে ) 
ইহার অর্থ হইল সেই ব্যয় অন্তের হাতে আয় হিসাবে পৌছিয়া দ্রব্যসামস্রীর জন্ত, 
অর্থাৎ শ্রমিকের জন্ত চাহিদা বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু কর্মসংস্থান-অভিমুখী 
পরিকল্পনার (20 138191059617-911911650 13190), তাতপঘ কেবলমাত্র 
বিনিয়োগ-ব্যয় নির্দিষ্ট করিঝ| শান্ত থাক। নব। ইহার জন্য শিল্প-কাঠামোর 
মধ্যে বিভিন্তত। (৫1551519৩96191. 0£ 17801501191 0260510 ) শিল্পের স্থান 
ভিতীয় পরিকল্পনার. শিবাঁচন প্রন্থুতি বিষয় সম্পর্কে উপবুক্ত নীতি গ্রহণ করা, 
অন্যতম লক্ষ্য হইল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সাহায/ করার বিশেষ নীতি গ্রহণ 
কর্মহ্যোগের বৃদ্ধি. করা, দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম অবিচ্ছিননভাবে 
উচ্চস্তরে বজার রাখা, পধান্ত পরিমাণে শিক্ষার স্যোগের ব্যবস্থা করা, 
শ্রমিকের আঞ্চলিক ও জীবিকাগত চলনশীলত৷ বাঁড়াইবার চেষ্টা করা-_এই 
সকলই নূতন কমসংস্থান স্থষ্টির কর্মসথচীর অগ্তর্গত। 
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বেকারি ও কর্মসংশ্থান ৪১৫ 


পরিকল্পনা কমিশনের মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তিন দিক হইতে 
কর্মসুযোগ স্প্টির কথা চিন্তা করা দরকার । প্রথমত, শহর ও গ্রামাঞ্চলে 
বর্তমান বেকারদের জন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার । দ্বিতীয়ত, দেশে প্রাতি- 
বৎসর ২০ লক্ষ হিসাবে শ্রমিক-সংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির 
চলিত, সম্ভাব্য ও 
অপূর্ণ দরুন তাহাদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর দরকার । 
সর্বশেষে, শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে, কধষিকাষে এবং গাহস্থয 
কাজকর্মে যে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে তাহাদের জন্য অধিকতর কাজের সুযোগ 
গড়িয়! তোল! দরকার । 
পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন, “বে-অর্থ নৈতিক কাঠামোতে তুলনামুলক- 
ভাবে শ্রমিকের পরিমাণ বেশি, সেখানে শ্রম-প্রগাট পদ্ধতিব উপর সাধারণ- 
ভাবে অধিকতর ঝৌক থাকা স্বাভাবিক এবং উপযোগা ।”* মূল ও ভারী 
শিল্পে উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণত মূলধন-প্রগাঢ, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিতে 
শম-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ কর চলে। তাহা ছাড়া, দেশে মূলধনের 
৫ পরিমাণ কম থাকায় ভোগ্দ্রব্যের শিল্পে কম মুলধন 
টি রর & নিবুক্ত হওয়াও বাঞ্চনীয় । পথঘাট, রেল ও গৃহনির্ষীণ 
প্রভৃতি সকল কার্ধেই ঘে-ধরনেব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত 
হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ খাদ দেওয়! চলে ন!। তবুও মোটামুটি থে-স্থলে অধিক 
শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাঁজ চলে, সেখানে সাঁধারণ-নীতি হিসাবে উৎপাদন- 
পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঁ করিয়া তুলিতে হইবে । এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়। 
পরিকল্পনা কমিশন মোটামুর্টি একটি হিসাব দিয়াছিলেন। 1 
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৪১৬ ভারতের অর্থনীতি 
(লক্ষের হিসাবে) 





ক্ষেত্র সম্ভাব্য কর্মসংস্থান 

১। নির্মাণকার্য | ২১০০ 
২। জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন | ০:৫১ 
৩। পেল ৫৩ 
৪। অন্ঠান্ত পরিবহণ ও সংযোজন ১:৮০ 
৫| শিল্প ও খনি ৭:৫০ 
৬। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ৪ ৫০ 
৭| বন, মৎস্তচাষ, জাতীয় সম্প্রসারণ প্রভৃতি ৪-১৩ 
৮। শিক্ষা ৩১০ 
৯1 স্বাস্থ্য ১-১৬ 
১০ | অন্ঠান্ত সামাজিক কাজকর্ম ১৪৩ 
১১। সরকারী কাজকর্ম ৪*৩২ 
৫১০৯৯ 

১২। ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে ব্যবসায- 
* বাণিজ্য প্রভৃতি (৫২% হিসাবে) ২৭:০৪ 
৭৯০৫ 


ধরা যাউক, ৮০ লক্ষ 
ইহা ছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন যে পতিত জমি উদ্ধার, 
সেচ ব্যবস্থার প্রসার, বাগিচা ও মিশ্রচাষ প্রসার প্রভৃতির দরুন কৃষিক্ষেত্রে 
১৬ লক্ষ কর্মসংস্থান ঘটিবে। উপরস্ত, অধিকতর সেচ 
কসেরেওানুতন  কার্ধের জন কৃষিকার্ধে অপূর্ণ বা৷ আধা-বেকারদের কর্ণ 
স্নষোগ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে । কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উন্নয়নের 

ফলে অপূর্ণ-নিয়োগ কিছুটা হাঁস পাইবে বলিয়া কমিশন মনে করিতেছেন । 
শিক্ষিত বেকারির কথা উল্লেখ করিয়া কমিশন বলেন যে, কোন স্বল্নকালীন 
উপায়ে এই সমস্তার স্থায়ী সমাধান করা চলে না। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার 
রি প্রসার এমনভাবে হওয়া উচিত যাহা দেশের প্রয়োজনের 
দূর করা সঙ্গে জড়িত। শিক্ষিত বেকারি বৃদ্ধি পায় এমন দিকে 
শিক্ষার প্রসার যেন না ঘটে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন । বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত ও দক্ষতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের 


বেকারি ও কর্মসংস্থান ৪১৭ 


উৎসগুলি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা দরকার এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়, কর্মসংস্থান 
কেন্দ্র, কর্মবিনিময়কেন্দ্র এবং বিভিন্ন জীবিকা-নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কর্ম স্যোগের 

ংবাদ প্রচারিত হওয়া দরকার । গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি 
গড়িয়া তুলিলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরির সংখ্যা বুদ্ধি পাইবে । 


তৃতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান (65010556776 ৪10 €1১০ 
01710 091212 ) 


তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন বলেন যে, দ্বিতীয পরিকল্পনাকালে মোট 
৮০ লক্ষ কর্মসংস্থানের স্রযৌগ শষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কৃষির বাহিরে ৬৫ 
লক্ষ । দ্বিতীঘ পরিকল্পনাব শেষে পানো বেকারির পরিমাণ হইল ৯০ লক্ষ । 
কমিশন আরও বলেন যে, ইহা নিতান্ত 'আন্দাজী হিসাব। এই হিসাবে 
পৌছিবাব পদ্ধতি কিবপ? প্রথমত, দ্বিতীঘ পবিকল্পনাব শুক্তে বেকারের 
পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ, দ্বিতীয়ত, পুবের হিসাব অপেক্ষ। শ্রমিক সংখ্যার 
অধিকতর নুদ্ধি হইয়াছে ( ১৭ লক্ষ ) এবং তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পখিকল্পনায় প্রস্তাবিত 
কমসংস্কানের পরিমাণ হইতে প্রকৃত কমসংস্থানের পরিমাণ হইয়াছে কম 
(প্রায় ২০ লক্ষ)। উপরস্তঃ বাহাদের কিছু কাজ আছে কিন্তু অধিকতর কাজ 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এইবপ অপূর্ণ নিয়োগের পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করা 
সম্ভব নয়, তবে মনে হয় উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি 
৮০ লক্ষ হইবে। 

তৃতীয় পরিকল্পনার সকল প্রকার কার্ধস্চী হইতে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ 
কর্মসংস্থান হইবে বল। হইতেছে! এই পাঁচ বছরে জননংখ্য৷ বৃদ্ধির দরুন 
শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ । সুতরাং ৩০ লক্ষ নুতন বেকার 
শ্রমিক পুরানো! ৯০ লক্ষের সহিত যুক্ত হইবে । ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
দেশে মোট বেকারের পরিমাণ ফাঁড়াইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ । কমিশন আআশ। 
করেন' যে, তৃতী% পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষের মধ্যে কৃষির 
বাহিরে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোক নিধুক্ত হইবে, অবশিষ্ট ৩৫ লক্ষ কৃষি-কাঠামোর 
মধ্যেই কাজ পাইবে। 

কোন ধরনের কাজে কত সংখ্যক শ্রমিক নিধুক্ত হইতে পারিবে তাহার 
তালিকা নিচে দেওয়া হইল £ 

২৭ 


হি ভারতের অর্থনীতি 
অতিরিক্ত অকৃষিগত কর্মসংস্থান 


( লক্ষের হিসাব ) 
১॥ নির্মাণকার্য ও ২৩০০ 
২। জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ১০৩ 
৩। রেলপথ ১:৪০ 
৪ | অন্ঠান্ত পরিবহণ ও সংযোজন ৮৮০ 
৫। শিল্প ও খনি ৭'৫০ 
৬। ক্ষুদ্র শিল্প ৯০৩ 
৭। অরণ্য, মৎসচাষ এবং সংশ্রিষ্ট কাজকর্ম ৭২০ 
৮। শিক্ষা ৫"৯7 
৯। স্বাস্থ্য ১:৪০ 
১০। অন্তান্ত সামাজিক সেবাকার্ণ ০৮০ 
১১। সরকারী চাকবি ১:৫০ 
১২। ব্যবসায়-বাণিজ্য (১ হইতে ১১ পর্যস্ত মোট সংখ্যাব 
শতকরা ৫৬ ভাগ হিসাবে) ৩৭৮০ 


মোঢ ১০৫ ৩৩ 


পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, পাঁচ বৎসবের বিভিন্ন কার্যস্চী হইতে 
কর্মসংস্থান কতটা হইবে (10010951561) 13015101181) তাহা সঠিকভাবে 
হিসাব করা খুবই অস্ত্রবিধজনক | পবিকল্পনাব প্রতিটি ক্ষেত্রে ুইটি অনুমান 
রক্ষা করিতে হয। প্রথমত, উপধুক্ত অর্থনৈতিক ও অন্তান্ত নীতি দ্বাব! এমন 
বাবস্থা কর! দরকাব যাহাতে উৎপাদন ও কমসংস্থ(ন বর্তমানের স্তব হইতে 
কমিয়া না আসে । দ্বিতীযত, পবিকল্ননায় উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসুচী, দক্ষতা ও 
মিতব্যয়িতা বজায় রাখিয়া পবিচালনা করা দবকার এবং উৎপাঁদনেব অবিচ্ছিন্নতা 
বজায় রাখা দরকার । বিশেষভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি এবং 
ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতিতে, অতিরিক্ত কমসংস্কানেব সগ্তাবনা হিসাব কবা 
খুবই মুশকিল । কৃষির উৎপাদন বাড়িলে প্রধানত তাহা কর্মসংস্থানের অপুর্ণত। 
কমাইয়া দেয় (06010001010 11] 0110.5161)1)109 09101), নৃতন কর্মসংশ্থানের 
সুযোগেও কিছু শরিমাণ নীট বৃদ্ধি ঘটে। স্বল্পোন্নত দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
নিষুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা যেমন বেশি, ইহাদেব কাজকর্মের পরিমাণও বেশ কম, 


বেকারি ও কর্মসংস্থান ৪১৯ 


এই ক্ষেত্রেও শিল্পোন্নয়নের ফলে পুরানো অপূর্ণ-নিয়োগের পরিমাণই হ্রাস 
পাইবে, নূতন কর্মসংস্থানের পরিমাণ ততটা সৃষ্টি হইবে না। 

শিল্পের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সেই অস্থপাতে 
কর্মসংস্থানের স্থযোগ বাড়ায় না, কারণ নূতন উৎপাদন-পদ্ধতিগুলি, বিশেষত 
বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে, প্রধানত এমন টেকনিকের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা অধিক 
উৎপাদনক্ষম | কর্মসংস্থান নীতির মূল কথাই হইল উপযুক্ত টেকনিক-নির্বাচন 
করা। পরিকল্পন। কমিশনের ভাষার বলিতে গেলে “75 01109108 ০? 
50171101165 102000369, 01009, 2. 0990661 01 000181 10010109006 01 
910010%96:6 [০11০9.৮ ক্লোন কোন শিলে উৎপাদনের এমন' মাত্রা ও পদ্ধতি 
গ্রহণ করিতে হয় যাহাতে সর্বাধিক ব্য়সংকোচের স্থবিধা পাওয়া যায়। 
ফলে ইহারই পাশাপাশি, ইচ্ছাক্কতভাবে, অন্ঠান্ত দিকে এমন টেকনিক প্রয়োগ 
করিতে হয় যাহা শ্রম-প্রগাচ ও মূলধন-সঞ্চয়ী, বিশেষত বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রয়োজন যাহাতে কম। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করিলে নিমাণ-কাধে বততমানের 
তুলনায় অধিকতর শ্রম নিয়োগ করা সম্ভবপর | কি টেকনিক গৃহীত হইবে 
তাহা কেবলমাত্র সেই বিষয়ে উতপাদণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারিত হইবে 
না, যে-অঞ্চলে উতৎপাদন-কেন্দ্রটি স্থাপিত তাহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিও লক্ষ) রাখা দরকাব। যে-অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ 
বেশি সেখানে জনশক্তির সবাধিক ব্যবহাব সম্ভবপর, এইরূপ কাধস্ুচী গ্রহণ কবা 
বিশেষ প্রয়োজন । 

পরিকল্পনার ফলে কমসংস্থানের স্ববোগ কিব্ধপ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হিসাব 
করাব সময়ে কর্মসংস্থানের ছুইটি স্তরে পার্থকা রক্ষা করিতে হইবে__নিশ্মাণশীল 
স্তর এবং ৮লনশীল স্তর । ন্বল্নকালে ন্ট হইলেও, নিমাণকাধে নিষৃক্ত 
কমসংস্থানের জন্ট কিছুটা বিনিঘোশ করিতে হথ। নিমাণ-কার্ধ শেষ হইলে ততট। 
কমসংস্থ'ন বজায় রাখা সম্ভব হথ না। নিষাণ-কার্ধে ধিনিয়োগকে মোট।মুটি 
ছুইভাগে বিভভ্তু করা চলে, শ্রমিকদের জন্য মন্কুরি এবং যন্ত্রপাতি ও মালমসলার 
জন্য ব্যয়। নিমাণ-কার্ষের ফলে নূতন কমসংস্থানের পরিমাণ তাই সাবধানে 
হিসাব করিতে হয় । চলনশীল স্তবে বতট| কমসংদ্ছান বৃদ্ধি পাইবে, উহার 
পরিমাণ গুরুত্বপুর্ণ, কারণ উহাই মোটামুটি স্থারী ধরনের | 

উন্নয়নের বিবিধ কর্মী হইতে, প্রত্যক্ষ কমসংস্থানের পরিমাণ ছাড়াও 
উহাদের ফলস্বরূপ যে পরোক্ষ কমসংস্থান দেখা দেয় তাহা হিসাব |! 


৪২০ ভারতের অর্থনীতি 


দরকার । প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের দরুন লোকের হাতে আয় বৃদ্ধি পায়, উহা! 
ব্যয় হইতে থাকিলে জিনিসপত্রের লেনদেন চলাচল প্রভৃতির উপযোগী ব্যবসায়- 
বাণিজ্য ও পরিবহণের প্রয়োজন দেখ দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ 
কর্মসংস্থানের ৫২% পরোক্ষ কর্মসংস্থান হইবে এইরূপ মনে করা হইয়াছিল। 
বিভিন্ন অনুসন্ধান কার্ধের ফলে নূতন তথ্যসংগ্রহ করিয়া ইহার পরিমাণ ধরা 
হইয়াছে ৫৬%। 

কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটাইবার নীতি তিন দিক হইতে প্রয়োগ করা 
হইবে, কমিশন এইরূপ বলিযাছিলেন | প্রথমত, পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে 
এমনভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃততর ও স্ুষমভাবে 
কর্মসংস্থানের প্রভাব প্রসারিত হয। দ্বিতীযত, গ্রাম্য-শিল্পোনয়নের কর্ম 
স্ছচীর একটি বৃহৎ অংশে আছে গ্রামে বিছ্যুৎ সম্প্রসারণ, গ্রাম্য শিল্প-তালুক 
প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়ন এবং শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার । প্রথমদিকে 
নূতন উৎপাদনের টেকনিকের দরুন কর্মসংস্থান কিছুট৷ হ্রাস পাইলেও গ্রামা 
অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ফলে বিশেষ পরিমাণ দীর্ঘকালীন স্বিধা পাওয়৷ 
যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা কর্মসংস্থানের 
প্রসাব ঘটানো হইবে ইহা ছাড়াও একটি গ্রামা নিমাণ-কার্হচী (৪. 1015] 
01105 01092791010 ) গৃহীত হইয়াছে । এই নিমাণ কার্ন্চী প্রায় 
২৫ লক্ষ লোককে বৎসরে গড়ে প্রায় ১০০ দিন করিয়া কাজ জোগাইবে | এই 
কার্যকচী সাধারণ লোকের কাজের ব্যবস্থা করিবে এবং শিক্ষিত বেকারদের 
কিছু সুযোগ-ন্বিধা প্রসারিত করিবে ।* কমিশন মনে করেন যে, কারিগরি 
শিক্ষা থাকিলে শিক্ষিত বেকারদের শহরে কাজ জুটিতে পারে, নহিলে প্রধানত 
গ্রামাঞ্চলেই সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ঘটিবে। সমবায় 'প্রতিষ্ঠান- 
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সমূহ, স্বাস্থ্যকেন্্র ও শিক্ষার প্রসার-_ইহারাই শিক্ষিত বেকারি সমাধানের 
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২১, 
ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্য 
05076 200 চা 50৩ হত হু 


পরিবহন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতী পরিকল্পনা 
(10910519002 £০০1500010 [০৮101970961 8170 0176 [18019 
7218109) 2 

উনবিংশ ও বিংশ শতান্দীর দ্রুত শিল্পোয়নের এবং অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে আমুল পরিবর্তনের বাহক হইল আধুনিক পরিবহনব্যবস্থা। 
ইংরাজ কবি কিপ.লিং বলিয়াছেন যে “পরিবহনই সভ্যতা”। বস্তুত ইহা 
সভ্যতার বাহক ও সুচক ([11025) উভয়ই বটে। 

অর্থনৈতিক, সামরিক, শাসনতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক__সকল 
দিক হইতে বিচার করিলেই দেশে পরিবহন-ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে 
পারা যায়। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ দ্রুততর করিতে হইলে এবং 
সেই ধেগ অব্যাহত রাখিতে হইলে সস্তায় দ্রুত বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও 
যাত্রীদের স্থানান্তরিত করার সুবিধা থাকা প্রয়োজন । 
অতীতে ব্রিটিশ সরকার প্রধানত সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে 
কাচামাল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্তে, শিল্পজাত আমদানি- 
দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজার স্থষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং দেশের শাসনতন্ত্র 
শক্তিশালী করিবার জন্ত পরিবহন-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। বর্তমান 
ভারতে পরিবহন-ব্যবস্থা ও সংগঠনের মূলনীতি হইল শিক্পপ্রসার, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের স্থযোগ বাড়ানো, অনুন্নত অঞ্চলসমূহের উন্নতি, শিল্পস্থাপনের পক্ষে 
উপযুক্ত স্থান নির্বাচন । 

অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, পরিবহনের চাহিদ! 
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার দীম বা ভাড়ার হার বৃদ্ধি পায়, বেশি মুনাফার 
আশায় পরিবহনের ব্যবসায়ীরা নৃতন নৃতন ক্ষেত্রে পরিবহনের ব্যবস্থা গড়িয়! 
তোলে । এইরূপে পরিবহনের প্রসার ঘটে, উহার দুশ্রাপ্যতা 
দূর হইতে থাকে, এবং ভাড়ার হার হাস পায় 
পরিকলিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে এইরূপ চাহিদা-ষোগান ও দামের 


পরিবহনের গুরুত্ব কি 


পরিবহণের পরিকল্পন] 


পরিবহন ৪২৩ 


সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিবহন-ব্যবস্থা প্রসারিত হয় না। দেশের ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজনের কথা হিসাব করিয়া পরিকল্পনা কমিশন পূর্ব হইতেই পর্িবহন- 
ব্যবস্থার প্রসার করিতে পারে৷ 
দেশে পরিবহনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অর্থাৎ পরিবহনের ভবিষ্যৎ চাহিদ! 
হিসাব কর! বিশেষ অস্থুবিধাজনক | ভবিষ্যতে মালচলাচলের পরিমাণ 
কতটা বুদ্ধি পাইবে, তাহা আন্দাজ করা দরকার। কৃষি, খনি, শিল্প এবং 
অন্তান্ত কার্ধস্ছচীর ফলে কি-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যাতায়াত করিবে তাহার 
মোট হিসাব আন্দাজ করা চলে। কিস্তু একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন । 
চারার বর্তমানের এইরূপ হিসাব সাধারণত সঠিক হয় না, কারণ 
অন্ছবিধা কোথায়. উৎপাদনে বৃদ্ধির দরুন ঠিক সেই হারে পরিবহনের 
প্রয়োজনীয়তা বাডে না, উহা অপেক্ষা অনেক বেশি হারে 
ইহার প্রসার ঘটে । ইহাকে আজকাল পরিবহনের গুণক-প্রভাব (02116101151 
66০6 ০ 0:2:1500119:0107) বলা হয়। যেমন কিছু পরিমাণ লৌহ ও 
ইম্পাত উৎপন্ন হইলে উহা! অপেক্ষা ৪1৫ গুণ অধিক পরিবহনের প্রয়োজন দেখা 
দেয়৷ উৎপাদনের টন-পরিমাণে বুদ্ধির তুলনায় পরিবহনের টন-মাইলের 
বৃদ্ধির হিসাব অনেক বেশি ধরিতে হয় * 
আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন । উৎপাদনের কত অংশ 
পরিবহন-ধারার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান হইতে 
পারে না। শিল্পটির অবস্থান, কাঁচামালের উৎস, পরিবহনের বর্তমান 
স্থযোগ-স্থবিধা, স্থানীয় ভোগের পরিমাণ, বাহিরের বাজারে বিক্রয়ের 
পরিমাণ_এই সকল বিষয় পরিবহনের জন্ট চাহিদাকে 
হাবিবের ারা . নির্ধারিত করে। রেলপথের হিসাব লইলে দেখা যায় 
যে, কয়লা ও কোকের ক্ষেত্রে পরিবহণের অন্থুপাত হইল 
৮০% হইতে ৯৫% আবার খাগ্ভশস্তের ক্ষেত্রে ইহা ১৫% । কেবলমাত্র দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে নয়, পরিবহনের ধরন অন্ুযায়ীও ইহাতে তারতম্য দেখা যায়। 
ভ্রব্যসামগ্রীর চলাচল বা মালবহনের সঙ্গে সঙ্গে মোট শান্রীবহনের হিসাবও 
লওয়া দরকার | শহরাঞ্চল, শহরতলী এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যে চলাচলের 


* দ্নেখা গিল্লাছে যে. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে, বিভিন্ন দেশে, বহনদীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
পরিবহনের জন্ত চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার সহগ (5৪ ০০925101617 ০01 61895610105 01 863388503 
40 61578599026) ১৫ হইতে ১৭ এর মধ্যে থাকে । 


৪২৪ ভারতের অর্থনীতি 


হিসাব কর! প্রয়োজন । মালপত্রের চলাচলের সহিত যাত্রী চলাচলের 
গুরুত্বও বাড়িয়। যায়। স্বাভাবিক জনসংখ্যার বুদ্ধির 
দরুণও ভবিষ্যতে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পাইবে । জন- 
সাধারণের আয় ও ভোগের ধরন পাল্টাইয়া যাইবে, তাহাদের ব্যয়- 
কাঠামোতে বিলাস-ভ্রমণ, তীর্থ হান প্রদর্শন প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও 
হিসাব করা দরকার । 

এই সকল কারণেই, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রথন যুগে বিভিন্ন দেশে ও 
বিভিন্ন অবস্থায় মোট বিনিয়োগের ২৫% হইতে ৩০%, পরিবহন-খাতে 
নিয়োজিত হইতে থাকে । ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের 
২৭৭% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা ২৯% পরিবহন-খাঁতে 
বরাদ্দ হইয়াছিল। তৃতীয় গররেক্জপ।র মে» বিনিয়োগের 
পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১০,৪০০ কোটি টাকা, ইখার 
মধ্যে পরিবহন ও সংযোজন খাতে বরাদ্দ হইল ১৭৩৬ কোটি টাকা, 
অর্থাৎ ১৭৭১৯ 

তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহনের উপর আরও অধিক গুরুত্ব দেওয়। দরকার 
ছিল বন্িয়া আমরা মনে করিতে পারি। পূর্বের ছুইটি পরিকল্পনার তুলনায় 
তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি বিচার করিলে বোঝা যাইবে কি 
বিপুল পরিমাণ মালবহনের ক্ষমতা দেশে সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন । কৃষি উৎপাদন 
বাড়িবে ৩০» করলা ও লোহা একত্রে ধরিলে ১০০%,গাঁডির ক্ষেত্রেও তাই। 

আযলুমিনিয়ামের উৎপাদন বাডিবে ৩৪১%, কাগজ 
তৃতীয পরিকল্পনায় ্ 
আরও বিনিয়োগ: ও কস্টিক সোডাতে বৃদ্ধির হার হইল যথাক্রমে ১১৯% 
দরকার ছিল এবং ১৭২% । এই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাড়িলে 
উহা অপেক্ষা অনেক বেশি অনুপাতে পরিবহন-ক্ষমতার 
প্রসার দরকার । তাহা আমরা পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছি। ভারতে গত দশ 
বছরের অভিজ্ঞতা হইতেও ইহা আমরা দেখিতে পাই। এই দশ বৎসরে 
জাতীয় আয় বাড়িয়াছে ৪২%, কৃষি-উতৎপাদনের সুচীতে ৪১% এবং শিল্প 
উৎপাদনের স্থচীতে ৯৪%, কিন্তু রেল পথ ও রাস্তা ঘাটে পরিবহংনর পরিমাণ 
দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশি হইতেছে ।1 তৃতীম পরিকল্পনায় পরিবহন-খাতে 
* সরকারী খাতে ১৪৮৬ কোটি টাকা ও বেসরকারী থাতে ২৫* কোটি টাক1। 


1 “15৩৫ 10 :50:030506, 0152 60051165005 ০6 5০ 123 692 758.13 1৪ 129600- 
05 0০008 00০ 00106 016 ৮1০৬৩ 0£ 10001:6 10121011756, [0155 46158810030 6181090901৮ 


যাত্রী চলাচল 


ভারতের পরিবহনের 
পরিকল্পনা! 


পরিবহন ৪২৫ 


বিনিয়োগের পরিমাণ তাই প্রঘ্মোজনের তুলনায় নিত্তান্ত স্বল্প বলিতে হইবে। 
পরিবহনের গুণক প্রভাব এবং দ্রব/সামন্তরীর ক্রয়বিক্রয়ের এজেন্দীতে ও স্র- 
সংখ্যায় বৃদ্ধি হিসাব করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুইটি পরিকল্পনার 
শেষে এখনই পরিবহন-প্রতিবন্ধক (15182099016 0০0060019) কৃষ্টি হইয়াছে, 
তৃতীয় পরিকল্পনায় কমিশন বলিতেছেন যে 4৮ 15 02015 110 01600105 
00826 005 02050910509 55506100 1795 10960 2916 0 1216 0: 
£101116 0519:005.৮ এই অবস্থাপ পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীর পরিকণ্পনাতে 
পরিবহন সম্প্রসারণের কার্ধস্চীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত 
ছিল ইহা! আমরা সহজেই 'বুঝিতে পারি । 
পরিবহনে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার আরও এই কারণে ষে 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে পরিবহনের দান এেটেই কম নয়। পরিবহনের স্থযোগ 
বৃদ্ধির দরুন যে-উপকরণ বা অর্থ নিয়োজিত হয় তাহা প্রাথমিক ব্যয়ের 
বছগুণ উৎপাদন বাড়াইতে সাহাধ্য করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন 
উপকরণের ভাগার কমিয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে অধিকতর উৎপাদনের ভিত্তিই 
হইল বর্তমানে পরিবহনের প্রসার। দেশের পরিবহন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার 
কোন সময়েই হয় না, কারণ কিছু মজুত শক্তি এইক্ষেত্রে রাখা দরকার । হঠাৎ 
বিশেষ প্রয়োজনে মাল চলাচলের পরিমাণ ও গতিবেগে 
তাহা সনহইলোত কিছুটা বৃদ্ধির উপযোগী প্রসারণীলত! দেশের পরিবহন- 
হইবে ব্যবস্থায় থাকা দরকার । ১৯৩৩-৩৪ সালে পরিবহনের 
স্বল্পতার দরুন সোভিয়েতের বিখ্যাত পরিকল্পন। প্রায় বানচাল 
হইতে বসিয়াছিল। ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনাও এই দ্দিকে অগ্রসর হইতেছে, 
ইহা অনেকে মনে করেন। অপর দেশের অভিজ্ঞতা হইতে সঠিক সময়ে 
উপধুক্ত শিক্ষা। গ্রহণ করিলে এই সম্ভাবনা এড়ানো যাইতে পারে । 


7085 11867) 26 2. 5170509176191]19 19506171966 01792 0196 117012955 10779010081 11,601096 
01 06 £10:615 06 00090000010 177 8175 00910 52007 01 0115 50018017০0৬] 0106 
[21010, ৬5100116006 15900178] 10000 1989 170168520 ৮5 25008 42 061 06100, 056 
10062 01 92110816029] 01000001018 1588 £০106 00 65 ৪90০0 41. 962 56300 ঞ১0 0158 
০6100096115] 0£0010500015 15 94 067 ০600. 006 08100 02 005 2821 855 068500750 
1) 607 10116511595 00019160 8৪150. 0086 07 1080. 01550016 100016 01191) 20016 
061 6156 06:10. 10195 62061161006 ০0৮০1 0135 195৮ 02090% 19 117 11756 100 606 
82006112002 06 955618] 10055005115 805910০20 5020165 11) 00211 68115 89895 
0৫6 6০০/02 8190 010655 02500. 0885 %/6]1 ৮ 63960650609 ০000006 10 6৮০ ০5120 
901 606 17656 িত 01188, 278676 2856580 200. 5 539. 


৪২৬ ভারতের অর্থনীতি 
ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা! ও রেলপথ (8881%555 ৪7৫ 


06 110 018.7 77501001780 1918109 ) 2 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে ভারতীয় রেলপথসমূহের 
সম্মুখে প্রধান সমস্তা হইল পুনর্বাসন ও সাজ-সরঞ্জাম পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা 
(0২61781১11109602 &10 [২6101906171 | ১৯৩০ সালের অর্থ নৈতিক 
মন্দার সময় হইতেই রেলের সরঞ্জামসমূহের ক্রমাগত ব্যবহার হইতেছে, কিন্ত 
উহাদের ক্ষরক্ষতিপুরণ ও পুনর্বাসন সম্ভব হয নাই। 
যুদ্ধের সময়ে যন্ত্রপাতির সাধ্যাতিরিক্ত ব্যবহার হইয়াছে, 
কিন্তু উহাদের পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই, কারণ 
যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। তাহা ছাড়া বুদ্ধের প্রয়োজনে রেল লাইন সরাইয়া 
ফেল! হইয়াছিল, কিছু কিছু রেলকারখানা যুদ্ধের মালমশলা উৎ্পাঁদনে নিয়োজিত 
হইয়াছিল। দেশবিভাগের ফলে কিছু রেলপথ পাকিস্তানের অন্তভূর্তি হয়) 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নিজস্ব সংযোগস্থাত্র বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়; বহু 
দেশীয় রাজোর রেলপথ ভারতের অস্তভূর্তি হয়। 

এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
রচিত হইয়াছিল । রেলের পুনর্বাসন ও প্রসারের উদ্দেশে ৪০০ কোটি টাকা 
প্রথমে ধার্য করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল ইহার মধ্যে ৩২০ কোটি টাকা 
রেল কর্তৃপক্ষ নিজেই সংগ্রহ করিবে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনাকালে 
৪৩২ ৭৩ কোটি টাক। ব্যয় করা হইয়াছে । সংরক্ষণী তহবিলের অবস্থাও উন্নত 
হইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে তহবিলের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ১৬৩ 
€কোটি টাকা। 

প্রথম পরিকল্পনায় ৪৩০ মাইল উতৎপাঁটিত রেলপথ (01521211010) 
পুনঃ সংস্াপিত হইয়াছে, ৩৮০ মাইল নূতন লাইন নিম্সিত হইয়াছে এবং ৪৬ 
মাইল স্কীর্ণপ্রস্থ লাইনকে (ট্বথ০৯ 2৪026) মিটারপ্রস্থ লাইনে 
(11505 5৪085) পরিণত করা হইয়াছে, নূতন ২০০* মাইলের জরিপ কার্য 
সম্পূর্ণ হইয়াছে, পরিকল্পনার শেষে ৪৫৩ মাইল নুতন লাইন স্থানের কাজ 
শেষ হইয়াছে । গঙ্গা নদীর উপর পুল নির্মাণ ও হাওড়ার নিকটবর্তী লাইনের 
বিছ্যতীকরণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। রেল ইঞ্জিন ও বয়লার বিষয়ে স্বয়ং 
সম্পূর্ণত৷ লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা প্রথম 
পরিকল্পনাকালে ৪২৪টি ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছে! টাটা কোম্পানীও ২০০টির 


প্রথম পরিকল্পনার 
সক্ৃতে রেলের অবস্থা 


পরিবহন ৪২৭ 


অধিক ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিত্তরঞ্জন কারখানার 
উৎপাদনক্ষমতা বাৎসরিক ৩০০ ইঞ্জিনে তোলা হইবে 
প্রথম পরিকল্পনায় 
রেলের উন্নতি স্থির হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হইয়া প্রথম 
বৎসরে পেরাম্বর বগি কারখানা ( চ661801001 0098011 

ঢ260:5 ) ৪৩টি বগি তৈয়ার করিয়াছিল। রেল পরিচালনায় যুদ্পূর্ 
অবস্থার পরিচালন দক্ষত! ( 00919610179] 80161705 ) অনেকখানি ফিরিয়া 
আসিয়াছে । 

রেলের যাত্রী-আয়ের (9.55612561 621711155 ) ৯০৭, আসে তৃতীয় 
শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে । সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণকে 
অধিকতর আরামপ্রদ করিয়া তোল! অবশ্য কর্তব্য। ইহার জন্য অধিক 
সংখ্যার বগি, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বৈদ্যাতিক পাখা, ষ্টেশনে বিশ্রামাগাঁর 
নির্মাণ, দূরগামী যাত্রীদের জন্য শয়নের বন্দোবস্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা 
প্রয়োজন । প্রথম পরিকল্পনা প্রায় ১৫ কোটি টাক! এই নকল উদ্দেশ্টে 
'ব্যয় করা হইয়াছিল । 

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়! দেখাইয়ীছিলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
'শেষে মাল চলাচলের পরিমাণ হইবে ৬০*৮ লক্ষ টন এবং যাত্রী চলাচলের 
পরিমাণ হইবে ১৯৫০ লক্ষ, অর্থাৎ ১৫% বাড়িয়া যাইবে । ইহার জন্য রেল 
উন্নয়ন খাতে মোট ১১২৫ কোটি টাকা ধার্য কর! হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট ছিল নুতন রেলপথ স্থাপন করা) প্রধানত 
লৌহ ইস্পাত কারখানা, কয়লা খনি প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্যই ইহারা নিমিত হইবে । সাজপরঞ্লামের পুনর্নবীকরণ ( [6521 )। 
পুরাতন রেললাইনের পুনর্নবীকরণ (৮০০০ মাইল), 
বৈছ্যতিক রেল চলাচলের ব্যবস্থা, একটির বদলে ছুইটি 
করিয়া লাইন স্থাপন (১৬০৭ মাইল), ছোট লাইনকে বড় 
লাইনে পরিবর্তন (২৬৫ মাইল ), উন্নত ধরনের সংকেত ব্যবস্থা (91289111716), 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আরাম ও রেলকর্মচারীদের কল্যাণ, বিছ্যতীকরণ 
€ ৮২৫ মাইল) প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মস্চীর অন্তভূক্ত ছিল। ২২৫৮টি ইঞ্জিন, 
১০৭২৪৭টি ওয়াগন' এবং ১১৩৬৪টি বগি নির্মাণের কথাঁও বলা হইয়াছে । 

তৃতীয় পরিফল্পনাতে বল! হইয়াছে যে ১৯৬৫-৬৬ সালে বর্তমানের তুলনায় 
মাল ও যাত্রীর পরিমাণ ৯১ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ প্রায় ৫৯% বুদ্ধি পাইবে। 


দ্বিতীয় পরিকল্পন1 ও 
রেলপথ 


৪২৮ ভারতের অর্থনীতি 


শিল্পজাত দ্রব/সামগ্রীর পরিমাণ ও যাতায়াত বিপুল ভাবে বুদ্ধি পাইবে ] 

উঠি বঙতমানের হিসাবে উন্নয়নের কর্মস্থচী সফল করিতে হইলে 

টি মোট ১৩২৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে । রেললাইন 

উৎপ।ধন, ইঞ্রিন তৈয়ারী, রেলপথ স্থাপন, ওয়াগন ও 

যাত্রীবাহী গাঁড়ী উৎপাদন, নূতন ধরনের দ্রব্য রেল কারখানায় উৎপাদন, 
শ্রমিক কল্যাণ এইরূপ বিভিন্ন দিকে উন্নয়ন ঘটিবে। 


ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (48 ৪০: 
171960 01 [1001810 1701:61612 21506 ) 


বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারত বহির্বাণিজ্যে - সমৃদ্ধশালী দেশ বলিয়া 
পরিচিত ছিল। খষ্টপূর্ব ৩০০০ বখ্সর আগেও মিশর, রোম, গ্রীস, আরব, 
ইরাণ ও চীনের সহিত তাহার বাণিজজনিত লেনদেন চলিত । এই সময়ে 
প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল সক্ষম বন্্রাদি, হাতীর দাত, স্গন্ধি দ্রব্যাদি, রং, মশলা, 
ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি । এই সময় প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল আরবী ঘোড়া, মদ, 
খনিজ দ্রব্যাদি, সোশা ও রূপা । মুসলমান আমলেও মোটামুটি এইরূপ বাণিজ্য 
অব্যাহত'ছিল। 
ভাস্কো ডা গামা কতৃক উত্মাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হওযার পর চারিটি 
ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্যের জন্ত আসিতে থাকে । ইহারা হইল 
পতুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাঁজ ও ফরাসী । ইহারা প্রধানত, সোণা ও রূপা লইয়া 
আসিয়া স্ক্ম বন্ত্রাদি ও মশলা প্রভৃতি লইরা যাইত । কালক্রমে নিজেদের মধ্যে 
ধঘর্ষের ফলে এবং বিভিন্ন এতিহাসিক কারণে ইংরাজ এই দেশের শাসন ক্ষমতা। 
হাতে পায়। ১৬০০ খ.্টাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। 
ভারতের বস্ত্র ইংলগ্ডের বাজার এরূপভাবে দখল করিতে থাকে যে ইংলগু 
ভারত হইতে বন্ম আমদানির উপর সুউচ্চ আমদানি শুঙ্ক বসাইয়। ভারতের 
রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করিতে থাকে । ইংলগ্ড শিল্প বিপ্লব ঘটায় সেখানে 
দ্রুত কারখান। শিল্প গড়িয়া উঠে এবং কাচামালের 
৯ নে প্রয়োজনে ভারত হইতে কাচামাল লইয়৷ যাই.ত আরম্ত 
বৈদেশিক বাণিজ্য করে। ১৮৬৯ সালে স্ুয়েজ খাল জাহাজ চলাচলের জন্য 
উন্মুক্ত হয় এবং ভারতের সহিত ইংলগ্ডের বাণিজ্যের 
পরিমাণ খুবই বাড়িয়া ষায়। এই সময় হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যের 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৪২৪ 


প্রক্কতি হইল ওঁপনিবেশিক £ কাচামাল রপ্তানি ও সেই কাচামাল হইতে 
প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি । 

প্রথম মহাবৃদ্ধের সময়ে মাল চলাচলের অন্নুবিধার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের 
পরিমাণ খুব কমিয়| যায় । আমদানি খুবই কমে; রপ্তানি অবশ্য ততটা কমে 
না। আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় দেশে কিছু কিছু শিল্প গড়িয়া ওঠার 
“চেষ্টা করে । রপ্তানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রবোর অংশ কিছুটা বাডে এবং আমদানির 
মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ কিছুটা কমিয়া যায় । 

যুদ্ধের পরে ১৯২০-২২ সালে ভারতের বহিরাণিজ্যে প্রথম ঘাটতি দেখা 
দের়। ইহার প্রধান কারণ হইল জাপানের শিল্পোন্নয়ন ও তীব্র প্রতিযোগিতা | 
'অবশ্য ক্রমে উন্নতি স্ুক হয়, এবং ১৯২৮-২৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিপুল 
পরিমাণে বৃদ্ধি পা । 

১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক মন্দার ভারতের রপগ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অধিক 
হাস পাওয়ার ভারতের সার কৃষিদ্ব্য রপ্তানিকাপী দেশসমহ বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। “হোমচার্জ” প্রভৃতি মিটাইবার জঞ্ঠ স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হয় । 

১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে বহিবাণিজ্যের উন্নতি দেখা! দের এবং রপ্তানির 
উদ্বৃত্ত (40001 $010105 ) ক্রেমে বাড়িতে থাকে । ১৯৩৭ সালে কিছুটা 
মন্দা দেখা গেলেও দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সুকতে ও যুদ্ধের মধ্যে বহির্বাণিজ্য 
বিপুল বৃদ্ধি পায় এবং ইহার পরিমাণ ( ৮০910106 ), দিক্‌ (01106012 ), 
গঠন (09107095160) ও প্রকৃতিতে (৪0216) আমূল পরিবর্তন 
সুচিত হয় । 

(ক। যুদ্ধপূর্বকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (ঢ৩৪মো৪ 
(01 [016-81 50161615118 06) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের সময় হইতে ভারতে বহির্বাণিজ্যের গতি, গঠন ও 
প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে । বহির্বাণিজ্যের এই রূপ-পরিবর্তন 

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের ফল এবং 
সর সেই পরিবর্তনের সুচক (1:10%)। এই পরিবর্তনের 

প্রতি বিশ্লেষণ করিতে হইলে বুদ্ধপূর্ব বহির্বাণিজ্যের অবস্থা 
আমাদের জানা প্রয়োজন ৷ ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্যের 
নিক্মলিখিত বৈশিষ্ট্য ছিল £ 


৪৩০ ভারতের অর্থনীতি 


(১) আমাদের রপ্তানির মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য ও কাচামালের 'প্রাধান্ত, 
দেখা যাইত। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল কাচা তুলা, পাট, তৈল বীজ, 
চা, চামড়। প্রভৃতি ; ইহারাই ছিল মোট রপ্তানির প্রায় ৭০% ; অবশিষ্ট ৩০% 
ছিল শিল্পজাত দ্রব্য | 

(২) ভারতীর আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাধান্ত 
দেখা যাইত | প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল মোটর গাড়ি, বন্ধ, চামড়াজাত, 
দ্রব্য, সাইকেল, সেলাই কল, ওষধপত্র প্রভৃতি ; ইহারাই ছিল আমদানির, 
৬৩9 ( ১৯৩৮-৩৯ সালে )। 

(৩) ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রপ্তানির 
উদ্বৃত্ত বা অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স (৪৮০11181916 138181109 ০৫ /*1:86) | 
অন্তান্ত দেশের ক্ষেত্রে এইরূপ নিয়মিত রপ্তানিব উদ্ধত্ত দেশের সম্পদ বৃদ্ধির 
সহায়ক ; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। ইংলগ্ডে অবস্থিত ভারত, 
সচিবের দপ্তরখান। পরিচালনার ব্য, ভারত সরকারের অধীনে নিধৃক্ত ইংরাজ 
কর্মচারীদের পেনশন, ভাতা প্রভৃতি খাতে বয়, ইংলঙে ক্রীত সামরিক ও 
বেসামরিক দ্রব্যাদির মূলা, ভূমধাসাগরে অবস্থিত বুটিশ নৌবাহিনী পোষণের 
জন্ত ব্য প্রভৃতির জন্য বাধিক ৩০ কোটি টাকা হইতে ৫০ কোটি টাকার মত 
হোম চার্জ দিতে হইত । সুতরাং লেনদেন ব্যালান্স (99129,006 0£ 1১911161769), 
অনুকূল রাখিবার জন্ত আমাদেব বনু পরিমাণ দ্রব্যাদি বিলাতে পাগাইয়। এই 
প্তানি-উদ্বত্ত বঙ্গায বাখিতে হই | বিশ্ববণাপী মন্দব সমবে আমাদের 
রপ্তানির উদ্ধত কমিযা যাগরাধ এই হোমচাঁঞ? মিটাইবার জন্তই আমাদের 
স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হইযাছিল | 

(৪) বহিবাণিজ্যেব গতি বা দিক বিচার কবিলে দেখ। যায় যে, আমাদের 
বহিনাণিজ্যে, বিশেষত বপ্তানিঙ্ষেত্রে, ইংলগডের গ্বান ছিল সবপ্রধান। দ্বিতীয় 
বিশ্ব বুদ্ধের পুর্বে আমাদের মোট' আমদানির ৩৩% ইংলগ্ড হইতেই আসিত এবং 
আমদেব মোট রপ্তানির ৪৪%, ইংলগ্ডেই যাইত | 

€খে) যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যে পরিবর্তন 
€00815565 208 006 77012161) নড06 00108706010 ৮7৪: 2190 1০0১৫ 
7৪ 1১61:100 ) 

যুদ্ধের ফলে ভারতের বহিবানিজ্োর প্রকৃতিতে পরিবর্তনের কুচন! হয় 
(১) মোট রন্তানি-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত বাড়িতে থাকে, 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৩১ 


ুদ্ধজনিত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট, সতাজাত বন্ত্রাদির রপ্তানি খুবই বাড়িয়া 
যায় । (২) রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কাচামালের পরিমাণ কমিতে থাকে, 
কারণ বুদ্ধের ফলে দেশের মধ্যেই শিল্পকারখান! স্থাপিত 
বৃদ্ধের ফলে কিরূপ 
পরিবর্তন হওয়ায় কাচামালের জন্ত আভ্যন্তরীণ চাহিদ]| বৃদ্ধি পায়। 
(৩) আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দিক্‌ পরিবর্তন সম্পর্কে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ কমন্ওয়েলথযুক্ত 
অপরাপর দেশসমূহের, দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অন্তান্ত দেশের সহিত 
আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে । (৪) বাণিজ্য ব্যালান্সে আনুকূল্য 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।* শিল্লোন্নত দেশসমূহ যুদ্ধে লিগু থাকায় তাহাদের 
অর্থ নৈতিক সংগঠনের অন্তনিহিত দ্রব্যোৎ্পাদনের ক্ষমতা (07001100৮6 
[906520091 ) কমিয়া যায় এবং বাণিজ্যিক নৌবহরের ঘাটতি দেখা যায়। 
ফলে আমদানি কমে, অথচ রপ্তানি বুদ্ধি পাইতে থাকে ; ইহার ফলে রপ্তানি- 
উদ্বত্তের (10স১0:৮ 99185) পরিমাণ খুবই বেশি হয়। সমগ্র ্টালিং 
দেনা পরিশোধ কবিয়ও ভারত প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা মূল্যের ্রালিং মজুত 
গডিয়া তুলিতে পারে । 


দ্বিতীয় বিশ্বধদ্ধকালীন বাণিজ। ব্যালান্সের এই আন্রকুল্য অবশ্য ভারতীয় 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তশিহিত শক্তির পরিচায়ক নহে । ঘুদ্ধের পরেই 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে এই আন্মকুল্য বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। দেশের মধ্যে মুদ্রান্ষীতিজনিত দামস্তরে বুদ্ধি চলিতে থাকায় রপ্তানি 
দ্রব্যাদির দাম বেশি হইয়। পে এবং ফলে বগানি বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া 
যাইতে থাকে। বেমন পাটজাত দ্রধোর দাম অধিক থাকায় মাকিন বুক্তরাষ্টে 
কাগজ ও সুতাজাত দ্রব্াদির দাব। প্রয়োজন মিটান হইতে থাক । বিভিন্ন 
দেশ হইতে প্রতিযোগিতাও বুদ্ধি পা | 


ঠিক একই সঙ্গে যুদ্ধের সমযে লোকের হাতে অধিক আয স্থষ্টি হইয়ছিল 
অথচ ভোগা/ভ্রব্যাদির ধ্যবহাপ সংকুচিত ছিল । বুদ্ধের পরে অপূর্ণ চাহিদা 
মিটাইবার দরুণ অধিক আমদানির চাপ স্থট্টি হইল। আমদানি নিয়ন্ত্রণের 
বিশেষ কার্ষকরী ব্যবস্থা ন| থাকায় ভারতের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক 


হইতে সুরু হইল। 


৪৩২ ভারতের অর্থনীতি 


দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার দরুণ পরিবর্তন ( 012812569 006 €০ 
[০8175601010 8190 2700619618061806 ) ও 

দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের কাঠা- 
মোতে (9:006015 ০0৫ 1 5০0101710 0:€201596107.) বিপুল পরিবর্তন 
ঘটে এবং ফলে ভারতের বহির্বাণিঞে)র প্রক্কাতিতে নৌলিক পরিবর্তন সুচিত 
হয়। পাটকল ও কাপডের কলগুলি ভারত ইউনিয়নে অবস্থিত হওয়ায় উহাদের 
কাচামাল, পাট 'ও তুল! পাকিস্তান হইতে আমদানি করা 
ভারতের পক্ষে অপরিহার্ধ হইয়। পড়ে। অপরদিকে, 
উদ্ধত্ত গম ও ধান উৎপাদনকারী এল।ক। যথাক্রমে পশ্চিম 
ও পুর্ব পাকিস্তানের অন্তভূক্ত হওয়ায় বিপুল পবিমাণে খাণ্ভশস্ত আমদানির 
প্রয়োজনীয়তা দেখ| দের । পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বান্তর সংখ্যা ক্রমশ 
বৃদ্ধি পাওঘার ফলেও খাগ্ভাভাবের পরিধি বাড়িরা যায়। স্বাধীনতার সঙ্গে 
সঙ্গেই শিল্লোনয়নের প্রচেষ্টা স্ুক হওয়াথ এবং জল বিছ্যৎকেন্দ্রসমূহ স্থাপিত 
হওয়ায় যন্্রশীতি আমদানির প্রযোজনীয়তা দেখা দিতে থাকে । 

স্থৃতর।ং যদ্ধোত্তরধগে বা! বর্তমান কালে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে নিম্নলিখিত 
পারিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করা যায ঃ (১) প্রথমত, আমাদের বহির্বাণিজ্যের মুল্য 
অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানি-দ্রব্যের মোট মুলা বিপুল মাত্রায় বাতিয়৷ গিয়াছে । 
ইহার কারণ তিনটি (ক) পূর্বে যাহা আভান্তরীণ বাণিজ্য ছিল, তাহাই 
দেশ বিভাগের পরে বৈদেশিক বাণিজ্যে পরিণত হইপাছিল (পাট, তুলা 
প্রভৃতি) (থ) প্রচুর খাপ্ত আমদানি; (গ) আমদানি ও রপ্তানি উভয় 
প্রকার দ্রব্যাদির দামে প্রভূত বৃদ্ধি। ইহাদের সহিত ঘুক্ত হইল কোরিয়ার 
ুদ্ব-_ফলে ১৯৫১ সালে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য দাঁড়াইল ১৬১০ 
কোটি টাকা । (২) দ্বিতীয়ত, আমাদের বহির্বাণিজ্যে প্রবেশকারী দ্রব্যসামগ্রীর 
প্রকৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে । পূর্বে আমরা খাস্ভত্রব্য, কাচাপাট, 
কাচাতুল! প্রভৃতি রপ্তানি করিতাম, বর্তমানে আমরা উহা আমদানি করিতেছি । 
১৯৫১-৫২ সালে আমরা সর্বাধিক পরিমাণে (২০০২ কোটি টাকা মূল্যের ) 
খাণ্ঠাত্রব্য আমদানি করিয়াছি। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে কৃষি ড্রব্যাদির 
উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়া যাওয়ার খাগ্দ্রব্যের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। 
কীচাতুলা ও কাচা পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাদের আমদানিও 
ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। (৩) তৃতীয়ত, আমদানি-রপ্তানির প্ররুতিতে 


দেশবিঞাগ ও স্বাধী- 
নতার দরুণ পরিবর্তন 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৩৩ 


পরিবর্তনের আর একদিক হইল আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত 
কমিয়! যাওয়া! এবং কাচা মালের অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া । ঠিক সেইরূপ 
রপ্তানির মধ্যে কাচামালের অনুপাত কমিয়৷ গিয়াছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের 
অন্থপাত বাড়িয়া গিয়াছে । (৪) চতুর্থত, আমাদের বহির্বাণিজ্যের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল মাত্র কয়েকট রপ্তানি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা-_ 
ইহাকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অন্ততম প্রধান ত্রুটি বল! যাইতে পারে। 
পাট, বস্ত্র ও চা মাত্র এই তিনটি দ্রব্যের দ্বারাই ভারতের বর্তমান রপ্তানি- 
বাণিজ্যের প্রায় ৬০% গঠিত । আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে এই তিনটি 
দ্রব্যের উপর আমাদের রপ্তানি কাঠামোর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
(৫) পঞ্চমত; ১৯৪৭ সাল হইতেই আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স প্রতিকূল 
হইতে আরম্ত করে। এই প্রতিকূলতার কারণ দুইটি  দেশবিভাগের ফলে 
কাঠামোগত ভারসাম্যবিহীনতা (90:006018] 015600111011017 ) এবং 
মুদ্রাম্কীতির ফলে রপ্তানি দ্রব্যাদির দামবৃদ্ধিজনিত দামগত ভারসাম্যবিহীনত! 
(51105 152010111011009 ) 

এই অবস্থা মিটাইবার জন্য আমদানি কমান হয়, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 
বাধানিষেধ শিথিল কর! হয়, বিভিন্ন দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি 
কর! হয়, বিদেশে কিছু কিছু বাণিজ্যিক দপ্তর প্রতিষ্ঠ। কর! হর, আন্তর্জাতিক 
মেল! ও প্রদর্শনী সমূহে যোগদান করা হর, প্রচার ব্যবস্থার প্রসার কর! হয়। 
দেশে কীাচামালসমূহের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। সর্বোপরি, 
১৯৪৯-৫০ সালে পাউণ্ডের বহিরমমলাহ্াসের সহিত একযোগে আমাদের মুদ্রারও 
বহির্মল্যপাতন (196৮৪119300) করা হয়। এই সকল সরকারী কার্ধের 
মিলিত প্রভাবে বাণিজ্য ব্যালান্দে প্রতিকূলতার পরিধি ক্রমে সংকুচিত হইতে 
থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের কাধন্চীর 
দরুণ যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ বুদ্ধি পাঁওরায় বাণিজ্য ব্যালান্গে ঘাটতির 
পরিমাণ প্রভূত নৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বংসরও এই প্রতি- 
কূলত৷ চলিতে থাকিবে । 

(৬) যষ্ঠত, ভারতের বহিবাণিঞ্যের গতি বা দিক্‌ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
পূর্বে ভারতের আমদানি ও রপগডানি উভয় দিকেই ইংলগ প্রধান স্থান 
অধিকার করিত) যুদ্ধের সময় হইতেই ইংলগ্ডের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ 
ক্রমশ কমিতে থাকে এবং বুদ্ধোতরযুগে মাকিন, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, 


০ 


৩৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


কানাডা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, রাশিয়াঃ . চীন ও পূর্ণ 
ইউরোপীয় দেশ গুলির সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বাণিজ্য চলিতে থাকে ।. 
পঞ্চবাধিক পরিকল্সনাসমূহ ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (৮০ 
০৪ 118155 8180 218019.8 1501:01 51 80০) 

. বিগত দশ বৎসরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রধান প্রভাব 
হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ। বিশেষভাবে, আমদানির উপর 
ইহাদের প্রভাব খুবই বেশি। প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট আমদানির 
পরিমাণ ছিল ৩৬২০ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ৭২৪ কোটি। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাতে মূলধনী দ্রব্য, কাচামাল, মধ্যস্তরের দ্রব্যসামগ্রী এবং আন্ুষঙ্গিক 
দরব্যা্দির প্রয়োজনীয়তা খুব বাড়ে, ফলে আমদানির 
পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়িতে থাকে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
প্রথম ছুই বছরে আমদানি বিশেষ ভাবে বুদ্ধি পাম; 
১৯৫৫-৫৬ সালে ৭৪৬ কোটি টাকা হইতে ইহা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১০৯৯ কোটি 
হয় এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ইহা! দাড়ায় ১২৩৩ কোটি টাকা পরবর্তী ছুই বৎসরে 
আমদানির পরিমাণ কমে, যেমন ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ৯২০ 
কোটি টক! । আমদানি হ্রাসের কারণ হইল বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এড়াইবার 
জন্য দেশে আমদানি-লাইসেন্ন প্রদানে কডাকড়ি করা । দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
শেষ বৎসরে, ১৯৬০-৬১ সালে আমদীনির পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ১০৮০ কোটি 
টাকা। সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট আমদ।নির পরিমাণ ফাড়াইল 
৫৩৬০ কোটি টাকা_বৎসরের গড়ে ১০৭২ কোটি টাকা" -অর্থাৎ প্রথম পরি- 
কল্পনার তুলনায় ৫০% বেশি। 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে বিনিয়োগের কর্মন্থচী অনেক বড, এবং মূল ও ভারি 
শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদানের নীতি বর্তমানেও অব্যাহত রাখা হইতেছে। 
ফলে, ইহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর আমদানির প্রয়োজন 
অনুভূত হইবে। পরিকল্পনার প্রজেক্টসমূহের দরুণ যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় 
মালসশল] ক্রয় করিতে ১৯০০ কোটি টাকা ব্যয্রিত হইবে। তাহা ছাড়া 
দেশের মধ্যে মূলধনী - দ্রব্যসমৃহের উৎপাদন বাড়াইবার 

সী কি উদ্দেত্তে আম্ঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী আমদানির প্রয়োজনীয়তা 
| হইল ২০০ কোটি টাকা । ইহা! ব্যতীত কীচামাল, মধ্য- 
ত্যরের দ্রব্যাদি পুনসংহ্থাপন ও নবীকরনের জন্য যন্ত্রপাতি, ও প্রয়োজনীয় ভোগ- 


গত ছুইটি পরিকল্পনার 
আমদানির পরিমাণ 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৩৫ 


্রব্যাদি প্রভৃতির দরুণ প্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৬৫০ 
কোটি টাকা। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 
মোট আমদানির মূল্য দাড়াইবে ৫৭৫০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত 7. ]. 
480 অনুযায়ী আরও প্রায় ৬০০ কোটি টাকার আমদানি হইবে । এই সকল 
মিলিয়! প্রতি বৎসর গড়ে আমদানির পরিমাণ দ্রীড়াইবে ১২৭০ কোটি টাকা, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ১০৭২ কোটি টাকা । 

রপ্তানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিগত দশ বৎসরে ভারতের রপ্তানি বিশেষ 
বাড়ে নাই, পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলিতে গেলে “০০: 75 785 
06080, 02. 01০ 15016 [1101915 65091051956 19220. 590211.1 
প্রথম পরিকল্পনা কালে রপ্তানির বাৎসরিক গড় পরিমাণ ছিল ৬০৯ কোর 
টাকা । করিশনের মতে, ১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগ পাওয়া 
না! গেলে ইহা আরও কম হইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
কালে রপ্তানির বাৎসরিক গড পরিমাণ ছিল ৬১৪ কোটি 
টাকা । কমিশনের মতে ১৯৫৮ সালে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
এবং ইউরোপে মৃছু বাণিজ্য-সংকট না ঘটলে ইহার পরিমাণ আর একটু বেশি 
হইত। পরিমাণের দিক হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানির পরিমাণ 
৯% বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্ত দ্রবচাদির দাম বেশি ন] পাওয়ায় রপ্তানি হইতে 
এই পরিমাণ আয় বৃদ্ধি হয় না। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুণ 
আভ্যন্তরীণ চাহিদার চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে রপ্তানির জন্ঠ উদ্ৃত্তের পরিমাণ 
হ্বাস পায়। যেমন, বিগত দশ বৎসরে পৃথিবীতে মোট রপ্তানি-বাণিজ্য 
দিগুণ হয়, কিন্ত ইহার মধ্যে ভারতের অংশ ১৯৫০ সালের ২'১%হইতে হাস 
পাইয়া ১৯৬০ সালে ১*১%-এ পরিণত হয় । 

গত ছুইটি পরিকল্পনাকালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ছুইটি প্রধান গতি- 
ধারা (0500) লক্ষ্য করা গিয়াছে । প্রথমত, কাষজাত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ 
যেমন চা, তুলাবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, মশলা; তামাক 
প্রভৃতি (ইহারা এখনও ভারতের মোট রপ্তানির অধিক 

ংশ) রপ্তানি বৃদ্ধিতে ততটা! সহাপ়তা করিতে পাবে 

নাই। ছ্বিতীয়ত, যন্ত্জাত নূতন দ্রব্যসামগ্রী এবং আকরিক লৌহ 
জাতীয় দ্রব্য অনেকাংশে রপ্তানি বাড়াইয়াছে, যদিও অবশ্য ইহারা পুরাতন 
রপ্তানি-দ্রব্যগুলির অক্ষমত! সম্পূর্ণ মিটাইতে পান্ম নাই। 


ছুইটি পরিকল্পনা 
রপ্তানির পরিমাণ 


রপ্তানি বাণিজ্যে পণা- 
গত পরিবর্তন 


৪৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় হইতে 
রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেশে কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা 
রপ্তানি প্রদারে কি রাডার ০ টার সা রন ভুত 
নীতি অনুসথত হইয়াছে পরিমাণ আরও কম হইতে পারিত। সাংগঠনিক পরিবর্তন, 
রপ্তানিতে বৈচিত্র্যসাধন, অধিকতর সুযোগ স্ববিধা ও 
উৎসাহ দীন, প্রভৃতি ইহার অন্ততু্তি। প্রথমত, তুলাবন্ত্র, সিচ্ক, ও রেয়ন, 
এন্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, মশলা, বাদাম, চামড়া, প্লাষ্টিক 
অভ্র ও খেলাধূলার সামগ্রী প্রভৃতির ক্ষেত্রে রপগ্ডানি উন্নঘন কাউন্সিল গঠিত 
হইয়াছে; রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে ; চা, কফি ও 
দড়ির জন্ত যে সকল বোর্ড আছে তাহাদের হাতে রপ্তানি উন্নয়ন কাউম্দিলের 
কিছু কিছু কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বিজ্ঞাপন ও মেলার ব্যবস্থ! করা 
হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, রপ্তানি-নিয়দ্্ণ ও কোটার বিধিনিষেধ তুলিয়া দেওয়! 
হইয়াছে, বেশির ভাগ রণানি শুন্ক খারিজ কর! হইয়াছে, রপ্তানি দ্রবোৎপাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল আমদানির লাইসেন্দ সহজতর করা হইয়াছে, 
পরিবহনে উহাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
করপোরেশনের কাজকর্মের মাধ্যমে এবং সোভিয়েট রুশিয়। ও পূর্ব ইউরোপের 
দেঁশগুলিক সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 
অনেকটা বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিয়াছে। 
পরিকল্পনার ফলে ভারতের বহিরাণিজ্যের দেশগ ত বণ্টন বা! দিক নির্দিষ্ট 
তাতেও (1017500101 ০ 1806 ) বহুলাংশে পরিবর্তন আসিয়াছে । বর্তমানে 
পশ্চিম ইউরোপে প্রায় ৩৯% রপ্তানি হয়, ইহার মধ্যে ইংলগ্ডেই হয় ২৮% । 
কয়েক বৎসর যাবৎ ইংলগ্ডে আমাদের রপ্তানির অনুপাত 
প্রায় সমান রহিয়াছে । উত্তর আমেরিকায় ১৯৫২-তে ছিল 
২১%, ১৯৫৬-তে হয় ১৭, আর ১৯৬০-এ ইহ বাড়িয়া 
হইয়াছে ১৯% । ১০4) দেশগুলির সহিত রপ্তানির অনুপাত মোটামুটি 
সমানই 'আছে। জাপানের সহিত রপ্তানির অনুপাত বৃদ্ধির কারণ আকরিক 
লৌহের রগডানি । 
ইংলগ্ ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপের প্রধান দেশগুলির সহিত আমাদের রপ্তানি 
বাণিজ্যের অনুপাত ৬৩% ও ৯৫%-এর মধ্যে উঠানামা! করিয়াছে । 
সোভিয়েত রুশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত রপ্তানির অন্থপাত 


বহির্বাণিজ্যের দিক- 
পরিবর্তন ১। রপ্তানিতে 
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১৯৫১-৫৬এ ছিল ১%, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা হইয়াছে ৮%-এর 
উপর। 

পশ্চিম ইউরোপ হইতে আমদানির অন্থুপাত প্রথম পরিকল্পনাতে ৩০% 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০% হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা ছিল প্রায় 
৪০% | পূর্ব ইউরোপ হইতে আমদানির অনুপাত ১৯৫২ 
সালে ছিল ২'২%, ১৯৫৬এ হইল ৪৬%, ১৯৬০-এ হ্হা 
কমিয়া হইয়াছে ৩'৭%) | উত্তর আমেরিক৷ হইতে আমদানির অনুপাত ১৯৫২ 
সালে ছিল ৩৭%, ১৯৫৬ সালে ইহ] হয় ১২'৪%, ১৯৬০ সালে বৃদ্ধি পাইয়! ইহা 
দাড়ায় ২৫ ৭%-এ। ইহার কারণ প্রধানত খাগ্চ আমদানি । 1204719 
দেশগুলি হইতে এই সময়কালে আমদানির অনুপাত ১২% হইতে ১৪%-এর 
মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । 
ভারতের লেনদেন ব্যালান্স ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ 
(88187706 0£ 10817761769 11) [1068 ৪170 1116 [716 ০৪1 [১19155 )% 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার উদ্দেন্ত ছিল প্রধানত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপযোগী অর্থ নৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলা, যেমন 
জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার ৷ শিল্পের ক্ষেত্রে তৎ- 
কালীন উৎপাঁদনক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহারের দিকেই গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল 

এবং সরকারী ক্ষেত্রে খনি ও শিল্পে বিনিয়োগের অন্থপাত 
১৮ ছিল খুবই কম। প্রথম পরিকল্পনার কার্ধস্থচীর দরুণ 
অবস্থা বৈরেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ছিল মাত্র ৪০০ কোটি টাকার 
১৯৫১-৫২ সালে, প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ভারতের 

লেনদেন ব্যালাম্নে ২৩৪ কোটি টাকার ঘাটতি দেখ! দেয়, কিন্তু পরবর্তী বখদর- 
গুলিতে অবস্থার উন্নতি ঘটে, প্রধানত শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ সমগ্র 
পরিকল্পনীকালে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩১৮ কোটি টাকা । 
ইহার মধ্যে ১৯৬ কোটি টাক! বৈদেশিক সাহায্যে এবং অবশিষ্ট ১২২ কোটি 
টাকা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ( যেমন ষ্টালিং ব্যালান্স ) হইতে পাওয়! যায়। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের উপর অধিকতর গুরত্ব 
আরোপ করা হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে মূল ও বৃহৎ শিল্পের অনুপাত ছিল 
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২। আমদানিতে 





৪৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


বেশি। এই নকল শিল্স্থাপনে প্রভূত বিদেশী যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শিল্প- 
কুশলত! দরকার, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রযোজন বেশি ছিল। কমিশনের 
হিসাব মতে মোট বৈদেশিক মুদ্রীর ঘাটতি ধরা হইয়াছিল ১১০০ কোটি টাকা, 
পরিকল্পনার শেষে পাঁচ বৎসরে এই ঘাটতির পরিমাণ দ্াড়াইল ২১০০ কোটি 
টাকা । দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই ভারতের লেনদেন ব্যালান্দের দেনার 
দিকে প্রভূত চাপ পড়িল এবং প্রথম ছুই বৎসরে আমাদের 
জিউস বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ৪৮১ কোটি টাকা কমিরা গেল । 
অবস্থা ১৯৫৮ সালে অবস্থার পুনধিবেচন! করিয়া পরিকল্পনাটির 
কিছুটা ছ'টকাট ( চ101011105 ) করা হইল এবং “মূল” বা 
“অন্তঃস্থলের” ( ০০:6 ) প্রজেক্টগুলি কার্ষকরী করার কথ ঘোষিত হইল। পূর্বে 
যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহাষা ব্যবহার করা হইবে ধর! হইয়াছিল, উহ] ছাপাইয়া 
উহার আরও ৫০% বেশি ব্যবহৃত হইল । পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রীর তহবিল 
হইতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলা হইয়াছিল। উহার স্থলে এ তহবিল 
হইতে ৬০০ কোটি টাকা হ্রাস পাইল। 
এইরূপ অবস্থা দেখা দিবার পিছনে অনেক কারণ ছিল বল! হইতেছে । 
আমদানি, বৃদ্ধির কারণের মধ্যে প্রধান ছিল দেশে খারাপ মরন্ুম, খাগ্ছের 
ফাট্কাবাজি প্রভৃতির দরুণ খাগ্ভসংকট | দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা রচনার সময়ে 
প্রতিটি প্রজেক্টের দরুণ আমদানির প্রয়োজনীয় পরিমাণ কম করিয়া হিসাব 
করা হইয়াছিল, এইরূপ বলা হইতেছে । আনুষঙ্গিক বহু শিল্পের ক্ষেত্রে 
আমদানির প্রয়োজনীয়ত| হিসাবের মধ্যে ধর৷ হয় নাই। তৃতীয়ত, প্রথম 
পরিকল্পনার শেষ দিকে সুরু করা কাজগুলির জন্ত আমদানির চাপ এই সময়ে 
দেখা দিয়াছিল। চতুর্থত, সরকারী বহু দপ্তর এবং বেসরকারী শিল্পপতিরা 
ভবিষ্যৎ মুদ্রা সংকটের আশংকায় প্রথম হইতেই নিজেদের প্রয়োজনীয় 
আমদানির জন্ঞা চাপ দিয়াছিল। পঞ্চমত, ভারতের 
অনা বহপতানি বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত পশ্চিমী দেশগুলির সহিত। 
এই সংকটের উত্তর এ সকল দেশে আভ্যন্তরীণ মুদ্রান্ফীতি দেখা দেওয়ায় 
পরিকল্পিত দাম অপেক্ষা বেশি দাম দিতে হইয়াছে। 
ষ্ঠত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় এই 
সংকটের সম্ভাবনা প্রথম হইতেই ছিল, তাই অপ্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্য ও 
বিলাস সামগ্রী আমদানি আরও অনেক সুচিন্তিত ভাবে হ্রাস কর! দরকার 
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ছিল। এই ব্যাপারে বেশ কিছুটা গাফিলতি হইয়াছে । সর্বশেষে রপ্তানির 
পরিমাণও বহু কারণে বাড়িতে পারে নাই। ভারতের ব্যবসাদারগণ 
ফাটকাদারির মনোবৃত্তি লইয়া বিদেশে মাল পাঠান, তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে 
সচেতন থাকে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে ) 
পশ্চিমী দেশগুলিতে যে মৃদু অর্থ নৈতিক সংকট দেখ দিয়াছিল তাহার প্রভাবে 
রপ্তানি হাস পাইয়াছে।* 

এই সংকটের প্রতিকারের জন্ত যে সকল পন্থা অবলঘ্িত হইয়াছে ব৷ 
হওয়া! দরকার ছিল তাহাদের আলোচনা! করা প্রয়োজন । প্রথমত, তীব্র 
সংকটের সন্গুখীন হওযা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আমদানি হাস করার নীতি 
গৃহীত হয়। দ্বিতীষত, রপ্তানি বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন 
ধরনের নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে । তৃতীয়ত, 
খাগ্ভোৎ্পাদন বাডাইবার জন্ত সরকার সচেষ্ট হন। চতুর্থত, অধিকতর 
বৈদেশিক সাহাযা, খণ, বিনিয়োগ প্রভৃতি পাইবার চেষ্টা হয়। পঞ্চমত, 
পরিকল্পনার সংশোধন ও ছাটকাট কর! হয়। সর্বশেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হিসাব মতে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং 
প্রীয় ২০০০ কোটি টাকার রৌপ্য মজুত আছে। এই মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্য 
টাকা দিয়া বা খণ করিয়া তাহাদের হার্ত হইতে লইয়া আসিয়! বিদেশী দ্রব্য 
আমদানির কথা চিন্তা করা হয়। অবশ্ত এই পদ্ধতি গৃহীত হয় নাই। 


নংকট ত্রাণের পস্থ। 


০ শিপ সপসপাাশসপসপসপীপ পপ আপস পপ 
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8৪০৩ ভারতের অর্থনীতি 


তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা কি' থাকিবে, 
তাহার হিসাব দেওয়া হইয়াছে । কমিশনের মতে, এই হিসাব অনেকাংশে 
আন্দাজী ধরনের, আগামী পাঁচ বছরে অনেক অনিশ্চয়তা দেখ! দিবে, 
যাহাদের বর্তমানেই পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
১5 বলা হইয়াছে যে, মোট ১০৪০০ কোটি টাকার 
বিনিয়োগের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা হইল 
২০৩০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রজেক্টগুলির দকণ এত টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা ছাড়াও অর্থনৈতিক দেহের সাধারণ প্রয়োজনে আরও কিছু বৈদেশিক 
মুদ্রার সংস্থান দরকার | যেমন কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, পুনসংশ্থাপনের 
জন্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দরুণ পাঁচ বছরে আরও .৩৬৫০ কোটি টাকা বিদেশী 
মুদ্রা প্রয়োজন । অর্থাৎ মোট প্রয়োজন দীড়াইল ৫৬৮০ কোটি টাকার 1 
বর্তমান বৎসরের দরুণ আরও ছুইশত কোটি টাকার প্রয়োজন দেখা 
দিয়াছে 


এই বিপুল পরিমাণ বিদেনী মুদ্রা কোথ। হইতে পাওয়া যাইবে তাহাও 
পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে আগামী পাঁচ বছরে রপ্তানি 
হইতে মেট আয় হইবে ৩৭০০ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে পুরাতন খণ ও 
স্থাদ পরিশোধের দরুণ ৫৫০ কোটি টাকা বাদ দিলে নীট বৈদেশিক মুদ্রার 
আয় দাড়াইতেছে ৩১৫০ কোটি টাকা । ফলে যে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি 
দেখা দিতেছে তাহা ২৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য দিয়াও পূরণ 
করা সম্ভব হইবে না। তাই কমিশন রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি-হ্বাসের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । কমিশনের নিজের ভাষায় বলা চলে 
যে, 7176 108191106 01 08110161765 01680111065 019 0105 001010৮5 19 
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বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৪ ৯ 


ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ( মও০:৩ 0:০926০) £ 
একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রীসংকটের গভীরতা আরও 
ভালভাবে বুঝা যাইবে। প্রথমত, আমাদের আমদানি সংকোচন এমন এক 
স্তরে আনিয়া পৌছিয়াছে যাহার বেশি আর কমান সম্ভব বলিয়া মনে হয় নাঁ। 
১৯৬১ সালের প্রথম. ছয় মাসের মধ্যে মোট আমদানির 
আমদানি আরও ১৬% হইল মূলধনী দ্রব্য, ৬০% হইল শিল্পের পক্ষে 
কমিলে শিল্পপ্রলার 
হাস পাইবে অত্যাবস্তকীয় কাচামাল, ১৫% হইল খাঘ্দ্রব্য, ভোগ্য- 
দ্রবোর অংশ হইল মাত্র ৯%। এইরূপ অবস্থায় আমদানি 
সংকোচনের নীতি কিসের উপর প্রযোগ করা হইবে? দ্বিতীয়ত, রপ্তানি 
বাড়াইবার সম্ভাবনা! অদূর ভবিষ্যতেও বিশেষ উজ্জল বলিয়া মনে হয় না। ইহার 
কারণ অনেক। (ক) আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানত ধনতাদ্ত্রিক দেশ- 
গুলির সহিত তাহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ মুদ্রান্ষীতি ও ক্রয় ক্ষমতার 
সংকোচন, এবং অর্থ নৈতিক সংকটে ব্যতিবান্ত হইয়া পড়িতেছে। (খ) রপ্তানি 
বাড়াইবার জন্তই তো যন্ত্রপাতি ও কাচামালের আমদানি 
রে রা রা প্রথমে বাড়ান দরকার । (গ বন্ত, পাট প্রভৃতি শিল্পে 
উৎপাঞগন ক্ষমতাও কম আধুনিকীকরণ ঘটিলে রপ্তানি বাড়ে বটে কিন্তু উহাতে 
বেকারি বৃদ্ধি পাইবে। (ঘ) দেশের মধ্যে ভোগবৃদ্ধির 
প্রবণতা যেরূপ বাড়িতেছে উৎপাদন তত বাঁড়িতেছে না, তাহাতে রপ্তানির 
জন্ত উদ্বত্ব দ্রব্যও তেমন পাওয়া যাইতেছে না। ($) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি 
নাঁ পাওয়ায় এবং উন্নততর কাঁচামাল উৎপন্ন না হওয়ায় পাট, ইক্ষু ও তুলার 
দাম কমিতেছে না--জমিদারী প্রথার বিলোপ নীতি ব্যর্থ হওয়ায় কৃষি উন্নয়নের 
সম্তাবন! বিলুপ্ত হইয়াছে । ফলে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় হাসের 
সম্ভাবনা হাস পাইয়াছে। সুতরাং রপ্তানি বাড়াইবার মত বৈদেশিক বাজার 
নাই এবং দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও নাই। (6) আমাদের বেশির ভাগ 
রপ্তানি হয় ব্রিটেনে। আর ব্রিটেন সম্প্রতি ইউরোপীয় সর্বজনীন বাজারে 
যোগদানের চেষ্টা করিতেছে। ফলে আমাদের রপ্তানি হ্রাস পাইবার 
আশংকা দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, অদুর ভবিষ্যৃতে থাগ্ের আমদানি 
হাস পাইবে বলিয়া! মনে হয় না। থাগ্তশ্ত অনুসন্ধানী কমিশন স্পষ্ট 
বলিয়৷ দিয়াছেন যে এখনও প্রতি বংনর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাছ্োর 
আমদানি করিতে হইবে । তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়োজন আরও বাড়িবে, 


৪৪১ ভারতের অর্থনীতি 


কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানের ১'৯ হইতে বাড়িয়া ২%এ পৌঁছিয়। 
০৮৯৪ গিয়াছে। সরকারী কৃষিনীতি ব্যর্থ হওয়ায় এইরূপ 
খাছের আমদানি হাস ফলাফল নিশ্চয় দেখা দ্িবে। চতুর্থত, যে অধিকতর 
পাইতে পারে না. বৈদেশিক খণ, বিনিয়োগ বা! সাহাধ্য পাওয়ার কথা 
হইতেছে, তাহার সহিত (রাজনৈতিক প্রভাব ছাডাও) কিছু কিছু অর্থ নৈতিক 
সর্ত জড়িত আছে, যেমন খণদীনকারী দেশ হইতেই 
বৈদেশিক সাহায্য ক্রমেই এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পছন্দমত জিনিস কিনিতে 
সর্তজড়িত হইয়! 
উঠিতেছে হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের সহিতই যদি সরাসরি 
দ্রব্য আমদানির শর্ত জড়িত থাকে, তবে সেই বিদেশী 
মুদ্রার দ্বারা পরিকল্পনার দরুণ বৈদেশিক বাণিজ্যের- ঘাটতি মিটান যাইবে 
কিরপে? পঞ্চমত, বিদেশী খণ পরিশোধ ও সুদ মিটাইবার জন্ত ক্রমশ অধিক 
পরিমাণ রপ্তানির উদ্বত্ত স্থষ্ট করা দরকার । তাই বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন 
ক্রমশই বাড়িতে থাকিবে । সর্বোপরি, পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার 
কাজে দেশের লোকের সহযোগিতা বিশেষ লওয়! হয় নাই। তাহাদের 
মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় নাই, গৃহের বন্ধন হইতে নারী মুক্তির 
আন্দোলন দেশের বৃহত্তর অংশকে সচেতন করে নাই, 
বর্ণ তৃষা ছাপাইয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাগার সরকারের হাতে চলিয়া আসিবে 
৪298 শত কিরূপে? দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক 
পরিবর্তন না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মৌলিক 
ভারস্াম্যহীনতা দূর হইতে পারে না। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
সেইরূপ উন্নয়নের উধ্্বগতি সৃষ্টি হয় নাই। ইহারই ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালে প্রধানত বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভরসা করিয়া পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে পরিকল্পনার মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন না ঘটিলে, চতুর্থ 
ও পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে বিদেশী সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা 
ক্রমাগত বাড়িতেই থাকিবে। 


রপ্তানি প্রসারের গুরুত্ব, প্রতিবন্ধক ও পদ্ধতি ([020697006, 
[01601061769 2150. 7৬1০৪801769 01 17500 10000016010) 


দেশের বৈদেশিক যুদ্রাখাতে ঘাট.তি পুরণ করার অনেক উপায় আছে £ 
আমদানি কমান ; বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণ মজুতের তহবিল হইতে ব্যয় 
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করা; বিদেশ হইতে সাহায্য, খণ বা শেয়ার-মূলধনে বিনিয়োগের জন্য অর্থ 
বৈদেশিক সুজ! সংকট লইয়া আসা ) অদৃশ্ঠ উৎসসমূহ হইতে আয় বাড়ান; এবং 
রোধের পথ কিকি রপ্তানির প্রসার। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে তৃতীয় পরি- 
কল্পনাকালে ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগই আর কার্যকরী 
হইবে না। আমদানির হিসাব নিয়্তম স্তরে নামান আছে ; বৈদেশিক মুদ্রা 
ও ন্বর্ণ মুতের তহবিলও এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে ষে আর কমান চলে ন! ; 
ালিং মন্তুত হ্রাস পাওয়ার ফলে উহা হইতে সুদের আয়ও কমিয়া গিয়াছে 
অন্ান্ত “অদৃশ্ঠ* স্থত্রও অন্থুপস্থিত। কেবল দুইটি পথ ধরিয়! আমাদের অগ্রসর 
হইতে হইবে, বৈদেশিক সীহাধ্য ও রপ্তানির প্রসার | 
বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা অপেক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধির 
পথ ভারতের পক্ষে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে দেশে মুদ্রাম্টীতি ঘটে, রপ্তানি-ক্ষেত্রে অধিক 
আয় স্থষ্টি এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার হইতে উপকরণের 
৮৮৮৭ বনাম অপসারণের দরুণ এইরূপ মু্রাম্ষীতি দেখা দেয়। কিন্ত 
ইহার সুবিধা হইল যে, খণ পরিশোধের এবং সুদ বহনের 
ভার বহন করিতে হয় না এবং রপ্তানি হইতে বধিত আয়ের অন্তত কিছুটা 
অংশ হইতে স্থায়ী ধরনের আয়-বৃদ্ধি ঘটিয়া যায়। বৈদেশিক খণ ব 
সাহায্যের ফলে মুদ্রাম্ফমীতি ঘটে না, বরং ইহাদের মুদ্রাস্কীতি-বিরোধী 
ভূমিকাই প্রবলতর, অন্তত যদি এই বৈদেশিক সাহায্য ভোগ্যদ্রব্যের রূপে 
আসে, অথবা এমন যন্ত্রের রূপে, যাহাতে অধিকতর ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন 
কর! সম্ভব। কিন্তু খণ করিলেই স্ুদ-প্রদান ও পরিশোধের কথা আমাদের 
চিন্তা করিতে হয়, অথবা, শেয়ার-মুলধনের আকারে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশ 
করিলে মুনাফা! পাঠাইবার অন্রমতি দিতে হয়। উপরন্তু, দীর্ঘকাল ধরিয়া 
বৈদেশিক সাহা্য পাইবার সম্ভাবনাও ততটা থাকিতে পারে না। তাই 
রগ্ডানির গ্রসারই আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণীয় কাজ। তৃতীয় 
পরিকল্পনাতে কমিশনের হিসাব মতে বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ তুলিতে 
হইবে ৬৯০ কোটি টাকায়, ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৬২৩ কোটি 
টাকা । এই পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইলে বিপুল প্রচেষ্টা করা দরকার । 
ভারতের রপ্তানি কেন বাঙান যাইতেছে না, অর্থাৎ রপ্তানি বৃদ্ধির 
প্রতিবন্ধকসমূহ আলোচনা করা যাইতে” পারে । প্রণমত, ভারতে জাতীয় 


৪65 ভারতের অর্থনীতি 


আয় বৃদ্ধির ফলে কোন কোন দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
যেমন তুলাবন্ত্র, চিনি ও চা প্রভৃতি । ইহা খুব স্বাভাবিক । 
রপ্তানি প্রলারের 
বাধাগুলি কি এই অবস্থায় রপ্তানি বাড়াইতে হইলে উৎপাদনের পরিমাণ 
খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি না করিলে স্বভাবতই আভ্যন্তরীণ 
ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, দেশে সাধারণভাবে 
ুদ্রাম্ফীতি ঘটিয়াছে এবং এই সময়ে একচেটিয়া শিল্পপতিরা বাহিরের বাজারে 
বিক্রয়ের হাল্গাম! এডাইয়া গিয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারেই বিক্রয়ের চেষ্টা 
করিতেছেন । মুদ্রাস্ফীতি ও একচেটিয়া_-উভয়ের সম্মিলনে রপ্তানির প্রেরণা 
বৃদ্ধি পাইতেছে না। তৃতীয়ত, রপ্তানি দ্রব্যসমূহের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যয় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা অনেকাংশে মুদ্রাপ্কীতিরই ফল আবার অনেক ক্ষেত্রে? 
রাষ্ট্র কতকতলি কাচামালের নিয্নতম দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে । (যেমন 
কাচাপাট ও ইক্ষু), এই কারণে উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে। 
উৎপাদন ব্যয়ে এইরূপ বৃদ্ধির দকণ রপ্তানি প্রসারের সম্ভাবনা হাস পাইয়াছে। 
্ব্নকালে উৎপাদন ব্যয় কমান খুবই অন্গুবিধাজনক | চতুর্থত, আমাদের 
অর্থ নৈতিক দেহে যে কাঠামোগত ক্রটিব্্যিতি ও অনমনীয়তাসমূহ রহিয়াছে 
(50000121112101665), উহারা রপ্তানির প্রসারে এবং রপ্তানি-শিল্পের 
উন্নতিতে বাধা দিতেছে । মূলধনের স্বল্পতা, বন্ত্রকুশলতার অভাব, আমদাশিকুত 
যন্ত্রপাতি ও কাচামালের অভাব এই সকল কারণ মিলিয়া ভারতের অর্থ নৈতিক 
কাঠামে! অনমনীয় হইয় রহিয়াছে । পঞ্চমত, আমাদের বণ্তানি-প্রসারে বাধা 
হিসাবে ভারতের বাহিবে কতকগুলি ঘটনা! এমনভাবে কাজ করিতেছে যে 
উহাদের নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে । যেমন, পৃথিবীর বাজারে কোন 
একটি দ্রব্যের চাহিদা]! হঠাৎ কমিয়! যাইতে পারে, অথবা প্রতিযোগী দ্রব্য বা 
দেশগুলি পৃথিবীর বাজারে আমাদের রপ্তানি ভ্রব্যসমৃহকে অপসারিত করিতে 
পারে, অথব। আমদানিকারী দেশগুলিতে শুন্কপ্রাচীর গড়িয়া উঠিতে পারে । 
এই সকল অস্থবিধা দূর করার জন্য যে সকল নীতি গ্রহণ করা দরকার 
তাহাদের কথাও আমর! চিন্তা করিতে পারি। প্রথমত, রপ্তানির পরিমাণ 
বা নিদিষ্ট পরিমাণের অধিক উৎপাদনের উপর অর্থসাহাষ্য 
সপ (910510% ) দেওয়া যাইতে পারে । দেশের মধ্যে বিক্রয় 
করিলে মুনাফা যতটা, উহাপেক্ষা অধিক মুনাফা রপ্তানিতে 
পাওয়া যাইবে এই অবস্থ। স্ষ্টি করিতে পারিলে রপ্তানি বাড়িতে পারে। 
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দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করিয়া উতৎপাদকদের 
নিকট হইতে রপ্তানি-যোগ্য 'দ্রব্যসাম্ত্রী ক্রয় করিয়া বিদেশের বাজারে যে- 
দামে সম্ভব সেই দামেই বিক্রয় করার নীতি গ্রহণ করা চলে। ভারতের 
চল্তি বাজার-দরে ক্রয় করিলে হয়ত বিদেশে উহাপেক্ষা কম দাম পাওয়া 
যাইবে। ইহাতে ভারতীয় টাকার হিসাবে লোকমান হইলেও বৈদেশিক 
মুদ্রা আয় করা সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে এইরূপ লোকসান 
মানিয়া লইয়াও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার নীতি সমর্থনের যোগ্য । যদি 
সরকার রপ্তানির উদ্দেশ্তে কম দামে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার নীতি কার্যকরী 
করিতে পারে, তবে তাহা! ভালই । 

তৃতীয়ত, অনেকে মনে করেন যে টাকার বৈদেশিক মুল্য হাস (16%9102- 
100 ০4 016 [২01১85) করিয়া রপ্তানি বাড়ান সন্তবপর। এই বিষয়ে 
কয়েকটি কথ! মনে রাখা দরকার । টাকাব বহিমুল্য হাস করিলে স্বভাবতই 
আমদানি দ্রব্যের দাম বুদ্ধি পাইবে । অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে এই 
নীতি তাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। তাহ! ছাড়া, ইহাতে 
রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্ত অনেক সময় রপ্তানি হইতে মোট আয় 
বাড়ে না, তাই বৈদেশিক মুদ্রা বেশি আয় হইতে পারে না। উপরস্ত, 
এই নীতির আগ্তর্গীতিক প্রতিক্রিয়াও ভারতের পক্ষে অনুকূল না হইবার 
সম্ভাবনা । 

চতুর্থত, রপ্তাণি বাড়াইতে হইলে আমাদের পরিকল্পনায় বিনিয়োগের 
প্রকৃতি এবং অগ্রাধিকার তালিকাতে কিছুটা রদবদল করিলে ভাঁল হয় বলিয়৷ 
অনেকে মনে করেন । যেমনঃ বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন এমন ধরনের দ্রব্য 
উৎপাদনে বিনিয়োগ করেন যাহাদের আমদানি কর! সম্ভব নয় (স্কুল, কলেজ, 
হাসপাতাল, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি) অথবা যাহাদের উৎপাদনের ফলে 
আমদানির প্রয়োজনীয়তা হাস পায় । বিনিয়োগের এই নীতি সঠিক, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইহারই পাশাপাশি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার গুরুত্ব বিবেচনা 
করিয়া, রণানি-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী শিল্পে বিনিয়োগ করার কথা 
চিন্তা করা দরকার । শিল্পে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার তালিকায় রপ্তানি- 
শিল্পের স্থান স্বীকৃত হইলে রপ্তানি-দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে, 
তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে, দীর্ঘকালের পটভূমিতে চিন্তা 
করিলে; ভারতের রপ্তানি বাড়াইবার কথা এখন হইতেই বিবেচনা করা 


৪৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


দরকার এবং তাই বর্তমানে শিল্পে বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করার সময়ে, নি্চন 
রপ্তানি-শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন 1* 

পঞ্চমত, স্বল্নকালেই অবশ্ত রপ্তানি বাড়াইবার উপযোগী আরও কয়েকটি 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথ। ঘোষণা কর! চলে । রপ্তানি-শিল্পের বাড়তি উৎপাদন 
ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার 1101161 06111590102. 0 1550659 08108.016 112 
2500010 10115715) ; লাইসেম্সদদানের পদ্ধতির উন্নয়ন ; রপ্তানি-শুল্ক ও 
বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত রীতিনীতির সংস্কার ; রপ্তানি দ্রব্যোৎপাঁদনের উৎকর্ষ- 
সাধন ; বৈদেশিক বাজারগুলির সহিত সংবাদ আদান প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি, 
_এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি দিলে ইহাদের মিলিত ফল খুব কম হইবে না। 


তৃতীস্ব পরিকল্পনায় রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপায়সসূহ (52০৫ 


001606529 ৪180 706950155 118 €1)111)110. 01917 ) 2 


তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা! কমিশন মনে করেন যে, যেসকল কারণে 
রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহাদের তুলনায় রপ্তানি-প্রসারের প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত 
শয়। অতীতের অগ্ততম প্রধান ক্রি হইল পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাসমূহে দেশের 
উন্নয়ন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে রপ্তানি _ প্রসারের কর্মন্চীকে গ্রহণ না করা। 
রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেশ্তে ব্ভিন্নমুখী কার্ষস্চী গ্রহণ করা দ্রকার। উহার 
মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে দেওয়| হইল ঃ 

(ক) আভ্যন্তরীণ ভোগকে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখ! প্রয়োজন, 
যাহাতে রপ্তানি-যোগ্য উদ্ত্ত স্থষ্টি হইতে পারে ; 

(খ) কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সুরু হইলে আভ্যন্তরীণ বাজারেই 
ক্রমবর্ধমান মুনাফা পাওয়া সম্ভব, তাই রপ্তানি হইতে তুলনামূলক মুনাফা বুদ্ধি 
পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ; 

(গ) ব্যয়-কাঠামে! এবং উৎপাদন ক্ষমতার দিক হইতে প্রধান রপ্তানি 
শিল্পগুলিকে যত দ্রুত সম্ভব উন্নত করিয়া প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়! 
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রৈদেশিক বাণিজ্য ৪৪৭ 


তুলিতে হইবে, এবং প্রত্যেকটি শিল্পের মধ্যে এই উদেগ্তে নিয়মিত ধরনের 
কার্ষস্থচী গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা না| করিলে রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য 
আনা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে নৃতন দ্রব্যসামশ্রী এবং খনিজ দ্রব্যের অংশ বাড়ান 
সম্ভব হইবে না। 

(ঘ) দেশের জনমত যাহাতে রগ্ডানির প্রতি সহাম্ৃভৃতিশীল হয় এবং 
রপ্তানির দরুণ ভার বহন করিতে সম্মত হয়, শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকেরা 
যাহাতে এই প্রকার জাতীয় প্রচেষ্টাতে সহযোগিতা করে, বাজার-অনুসন্ধান 
এবং বিদেশে বাণিজা প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সরকারের নিজস্ব সংগঠন যাহাতে 
উন্নত হইয়া উঠে, খণ ও বীমার সুযোগ-সুবিধা যাহাতে প্রসারিত হয়-_এই 
সকল উদ্দেশ্যে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার | 

ততীয পরিকল্পনাতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি । কমিশন 
বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতের রপ্তানি বাডাইবার প্রচেষ্টা এবং 
বিদেশের চাহিদা অন্থসারে আগামী পাঁচ বছরে বগানির-মূলা অতি অশ্ব 
৩৭০০ কোটি টাকা কব! দবকার। ইহা অপেক্ষা কম হইলে কিছুতেই চলিবে 
না, এমন কি এই সীমাতে পৌছিতে পাঁবিলেও সমস্তা মিটিবে না। কমিশনের 
নিজের ভাষায় বল চলে যে, 40615 আ০0]0 1 00166 59119095110: 
9115 1 012 7১190.” তৃতীয় পরিকল্পনাতে রপ্তানি-বৃদ্ধির উপর এতটা জোর 
দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল যে, এই সময়ের মধ্যেই রণানি-বানিজা 
বিশেষ পরিমাণে বাড়াইয়! রাখ! দরকার, কারণ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইহা 
অপেক্ষা অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে । খণ 
পরিশোধ ও সুদ প্রদানের দায়িত্ব ক্রমাগত বাডিবে, তাহা ছাড1 স্বাভাবিক 
উন্নয়নমূলক আমদীনিও বৃদ্ধি পাইবে । এই সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুসারে 
চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে রপ্তানির বাৎসরিক পরিমাণ হওয়া উচিত ১৩০০ হইতে 
১৪০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ কম পক্ষে বর্তমানের দ্বিগুণ । পঞ্চম পরিকল্পনার 
শেষে দেশ আত্ম-নির্ভর ও স্বয়ংচলনশীল (58175118106 2100 961 
911981760) হইয়! উঠিবার ইহ! একটি অন্ঠতম প্রধান পূর্বসর্ত ।% 
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৪৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


রপ্তানি বাড়াইবার নীতি সমূহকে পরিকল্পনা কমিশন ছুই শ্রেণীর্তে বিভক্ত 
করিয়াছেন £ সাধারণ নীতিসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ পণ্য সম্পর্কে নীতিসমূহ 
রপ্তানি বৃদ্ধির সাধারণ নীতিসমূহের লক্ষ্য হইল দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির উপযোগী 
পরিবেশ সৃষ্টি করা, আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ সংকুচিত করিয়া রণ্ডানি- 
যোগ্য উদ্ধত্ত বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। বিশেষ বিশেষ পণ্যের 
রপ্তানি-প্রসার সম্পর্কে রন্তানি উন্নয়ন কাউন্সিলগুলি গড়িয়া তোল! দরকার 
(74য9016 9:0128090101 00101110115 )। রাদ্ীয় বাণিজ্য করপোরেশনের 
কাজকর্ম আরও প্রসারিত কর! প্রয়োজন । কমিশনের মতে বৈদে'শক 
বাণিজ্যের দেশগত বণ্টনে (০০000 155 01967006001 0126000 ) 
পরিবর্তন আনা দরকার। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশির।, 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইপ্তিজের সহিত ব্যাপকতর বাণিজ্য 
সম্পর্ক গড়িয়া! তোল! প্রয়োজন ।* 
রাষ্ত্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (1561 90865  গ018 
(50100126101 ) 

১৯৫৬ সালের মে মাসে সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় ভারতের রাস্থীয 
বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হর। প্রথমে এই করপোরেশনের অনুমোদিত 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাক।, বর্তমানে ইহা বুদ্ধি পাইয়া! হইয়াছে 
৫ কোটি টাকা । কোম্পানীর মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমদানি-রপ্তানি এবং 
আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজকঞ কর! ইহার উদ্দেশ) | 
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বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৪৯ 


এইরূপ করপোরেশন স্থাপনের স্বপক্ষে ভারত সরকার অনেক যুক্তি 
দিয়াছিলেন। প্রথমত, ভারতের সহিত রুশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক 
ইহা স্থাপনের স্বপক্ষে দেশগুলির বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কারণ কি এ সকল দেশগুলিতে আমদানি-রপ্তানির কাজ করে 
সেখানকার সরকার, তাই ভারতেও অনুরূপ সংস্থা গড়িয়! 
তোল! দরকার । দ্বিতীয়ত, সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার দরুণ প্রভূত 
আমদানির প্রয়োজন হইতেছে, উহার জন্ত বাণিজ্যের নুতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করা প্রয়োজন। ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনেক অসম্পূর্ণতা দূর 
করিতে ইহা সাহায্য করিবে? তৃতীয়ত, আমদানি-রপ্তানির বেসরকারী ক্ষুন্ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে ব্যব বহুল, ইহা বৃহৎ মাত্রায় কাজ করার দরুণ 
ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি' পাইতে পারিবে । চতুর্থত, সরকারী প্রতিষ্ঠান 
হুওয়ায় ব্যবসারগণত দিক হইতে স্বল্নকালীন লোকসান মানিয়া লইয়াও ইহা 
বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার উদ্দেশ্তে রপ্তানি করিতে পারিবে । 
প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই করপোরেশন সমাঁজতাপ্্িক দেশগুলিতে 
ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানি বাড়াইয়! সেখান হইতে ইম্পাত, সিমেন্ট এবং শিল্পগত 
যন্ত্রপাতি আমদানির প্রচেষ্টা করিতেছে । ভারতের বাণিজ্যে ইহা বৈচিত্র্য 
'আনার চেষ্টা করিতেছে এবং পুরানো! ও নূতন রপ্তানি দ্রব্যের জন্য নৃতন বাজার 
খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের 
কিরূপ কাজকর্ম 
করিয়াছে রপ্তানির বিনিময়ে শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
কাচামাল আনার জন্ত অনেক সময় ইহা! এইরূপ সংশ্রিষ্ট 
বা সম্পর্কযুক্ত যুক্তি করিয়াছে (11701 02215 )। এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে 
আমদানি করিয়া ইহা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল দেশের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্টভাবে বণ্টনে সাহায্য করিয়াছে । এমনভাবে আমদানি 
ও বণ্টনের সময় নির্ধারণ (01051178 ) করিয়াছে যাহাতে এই কীচামালগুলির 
দুপ্রাপ্যত। দেখ! না দেয়, দাম বৃদ্ধি না হয়, এবং দ্রব্যোৎ্পাদন বৃদ্ধি পায়। 
যে-সকল প্রধান দ্রব্যসামগ্্রী করপোরেশন রপ্তানি করিয়াছে, উহারা হইল, 
খনিজ ধাতু, জুতা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি ও উলের জিনিস। 
আমদানি ও রপ্তানির কাজে সহায়তা করার জন্য বন্দর, খনি ও পরিবহন 
ব্যবস্থার কিছুটা উন্নয়নের উদ্দেশ্তেও এই করপোরেশন কাজ করিয়াছে। 
করপোরেশনের উদ্োগে জাপান ও অন্ান্ত দেশের সহিত আকরিক লৌহ 
১২ 


৪৫৩ ভারতের অর্থনীতি 


রপ্তানি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন চুক্তি হইয়াছে, ইহাতে জাহাজঘাট' ও খনির 
মধ্যে রেলপথ প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে । প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৫৯-৬০ সাল 
পর্যন্ত এই করপোরেশন মোট ১২০০৪ কোটি টাক! মূল্যের লেনদেন করিয়াছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি প্রসারের যে-বিপুল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, 
পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, উহা কার্ধকরী করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
করপোরেশন নিজ কাজকর্ম বিপুলভাবে প্রসারিত করিবে । 

এই করপোরেশনের কাজকর্মের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমীলোচনা করা 
হইয়াছে । (ক) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের জন্ত এই সংস্থা বিশেষ 
কোন সাহায্য করিতে পারে নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সুযোগ্য 
রপ্তানি বাণিজ্যের হ্ত্রগুলি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। 
(থ) প্রত্যাশিত পরিমাণ অপেক্ষা ইহাতে পরিচালনগত 
বায় হইয়াছে খুবই বেশি । (গ) আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সফলতার মূল 
কারণ হইল অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার যোগ্যতা । সরকারের 
মুখাপেক্ষী হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানেৰ ততটা নিজস্ব উদ্ভোগ ক্ষমতা ছিল না, 
ফলে বহুক্ষেত্রে ইহা অনমনীয়ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, নিত্য নূতন অবস্থার 
সহিত দ্রুতভাবে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। 

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশেষত 
সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাষ্্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের 
গুরুত্ব অপরিসীম | মূলধন-গঠনের প্রয়োজনে সরকারের হাতে ক্রমশ বেশি 
পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লইয়া আসা দরকার। ইহা একমাত্র সম্ভবপর যদি 
বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার একটি বৃহৎ অংশ বেসরকারী ক্ষেত হইতে 
সরাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে লইয্বা আসা যায় । শুধু তাহাই নহে। পরিকল্পনার 
অগ্রাধিকার অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন শিম্পের মধ্যে এই ছুল্ভি বৈদেশিক মুদ্রার 
বণ্টন কর! সম্ভব হয়। ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা তাই 
সঠিক পদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আরও একটি কারণে সত্য । 
&তিহাঁসিক কারণে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যবসায় এখনও প্রধানত 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের হাতে, ফলে ইহা হইতে মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ 
আভ্যন্তরীণ মূলধনের ভাগ্ার বৃদ্ধি না করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়। রাষ্্ীয় 
বাণিজ্য করপোরেশন ইহার কিছু অংশ দেশের মধ্যে রাখিতে সাহায্য করিবে 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের গুরুত্ব আরও একটি কারণে বৃদ্ধি পাইবে 


সমালোচন। 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৪৫১ 


সাধারণত কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এইরূপ বৃহৎ কোন একটি মাত্র 
আরটিভির ডিনারে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে সে দরাদরির ক্ষেত্রে 
রাস্্ীয় বাণিজ্যের অন্ত দেশের তুলনায় নিজ-দ্রব্যের দাম বেশি পাইতে 
ই্িকা পারে। রপ্তানি দ্রব্যগুলির জন্ত চাহিদা অপর দেশে যত 

অস্থিতিস্থাপক, ততই এইবপ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্য-হারকে 
নিজ দেশের অন্কুলে লইয়া আসিতে পারে । আমদানি-কারীদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা বেশি থাকিলে রপ্তানিকারীদের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা 
না থাকায় বাণিজ্য-হার অনুকুল হইবার সম্তাবন৷ 1 

ইউরোগীয় সাধারণ বাজার ও ভারতবর্ষ (5000881১ 
০0108177017 17)811561 2150 [0019) 

১৯৪৫ সালের পর হইতেই ইউরোপে একটি “এক্যবদ্ধ ইউরোপ” গড়িয়া 
তুলিবার প্রবল প্রম্নাস ও তীত্র আন্দোলন দেখ! দিতে থাকে । এই আন্দোলনের 
মূলে ছিল ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সীমাবদ্ধ শত্তির উপর ইউরোপীয়দের আস্থার 
অভাব। একদিকে শক্তিশালী মাফিন বুক্তরাষ্্র ও অপরদিকে সাম্যবাদের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিরেত ইউনিয়ন_-এই দুই বৃহৎ শক্তির সহিত 
প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা ইউরোপীয় দেশগুলির লোপ পাইয়াছে, অতএব 
তাহার এই ছুই শক্তিকে অগ্রান্থ করিয়া একটি তৃতীয় শক্তি গড়িয়া তুলিতে 
বব্পরিকর। এই গোঠীজাতিক আন্দোলন কতকগুলি ইউরোপীয় সংগঠনের 
মাধ্যমে রূপ পাইয়াছে-_ইউরোপীয় কমন মার্কেট বা সাধারণ বাজার ইহার 
অন্ততম | 

১৯৫৭ সালের ২৫শে মাচ রোম চুক্তি ( ২০106 [1581 ) অনুযায়ী 

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজের সৃষ্টি হয় (121:01962 
ইউরোগীয় সাধারণ [70010011910 00100711171 )) ফ্রান্স ইতালী, পশ্চিম 
50 জামানী, নেদারল্যা্ড বেলজিয়াম ও লুক্পনেমবুরগ এই 
ছয়টি দেশ লইয়া এই সমাজ বা ইউরোপের একটি 'ধাধারণ বাজার 
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৪৫২ ভারতের অর্থনীতি 


গড়িয়া উঠে। একদিকে পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ 
প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া এবং বাধানিষেধ অপসারণ করা, অন্যদিকে এই চুক্তি 
ভুক্ত দেশগুলির চতুষ্পার্শে অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুন্ধ 
প্রাচীর গড়িয়া তোলা-_ইহাই ছিল “বারোয়ারী বাজারের” প্রধান উদ্দেশ্ত | 
নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের সমান সুযোগের পথ উন্মুক্ত করা, সকল রকম 
শুন্কের বাধা ১২ হইতে ১৫ বতসরের মধ্যে কয়েকটি দফায় দূরীভূত করা এবং 
বারোয়ারী বাজারের অন্তভূ-ত্ত সকল অঞ্চলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা গডিয়া তোলা-_ 
এই'গুলিও এই পরিকল্পনার অংশবিশেষ । শুধু পণ্যের অবাধ চলাঁচলই নহে, 
ইহার ফলে ক্রমশ মুলধন এবং ৬মিকেব যাতারাতও অবাধে চলিতে পারিবে । 
১৭ কোটি অধিবাসীর একটি বিবাট জনসংখ্যা এইরুপে রুষি, শিল্প, পরিবহন ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে একটি সামগ্রিক পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে 
পারিবে । 

'কমনওয়েলথণভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকায় ব্রিটেন 
প্রথমেই এই সাধারণ বাজারে যোগদান করে নাই। কিন্তু কিছুদিন পুর্বে 
ইংলগ্ডের সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রস্তাবনা ঘটিয়াছে। এই প্রস্তাবের 
স্বপক্ষে সূ্বপ্রধান ধুক্তি হইল যে সাধারণ বাঞ্জারের সদন্ত দেশগুলির সহিত 
কেনার হার বাণিজ্য-সম্পক অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ, সুতরাং সেই সম- 
দিতে চায় শুক্কের বাজারে তাহাকে শুক্ক বৈষম্য জনিত ক্ষতি স্বীকার 

করিতে হয়। ১৭ কোটি অধিবাসী লইয়া গঠিত এই 
বাজারে প্রবেশ করিলে ইংলগ্ডের কলকারখানাগুলি অধিকতর প্রসার লাভ 
করিবে, এবং ফলে সে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের স্থবিধাগুলি পাইতে 
পারিবে । উপনিবেশ ও কমনওয়েলথ দেশগুলির সহিত তাহার বাণিজ্যের গতি 
ক্রমেই হাস পাইতেছে বলিয়া বুটেন মনে করে। ইহা! ভিন্ন ইউরোপীয় সাধারণ 
বাজারের যুগপৎ অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। পশ্চিম ইউরোপে 
দুইটি প্রতিঘন্দী বাণিজ্য-গোষ্ঠী থাকার ফলে পশ্চিমী শক্তিসমূহের দেশসমূহের 
এক্য ব্যাহত হইতেছে। 

ইংলগ্ডের বারোয়ারী বাজারে যোগদানের বিপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখানো 
হয়। ইংলগ্ের আধিপত্য নষ্ট হইবে ইহা! অনেকেরই ভয় ছিল। ইংলণ্ডের 
কমনওয়েলথ দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং জগৎসভায় ইংলগ্ডের অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলিয়৷ যাইবে। অন্তদিকে বাজারের বাহিরে কমনওয়েলথ 
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দেশগুলি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্তান্ট দেশগুলিও 
প্রসারিত হইতেছে । অতএব শুধু সাধারণ বাজারে যোগদান সংক্রান্ত অর্থ- 
নৈতিক স্থবিধার কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না। 

“বুটেনের সাধারণ বাজারে, যোগদানের প্রশ্ন কমনওয়েলথ অন্তর্গত দেশ- 
গুলিতে, বিশেষ করিয়৷ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি হইয়াছিল । ইহার 
অনেক কারণ আছে । ভারতের সঙ্গে বুটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘকাপের__ 
ইংলও যোগ দিলে. ভারতের চা. কফি, পাটজাত দ্রব্য, কার্পাস-বন্ব, উদ্িজ তৈল 
ভারতের উপর উহার প্রভৃতির বুটেনই বড ক্রেতা । ১৯৬০ সালের হিসাবে দেখ! 
ধা যায় ভারত ইংলণ্ডে ১৭৫ টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি 
করিয়াছিল, যাহার মধ্যে ৭৫ কোটি টাকার চা, ১৬ কোটি টাকার হৃতাবস্ব এবং 
৬'৩৭ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য । কমনওয়েলথের সভ্য হিসাবে তামাক ব্যতীত 
আর সকল দ্রব্যই ভারত বিনা শুস্কে ইংলগ্ডে পাঠাইতে পারে, কিন্তু ইংলগ যদি 
সাধারণ বাজারে যোগ দেয় তাহা হইলে ভারত এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে । 
ভারতের সর্বপ্রকার রপ্তানীদ্রব্য ইংলগ্ডে প্রবেশ করিতে চাঁহিলে অধিক হারে 
শুন্ধ দিতে হইবে, ফলে আমাদের রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া যাইবে, বৈদেশিক 
মুদ্রা হইতে আয় হ্বাস পাইবে । ইহার ফলে বৃহৎ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা বাধা 
পাইবে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল ভারতে উন্নয়নের গতি 
ব্যাহত হইবে । ভারতকে নূতন প্রতিযোগিতার সন্তুখীন হইতে হইবে। ফ্রান্স, 
পশ্চিম জার্মানীর সহিত বন্ত্র শিল্পে, বেলজিয়ামের সহিত পট শিল্পে প্রতিযোগিতা 
হইবে। ভারতের রপ্তানি সংকোচন হইবে কারণ বারোয়ারী বাজারের দেশগুলি 
এই সকল পণ্য বিনা শুন্কে বুটেনে পাঠাইতে পারিবে, ফলে ভারতে বৈদেশিক 
মুদ্রাসংকট দেখ। দিবে । 

অবশ্য বৃটিশমন্ত্রী মি. থনীক্রফট, ভারতবাসীকে এই বলিয়া আশ্বাস 
দিয়াছিলেন যে বুটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলেও ভারতের স্বার্থ 

যাহাতে অক্ষুপ্ন থাকে ইহার প্রতি সে লক্ষ্য রাখিবে। যি 
যি সে দেখে যে “সাধারণ বাজার” সংকীর্ণতা পরিহার করিয়! 

ক্রমশ অধিকতর নিস্বার্থ উন্মুক্ত বাণিজ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়া চলিতেছে তবেই বুটেন এই বাজারে যোগদান করিবে । 

কিন্তু এই সকল আশ্বাসবাণী সত্বেও ভান্রত এবং অন্ান্ত কমনওয়েলথের দেশ- 
গুলি বিশেষ আস্বস্ত,হইতে পারিতেছে না-_কারণ ইহা নিশ্চিত যে কমনওয়েলথের 


৪৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


প্রতি পক্ষপাতিত্ব সর্তরক্ষণ করিয়া বুটেন সাধারণ বাজারে প্রবেশাধিকার পাইবে 
না, স্তরাং কমনওয়েলথতুক্ত সমস্ত দেশগুলির সহিত তাহার বাণিজ্য সম্পর্ক 
নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

ভারতের এই সম্ভাব্য সমস্তার সমাধান - কোথায়? ইহা সুনিশ্চিত বে, 
জীবজগতের প্রথমনীতিই হইল আত্মরক্ষা ; ইহা ব্যক্তি ও জাতি উভয় ক্ষেত্রেই 
সত্য। সেই জন্তই আমাদের উচিত ভারতের অর্থনীতি ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যকে একটি দীর্ঘ মেয়াদী (10905-05108 ) ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা, 
যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ অবাঞ্চিত চাপ সহা করার ক্ষমতা ইহার থাকে । 

স্বল্নকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা কিছুটা অনুকূলে আনা যাইতে পারে। 
ভারতের রপ্তানি-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উত্পাদনব্যয় হাস ও উহাদের গুণগত 
শ্রেষ্ঠত্ব আনয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্নীয়। দীর্ঘকালে ভারতের উচিত 
হইবে আভ্যন্তরিক মূলধন গঠনের হারকে বাডাইয়৷ তুলিয়া নিজের দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা । আবার অনেকে মনে করেন সাধারণ 
বাজারে বুটেন ধোগ দিলে ইহা ভারতের পক্ষে ভবিষ্যতে স্থুফলদায়ী হইবে । 
সাধারণ *বাজারে ফোগদান করিয়া বুটেন যাঁদ তাহার অর্থনৈতিক 

ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে 
এই অবস্থায় ভারতের 
কর্তবা কি হইবে কমনওয়েলথ. দেশগুলিরও সুবিধা হইবে । ভারতের 
বাজার বুটেনে, এমনকি সাধারণ বাজারের অন্তান্ত 
দেশগুলিতেও সম্প্রসারিত হইবে । 

'সাধারণ বাজারে" বৃটেনের যোগদান প্রসঙ্গে এই বিতর্কের আজ আর 
বিশেষ কোনো তাৎপর্য নাই। কারণ ফ্রান্স কোনদিনই বুটেনের যোগদানের 
প্রস্তাবকে ভাল চোখে দেখে নাই এবং মূলত ফ্রাম্নের বিরোধিতার ফলেই 
বুটেনের পক্ষে যোগদান কর! সম্ভব হয় নাই। বুটেনের নিজ দেশেও সকলে 
কমনমার্কেটে যোগদানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। | 
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ড012]0 ০০. 98099 101 17771009৬11) 176 1১219800801 [92977361765 190516101) ? 

(8. 0.8. 0077. 1961) 

15 0158 4, 51107 8000006 01 200195 108151009 01 709797165 01690010198 1 
)609110 9808. 130৮৮ 00 5০00 11109 60 1101])২09 17017" 10819109901 19৮ 0)01768 ? 

(3. চা. 3. &. 1962, 19643 0. ঢে. 3. 007. 19641 

14 1780 17959109617 6116 080885 01 [1)079+8 109,191)09 ০01 [99,97)61768 010- 
0111189 5110068 (110 11110186100 01 (119 9০010 2158 ৭৪8] 0১18) ? 

(3. টো. 8. 0020. 196) 

15. ১177৮ 279 609 9001100710 19580108 10]. & [07078101776 01 830007 901)90- 
91017? চ200191]5 200 61019 00000906101), 60৪ 10016 10085196065 01 [00188 €190708, 

(9. 0.9. 002). 68৮ ], 1964) 

16. ডা % 81707 00969 00: 36965 1750108 00129028600. 

(3. টা, 8. 0010. 1964) 0. 0. 3. 0010. 787৮ 1) 1964) 

17. 10562008969 015: 5100৮ 800. 1076 6০) 01080906910 11)0193) 930078. 
72801017165 6105 50169011165 0? ৩0০] 077000610 109880768 80010৮90 1705 61১9 
6০৮০1প/])076, (8. 0. 8.09020. 010০. 1964) 

18. 7169 & 0066 ০01. 620০ 96969 77090170 00000186108 01 [1701 ৮7112 
8198079] 786976709 60 (&) 169 00796160101) 900 190001008, ৪20 (9) 7) 289588- 
0616 01 20৪ 0100172. (0. 0. 83. 0070. 1964) 

19. (1005 9707 00689 02. [17018 810 6119 80707099) (00100707, 1197066, 

(0. ঢ.. 9. 0020. 1964) 

20, 20150055 01)6 170080৮ 01 [1৮6 89৮70181507 096 08657 9100. 01769061028 

91 10012%18 10191) 65৩. 


৫ 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
11015551১15 270 13212151775 


ভারতীয় অর্থের বাজারের কাঠামো ও উহার বৈশিষ্ট 
(9৮006015 0 (1০ [00189] 7৬101765% 71911566 10 265 
01791" 0601718660৪ ) 2 ূ 

আথিক নীতি সফল হইতে হইলে দেশে সুসংগঠিত অর্থের বাজার থাক৷ 
প্রয়োজন; ভারতের অর্থের নাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলে ইহার দ্বৈতস্থিতি 
(৫101596000 )- সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত, এই ছুই অংশে ভারতের 
অর্থের বাজার বিভক্ত । 

্ুসংগঠিত অর্থের বাজার গঠিত হইল বিজার্ড ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক 
ব্যাস্কসমূহ, ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাস্কসমূহ প্রভৃতি লইয়া। তাহা ছাড়া, এই 
বাজারে খিভিন্ন ধরনের দালাল ব| মধ্যস্থানীয় ব্যক্তি কাজকর্ম করেন, যেমন 
তলব-খণের দালাল (0911 11015 10101915 ), সাধারণ খণের ও শেয়ারের 
দালাল প্রভৃতি । ভারতের অর্থের বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হইল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে পারস্পরিক তলব খণের 
বাজার (12661-02111 0911 10701165 10198115010) | ব্যাঙ্ক- 
সমুহের মোঁট আমানতের তুলনায় যদিও এই বাজারে 
লেনদেনের পরিমাণ খুব বেশি নয়, তবুও ইহাই অর্থের বাজারের সর্বাধিক 
স্পর্শকাতর (590516৮5) ক্ষেত্র এই তলব খণের বাজারে ষ্টেট ব্যাঙ্ক কোন 
অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্তান্ত ব্যাঙ্ক প্রপ্নোজন হইলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করে। ভারতীয় ব্যবস্থায় বিল-বাজার বলিয়া প্ররুতপক্ষে 
কিছু নাই তবুও বল! চলে যে ভারতের অর্থের বাজার “সংগঠিত সম্পর্ক 
এবং কার্ধ বিশেষাযণের দিক হইতে দেখিতে গেলে তুলনামূলকভাবে বেশ 
উন্নত 1” 

অসংগঠিত ক্ষেত্রের পকল অংশ সম্পূর্ণ একজাতীয় নয় (706 110120261760115)। 
ইহা প্রধানত “দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি” লইয়া গঠিত। এই বাজারে স্ব্লকালীন ও 


অর্থের বাজারের 
সুসংগঠিত অংশ 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৪৫৭ 


দীর্ঘকালীন খণের পার্থকযও অস্পষ্ট এবং খণের বিভিন্ন উদ্দেশ্তের মধ্যে প্রভেদ 
করা অসম্ভব; কারণ হুণ্ডির (101191 0: 1190150115005 
01115 ০01 630119056) উপর লেখা থাকে নাকি উদ্দেশ্রে 
এই খণ লওয়া হইতেছে । দেশে বাণিজ্যিক বিল (0:86 
01115) কম থাকায় ভারতে কোন ডিস্কাউণ্ট বাজার (0150010101 10811-50 
নাই। সাধারণত ফলপ্রস্থ না হওয়া পর্যন্ত (111 1001110) বিলগুলি হাতে 
ধরিয়া রাখা হয় এবং বৈদেশিক বিলগুলিকে প্রধানত লগুনের বিল-বাজারে 
ভাঙাইয়া আনা হয়। . 
এই দুইটি প্রধান অংশ ছাড়াও ভাবতীয় অর্থের বাজারে অন্টান্ত অনেক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত আছে, যেমন পোষ্ট অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, সমবায় 
ব্যাঙ্ক, ইত্ডাস্ীয়াল ফিনান্স করপোরেশন, রাজ্য ফিনাম্স 
করপোরেশনসমূহ, পুনর্গঠন অর্থসাহায্য করপোরেশন, 
জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (700), ভারতীয় শিল্প খণ ও বিনিয়োগ 
করপোরেশন (0107) প্রভৃতি । দেশের আধিক বাজাবে ইহাদের অংশগ্রহণ 
ক্রমে বুদ্ধি পাইতেছে । 
ভারতের অর্থের বাজাবের কাঠামো তাই কিছুটা শিথিল হইলেও 
একেবারে সম্পূর্ণ অসংগঠিত নয়। দেশীঘ ব্যা্গুলি ও মহাঁজনেরা অনেক 
পরিমাণে বাণিজ্যিক ব্যাঞ্কগুলির নিকট হইতে খণ পায়, এই ব্যাঙ্কের আবার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই অর্থের 
বাজারের মধ্যমণি; তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই বাজারে সংগঠিত অংশের 
কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অসংগঠিত অংশের কাজকর্ম প্রভা বান্ধিত হয় | 
অপূর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজার স্থসংগঠিত থাকে না। ভারতের টাকার 
বাজারেও উপযুক্ত সুদে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা লেনদেন করার মত 
প্রতিষ্ঠানের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দেশে টাকার যোগান বলিলে 
বোঝা যায় কেক্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু নগদ টাক। এবং দেশের ব্যাঙ্ব্যবস্থা 
কর্তৃক স্ষ্ট থণগত অর্থ উভয়ের মিলিত পরিমাণ । ব্যাস্কিং 
অপূর্োননত ভারতীয় অভ্যাসের প্রচলন বেশি এরূপ পূর্ণোন্নত দেশগুলিতে 
অর্থের বাজারের ৃ 
বৈশিষ্ট খণগত অর্থস্থষ্টির ক্ষমত! দেশের নিভিন্ন অর্থনৈতিক ও 
ূ প্রতিষ্ঠানগত পক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ। অপুর্ণোনত দেশে 
ব্যাঙ্বব্যবস্থার খণস্ষ্টির ক্ষমতা আরও অধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ । ভারতবর্ষে” 


অর্থের বাজারের 
অসংগঠিত অংশ 


অন্যান প্রতিষ্ঠান সমূহ 


৪৫৮ ভারতের অথনীত 


তাই, টাকার মোট যোগানের খুব বেশি অংশ (প্রায় $ ভাগ ) হইল নগদ 
টাকা । আমাদের দেশে ব্যাক হইতে যে পরিমাণ নগদ টাকা বাহির হইয়। 
যায়, তাহার একটি বড় অংশ আমানতের আকারে আবার ব্যাঙ্কে ফিরিয়া 
আসে না; তাই ব্যাঙ্ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত ও বেশি পরিমাণ খণগত অর্থ কৃষ্টি 
হইতে পারে না। ইহার ফলেই সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিক নীতি 
ভারতের ন্যায় অপুর্ণোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে না। তবে অর্থনৈতিক উন্নযনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপন্ন 
দ্রব্যের অধিকাংশ ক্রমশ বাজারে বিনিমষের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইতে থাকে, 
এবং বিনিময়যোগ্য বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন হইতে থাকে । ভারতবর্ষেও, 
তাই, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ও সুসংগঠিত আধিক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ক্রমশ গড়িয়া! উঠিতেছে। 

ভারতের রিজার্ভ ব্যান্ক (106561৮6138 29]. 01 [18068 ) 

১৯৩৫ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ভুরু 
হইয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব বহু পূর্ব হইতেই আর্ত 
হইয়াছিল । ১৭৭৩ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস 'বাংল। ও বিহারের জন্য একটি 
সাধারণ ব্যাঙ্ক? (05509151 13210 01 7361199] 2120. 1311791) ম্থাপনের কথা 
জানাইয়াছিলেন। উহার পরে বিভিন্ন সময়ে অনেকবার ইহার কথা বল৷ 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই প্রস্তাব ক্রমে রূপ গ্রহণ 

করিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়ত! তীব্র 
০৫৮ হইয়া উঠিল এবং ১৯২১ সালে তিনটি প্রেসিডেন্সী 

ব্াঙ্ক একত্র হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হুয়। তখন 
সকলে আশা করিয়াছিলেন যে এই প্রতিষ্ঠানই পুর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত 
হইবে। প্ররুতপক্ষে, ইম্পিরিয়াল ব্যাস্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপযোগী কিছু কিছু 
কাজকর্ম চালাইত (যেমন, সরকারের ব্যাঙ্ক রূপে কাজ করা), যদিও নোট 
প্রচলনের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের । ১৯২৬ সালে ভারতের 
মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থ। সম্পকিত রাজকীয় কমিশন (5 [২০58] 00100715510 
01112101911 00110670200. 91981106), সাধারণত যাহা হিল্টন-ইয়ং 
কমিশন নামে পরিচিত ) বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের 
মধ্যে মুদ্রা ও খণ ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ দায়িত্বের বিভাগ এবং এই বিষয়ে 
উভয়ের নীতির পার্থক্য _ইহাই আধিক ব্যবস্থার বিরাট ক্রুটি। কমিশন তাই 


টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ৪৫৯ 


'একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করিলেন। বিভিন্ন কারণে এইরূপ 
স্থাপনের প্রচেষ্টা দ্রুত কার্যকরী হইল না, ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে এই বিষয়ে 
খিল উপস্থিত হইল এবং ১৯৩৪ সালে পাশ হইল । ১৯৩৫ সালের ১ল। এপ্রিল 
হইতে ইহা কাজ স্ুক করিল । ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্ধদেশ পৃথক 
হওয়ায় এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান পৃথক হওয়ায় ইহার কার্ষের 
এলাকা হ্রাস পাইল ; তবে ১৯৪২ সালের জুন মাস এবং ১৯৪৭ সালের মার্চ 
মাস পর্যন্ত ইহা উভয় দেশের মুদ্রাকপক্ষ হিসাবে কাজ চালাইয়াছিল। 
ভারতের সহিত দেণীয় রাজাগুলির 'অস্তভূস্তি ঘটায়, ইহার কার্-এলাকা 
কিছুটা বৃদ্ধি পাইযাছে। 


তৎকালীন প্রধান বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগুলির উদাহরণ অনুযায়ী রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক শেয়ার হোল্ডারদের ব্যাক্মবপে গঠিত হইয়াছিল। ইহার মূলধন ছিল 
৫ কোটি টাকা প্রতি শেয়ার ১০০ টাঁকা দামে ৫ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। প্ররীয় 
সম্পূর্ণ শেয়ারই ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডারদের হাতে ছিল, কিন্তু ইহা 
জনপ্রয়ৌজ্নীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া শেয়ার হাতে রাখা ও ডিভিডেও সংক্রান্ত কিছু 
কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। আইনে আরও লেখা ছিল যে, যদি 
কেন্দ্রীয় পরিচালকমগ্ডলী উপধুক্ত ভাবে পরিচালনা করিতে ন] পারেন তাহা! 
হইলে সরকার পরিচালক বোর্ডকে বাতিল করিতে পারিবেন । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও সরকারের আথিক নীতির মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠ করার 
উদ্দেশ্টে এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় লইগা! আসার কথ! অনেক কাল 
হইতে আলোচিত হইতেছে। স্বাধীনতা লভের পরে, এবং তদানীন্তন 
জনমতের চাপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই 
প্রসঙ্গে, মনে রাখা দরকার যে, ঘুদ্ধোত্তর যুগে কতিপয় 
স্বাধীনতার পরে উহার 
জাতীয়করণ ইউরোপীয় কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক ( যেমন ব্যাঙ্ক অব ইংলও বা ব্যাঙ্ক 
অব ফ্রান্স প্রভৃতি ) রাষ্রায়ভ্ত হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ( জনমালিকানায় আনয়ন) আইন অনুসারে সমগ্র শেয়ার-মূলধন 
কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করিয়া লইয়াছে । ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনাধীনে আসিয়াছে । 
ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও কার্য পদ্ধতি সমানই আছে) ১৯৪৮ সালে- 
আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ড ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনমত নির্দেশ দেওয়ার 
ক্ষমতা লাভ কুরিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডেব সকল ডিরেক্টার, 


রি ভারতের অর্থনীতি 


গভর্ণর, ডেপুটি গভর্ণর ও লোক্যাল বোর্ডের সকল সভ্য এখন কেন্দ্রীয় সরকার 
নিয়োগ করিয়া থাকেন । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ (ঢ0100610108 ০ €6 2২০9০৮৬০ 73977 0£ 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান কাজ হইল দেশের আথিক ব্যবস্থাকে 
(10101161515 5552] ) এমনভাবে নিয়প্বণ কর! যাহাতে অর্থ নৈতিক 
স্থায়িত্ব বজায় থাকিতে পাবে এবং সরকারের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতির 
কাঠামোর মধ্যে থাকিয়! দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। ১৯৩৪ সালের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের মুখবন্ধে বলা হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল, 
“ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন এবং জম] রাখার ব্যবস্থা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে 
ভারতেব আধথিক স্থায়িত্ব সম্ভব হয় এবং দেশের স্বার্থে 

নোট প্রচলনের 
একাধিকার উহার মুদ্রা ও খণ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করা যায়।”% 
দেশেব আথিক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে মুদ্রা! ব্যবস্থা, 
ব্যাঙ্কিং ও খণব্যবস্থাকে আয়ন্তে রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
নোট প্রচলহনর একচেটিযা অধিকার দেওয়। হইয়াছে । বাণিঙ্িক ব্যাঙ্কগুলির 
এবং অন্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ) ব্যান্ক 
হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করে__এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজের ইচ্ছামত 
খণ দেওয়ার পদ্ধতি ও পরিমাণ স্থির করে। খণ নিয়ন্ত্রণের কর্তব্য পালন 
করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কহার 
পরিবর্তন, খোলাবাজারে কার্ষকলাঁপ, ব্যাঙ্চজমার অন্পাত 
পরিবতন- প্রভৃতি ক্ষমতাই নাই, ইহা ছাড়াও ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং 
কোম্পানী আইন অনুযায়ী বিশেষ ধরনের ও প্রত্যক্ষ খণ নিয়ন্ত্রণের (9615005৬ 
8110 01160 01601 18771801010 ) ক্ষমতা লাভ করিয়াছে । ব্যাঙ্কের 
একটি কাজ হইল সরকারের ব্যাঙ্কিং ও আধিক কাজকর্ম পরিচালনা করা । 
আত্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় টাকার বৈদেশিক মূল্য স্থির রাখাঁও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


সত্যে 


খণনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণ নিয়ন্ত্রণ ৪৬১ 


কাজ। এই কাজ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
ও অনান্য দারিব.: সংগ্রহ ও পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সরকার 
যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেন, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গতি রাখিয়া রিজাঙও ব্যাঙ্ক আন্তর্জীতিক বাণিজ্যের দেনা-পাঁওনা নিযস্ত্রণ 
করিতে থাকেন। 
ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজকর্ম স্তুরু হওয়ায় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকমের পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে । কিছুকাল 
পূর্বে যে সকল কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের স্বাভাবিক কার্ধপরিধির বাহিরে ছিল, 
আজকাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সেই সকল উন্নয়নমূলক কিছু কিছু কাজকর্মের 
দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। চিরাচগিত মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছাড়াও 
রিজাভ ব্যাঙ্ক আঞ্কাল ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প 
রা রা রী প্রত্ৃতি ক্ষেত্রে সাহাবোর জন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ও উপধুক্ 
করার দায়িত ধরনের ব্যাঞ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে । 
কৃষিখণ সরবরাহ করার দায়িত্ব ইহার প্রথম হইতেই ছিল, 
কিন্তু গত কয়েক বসরেই মাত্র এই বিষয়ে উপধুক্ত প্রসার ঘটান হইয়াছে। 
শিল্পের খণ সরবরাহের সুবিধা সুযোগ বাঢাইবার জন্য ব্যাঙ্ক সচেষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণের কর্তা বলিয়া এবং সরকারের ব্যাঙ্করূপে 
কাজ করায় সাধারণ অর্থনৈতিক বিবয়গুলি সম্পর্কে ইহা সরকারের উপদেষ্ট! 
হিসাবে কাজ করে । 
বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, দেশের লেনদেন ব্যালান্স, 
,কোম্পানীসমূহের ও সরকারের আথিক অবস্থা, শেয়ার বাজার প্রভৃতি সম্পর্কে 
নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করিঝা, উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া, নিয়মিত প্রকাশ করার 
দরারিত্ব রিজার্ ব্যাঙ্ককে অনেকাংশে বহন করিতে হইতেছে। 
নূল্য নির্ণয় €1759161861012 ) 2 
রিজার্ভ ব্যাপ্ধের জীবনের প্রায় ৩০ বৎসর শেষ হইয়াছে । কোন, কেন্ত্রীয 
ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহাকে বিশেষ দীর্ঘকাল বলা চলে না । ইহার প্রতিষ্ঠার পর চার 
বৎসর ধরিয়া! নিজস্ব সংগঠন ও কাজকর্মের সমন্ব্র সাধনের পর্ব চলিয়াছে, মুদ্রা 
প্রচলন ও সরকারের ব্যাঙ্করূপে কাজ করাই ইহার প্রধান কাজ ছিল। পরবর্তী 
সাত বৎসর ধরিয়া বিশ্বযুদ্ধজনিত বহুবিধ সমস্তা এবং কাজকর্মে স্বাধীনতার 
অভাবের সনুখীন হইতে হইয়াছে। যুদবক্রালীন সরকারী মুদ্রা ও খণনীতি, 


১৬২ ভারতের অর্থনীতি 


আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মুদ্রানীতি কাধকরী করিতে ইহার সকল শক্তি' ব্যয়িত 
হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কাজকম সম্পাদনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। তুলিতে পারা যায় নাই।* যুদ্ধের .পরেই দেশবিভাগ হওয়ায় নূতন 
ধরনের সমস্তা স্থাষ্ট হইয়াছিল, যেমন পুনর্দাসনের প্রয়োজনীয়তা, যুদ্ধকালীন 
টান ুদ্রান্ষীতি ও যুদ্বোত্বর বিশৃংখলর দরুণ ছোট ছোট ব্যাঞ্চ 
বাড়িতেছে উঠিয়! যাওর। প্রভৃতি । এই সকল সমস্তা কাটাইয়া উঠিয়া 
বর্তমানে রিজাভ ব্যাঙ্ক দেশের আধিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার উপষে। এতিষ্ঠটানে পরিণত হইয়াছে । শিল্পক্ষেত্রে 
ও কৃষিক্ষেত্রে খণ দানের ব্যাপারে, পর্যাপ্ত না হইলেও, মোটামুটি গুরুত্বপুর্ণ 
সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে । এই ব্যাঞ্চের কাঁজকর্ম দেশে উপযুক্ত ব্যা্ক- 
ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পরিবেশ স্্টি করিয়াছে । উন্নয়নমূলক ও নিয়ন্ত্রণ ণাল-_ 
উভয় প্রকার কাজকর্মে ব্যাঙ্ককে পরিপুণ সাফল) লাভ করিতে হইলে আগামী 
কয়েক বৎসরে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করিতে হইবে। 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চ কর্তৃক টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ (1২০5০:৮০ 8315 
৪10 016 00100:০9] 01 1৮] 07025 1%1910]566) 
দেশের অর্থনৈতিক দেহে টাকার প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটিলে উহাতে 
অর্থের যোগান বাডাইবার বা কমাইবার উদ্দেশ্তে রিজার্ত ব্যাঙ্ক তাহার অর্থ ও 
খণনীতি পরিচালনা করে। আধিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্তে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কেবলমাত্র অর্থের ঘোগানকে প্রভাবিত করিয়া ক্ষান্ত থাকে 
তাহা নহে, দেশের পরিবতিত অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিযা 
বাবসায়-জগতে বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পরিবতনও আনে । নগদ টাকার পরিমাণ 
এবং ব্যাঞ্ষের খণস্থ্টির পরিমাণ উভয় দিক হইতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ধ ভারতের 
আধিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ কর্তা । অবশ্ত, প্রধানত, তিন দিক হইতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ গ্ষমতা সীমাবদ্ধ, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 
ভিন দিক হইতে । প্রথমত, ভারতের আধিক বাজারের অসংগঠিত অংশ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা | 
সীমাবন্ধ এখনও রিজাভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে । দ্বিতীয়ত, 
সরকারের বাজেটে আয় ব্যয়ের যে নীতি ও পদ্ধতি 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তাহ! মানিয়৷ নিজন্ব নিয়ন্ত্রণ 
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ক্ষমত! প্রয়োগ করিতে হয়। তৃতীয়ত, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
পরিমাণে কম বেশি হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম প্রভাবিত হয়, সুতরাং 
আধিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রিজার্ভ বাক্কের কাজকর্ম ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ । 

নগদ টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাক্কের হাতে খুবই 
বেশি । ভারতের টাকার বাজারের একটি অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন 
মরস্থমে নগদ টাকার চাহিদায় উঠানামা (968501091] ৮21186000 10 00৫ 
06107811000: 09919) | ক্লষিজাত শশ্তব্রব্যের বিক্রয় ও লেনদেনের সময় 
দেশের টাকার চাহিদ| বাড়ে, এই ফসল কাটার মরস্থমের পরে টাকার চাহিদা 
আবার হাস পায়।* বতসরকে মোটামুটি ছুইভাগে, তেজীর মরন্থুম ও মন্দার 
মরস্থমে (101159 969.5010 20 5180] 58501) ) ভাশ করা চলে। অশ্শ্থ 
বর্তমানে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হওয়ায় বিভিন্ন মরস্থুমের মধ্যে 
টাকার চাহিদার উঠানামায় বিস্তৃতি ক্রমশ হাস পাইতেছে। তেজীর সময়ে 
(অক্টোবরের শেষ হইতে এপ্রিলের শেষ) ব্যবসায়ীর! ব্যাঙ্কের নিকট নগদ 
ডে রি টাকার জন্ত হাজির হয়, নিজস্ব আমানত তুলিয়। লয় বা আরও 
উঠানামা বেশি টাক! ধার চায়। ব্যাক্গুলি তখন রিজার্ভ ব্যান্কের 

নিকট তাহাদের জম! টাকা তুলিয়৷ লয় বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে ধার লয়। মন্দার সময়ে (এশ্রিলের" শেষ হইতে অক্টোবরের 
শেষ) নগদ টাক! ব্যবসায়ীদের হাত হইতে ব্যাঞ্কগুলির মাধ্যমে রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
দিকে ধাবিত হয়। টাকার ঢাহিদায় এই মরম্মী উঠানামাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
নিয়গ্রণ করে। 

১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাশ হওয়া পর্যস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে খণ নিয়ন্ত্রণের ছুইটি পদ্ধতি ছিল, ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের ক্ষমতা এবং 
খোল। বাজারে কাজ করার ক্ষমতা । 

গত ২৪ বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্গহাবে চারিটি পরিব্তন হইয়াছে, 
স্থুরুতে ব্যাঙ্কহার ছিল ৩$%, ১৯৩৫ সালে নভেম্বরে প্রথম পরিবর্তনে ইহা 





« শিল্পোননত দেশের টাকার চাহিদার উঠানাম! হয়, যেমন জাতীয় ছুটি বা বড়দিনের উৎমবের 
সম টাকার চাহি! বাড়ে । সেই সকল দেশে এই সময়ে লোকের ব্যয় বাড়িতে টার বলিয্লা টাকার 
জন্ত চাহি! বাড়ে। কিন্ত আমাদের দেশে শন্তদ্রব্যের উৎপাদনের সহিত টাকার চাহদায় 
উঠানামা জড়িত। তাই এই দুই ধয়নের দেশের টাকার চীহিদায় মরন্্মী উঠানামীর কিছুট? 
পার্থক্য আছে। 


৪৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


হইয়াছিল ৩% 3 ১৯৫১ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয় পরিবর্তনে ইহা হইয়াছিল 
৩২% ) ১৯৫৭ সালের মে মাসে ইহাকে বাড়াইয়া ৪% করা হইয়াছিল 
১৯৬৩ সালের জানুয়ারী হইতে ইহা! হইয়াছে, ৪২% । প্রথমদিকে সিডিউলভুক্ত 
ব্যাঙ্কগুলি রিজান্ভব্যাঙ্কের সহিত বিশেষ লেনদেন করিত না, কিন্তু ক্রমেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাই ব্যাঙ্কহারের গুকত্ব বাড়িয়া চলিতেছে । 
বাজারে স্বপ্নকালীন ও দার্কালীন খণের সুদের হার এবং বিভিন্ন প্রকার 
সুদের হারে মরলুমী পার্থকায--এই সকলের মধ্যে সামপ্রস্ত বজায় থাকা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কার্ধের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে ।* 
ব্যাঙ্কহারে পবিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাম্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে দেশের 
খণব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার পথে ভারতে কয়েকটি বাঁধা আছে । যেমন, ভারতে 
সরকারী খণপত্রের গুকত্ব অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি । অন্যান্ত 
এই নীতি প্রয়োগ শিল্পোন্নত দেশে বাণিজ্যিক বিলের পরিমাণ বেশি, ভারতে 
করার অন্থবিধা উহাদের পরিমাণ কম। তাই ভারতে সরকারী খণপত্রের 
দামে পরিবর্তন আপিলে মূলধনের বাজার অনেক বেশি 
প্রভাবিত হয় । শুদের হার বাডাইলে, অর্থাৎ সরকারী বগুগুলি কম দামে 
বিক্রয় করিলে, অন্তান্ত বাণিজিক বিল কেহ কিনিতে চাহিবে না, স্বভাবতই 
তাহারা অর্থের অভাব অনুভব করিবে । কিন্তু সরকারের উপর অধিক সুদের 
হার বহন করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে; পরিকল্পনার যুগে তাই স্থদের 
হার বেশি বাড়ান সরকারের পক্ষে বিপদজনক | উপরক্ত ব্যাঙ্করেটে বৃদ্ধির 
দরুণ বাজারে সুদের হার বাড়িয়া গেলে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের 
দাম বাড়াইয়! মুদ্রাম্ফমীতি ঘটাইতে পারে। আর যদি তাহাবা খণগ্রহণ 
কমাইয়া দেয়, তবে উৎপাদন আয় ও কমসংস্থান কমিয়া গিয়। উন্নয়নের, হার 
হাস পাইতে পারে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যা্কহার নীতিকে 
প্রয়োগ কর। দরকার । 


ব্যান্কহারে পরিবর্তন 


* 0৮6 0779৪ 79828, 0009 73900010887 ১05 1090. 8100. 01962010909 0199:৪- 
(103)8১ ৪8000889090. &0 9, 00718106791)19 €3:660৮ 2) 2900108 019 169] ০0 206088৮ 
[9698 170 £910978] 8700. 091] 7500709% 200. 00207 10111 28699 23) 708:6$00185 88 ৪190 2] 
11016168106 009 89885909] 00060861008 2) 117657986 18589) 10800) 1780 10590. & 
177971560. 010918,00918610 ০0 0119. 10019) 10701)69 1008109% 00 60 6109 35019 
56868001181)106106,7--7776 21686761071 ০1 172805 £7065028 272 77 077719. 
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খণ নিয়ন্ত্রণের উন্দেশ্টে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কার্যকলাপের 
পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছে । সরকারী খণপত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের 
মারফত বিভিন্ন মরস্থুমে বা! প্রয়োজমত সমাজে টাকা ঢালিয়া 
দেওয়া বা কিয়া তোল! ইহাই খোল! বাজারে কার্ধ- 
কলাপের পদ্ধতি। ভারতের আইনগত ও প্রতিষ্ঠানগত 
কাঠামো সাধারণভাবে খোলাবাজারী কার্যকলাপের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
সরকারী খনপত্রের ক্রয়বিক্রর সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ 
আছ, বাহিরে ব্যক্তিগত ক্রেতাদের মধ্যে খুব বেশি ক্রয়বিক্রয় ঘটে নাই, বিভিন্ন 
খ্াঙ্ক, জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতিই সরকারী খণপত্রের প্রধান গ্রহীতা । 
ুক্তরাষ্ট্রে বা ইংলগ্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ট্রেজারি বিলের সাহাব্যে খোলাবাজারে 
কার্ধকলাপ চালার, কিন্তু ভারতের রিজাভ” ব্যাঙ্ক প্রধানত সরকারী খণপত্র 
ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে | মন্দা-মরন্মে (919,015 9385010 ) দেশের ব্যাঙ্কগুলি 
সরকারী খণপত্র ক্রয় করির। রাখে এবং তেজী-মরম্থমে (0050 58502) 
ব্যাঙ্কগুলি উহার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের নিকট হইতে নগদ টাক] পাইতে 
পারে। বাজারের প্রয়োজন ছাড়াও, সপ্ককারী খণের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
খোলাবাজারী কার্ধকলাপ পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় শিশ্ববুদ্ধের পুবে এইরূপ 
খোলাবাজারী কাধকলাপের পরিমাণ ছিল খুবই কম, বুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্ক ও 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচুর পরিমাণে সরকারী খণপত্র ক্রর করিয়াছিল, যুদ্ধোত্তর 
বুগে রিজাভ' ব্যাঞ্চ এ খণপত্রসমৃহ ক্রর করিয়! লইয়। ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ 
টাকা ঢালিয়! দিয় খণ প্রসারের ভিত্তি প্রশস্ত করিয়াছে । ক্রয় বিক্রপন ছাড়াও 
রিজাভ' ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে ঝটিক। কার্য কলাপঃ (5160 01921:5010205 ) 
করিয়াছে, অর্থাৎ এক ধরনের খণপত্র বিক্রয় করিয়া একই সঙ্গে অন্ত ধরনের 
খণপত্র ক্রয় করিয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন খণপত্রের সুদের হারে বিশেষ অসামঞজন্ত 
থাকিতে না পারে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনিরোগকারা বিভিন্ন প্রকার বক 
বহনের জ্যে'গ পায়।* 

রিজাত ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের চাহিদা 
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৪৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


আমানতের ৫% এবং কাল-আমানতের ২% (5 7991 060 ০? 01511 
06179170 1190111065 220. 2 091 09106 0£111911 0006 11910111095 ) 
রিজার্ভ ব্যাস্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে। বর্তমানে ইহার পরিমাণ হইল 
্যান্গুলির নগদ জমার তাহাদের দৈনিক গড চাহিদা কাল-আমানতের ৩% | ইহা। 
অনুপাতে পরিবর্তন ছাড়াও রিজাভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে, ব্যাক্কগুলিতে অতিরিক্ত 
আমানত হইতে থাকিলে, উহার একাংশ জম! হিসাবে দাবি করিতে পারে । 
সাধারণ ব্যাঙ্বগুলি কি উদ্দে্তে ও কাহাদের খণ দিতে পারিবে এই সকল 
বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে (২১ নং ধার ) রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উপর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এতদিন ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন 
বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়ে খণ দেওয়া উচিত কি অনুচিত, কি পরিমাণ 
খণ দেওয়া বা বন্ধক রাখা উচিত কি অনুচিত, এই সকল বিষয় ব্যান্কগুলিকে 
জাঁনাইয়া আসিতেছিল। ১৯৫৬ সালের মে মাসে সব- 
বিশেষ উদ্দেশে খণদান প্রথম রিজার্ভ ব্যান্ক ধান ও চালের ফাট্কা বন্ধ করার 
উদ্দেশ্তে এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে ব্যাঞ্খণ দেওয়ার 
বিরুদ্ধে এবং বন্ধকীর পরিমাণ বাড়ীতে নিদেশ দিলেন । এ বৎসর সেপ্টেম্বর 
মাসে সৃত্তান্ত খা্শস্ত, ডাল ও মিলবস্ত্রের ক্ষেত্রেও এইরূপ নির্দেশ দেওয়। 
হইয়াছিল । ১৯৬২ সাপে রিজা ব্যাঞ্ধ “বাছাইকরা খণ নিয়ন) নীতি__" 
একটু শিথিল করেন। কিন্তু এ বত্সরের শেষ ভাগে সীমান্ত সংঘষের দরুণ 
১৯৬৩ সালের সুরূতে আবার কড়াকড়ি সু হয । 
ইহা! ছাঁড়। রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ নৈতিক প্রভাব খাটাইয। দেশের খণ সংক্রান্ত 
গ্রতিষ্ঠানসমূহকে অনেক ক্ষেত্রে নিয়নত্রর করিতে পারিয়াছে। যেমন, ১৯৪৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় টাকার বহিমূল্যহ্াসের পর 
2 (06591190100 ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রধান ব্যাঙ্ক- 
কতৃপক্ষদের ডাঁকাইয়া ফাট্‌কা নিয়োগের উদ্দেশে খণ না দিবার অন্থরোধ 
জানাইয়াছিলেন। খাগ্ভশস্তের ফাটুকা নিয়োগের ক্ষেত্রেও এইবপ সম্মেলন 
হইয়াছিল এবং বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলি 'প্রকাশ্তে রিজাভ ব্যাঙ্কের সহিত অসহ- 
যোগিত। করিতে পারে নাই। 
১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং ১৯৪৯ সালের সংশোধনী আইন 
উভয়ই ১৯৬২ সালে সংশোধিত হয়, যাহাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অধিকতর 


সময়ের জন্য বেশি পরিমাণ খণ দিতে পারে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কৃষি খণ ৪৬৭ 


এই সকল পদ্ধতি ছাড়াও ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা! প্রভৃতি 
মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কৃষি খণ (76566 1321215৪150 4১601001005] 
01601) 

১৯৩৫ সালে ভারতে রিজাভ' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইহার অন্ান্ত 
কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপুণ অঙ্গ ছিল কৃষিখণ সরবরাহের সম্পর্কে দায়িত্ব 
গ্রহণ করা । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পৃথক কৃষিখণ বিভাগ আছে। ইহার 

কাজকশ্ন প্রধানত তিনটি ঃ (ক) কৃষিখণ সংক্রান্ত সকল 
৮ বি বিষয় প্রেখাশোন! ও গবেষণা করার উপযোগী সুদক্ষ কর্মী 
রাখ। ; (খ) কেন্ত্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার, রাজ্য 
সমবায় সমিতি ও অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনমত এই বিষয়ে 
উশদেশ দেওয়া) এবং (গ) শম্তপ্রব্যের ক্রয়ধিক্রয় ও অন্ান্ কৃষি কাজকর্মের 
সহায়তার জন্ঠ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত কৃষিধণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ 
সাহায্য করা । 
_ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিরপে কৃষিধণ সরবরাহে সাহাধ্য করে? কোন কৃষক 
গ্রাম্য প্রাইমারী সমিতির নিকট হইতে খণ চাহিল। সেই সমিতি জিলাম্তরের 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সাহাষ্য প্রার্থনা 
১৮, করিল। এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আবার রাজ) সমবায় 
ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ চাহিল। নিজস্ব অর্থের ভাগারে ন। 
কুলাইলে এই তিন স্তরের সমবায়ী প্রতিষ্ঠানই নিজের ঠিক উপরিস্থিত 
প্রতিষ্ঠানের নিকট হাজির হয় । রাজ্য সমবাঘ ব্যাঙ্কগুলি নগদ টাকার 
প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার নিকট হইতে 
খন লইয়া সেই টাক। গ্রাম্য সমিতিদের হাতে পোঁছাইয়। দের । 

কয়েক বৎসর পূর্বে রিজাভ ব্যাঙ্ক ভারতে ক্ুষিখণের অবস্থা পর্যালোচনার 
উদ্দেশ্তে সারা ভারত রলূুষিধণ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির 
অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, ভারতে সমবায় আন্দোলন বিশেষ প্রসার 
লাভ করে নাই। কিন্তু এতদ্সত্বেও কমিটি স্থুপারিশ করেন যে, সমবায় 
আন্দোলন এবং সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার মধ্য দিয়াই এই সমন্তার 
সমাধান করিতে হইবে । কমিটির মতে সমবায় আন্দোলনে অধিকতর রাষ্ট্রীয় 
নেতৃত্ব থাক! উচিত এবং নিয়ন্তর হইতে, উচ্চন্তর পর্যস্ত বিভিন্ন সমবায়ী 


৪৬৮ ভারতের অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংগ্ীদারত্ব থাকাও দরকার । সরকার এই 
রিপোটের স্থুপারিশসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইরূপে বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের 
সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত রিজার্ভ ব্যাস্কের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে । 
প্রথম হইতেই রিজার্ড ব্যান্ধের কৃষিখণ বিভাগ সমবায় আন্দোলনের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সংবোৌগ রক্ষা। করিয়া চলিয়াছে। কম সুদে খণ দিবার ও সমবায়ী খণপত্র- 
গুলি ডিদ্কাউণ্ট করার সুবিধা দিয়া আসিয়াছে । বর্তমানে ১৯৩৪ সালের রিজারড 
ব্যাঙ্ক আইন অনেক দিক হইতে সংশোধন করিয়া গ্রামাঞ্চলে খণ সরবরাহ 
আরও অনেক পরিমাণে সুবিধাজনক করিয়া তোলা হইয়াছে । যেমন, (ক) 
ব্যাঞ্চহার বহুবার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১৯৫১ সালের নভেম্বরে ৩% হইতে ৩২% 
হইয়াছে, ১৯৫৭ সালের মে মাসে 9% হইয়াছে, ১৯৬৩ সালের জান্ময়ারী 
মাস হইতে ৪২% হইয়াছে । কিন্তু কৃষিখণ এখনও ১ ₹% হইতে ২%-এব 
মধ্যেই সরবরাহ করা হইতেছে । (খ) অর্থ প্রেরণের খরচা বহু পরিমাণে 
কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; (গ) শশ্ত ক্ররবিত্রয়ে সাহায্য করার জন্ত যে 
বিলের বিনিময়ে অর্থ খণ দেওয়া হয় সেই বিলগুলির ফলপ্রস্তকাল 
(1951190. ০€ 09601109 ) ৯ মাস হইতে বাডাইয়। ১৫ মাস করা হইয়াছে । 
এই সঞ্ল পদ্ধতি ছাড়! ৯৯৫৪ সাল হইতে ভারতের রিজার্ড ব্যাঙ্ক রাজ্য 
সমবায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যকালীন খণ দিতেছে। দীর্ঘকালীন ক্লধিধণ স্র- 
বরাহের উদ্দেশ্টে ইহা জমিবন্ধকী ব্যাঞ্ষগুলির ডিবেঞ্চারও ক্রয় করিতেছে। 
ইহা! ব্যতীত গবেষণা, রিপোর্ট ও সুপারিশের কাজও অব্যাহত রহিয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, “ভারতের রিজা্ ব্যাঙ্ক প্রথম ছুইটি 
পরিকল্পনাকালে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেস্তে যথেষ্ট . সাহায্য 
করিয়াছে। ইহার সাহাব্যের রূপ ছিল আধিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম 
তদারক করা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, সমবায় ব্যাক্কগুলির শেয়ার-মূলধনে 
অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্তে রাজ্য সরকারদের খণ দেওয়া, 
তৃতীয় পরিকল্পনা, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ খণ দেওয়া প্রভৃতি । ইহার 
কুবি খণ ও রিজাভ ৃ ৃ্‌ 
ব্য ধণদানের পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১৪ কোটি টাকা, 
তাহ! হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৯৫৯-৬০ সালে দীড়াইয়াছে 
৮৫ কোটি টাকা । দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং 
তৃতীয় পরিকল্পনার ্ষিগত লক্ষ্য ও খণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রিজার্ড 
ব্যান্ককে ব্যাপকতর ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইবে। খণদানের সময 


ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্রি ৪৬৯ 


রিজার্ভ ব্যাক্ধ স্বভাবতই নির্ভর করে খণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আধিক 
শক্তি ও পরিচালনগত দক্ষতার উপর, এবং সেই সঙ্গে খণ ব্যবহারের উপর 
তদারকি ও খণের পরিশোধ বিষয়ে অতীত কার্যকলাপের উপর প্রাতিটি 
রাজ্য আমানত সংগ্রহ করার কাঁজে ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করার 
কাজে কতটা সফল হইয়াছে, তাহাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খণদানের সময়ে বিচার 
করে। যে সকল রাজ্যে প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে উপধুক্ত অগ্রগতি হয় নাই 
সেখানকার সমবায় আন্দোলনের আধিক কাঠামে৷ পুনর্গঠন করার কাজে 
সেই রাজ্য সরকারদের সাহাযা করার বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছে ।5% 


ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের ত্রুটি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিষন্ত্রণ €(1096605 0£ ০012017)610191 739,019 11 10015 2150 13০9017ড০ 
732171515 (001860] ) £ 


১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (7০ 06002] 
73917110577100105 00291010656) ভাবতীযষ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের 
অবস্থা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন থে, “একদিকে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের 
বিপদজনক প্রতিযোগী বলিযা মনে করে, অপরদিকে তাহারা প্রায়ই প্রাচীন 
প্রতিষ্ঠিত বিনিময় ব্যা্কসমূহ ও শক্তিশালী ইম্পিরিয়াল ব্যাক্কের বিরোধিতার 
সম্মুখীন হয়। এইক্প অবস্থা তাহাদের ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ছুয়োরাণী 
( 01:0575119 ) বলা চলে”।* কিছুদিন পূর্বেও ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ উপযুক্ত 
পরিমাণ আমানত পাইত না ঝ| সেই আমানত খাটাইবার মত উপযুক্ত 
বিনিয়োগক্ষেত্র পাইত না। সরকারী অর্থ, মিউনিসিপালিটি, স্কুল কলেজ, 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থ কিছুই তাহাদের নিকট জমা হইত 
না; ভারতীয় জনসাধারণ বা ব্যবসায়ীরাও তাহাদের নিকট অর্থ আমানত 
রাখিতে চাহিত না। ব্যবসায় বাণিজ্যে বিনিয়োগের স্ত্রগুলির উপর বিদেশী 


47710870706 2901? 7101, 0, 20০6, 
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৪৭০ ভারতের অর্থনীতি 


প্রভাব থাকায় ভারতীয় বাবসায়ীগণের পক্ষেও বৈদেশিক ব্যাঙ্কে টাকা রাখাই 
স্থবিধাজনক ছিল । 
ইহা ব্যতীত ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আরও অনেক বহিরাগত ক্রাট ছিল, 
যেমন উপধুক্ত ধরনের বাণিজ্যিক বিলের অভাব, ব্যক্তির পরিচিতির ভিত্তিতে 
খণ দেওয়ার আইনগণত বাধানিষেধ, ক্রিয়াবিং হাউসে প্রবেশের বাধা নিষেধ 
দেশের অধিকাংশ লে।কের অপরিচিত ইংরাজী ভাবায় ব্যাঙ্কের কার্ধ পরিচালনা, 
হিন্দুমুসলমান উত্তবাধিকার আইনের জটিলতার দরুণ সম্পত্তি বন্ধক লইয়া 
খণ দেওয়াব অস্থুবিধা প্রভৃতি। আভ্যন্তরীণ ক্রটি বিচ্যুতির মধ্যে প্রধান 
ছিল মূলধনের স্বল্পতা । তাহা ছান্! রিজার্ভ ফাণ্ডে অর্থ মজুত না করিয়া 
তাহারা লভ্যাংশ বণ্টন করিত । বুদ্ধের সময়ে সরকারী 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার 
কারণ খণপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা চিন্তা না করিয়া 
খাতায় পত্রে লাভের পরিমাণ বাঁড়াইয়া দিয়াছিল ৷ 
এরূপভাবে বিনিয়োগ করিত যে, বিনিয়োগের তাঁরল্য (11011) বজায় 
থাকিত না। ব্যাঞ্চিং বাবসার অন্তরালে উৎপাদন, লেনদেন ব্যবসায়, ফাটুকা 
ব্যবসায় প্রভৃতি করিতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া! পড়িয়াছিল। 
একচেটিয়! অধিকার ভারতীয় ব্যান্ক ব্যবস্থার প্রধান ক্রি, দেশের অধিকাংশ 
ব্যাস্কই বা বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে । ছোট ছোট 
ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে বদনাম রটাইয়া৷ উহাদের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস 
আনিয়া এই একচেটিয়া ব্যা্গুলি নিজেদের অবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী 
করিয়াছে । হিসাবপত্রে চুরি করা, অযথা! শাখা প্রসার করা, বেনামীতে খণ 
গ্রহণ করা__এই সকল ত্রুটি ও অসাধুতার জন্ঠও ভারতে এত ব্যাঙ্ক বিনষ্ট 
(92,215 9110159) হইয়াছে । 
এই সকল ক্রি দূর করার জন্য এবং এত বেশি পরিমাণ ব্যাঙ্ক যাহাতে বন্ধ 
ন! হয় তাহ! নিশ্চিত করার জন্য নরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । 
১৯৪৬ সালে একটি অডিনান্স জারী করিয়া যে কোন ব্যাঙ্থের হিসাবপত্র 
পরীক্ষা করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া হয়। সেই 
বখসরই একটি আইন পাশ কর! হয় যাহাতে বলা আছে 
সর যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যাঙ্ক নূতন 
কোন শাখা স্থাপন বা পুরাতন কোন শাখা অন্তত্র অপসারণ 
করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল 


ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্রি ৪৭১ 


১৯৪৯ সালের ব্যা্কিং কোম্পানী আইন। পরবর্তী কালে এই আইন 
সংশোধিত হইয়াছে । সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উপর এই আইন প্রযোজ্য নয়। 
সিডিউল বহির্ভূত ব্যাঙ্গুলিকেও এই আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে । এই বিস্তৃত ও সুচিন্তিত আইনের প্রভাবে আজ 
ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাব বহু ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হইতে পারিয়াছে। 
এই আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন | 
(ক) যাহাতে যত্র তত্র অচিন্তিতভাবে বাস্ক গড়িয়া না উঠিতে পারে সেই 
উদ্েশ্তে কোন ব্যাক্কিং কোম্পানীর আদায়ীরুত মূলধন এবং মজুত তহবিলের 
নিষ্নতম পরিমাণ বাধিয| দেওয়া হইযাছে। বলা হইয়াছে যে, একাধিক রাজ্যে 
ব্যবসা চলিতে থাকিলে ভারতীয় কোন ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন 
৫ লক্ষ টাকার কম হইতে পারিবে না এবং বোম্বাই বা কলিকাতায় কোন 
অফিস থাকিলে সেই ব্যাঙ্কের আদাষীকুত মূলধন ১০ লক্ষ টাকার কম হইলে 
চলিবে না। মুনাফা হইতে ২০% প্রতি বৎসর মজুত 
১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্থিং 
কোম্পানী আইন. তহবিলে রাখিয়া দিতে হইবে, যতদিন পর্যন্ত মজুত তহবিল 
আদায়ীরুত মূলধনের পরিমাণে পৌছায় । (খ) কাজকর্মের 
তারল্য বজায় রাখার জন্ প্রত্যেকর্টি ব্যাঙ্ধকে উহার মোট চাহিদা আমানত 
ও কাল-আমানতের অন্তত ২০% জমা রাখিতে হইবে নগদ টাকা, সোণা বা 
অনুমোদিত শেয়ারে । (গ) বাকঙ্ষিং ব্যবসায় ছাড়। অপর কোন ব্যবসায়ে, 
ফাটকাদারিতে ও উৎপাদনের ব্যাপারে কোন ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে 
না। (ঘ) ক্ষুদ্র একটি গোরঠী বা উপদলের একচেটায় অধিকারে বাধা দিবার 
উদ্দেশ্টে নিয়ম কর! হইয়াছে যে, কোন শেয়ার-হোল্ডারের ভোটের অধিকার 
মোট ভোটের ৫% এর বেশি হইবে না। (৪) ব্যাঙ্কের কোন ডিরেক্টার, অপর 
কোন কোম্পানীর ডিরেক্টার, ম্যানেজিং ডিরেক্টার বা গ্যারাণ্টর হইলে নেই 
কোম্পানীগুলিতে বন্ধকবিহীন খণ দিবার প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
(চ) ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পরম্পর সংলগ্ন ডিরেক্টর থাকা (65119010105 
01760601911) বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (ছ) কোন ম্যানেজিং 
এজেন্ট, দেউলিয়! বা চরিত্রহীনতার জন্ত শান্তি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে কমিশন পান এরূপ কেহ কোন ব্যাস্কিং কোম্পানী পরিচালনার 
ভার পাইতে পারেন না। (জ) কোন ব্যাস্ক যাহাতে অন্যায় ব! দায়িত্বহীন 
কোন কাজকর্ম করিতে না পারে এবং যখন ও যেখানে খুশি কোন শাখ! হ্থাপন 


৪৭২ ভারতের অর্থনীতি 


করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে লাইসেন্স দান, 
পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা, বাৎসরিক কাজকর্ম ও লেনদেনের হিসাব দান 
প্রভৃতির দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । 

১৯৫৬ সালের ব্যাঙ্গিং কোম্পানী (সংশোধনী) আইন (185 3501005 
00121720195 4১176110171 4০ ,956) ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী 
হইতে কার্যকরী হইতে থাকে । এই আইনে রিজার্ভ ব্যাক্ষের হাতে পরিচালনার 
রাত ও নিয়ন্ত্রণের প্রভূত ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 
সংশোধনী আইন এই আইন অন্ুসারে কোন ব্যান্ধের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, 

সর্বক্ষণেব ডিরেক্টার, ম্যানেজার, অথবা ব্যাঙ্কের কর্মকর্তী 
নিয়োগ করার সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব অনুমোদন লাভ প্রয়োজন । কোন 
বেতন অতিরিক্ত মনে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা কমাইয়া দিতে পারে। 
কোন ব্যাঙ্কের কাজকর্মের উপর নজর রাখিবার জন্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শক 
নিধুক্ত রাখিতে পারে। রিজার্ড ব্যাঙ্কের মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক 
তাহাদের পরিচালকমণ্ডলী ও পরিচালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনিতে বাধ্য 
থাকিবে । জাতির এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির এবং আমানতকাবীদের স্বার্থে 
পরিচালন সংক্রান্ত ও নীতিগত বিষয়ে রিজার্ভ ব্য।ঙ্ক এই সকল ব্যাঙ্কগুলিকে 
নির্দেশ দিতৈ পারে । 

১৯”২ সালে পুনরায় ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঞ্চ আইন এবং ১৯৪৯ 
সালের ব্যাঞ্চিং কোম্পানী আইন উভয়ই সংশোধিত হয়। (ক) এই সংশোধন 
অনুসারে ব্যাঙ্কগুলিকে পূর্বের স্তায় চাহিদা আমানতের ৫% এবং কাল 
আমানতের ২% জম! দিতে হইবে না) ইহার পরিবর্তে তাহাদের দৈনিক গড় 
চাহিদা ও কাল-আমানতের ৩% রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে। 
ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের অন্ুশাত এখন ৩% হইতে ১৫% মধ্যে উঠানামা 
করিতে পারিবে । (খ) রপ্তানি-খিলের দকণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯০ দিনের জন্য 
খন দিতে পারিত, এই সংশোধনে এঁ সময় বাঁড়াইয়৷ ১৮০ দিন করা হইল। 
(গ) ১৯৩৪ সালের আইনে সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ যোগ করিয়া বলা হইয়াছে 
যে এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণের খবরা্দি সংগ্রহ 
করিতে পারিবে এবং এই সকল সংবাদ প্রকাশ করিতেও পারিবে । (ঘ) যে 
সকল ব্যাঙ্ক সিডিউলভুক্ত নয় (৫০:-50156071150. 7381019) তাহার! এখন মোট 
চাহিদা ও কাল-আমানতের ৩% রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জম! রাখিবে 


ছ্রেট ব্যান্ক ৪৭৩ 


( পূর্বের স্তায় যথাক্রমে ৫% এবং ২% নয়)। আরও একটি সংশোধনে 
১৯৬২ সালের (এটি ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে কার্যকরী হইবে ) 
সংশোধনী আইন এইব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের মোট আমানতের ২৫% তরল 
সম্পত্তিতে (119830 ৪55969) রাখিতে হইবে (নিম্নতম আইনসিদ্ধ রিজার্ভ 
বাদ দিয়া)। 
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব. ইগডিয়। (96266 881215 0£ 111018 ) 

ভারতের যৌথমূলধনী ব্যাঙ্বগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ স্থানে 
অবস্থিত হইল ষ্টেট, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইপ্ডিযা । অন্যান্ট ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় শেয়ার 
ক্রেতাদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালক মগুলীর দ্বারা, কিন্ত ভারতের ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক আইনসভা প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত ৷ শমন্ঠান্ঠ ব্যান্কের তুলনায় 
সরকারের সহিত ইহার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব 
হইতেই এই ব্যাস্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিছু কিছু কাজ করিয়া আসিতেছিল। 
অন্ঠান্ ব্যাঙ্কে যাহা হয় না এক্ষেত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়। 
যার, কেন্দ্রীয় সরকার ডিরেক্টার বোর্ডের কতিপয় সদস্ত 
নির্বাচিত করেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা যেখানে নাই, 
সেখানে এই ব্যাঙ্কই কেন্দ্রীক ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ চালায়। 
সকল সিডিউলভুত্ত ব্যান্কের মোট আমানতের এক চতুর্থাংশের বেশি 
একা এই ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ। অন্তান্ত ব্যাঙ্কেব নগদ টাকার 
দরকার হইলে তাহারা প্রয়োজ্নমত এই ব্যাঙ্কের নিকট খণের জন্য হাজির 
হইয়। থাকে । 

রেট ব্যাঙ্কের পূর্বের নাম ছিল ইন্পিরিয়াল ব্যাক্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া। ১৯২১ 
সালে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যা্ধ মিলিয়। ইহা গঠিত 

হইয়াছিল। ইহাই সরকাবের ব্যান্করপে কাজ করিত। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
রি ফছাতি কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে ভারতের জনমত ছিল খুবই প্রবল। 
এমন স্থানে এই ব্যাঙ্ক শাখ! প্রসার করিত এবং এমনভাবে 

ব্যবসায় চালাইত যাহাতে দেশী ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভারতীয় স্বার্থ 
প্রধানত ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষায় ইহারা অগ্রণী ছিল, ইউরোপীয় ব্যক্তি ব্যতীত 
পরিচালনায় কাহাকেও অংশগ্রহণ বা শিক্ষাগ্রহণ করিতে দেওয়া হইত ন|। 
বিদেশী শেয়া-হোল্ডারদের নিকট মুনাফ! চলিয়া বাইত। এই সকল কারণে 
স্বাধীনতা লাভের পুর্ব হইতেই এই ব্যাঙ্থকৈ জাতীয় করণের দাবী বিভিন্ন 


অস্ঠাস্য বাঙ্কের মধ্যে 
ইহার স্থান অনন্য 


৪৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


ভাবে উথাপিত হইতেছিল। ১৯৫৪ সালে গ্রাম্যখণ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে 
গ্রামাঞ্চলে খণব্যবস্থার প্রসারের জন্য উহাকে জাতীয়করণের কথা বলা 
হইয়াছিল। এই স্থপারিশ অন্বসারে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সকল শেয়ার কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক ক্রয় করিয়া! লইলেন এবং এইরূপে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে 
উহা ছ্েট ব্যাঙ্ক অব. ইপ্ডিয়াতে পরিণত হইল । 

পুরাতন ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্টায় ষ্টেট ব্যাঙ্কও শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যকে 
খণদান করিতে থাকিবে, ইহা ছাড়া দেশে ব্যাঙ্ব্যবস্থা প্রসারের উদ্দেশ্তে তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখিবে। গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিবে এবং গ্রামাঞ্চলে 
বিভিন্ন কার্ষে প্রভূত খণ দানেব ব্যবস্থা করিবে, ৫ বৎসরের মধ্যে ৪০০ শাখা 
স্থাপন করিবে, গুদাম নির্মাণ ও বিক্রয়সংগঠনেব প্রসারের মাধ্যমে এইরূপ 
খণদান পরিকল্পনা সফল কবিতে হইবে । রিজার্ভ ব্াস্ক 
শার্াবশ্থিত সমবায় ব্যাঙ্কের মারফত গ্রাম্যখণ প্রসারের 
কাঁজকর্ম চালাইয়া যাইবে । যেখানে রিজার্ড ব্যাঙ্কের শাখা নাই সেখানে উহার 
প্রতিনাধরূপে ষ্টেট বাঞ্ক কাজ করিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া 
ষ্েট ব্যাঙ্ক অপর যে কোন ব্যাঙ্িং প্রতিষ্ঠানের দায় ও সম্পত্তি (11919111055 
2:00 25565) নিজে গ্রহণ করার উদ্দেশে আলাপ আলোচনা সুরু করিতে 
পারে। কেন্ত্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ 
গঠিত একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড দ্বারা ইহ! পরিচালিত হইবে । 

১৯৫৭ সালের এক সংশোধনী আইন দ্বারা ব্যবস্থা হইয়াছে যে কেন্ত্রীয় 
সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কোন আথিক সংস্থার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ষ্টেট 

ব্যাঙ্ক ক্রয় করিতে পারিবে । রি-ফিনান্স করপোরেশনের 
2 শেয়ার যাহাতে ষ্টেট ব্যান্ক ক্রয় করিতে পারে সেই উদ্দেশ্তে 
সংশোধন 
এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ইহাও বল হইয়াছে যে 

ষ্টেট বান্ক ৭ বছরের বেশি সময়ের জন্য খণ দিতে পারিবে না। 

ষ্টেট ব্যাঙ্ক গ্রাম্য ্ষণের ব্যাপারে ক্রমশ অধিকতর পুষ্টি দিতেছে । সরকারী 
খণপত্রের বদলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে খণ দিতেছে এবং সপ্তাহে একবার 
উহাদের টাকা লেনদেনের খরচা হইতে অব্যাহাতি দিতেছে 
(265 16170121106 680111065 01105 2. সা] )। 
যে সকল রাজ্যে বা জিলায সমবায় ব্যান্কের শাখা নাই সেখান হইতে কম থরচায় 
বিল আদায়ের ভার ইহা! লইয়াছে। ই্টেট ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে 


রেট ব্যাঙ্কের কাজকর্ম 


কৃষিক্ষেত্রে ইহার কাজ 


সেট ব্যাঙ্ক ৪৭৫ 


খণ দান লইয়া অযথা প্রতিযোগিতা বন্ধ কর! হইয়াছে । জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের 
মারফত কষিকার্ধে মধ্যকালীন ও দীর্থকালীন খণদান সুরু করিয়াছে £ 
(ক) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেধশর ক্রয় করিয়া, ও (খ) এইরূপ ডিবেঞ্চারের 
বিনিময়ে সমবায় সমিতিগুলিকে টাকা ধার দিয়া । 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে খণদানের উদ্দেশ্যে ষ্টেট ব্যান্ব একটি সুসন্বন্ধ পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করিয়াছে । ছুই একটি অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ছোটখাট পরিকল্পনার 
দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিলীদের প্ণদাঁনের উপযুক্ত সুসন্ন্ধ 
সংগঠন গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে । এই বিষয়ে প্রধান 
অন্থৃবিধা হইল কুটিরশিল্পীরা অসংগঠিত, বিস্তীর্ণ দেশ জুড়িযা বিক্ষিপ্ত এবংখণ দেওয়া 
হইলে উহার ব্যবহার ও সঠিক সমযে পরিশোধেব ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের অভাব । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনীকালে ব্যক্তিক্ষেত্র ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিকল্লিত শিল্প 
ও কৃষি বিস্তারের সম্ভাবনার সম্মখে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়ার ভবিষ্যৎ তাৎপর্য 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। জনসাধারণের সঞ্চয় 
'সংগ্রহ করা এবং শিল্প ও রুষি প্রসারের উদ্দেশ্টে উহাকে নিয়োগ করার গুরুতর 

দায়িত্ব যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যন্ত, ভারতের ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক উহার অন্যতম | সরকারী উন্নয়ন নীতির সহিত 

বিশুদ্ধ ব্যাক্কিং নীতির কতটুকু সামঞ্তস্ত ঘটান যায়, তাহারই উপর ষ্টেট 
ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ রূপ স্থির হইবে! আশা করা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও 
সরকার এই তিন প্রতিষ্ঠান মিলিয়৷ ভারতের উন্নয়নমূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
আধিক বাজার যথোপযুক্ত গতিশীল ও প্রগতিণীল করিয়া তুলিতে পারিবে । 
দেশীয় ব্যাঙ্ক (11196601760 05 7381013 ) 

ভারতের ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশের আথিক বাজারের বৃহৎ অংশ এখনও 
সুসংগঠিত হইয়। উঠে নাই) অসংগঠিত অংশে অর্থের ক্রয়বিক্রয় বা খণের 
লেনদেন করে প্রধানত দেশীয ব্যাঙ্গুলি। সাধারণত বংশ, বর্ণ ও পরিবারের 
ভিত্তিতে এই দেণী ব্যাঙ্কাররা তাহাদের ব্যবসায় পরিচালন! করে। যেমন 
ভারতে জৈন, মারওয়ারী, টেষ্ট, ক্ষেত্রী, মূলতানী প্রভৃতি দেশীয় ব্যান্কার শ্রেণী 
দেখিতে পাওয়া যায। গ্রামাঞ্চলের মহাজনদের সহিত 
দেশীয় ব্যাঙ্কের পার্থক্য করা দরকার । গ্রাম্য মহাজনেরা 
লোকের নিকট হইতে আমানত লয় 'না এবং হুপ্ডির লেন- 
দেন করে না, কিন্তু দেশীয় ব্যাস্কাররা এইবূপ আমানত লয় ও হুত্তির লেনদেন 


গ্রাম্যশিলপ ক্ষেত্রে 


ভবিত্যৎ সম্ভ।বন! 


“দেশীয় ব্যাক্ক ও গ্রাম্য 
মহাজনের পার্থক্য 


৪৭৬ ভারতের অর্থনীতি 


চালায়। দ্বিতীয়ত, সাধারণত গ্রাম্য মহাঁজনেরা ভোগের উদ্দেপ্তে খণ দেয় 
কিন্তু দেশীয় ব্যা্ধসমূহ ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে খণ দান করে। 
তৃতীয়ত, মহাজনের তুলনায় দেশীয় ব্যাঙ্কাররা খণের উদ্দো সম্পর্কে 
অনেক বেশি সচেতন | চতুর্গত, মহাঁজনের তুলনায় দেণীয় ব্যাঙ্কারদের সুদের 
হার কম এবং পরিশোধ মোটামুটি নিয়মিত। অবশ্ত উভয় শ্রেণীই মোটামুটি 

অসংগঠিত, বিক্ষিপ্ত, খণ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি ও 
প্রয়োজনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। 

এই দেশীয় ব্যাঙ্কাররা বহুপ্রকার কাজকর্ষ করিয়া থাকে । বিনা বন্ধকে 
বা অল্প বন্ধকে পরিচিতির উপর ভিত্তি করিয়! ইহারা খণ দেয় । খণ দাঁন পদ্ধতি 
অতি সরল ও সুবিধাজনক হওয়ার খণ গ্রহীতাদের সুবিধা খুবই বেশি । দেশের 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল হুপ্ডির উদ্ভব হয়, উহারা সেই হৃত্তির 

বদলে ব্যবসায়ীদের নগদ টাকা দিয়া সাহাযা করে। এক 
দর বাধার স্থান হইতে অর্থ অপর স্থানে পাঠাইতে বা আনাইতে ইহার! 
সাহায্য করে। জনসাধারণের নিকট হইতে অনেক দেশীয় 

ব্যাঙ্কার আমানত গ্রহণ করে, তবে মূলতানী ও মারওয়াবীর! সাধারণত নিজেদের 
অর্থসামর্থের উপবই নির্ভর করে। ইহাঁবা কেবল যে খণদান করে তাহাই নহে, 
অনেক সময় নিজেরাও ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়৷ থাকে । 

দেশীয় ব্যাঙ্কাররা কেবলমাত্র নিজেদের সামর্ঘের উপর নির্ভর করে বা একে 
অন্তের নিকট হইতে ধার করিয়! কাজ চালাঁর তাহ! নহে, অনেক সময় তাহারা 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্বগুলির নিকট অর্থের জন্ত হাজির হয। নিজের যে সকল 
হুপ্ডি ক্রয় করিয়াছিল উহাদেৰ বিক্রব করিয়া বা পুনর্বানট্রার দ্বারা 
(1501900511718 ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা ছোট ব্যান্কের নিকট হইতে তাহারা 
খণ পাইরা থাকে । কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যান্গুলির খণদানের 
সর্তসমূহ অপেক্ষাকৃত কঠোরতর হওয়ায় উভয়ের পরম্পর 
নির্ভরশীলতা! ততট বেশি নয়। তাই বাজারের হুপ্ডিহার, 
অর্থাৎ দেশীয় ব্যাঙ্কারদের স্দের হার এবং রিজার্ভব্যাস্ক ও অন্ান্ত ব্যাঙ্ষের সুদের 
হারে এত বেশি পার্থক্য চলিতে পারে । 

দেশীয় ব্যাঞ্চারদের প্রধান ক্রটি হইল তাহার! প্রাচীন ও পুরাতন পদ্ধতি 
অনুযায়ী কাজ চালায়। আমানতের উপর জোর দেয় না, গ্রাম্য জনসাধারণের 
বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহ শিল্পের কাজে খাটাইবার উদ্দেগ্ঠে সংগ্রহ করে না» 


দেশীয ব্যাঙ্ক ও 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক 


দেশীয় ব্যাঙ্ক ৪৭৭ 


অথচ নিজের ক্ষমত| সীমাবদ্ধই থাকে । প্রধানত নগদ টাকার লেনদেনই বেশির 
রানার ভাটা হুপ্ডির অংশ কম। সর্বোপরি, সংগঠিত অংশের 
সহিত সংযোগ কম থাকায় উহাদের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 

নিয়ন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে । ইহাকে তাই দেশের সামগ্রিক আখিক কাঠামোর 
ব৷ অর্থের বাজারের দুর্বলত! বলাই চলে। 

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বহুদিন অপবিবতিত থাকিবে 
ধরিয়। লইলে এই দেশীয় ব্যাঞ্কাবদের 'গুকত্ব খুবই বেশি বলিয়া মনে হইতে 
পাবে। দেশেব আভান্তবীণ ব্যবসারবাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ এখনও 
ইহাদের 'অর্গেই পবিচালিত হয। যৌথমুলধনী ব্যাঙ্কগুলির 
খণ দানের শর্ত অনেক কঠোর ও জটিল এবং তাহারা অতি 
অন্ন সংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসাথীকে নর্থ সাহাধ্য করে। ইহাদের 
তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে দেশীয় ব্যাক্গীররা সহজ ও সরল পদ্ধতিতে 
বিনা বন্ধকীতে বা অন্ন বন্ধকীতে প্রবোজনের সময় উপযুক্ত পরিমাণ খণ দান 
রুরিয়| থাকে | অনেকর্শেে পরিচব ও পধিশোধের সম্ভাবনা বেশি থাকিলে 
খুব বেশি সুদ লয়, ইহা ঠিক নহে। ব্যক্তিগণ্ত পরিচিতি ও ব্যবসাধীদের সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা বেশি থাকায় তাহাদের পক্ষে যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কের তুলনায় খণের 
ব্যবসায় চালান অনেক সহজ ও কম ঝুঁকিবহুল । 

দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রথা উন্নয়নের জন্ত বহু প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। ইহাদের আধুনিক ধণদান পদ্ধতি অবলম্বন করিতে উৎসাহ দেওয়া যাইতে 
পারে, ঠিকমত হিসাব রাখ!, হিসাব পরীক্ষা করান, বিল ও চেক ব্যবহার করা, 
প্রভৃতি বিষে তাহাদের উদ্দ্ধ করা যাইতে পারে। ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজ 
হইতে ব্যা্ষিং-এর কাজকে পৃথক করিবার জন্য তাহাদের অনুরোধ করা যাইতে 
পারে । জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের জন্য তাহাদের ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে । সংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তান্য ব্যাঞ্চসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে যে সকল সুযোগ সুবিধা পায় উহাদের সেই সমস্ত সুবিধ। দেওয়া 
দরকার | রিজার্ভ ব্যান্কের পক্ষে অসুবিধা হইলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও যৌথমূলধনী 
ব্যাঙ্ক গুলির সহিত ইহাদের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া দরকার। আরও অধিক 
পরিমাণে হুগ্ডির লেনদেনে ইহাদের উৎসাহিত কর! দরকার । কয়েকজন দেশীয় 
ব্যাঙ্কার মিলিয়া একত্রে যৌথমুলধনী ব্যাষ্ধ স্থাপন করিলে দেশের ব্যবসায়বাণিজ্য 
আরও উন্নত হইতে পারে | 


বর্তমান কাঠামোতে 
ইহাদের গুরুত্ব 


৪৭৮ ভারতের অর্থনীতি 


১৯৩৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহার্দের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে একটি 
পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছিলেন | কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্তাবলী কঠোর বলিয়া 
বিবেচিত হওয়ায় দেশীয় ব্যাঙ্কাররা-রাঁজি হয় নাই । ১৯৫৪ সালে শ্রফ, কমিটি 
এই প্রশ্ন আলোচন! করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব হয় নাই। 
গ্রাম্য ব্যাক্কিং (08] 731715106 ) 

ভারতের স্তায় কুষিপ্রধান দেশের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করে 
এবং কূষি ও উহার আনুষঙ্গিক কা্কর্ঠ তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। অথচ. 
ভারতের যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলির কা্বক্ষেত্র প্রায় সব বড বা ছোট সহরাঞ্চলে । 
জিলা বা কোন কোন মহকুম! সহবের বাহিরে গ্রাম্য জনসাধারণের সঞ্চয় জম! 
রাখার জন্ত এবং গ্রামেব উৎপাদন ও বাবসায় বাণিজ্যের 
প্রয়োজনে খণ দিবার জন্ত আধুনিক ধরনে পরিচালিত 
ব্যাঙ্কের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৫০০ জিলা! ঝ| মহকুমা! সহরে 
এখনও পর্যস্ত উপযুক্ত ব্যা্ষিং প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। পোষ্ট্যাল 
সেভিংস ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে আছে বটে, তাহীরা টাকাও জমা নেয়, কিন্তু ব্যবসায় 
বাণিজ্যের প্রয়োজনে খণ দেয় না। সমবায় খণ দান সমিতির প্রসার এখন 
প্স্ত সীমীবদ্ধ। তাই মহাজন ও দেনায় ব্যাঙ্কারদের দ্বারাই গ্রামাঞ্চলের কাজকর্ম 
পরিচালিত হইতেছে । 

এই অবস্থার অবসান হইয়! গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব'বস্থার দ্রুত প্রসার খুবই 
প্রয়োজনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় রুষিক্ষেত্রে যে বিপুল 
বিনিয়োগ করা করা হইয়াছে, সেই অর্থ সংগ্রহ কবিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 

শিল্পোন্নয়ন সফল করার জন্ত গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্ষিপ্ত 
আমা ব্যাফিং-এর সঞ্চয়গ্ডলি একত্রে জড কপ্রিতে হইলে এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস 

গড়িয়া তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ক থাক দরকার । যুদ্ধের সময় 
হইতে ও বর্তমানে শিল্লোন্নয়নের বেগ স্থত্টি হওয়ায় খাগ্য ও কাচামালের দাম 
বাঁড়িন গিয়াছে, গ্রামবাসীর একাংশের হাতে আয় ও অর্থের পরিমাণ বাড়িয়। 
গিয়াছে । সর্বোপরি, মু্রাক্ষীতির প্রকোপ দুর করিতে হইলেও গ্রাম হইতে অথ 
সরাইয়৷ লইয়া আসা বিশেষ প্রয়োজন । 

যৌথ মুলধনী ব্যাঞ্চগুলির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা খোলার অস্ত্রবিধাও কম 
নয়। শাখা খুলিবার এবং উহার কাজ চালাইবার, জন্য খরচা মিটান প্রথম 


বর্তমান অবস্থা 


গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং ৪৭৯ 


দিকে বেশ কিছুকাল ব্যান্কের পক্ষে সম্ভব না-ও হইতে পারে, কারণ প্রথম 
দিকেই আমানতের ও খণের পরিমাণ খুব বেশি না হওয়ার সম্ভাবনা । অধিকাংশ 
গ্রামবাসীই অত্যন্ত গরীব, যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে 
তাহার! প্রায় সকলেই সহরাঞ্চলের সহিত সম্পর্ক রাখেন । 
নিরক্ষরতার দরুণ তাহারা ব্যাঙ্কের অতি অল্প লেখাপভার কাজটুকুও করিতে 
পারেন না, মনোভাবও খুব রক্ষণশাল । তাহ। ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় ব্যান্কে 
জমা রাখিলে যে সুদ পাওয়া যাইবে তাহা খুবই কম, তাহার তুলনায় মহাজনী 
ব্যবসাতে সুদের হার বেশি। সর্বোপরি, ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ বলেন যে, বিভিন্ন 
সরকারী নির্দেশে পরিচালনার ব্যয় এত বাড়িয়৷ গিয়াছে যে সাধারণ শহরেও শাখা 
শ্বাপন করা কষ্টকর, গ্রামাঞ্চলে স্থাপনের কথাই উঠে না। 

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসারের কথা প্রথমে গাম্য ব্যাঙ্ছিং অনুসন্ধান 
কমিটি ( [019] 13810151105 700011/ 00101001556 ) আলোচনা 
করিয়াছিলেন । গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং প্রসারের জন্ত কমিটি নানাবিধ সুপারিশ 
করিয়াছিলেন । বল৷ হইয়াছিল যে, ইন্পিরিয়াল ব্াাঙ্ক (ব্তমানে ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক) যেন গ্রামাঞ্চলে অধিক নংখ্ঠায় শাখা স্থাপন করে এবং প্রত্যেক 
মহকুমা এবং থানাতে একটি করিয়া শাখা রাখে । যাহাতে এই ধ্যাঙ্ক অধিক 
সংখ্যায় শাখা স্থাপন করিতে পারে সেইজন্ত প্রয়োজন হইলে সরকারের কিছু 
কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। অন্তান্ট যৌথ মুলধনী ব্যাঙ্ক যাহাতে 
গ্রামাঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয় এইজন্ত রিজাভ' ব্যাঙ্কের উচিত তাহাদের 
বিভিন্ন প্রকার সুবিধা দেওয়া, যেমন সুদুর গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধান অফিসে 
টাক। পাঠাইবার খরচা না লওয়া বা খুব কম লওয়া। সাবধানতার জন্য 
সরকারা ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে তাহাদের টাকা রোজ জম। রাখার ব্যবস্থা 
থাক। দরকার । কমিটি আরও বলিয়াছিলেন যে, সহরে ৫০০০০ অধিবাসীর কম 
থাকিলে ব্যাঙ্কের সেই শাখাকে মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সরকারী 
নির্দশে হইতে এবং দোকান ও ব্যখসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের 
ধারা হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার । পোষ্টযাল সেভিংস ব্যাঙ্ক উন্নয়নের 
উদ্দেগ্তেও তাহারা কিছু কিছু সুপারিশ করিয়াছিলেন । সর্বোপরি, গ্রামে প্রচুর 
সংখ্যক গুদাম নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্তে রিজাভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের 
অর্থ মাহায্যে একটি গুদাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা ( ড৪:51.985108 
[05551070196 73090.) দরকার বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


ইহার অস্থবিধা 


৪৮৩ ভারতের অর্থনীতি 


১৯৫৪ স।লে সারাভারত গ্রাম্য খণ অনুসন্ধান কমিটি এই বিষয়ে অনেক 
সুপারিশ করিয়াছিলেন । ইহার মধে) অন্ততম প্রধান হইল ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা । এই সুপারিশ কার্করী করিয়া বর্তমানে উহার 
নাম ই্রেট ব্যাঙ্ক অব. ইন্ডিয়া করা হইরাছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪০০টি শাখ। 
খোলার কথ ষ্টেট ব্যাঙ্ক আইনেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই পরিকল্পনার 
উদ্দেঘ হইল শক্তিশালী, সুসন্বদ্ধ, রাষ্ট্রের অংশাদারিতে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায়, 
বহু শাখা সম্বলিত, প্রভূত অর্থশালী এমন একটি বিরাট সংগঠন গড়িয়া 
তোলা যাহা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং গ্রামাঞ্চলের আথিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ 
সাহায্য করিবে ও বহুবিস্তৃত গ্রাম্য ব্যান্কিং কাঠামো গড়িয়া তুলিবে। 

গ্রাম পধায়ে প্রচুর সংখ্যক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং উহার 
৫১% মূলধন সরকার সরবরাহ করিবে । এই সকল প্রাথমিক সমবায় ব্যাক্কগুলির 
সম্মিলনে বুক্তরাষ্্রর কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে; 
ইহাদের সম্মিলনে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়। উঠিবে। প্রতি স্তরেই 
রাজাসরকারসমূহ মূলধনের অংশ বহন করিবে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ 
করিবে। এই সকল ব্যাঙ্কের পাশাপাশি সরকারী ব্যয়ে ও পরিচালনায় প্রচুর 
সংখ্যক, গুদাম নিমিত হইবে, এই গুদামে ফসল জমা দিয় সেই জমার 
সার্টফিকেট-এর (০:07096 ০? 0679958) ভিত্তিতে সমবায় ও কেন্দ্রীর 
ব্যাঙ্কগুলি খণ ও অর্থের লেনদেন করিতে থাকিবে । এই সার্টিফিকেটগুলির 
বাট ও পুনবাট্রার ফলে দেশের খণ ব্যবস্থায় গতি-শালতা ও তারল্য বৃদ্ধি 
পাইবে। যৌথ মুলধনী ব্যাঙ্কগুলিও অধিক সংখ্যায় শাখা স্থাপনে উৎসাহিত 
হইবে। যে অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে সমবায় ব্যাঙ্ক শ্থাপনের কোন সম্ভাবনা 
নাই সেখানে চলমান ব্যাঙ্ক” (0001011 70201) স্থাপনের কথাও চিস্তা কর! 
যাইতে পারে । গ্রাম্য খণ অনুসন্ধান কমিটির এইরূপ স্ুসন্বন্ধ পরিকল্পনা 
(055 15052151090. 30119706) বাস্তবে কাধকরী হইয়া উঠিলে এই সমস্তার 
বহুলাংশে সমাধান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিল বাজার পরিকল্ননা (5811 1151156 
901)61206 01 00০ 12.6561:%6 739.10705) 


সাধারণত কোন দেশের ব্যবসায়ীর! ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ সংগ্রহ করেন 
বাণিজ্যিক বিলসমুহ ডিস্কাউণ্ট করার মধ্য দিয়া। ব্যবসায়-বাণিজ্যের 


বিল বাজার ৪৮১ 


লেনদেনের মধ্য হইতে যে বিলগুলি স্থষ্টি হয়, উহাদের ভিত্তিতে খণের 
কি আদ|ন প্রদান চলে । যেমন কোন বস্ত্র উৎপাদক ১ লক্ষ 
বেচাকেনা চলে টাকার বস্ত্র বিক্রয় করিল, ক্রেতা ৯০ দিন পরে দাম 
পরিশোধ করিতে স্বীকুত হইল। ইতিমধ্যে টাকার 
প্রয়োজন হওয়ায় বস্ত্র উৎপাদক এই বিল লইয়া! কোন ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত 
হইল । ব্যাঙ্ক চল্তি সুদের হারে উহা! ভাঙাইয়! দিল এবং পরে সে ক্রেতার 
নিকট হইতে টাক পাইয়া গেল | এইকপে বস্ত্র উৎপাদক ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে স্বল্নকালীন খণের সুবিধা পাইল । ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন হইলে এইরূপ 
ডিদ্কাউণ্ট করার টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লইয়া! আসিল । 

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু তাহার পরেও ভারতে 
বিলের বাজার ততটা প্রসারিত হয় নাই। ইহার অনেক কারণ ছিল। 
ভারতের বাবসায় বাণিজ্যের প্রধান বিষয় ছিল কৃষিজাত শস্তসামগ্রী, ইহাদের 

লইয়া ব্যবসায়ে বিলের বাবহাঁর হয় খুব কম। তাহ! ছাড়া 
রী উপযুক্ত গুদাম বা মুতের ব্যবস্থা না থাকায় বিলের 
উঠে নাই পরিমাণ ততটা দেখা দিত না। ভারতের কৃষিখণ 

প্রধানত যোগান দিত দেশীয় মহাজনের! | তাহারা ডিস্‌- 
কাউণ্ট করার উদ্দেশ্তে ব্যাঙ্ক বা কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কাহারও নিকট বিল লইয়৷ 
হাজির হইত না । 

আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও নির্দিষ্ট আয়প্রদানকারী সরকারী এবং 
দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিতে টাক। আবদ্ধ রাখ! পছন্দ করিতে এবং ব্যবসায়িক 
বিল লইয়া বেচাকেনার কাজ করিতে অগ্রসর হইত না। তাহা ছাড়া, 
ভারতের অভ্যন্তরে বিল ঝ৷ হুপ্ডিগুলি রচিত হইত বিভিন্ন ভাষায়, এক অঞ্চলের 
ব্যাঙ্ক অন্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের ভাষা, কাজকর্ম ও আধিক সঙ্গতি কোন 
কিছু সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর রাখিত না। উপরস্ত, ভারতের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কও বিলের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ব্যা্কগুলিকে টাকা খণ দিবার প্রচেষ্টা 
বিশেষ করেন পাই । সাধারণত কোন ব্যাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কোন বিল ডিন্কাউণ্ট 
করিয়। দরকারমত উহাকে পুনর্বাট্রার জন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট যাইতে 
চাহিত ণা। সর্বোপরি, আমাদের বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে উদ্ভুত 
বিলগুলি প্রধানত বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির নিকট 
উপস্থিত হইত। তাহার! এই বিলগুলি. ডিদ্কাউণ্ট করার টাকা পাইতেন 


৩১ 


৪৮২ ভারতের অর্থনীতি 


বিদেশ হইতে, এ দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের যাইতে হইত 
না, রিজার্ভ ব্যাঞ্কও ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতেন না। 

বিল বাজার গভিয়া না৷ উঠায় দেশের ' মধ্যে স্থদের হার এবং খণস্থষ্টিব 
পরিমাণ উভয়ই রিজার্ভ ব্যাঞ্চ উপঘুক্তভাবে নিয়দ্্রণ করিতে পারে নাই। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট খণের জন্য বিল লইয়া দেশীয় মহাজনের! উপস্থিতই 
হইতেন না, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও এই বিষষে অগ্রসর ছিলেন না । ফলে 
ব্যাঙ্করেট কমাইয়।৷ বাডাইর়া বাজারের চল্তি হার 
প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল ণা। স্বদের হার প্রভাবিত 
করিতে না পারিলে খণস্থষ্টির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাও খুব অনস্ুবিধাজনক ছিল । 
এইরূপে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে আধিক নীতি ও কৌশলের 
ততটা প্রয়োগগত কার্ধকারিতা ছিল না। | 

এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্তে ১৯৫২ সালেব জান্বয়ারী মাস হইতে 
ভারতের রিজাভ ব্যাঙ্ক একটি বিল বাগ্জার পরিকন্ুনা ঘোধণা করেন । প্রথমে 
পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হইয়া বততমানে উহ| ভারতীয় টাকার বাজাবের 
স্থায়ী সংগঠন রূপে গৃহীত হইয়াছে । এই পরিকল্পন! 
অনুসারে ভারতের ইম্পিরিখাল ব্য্ক তেজী মরশুমে 
আভ্যন্তরীণ বিল ব৷ হুড বদলে বিজ্গর্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে টাকা পাইতে পারবে | প্রথম দিকে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা 
আমানত সম্পন্ন সিডিউলভূক্ত ব্যা্কগুলিকে এই সুবিধা দেওয়া হয়। বিলের 
লেনদেন প্রসারের উদ্দেশ্ঠে রিজার্ভ বাঙ্ক নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ব্যাক্করেট 
অপেক্ষা ২% কম সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙ্গাইতে পাবে। ইহার পরে 
অবশ্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিবার &% হিসাবে ছুইবার ডিস্কাউণ্টের হাব 
বাডাইয়াছে। বিল বাজার পরিকল্পনার প্রথম দিকে খণ গ্রহণকারী কোন 
ব্যাঙ্ক এইরূপ চাহিদা-বিলগুলিকে (17970 1১11] ) বিক্রয়যোগ্য বিলে 
(2981708 73115) পরিণত করিতে চাহিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীষ ট্টাম্প- 
ডিউটির অর্ধেক বহন করিতে সম্মত হইয়াছিল । 

টাকার বাজারে ১৯৫২-৫৩ সালেব মবশুমী অভাব দূর কবিতে এই বিল 
বাজার পরিকম্মন৷ অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। এই সাফল্যের ফলে 
১৯৫৩ সালের জুন মাসে ইহা অনেকটা প্রসারিত হইল, খেমন কমপক্ষে ৫ 
কোটি টাকা আমানতসম্পন্ন সিডিউলতূক্ত ব্যা্কগুলিকে ইহার স্থযোগ 


ইহার জ্রঃটি 


১৯৫২ সা্বোর বিল- 
বাজার পরিকল্পনা 


বিল বাজার চিঠি 
দেওয়া হইল। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে সকল সিডিউলভুক্ত ব্যান্ককেই 


এই পরিকল্পনার অন্তভূস্ত করিয়া! লওয়! হয়। প্রথমে স্থির 
হইয়াছিল যে ব্যাঙ্কে কমপক্ষে মোট ২৫ লক্ষ টাকা খণ 
করিতে হইবে এবং কোন বিলের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার 
কম হইবে না। ইহা কমাইয়া যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা 
হইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে যখন দামস্তর বৃদ্ধির ঝোক দেখা দেয়, তখন 
বাজারে খণ প্রসার রোধ করার উদ্দেশ্তে রিজার্ভ ব্যাঞ্চ এই পরিকল্পনার 
অন্তভূকক্ত কতকগুলি স্থযোগ্-স্ৃবিধা তুলিয়া লন ও ডিস্কাউণ্টের সময়ে সুদের 
হার বাডাইয়া দেন। 'এইরূপে ব্যাক্গুলিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সদ প্রদানে 
বাধ্য কর! হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্টে রপ্তানি 
বিলগুলিকে এই পরিকল্পনার মধো লইয়া আসা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল 
রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা যাহাতে ব্যাঙ্কগুণির নিকট হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
খণ সংগ্রহ করিতে পারেন । 

' ইহার সমালোচন! প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে যে, নামে বিপবাঁজার পরিকল্পনা 
হিসাবে প্রচলিত হইলেও কার্ধত ইহা ভারতে বিলের বাজার গড়িযা। উঠিতে 
বিশেষ সাহায্য করে নাই। বিল-বাঁজার বলিলে বুঝা যায় বাবসায়-বাণিজে) 
অসংখ্য স্ব্পকালীন বিলের উদ্ভব এবং উহাদের বেচাকেনার জন্য বিভিন্ন 
শ্রেণীর ক্রেতা, বিক্রেতা ও প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং তাহাদের অর্থ 
সাহাব্যের জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্ট। । কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে সেইবুপ 
কোন কিছু দেখা যায় নাই। ব্বসায়ীপা খণ চাহিতে আমিলে ব্যাঙ্কগুণি 
তাহাদের দিয়া বিল তৈয়ীরী করাই উহার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে টাকা লইয়! আসিয়াছে, কম সুদে টাকা আনিয়া বেশি সুদে ধার 
দিয়া মধ্যপথে ব্যাঙ্কগুলির কিছু মুনাফা হইয়াছে । উপধুস্ত ধরনের বিল- 
বাজার ইহাতে গড়িয়া উঠে নাই এবং সেইরূপ কোন সম্ভাবনাও দেখ। 
যাইতেছে না। 


ভারতে ব্যান্ক-ফেল পড়া (92101 55110155 10 115019) 


এই পরিকল্পনার বিভিন্ন 
প্রকার রদবদল 


পৃথিবীর অন্তান্ত ধনতান্ত্রিক দেশের স্ায় ভারতেও ব্যাহ্ক-ফেল পড়ার 
ইতিহাস সুপ্রাচীন । শিল্লোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার 
সঙ্গে মঙ্গে অন্তান্ত সকল ব্যবসায়ের গতির ঠহিত ব্যাহ্ক-ব্যবসায়ের অবস্থাতেও 


৪৮৪ ভারতের অর্থনীতি 


উঠানামা দেখ গিয়াছে । বাণিজ্যচক্রের অবনতির ধুগে সাধারণত দেশের 
ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বেশ কিছু অংশ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া 
175 দিতে বাধ্য হইত," ব্যাঙ্কগুলির উপর আস্থাহীনতা 
এক জিনিষ নয় সেই সংকটকে তীব্রতর করিয়া তুলিত। ভারতের 
ব্যাঙ্ক-ফেল পড়ার পিছনে বাণিজ্যচক্রজনিত সংকট প্রধান 
কারণ নয়, কাঠামোগত ক্রটিবিচ্যুতিই ইহার (5000112%] 05:5065) মূল 
উৎস। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় পরিচালনায় সততা, নিষ্ঠা এবং উপযুক্ত সরকারী 
'আইন কান্ুনের অভাবই এই কাঠামোগত ছূব্লতার লক্ষণ । 
ভারতে বহুদিন ধরিয়! ব্যাঞ্৯-ফেল পডাঁর ইতিহাস রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট 
গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাস্কিং আযাও. মনেটারি ষ্ট্যাটিস্টিক্প্‌ ইন্‌ 
ইগ্ডিযা নামক রিপোর্টে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। ১৯১৩-১৯ 
সালের মধ্যে ভারতে ১৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পডে, ইহাদের মোট আদায়ীরুত 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা । শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের 
দরুণ এই সময়ের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কটি ফেল পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল । ১৯১৮-২১ 
সালের মধ্যে মাত্র ২১টি ব্যাঙ্ক ফেল পঙিয়াছিল, ইহাদের মোট আদায়ীকৃত 
মূলধনের*পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টাকা । এ মুগের অর্থশৈতিক সংকট ব্যাঙ্ক- 
ফেলের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং ১৯২২ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ব্যাঙ্ক 
ফেলের সংখ্যা ছিল ৩৭৩টি; ইতাদের মোট আদায়ীকত 
রর মংক্ষিত্ত মূলধনের পরিমাণ হইল ৬ কোটি ৮২ লক্ষ। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়। যাওয়ায় 
ভারতে বহু নূতন ব্যাঙ্ক গজাইয়া উঠে, বিশেষত ব্যা্কগুলির নূতন নৃতন শাখা 
প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে । অর্থনৈতিক দিক হইতে এই শাখাসমূহ আতম্মনির্ভরখল 
হয় নাই এবং ইহাতে ঝুঁকিও ছিল খুব বেশি। এই সকল কারণ এবং 
ুদ্বোত্তর যুগের অর্থনৈতিক ও আধিক কারণাবলী মিলিয়। যুদ্ধের শেষে 
ভারতে ব্যাঙ্ক ফেলের হিড়িক পড়িয়া যায়; ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালে 
সবাধিক সংখ্যক ব্যাঙ্ক-ফেল ঘটে পশ্চিমবঙ্গে । ১৯৪৮ সালে 9€টি ব্যাঙ্কের 
২০টি. ১৯৪৯ সালে ৩৩টির মধ্যে ২৭টি এবং ১৯৫১ সালে মধ্যে ৬২টি ব্যাঙ্কের 
মধ্যে ৩৯টি দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে কেরালার পালাই 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পরে এই সমস্ত আবার গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর এইরূপ ব্যাঙ্ক ফেলের ফলাফল বিশেষ 


ব্যাঙ্ক-ফেল পড়া ও বীম৷ পরিকল্পন৷ ৪৮৫ 


গুরুত্বপূর্ণ । ইহার ফলে ব্যাঙ্কের শেয়ার-ক্রেত৷ এবং আমানতকারীগণ বিপুল- 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। দরিদ্র ব্যক্তিদের সঞ্চয় বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদের কষ্টের সীম। 
থাকে না। ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চয় বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদের আত্মবিশ্বাসের 
অভাব ঘটে এবং মূলধন-গঠন ব্যাহত হয়। ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ব্যবসায়িক 
যোগন্ত্রগুলি ছিন্ন হইয়া যাঁষ। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের 
উপর তীব্র ও বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়। অবশিষ্ট ব্যান্কগুলির উপর জন- 
সাধারণের আস্থা টুটিয়া যায়, তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা! ও অভ্যাস খর্ব 
হইয়া পড়ে । 
ভারতে বিশেষত বুদ্ধোত্তর গে, এত ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার কারণ কি? 
সাধারণত এই কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কারপাবলী আলোচনা কর! যাউক। (ক) 
এই রূপ ব্যাঙ্কফেলের অন্যতম প্রধান কারণ মূলধনের স্বল্পতা | ফেল-পডা 
অধিকাংশ ব্যাক্কেরই আদায়ীরুত মূলধন এবং রিজার্ভের পরিমাণ ছিল খুব 
কম। (খ) অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত পরিচালকের অভাব ইহার আর একটি 
কারণ। কতিপয় উচ্চাকাংখী ব্যক্তি জীবিকার সন্ধানে একত্র হইয়া একটি 
ব্যাঙ্ক খুলিয়৷ কিছুদিন চালাইল, তাহার পরে সংকটজনক অবস্থার চাপ সহ্য 
করিতে পারিল না, ইহা! অনেকবার দেখ। গিয়াছে । (গ) আর একটি কারণ 
হইল এই ব্যাঙ্কগুলির অব্যবসায়িক বিনিয়োগ-নীতি। 
94555545 ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যাঙ্কই শেয়ার লইয়! ফাটক। 
ব্যবসায় করিত এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্পের শেয়ারে আমানতের টাপা 
খাটাইত। (ঘ) অনেক ক্ষেত্রে খণদানের নীতি ছিল একান্তভাবে ভুল 
ও ক্রুটিপূর্ণ। কোন বন্ধক ন! রাখিয়া ডিরেক্টাররা নিজস্ব কোম্পানীতে টাঁকা 
খণ লইত, সময়মত পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যান্কগুলি বিপদে পড়িত 
($) অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতিজনক শাখা-প্রশাখ! স্থাপন করিয়া! ব্যাঙ্ক- 
গুলি দুর্বল হুইয়। পড়িয়াছিল। বেশি সংখ্যক শাখা থাকিলে সম্মান বুদ্ধি 
পাইবে এই ধারণায় অর্থনৈতিক ন্ুযোগ স্থবিধার কথা ন! ভাবিয়৷ অধিক- 
সংখ্যক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যান্কগুলির ব্যয় অনুপাত (63767052 18619 ) 
বাড়িয়। গিয়াছিল। অনেক সময় শাখাগুলিতে আমানত আক্ষ্ট করার উদ্দেস্ে 
উচ্চহারে সুদ দেওয়া হইত। এত উচ্চহারে সুদ দেওয়ার জন্ত অধিকতর 


ইহার ফলাফল 


৪৮৬ ভারতের অর্থনীতি 


স্থদের হাবে খণ দিতে হইত এবং এই ধরনের খণে সাধারণত ঝুঁকির পরিমাণ 
ছিল খুব বেশি । () সর্বোপরি, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার ও ম্যানেজাররা অনেক 
ক্ষেত্রেই সততা ও ব্যবসায়িক দক্ষতার দিক হইতে সন্দেহের উধর্ব ছিলেন না। 
বাহ কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল মনস্তাত্বিক । মিথ্যা ও 
ভীতিজনক গুজবের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেক সময় আমানতকারীরা 
একসঙ্গে সকল আমানত দাবি করিয়া সৎ এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্ককেও পর্ুদন্ত 
করিয়া দিয়াছে । ডাক-তার বিভাগ এবং ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের ধমঘট অনেক ব্যাঙ্কে ক্ষতিগ্রশ্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। যুদ্ধের পরে মুদ্রাক্মীতি রোধেব উদ্দেশ্তে বুহৎ মুলোর নোট- 
গুলিকে টাকা-নয় বলিযা ঘোবণা করিয়া অভিনান্ম জারি করা হইয়াছিল; 
আয়কর অনুসন্ধান ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছিল, এই সকল কারণে লোকে ব্যাস্কে 
অধিক টাকা বাখা নিরাপদ মনে করিত না। রিজার্ত ব্যাঙ্কের বিকদ্ধে একটি 
গুরুতর অভিবোগ ছিল যে ইহা বিপদের সময়ে সাহাধ্য দিতে সক্ষম হয় নাই । 
১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ধারাগুলি ছিল সংকীর্ণ ও অনমনীয়, 
ফলে উহার নিকট হইতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রয়োজনমত সাহায্য পাইবার 
পথ উন্ুক্ত ছিল না। এই স্কিন নিয়মগুলির বেডাজাল ভেদ করিয়া 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ষসমূহ 'আপদ-বিপদের সময় সাহায্য পাইতে পারিত না। 
১৯৪৬-৪৮ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ঠান্ত রাজ্যে ব্যাঙ্ঈ-ফেলের প্রাছুর্ভাব 
অনেকটা এই কারণে রোধ করা সম্ভব হয় নাই। রিজা ব্যাঙ্কের পক্ষ 
হইতে বলা হয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সাফল্য নির্ভর করে ব্যাক্কিং নীতি ও 
টিনা ররর কৌশল মানিয়৷ চলা ও সফলভাবে প্রয়োগ করার উপর 
কি ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যের উপর নয়। তাহা ছাড়া, 
ব্যাঙ্কগুলি ঠিক সময়মত তাহাদের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন বলিয়। তাহারা মনে করেন না। উপর, সবশেষ স্তরের খণদাত। 
হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের কতব্য সম্পাদন করিতে পারে যদি ব্যাস্বগুলি 
উপযুক্ত ধরনের এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ মূল্যের বাণিজ্যিক বিল লইয়া! ডিস্কাউন্ট 
করার উদ্দেশ্যে রিজা ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয়। এইরূপ বিলের ব্যবসায় 
ভারতে গড়িয়া উঠে নাই। ১৯৪৯ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইনে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণদানের নিয়মকান্্ন অনেকাংশে শিথিল করা 
হইয়াছে। 


বাহ কারণাবলী 


ব্যাঙ্ক-ফেল পড়া ও বীমা পরিকল্পনা ৪৮৭ 
ভারতে আমানত বকীম! পরিকল্পনা (106709516 17050107706 


১০1761306 177 20019 ) 
ব্যাঙ্ব-ফেলের ফলাফলের হাত হইতে দরিদ্র আমানতকারীদের রক্ষা করার 
উদ্দোস্টে এবং ব্যাঞ্৯-ব্যবসায়ের উপর জনসাধারণের মনে আস্থা বজায় রাখার 
জন্ত মাকিন ধুক্তরাষ্টে এক বিশেষ ধরনের রক্ষাকবচ প্রচলিত আছে। ইহার 
নাম আমানত-বীম! পরিকল্পন। (1)০109516 [11501021706 501721716 )। ১৯৩৩ 
ও ১৯৩৫ সালের ব্যাঙ্কিং আইনে ফুক্তরাষ্টে এই পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। 
বিশ্ব-সংকটের ফলে ঘৃক্তবাষ্টরের বাঞ্কগুলি দরজা বন্ধ করায় আমানতকারীর৷ 
বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হুম, কজভেণ্টের শাসন কর্তৃপক্ষ তাহাদের স্বার্থরক্ষার 
উদ্দেশ্তে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এইরূপে একটি 
মাকিনী পরিকল্পনার 
রূপ ফেডাবেল ডিপোজিট ইনস্থারেন্স করপোরেশন (26151 
[06109516 [1151121200৩ 00911018610 অথবা] 70010) 
গঠিত হয। ইহাঁর মুলধন সববরাহ করেন মাফিন সরকার এবং যুক্তরাস্্রীয 
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহ । এই পরিকল্পনার অন্তভূক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে 
প্রতি বদর মোট আমানতের ১% এর সহ অংশ করপোরেশনের নিকট 
জমা দিতে হয়। ইহার বিনিময়ে এই আমানতবীমা করপোরেশন সকল 
আমানতকারীকে সর্বাধিক ৫০০০ ডলার পর্যন্ত ব্যাঞ্চফেলের ঝুঁকি হইতে 
অব্যাহতি দেন। অর্থাৎ আমানতকারীদের এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে ৫০০০ ডলার পর্যন্ত আমানতের টাকা এই করপোরেশন 
সেই আমানতকারীকে দিতে বাধ্য থাকিষে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর স্বল্প 
সঞ্চম়কারীর আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাহায্য করে । 
১৯৪৭-৫২ সালের মধ্যে ভারতে যখন ১৮৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে এবং ৯২ 
কোটি টাকা আম।নত নষ্ট হয়, তখন হইতে এইরূপ একটি পরিকল্পনা আমাদের 
দেশেও গৃহীত হওয়ার দাবী আলোচিত হইতেছিল। কিন্তু কোন কার্যকরী 
পরিকল্পনা বহুদিন পর্যস্ত গৃহীত হয় নাই। তবে ১৯৫৯-৬০ সালে কেরালার পালাই 
সেপ্টণল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় আমাশত-বীমার প্রস্তাব জোরদার হইয়া উঠে । 
১৯৬১ সালের আমানত বীম। কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১লা 
জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকার ঘুক্তাষ্ট্রের অনুরূপ ভারতেও একটি স্বাধীন 
আমানত-বীমা করপোরেশন গঠন করিয়াছেন। ইহার অন্থমোদিত মূলধন 
হইল ৫ কোট টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি টাকা 


৪৮৮ ভারতের অর্থনীতি 


সরবরাহ করিয়াছেন । ষ্টেট ব্যান্ক অব. ইতিয়া ও উহার শাখা প্রশাখা ব্যতীত 
টারতীয আমানত ভারতের সকল ব্যান্কের আমানতকারীদের আমানত এই 
বীঘা করপোরেশন. করপোরেশনের নিকট বীমাবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম দিকে 
অনধিক ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আমানত সীমাবদ্ধ হইয়াছে, 
পরে অবস্থা বুঝিয়া কেন্দ্রীয় সরকারেব অন্থমোদনক্রমে ইহার পরিমাণ বাড়ান 
বা কমান হইবে । প্রতিটি ব্যাঙ্ক আমানতের জন্ত প্রতি তিনমাস অন্তর একশত 
টাকায় ৫ নয়৷ পয়স! প্রিমিয়াম দিবে | 
অনেকে বলেন যে, এই পরিকল্পনা ভারতের ন্তায় দেশে চলিতে পারে না। 
গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ৮9 11515 200 
111006102,11710159 €০0 11101) 10210151115 117 0515 000100 15 5110100 8 
1)1556176 218 6০9০ 10790 2110. 61391171125 15 206 926 10115 
11180515690. আমাদের দেশে এত বিচিত্র কারণে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িতে 
পারে যে তাহা পুর্ব হইতে আন্দাজ কর! খুবই অসন্থবিধাজনক, তাই মোট 
আধিক দীয় বা ভার সঠিকভাবে হিসাব করাও সম্ভব নয়। ব্যান্ষিং 
কোম্পানী আইন পাশ হওয়ার পর হইতে এখনও পর্যন্ত অসাধু ব্যাস্ক 
ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই, তাই 
অনেকে*্ইহার 
বিরোধিতা করেন. এই পরিকল্পনা চালু করার সময় এখনও আসে নাই। 
এই ব্যবস্থার দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাবধানী দৃষ্টি শিথিল 
হইয়া আসিতে পারে, আত্মসন্তষ্টির মনোভাব দেখা দিতে পারে । আরও 
বল! হয় যে আমাদেব ব্যা্কগুলিতে খরচা এখনই বেশি, কিন্তু মুনাফার 
পরিমাণ কম) তাই প্রিমিয়ামের ভার চাপাইয়৷ তাহাদের ভারপগ্রস্ত কর! 
উচিত নয়। অবশ্য এই সকল যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় তাহা বলাই বাহুলা, 
এবং সরকার ইহাদের অগ্রাহ করিয়া আমানত বীম! করপোরেশন প্রতিষ্ঠা 
করিয়। সঠিক কাজ করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন । অন্তান্ত ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় 
ভাগতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও বৃহৎ পুজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, ইহা! 
আমরা সকলে জানি। বৃহৎ শিল্পপতিরাই আমাদের “দশের বৃহৎ 
ব্যাঙ্কগুলির মালিক। তাহারা অন্ঠান্ত ব্যান্ককে কোণঠাসা করিয়া, মিথ্যা 
গুজব রটাইয়া ক্ষুদ্র ব্যাঙ্গুলিকে ফেল পড়িতে আগাইয়! দিয়াছে এবং এইরূপে 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অর্থাৎ টাকার লেনদেনের উপর একচেটিয়া অধিকার 


ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ ৪৮৯ 


প্রসার করার প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক নীতির সহিত 
ইহাদের কাজকর্ষ খাপ খায় না। শুধু তাহাই নহো! সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনার স্বার্থে দেশের সঞ্চয় যে-ধরনের শিল্পে নিসুক্ত হওয়া উচিত, দেশের 
ব্যাঙ্কব্যবসায় ব্যক্তিক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকিলে মূলধনের সঠিক বিনিয়োগ 
সম্ভবপর হয় না। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার আর একটি অঙ্গ হইল উপযুক্ত 
মূল্যনীতি। দেশের ব্যাক্ষব্যবস্থা মোট টাকার যোগানের 
একটি বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাকে জাতীয়করণ 
করিয়। সরকারের হাতে লইয়া আসিলে সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনার সাফল্য অনেকটা সুনিশ্চিত হইবে এবং একই সঙ্গে অসাধু 
ব্যাঙ্কপতিদের হাত হইতে দরিদ্র আমানতকারীদের সঞ্চয় বাচান সম্ভবপর 
হইবে । আমানত বীমা করপোরেশন ব্যাঙ্ক ফেলের মূল কারণ দূর করিতে 
পারে না) ইহা আমানতকারীদের অল্প কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছাড়া 
আর কিছু নয়। 
ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাস্কসমুহের জাতীয়করণ €ট৪৫০7৪- 
1198 01010 0£ 001091761-018] 13910108 11 [77019 ) 
অর্থনীতিশাস্ত্ররে আধুনিক সিদ্ধান্ত হইল যখন ব্যক্তি ক্ষেত্রের কোন 
শিল্পে প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়। যায়, যখন সেই শিল্প 
রে একজন বা কয়েকজনমাত্র একচেটিয়াদরের কুক্ষিগত হইয়া 
করিতে হয় পড়ে, যখন সেই অবস্থা হইতে আবার প্রতিযোগিতা 
গড়িয়া উঠার কোনো! সম্ভাবনা আর দেখা যায় না, তথন 
সেই শিল্পটকে জাতীয়করণ করিতে হয়। ভারতের ব্যাক্ষিং শিল্পে ঠিক সেই 
অবস্থা ঘটিয়াছে। 
প্রথমত, ভারতের ব্যাঙ্ক শিল্পে কেন্দ্রিকতার দিকে ঝৌক সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪৭০। সেই সময়ের 
পরে কোনো ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে, আর কয়েকটি ব্যাঙ্ক 
রি মিলিয়া একত্র হইয়াছে । ১৯৬৩ সালের প্রথমে ইহার 
সংখ্যা ফ্াড়াইল ২৭৬। কিন্ত এই সময়ের মধ্যে মোট 
আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে, বর্তমানে উহা! ২৩০০ কোটি টাকার 
বেশি। আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে, আর ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়া 
গিয়াছে-_ইহা৷ হইতেই কেন্দ্রিকতার দিকে বৌক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


একষাত্র উপায় ব্যাঙ্ক 
বাবলায়েয় জাতীয়করণ 


৪৯০ ভারতের অর্থনীতি 


কেবলমাত্র সমগ্র শিল্পে নয়, এই শিল্পের মধ্যে মালিকানার র্‌প বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় ২৭৬টি ব্যাক্কের মধ্যে ৫টি ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ মোট 
আমানতের প্রায় অর্ধেক । শুধু তাই নয়। প্রতিটি ব্যাক্কের মালিকানাই 
পরিচালিত হয় বড় বড শিল্প ব্যবসায়গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি দ্বারা । এই 
শক্তিশালী ব্যাক্কসমূহের সহিত দেশের শিল্প ও ব্যবসায়গুলির সংযোগ খুবই 
ঘনিষ্ঠ। ডঃ রাজ কে, নিগম হিসাব করিষা দেখাইয়াছেন যে ২০টি ব্যাঙ্কের 
মোট পরিচালক হইল ১৮৮ জন ।* 

এই ১৮৮ জন ব্যক্তির হাতে ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত কোম্পানীর সংখ্যা হইল ১৬৪০ 
কোন কোন প্রধান ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর নিজেদের মালিকানা ব্যাঙ্ক বীম৷ কোম্পানী 
ও বিনিয়োগকারী ট্রাষ্ট আছে, ইহাদের মাধামেই সমাজের বিভিন্ন অংশের 
নিকট হইতে পাওয়া টাকা তাহার! নিজেদের সুবিধাব জন্য ব্যবহার করিতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, প্রক্কত ও সঠিক ব্যা্ষিং নীতি পরিত্যাগ করিয়া মালিকের 
স্বার্থ রক্ষায় ব্যাঙ্কগুলি বহু অন্তায় কাজকর্ম কবে। অন্ঠান্ত ব্যবসারীদের খুব 
টীরুরার বেশি সুদে টাকা ধার দেয়, কিন্ত মালিকদের নিজস্ব 
্ারঘরকষার বাছিং কোম্পানীগুলিকে খণ দেয় নিতান্ত কম স্ুদে। যেমন 
নীতি পরিত্যাগ ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্ষগুনি খণ করিতেছিলেন 

জনসাধারণের নিকট হইতে ৩% হইতে ৪% হারে, 

নিজেদের পরম্পরের মধ্যে ৫% হাবে, এবং রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট হইতে, 
অনেক সময় ৬১% হারে । এই সময়ে তাহাবা ৪%, ৩%, এমন কি ২% 
হারেও মালিকদের কোম্পানী সমূহকে খণ দিয়াছেন । 

তৃতীয়ত, ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ নানাবপ অপরাধ করিয়া থাকেন। 
ভারতীয় কোম্পানী বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রতি কোম্পানীকে 
প্রকৃত লাভ ক্ষতির হিসাব দাখিল করিতে হয়। ব্যাঙ্কের উপর কিন্তু এই 
বিধি প্রবুক্ত হয় না। ব্যান্কিং কোম্পানী আইনেই বলা আছে যে, তাহারা 
গোপন রিজার্ভে (58০76 16961583) টাকা সরাইয়! 
রাখিয়া লাভের পরিমাণ ঘোষণা করিতে পারেন। এইজন্য 
ব্যাঙ্কগুলির প্ররুত লাভের পরিমাণ জনসাধারণের নিকট 
পৌছায় না। ইহাদের গোপন কাজকর্মের আর একটি ফল কর-ফীকি দেওয়া 


শপ 7 শপ পে পরি 


৩। নানারপ 
অনাধুত! 





সত 1), 2] 8. 118900-0075700720 10808 4 10868) 0০৫০06? 4, 2969. 


ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ ৪৯১ 


কালে! টাকায় বেনামী শেয়ার কেনা । ব্যাঞ্থগুলির দুর্নীতির আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল ওভার-ইনভয়েসিং ও আপগ্ার-ইন্ভয়েসিং করিয়৷ বৈদেশিক 
মুদ্রা অপহরণে অসাধু ব্যবসায়ীদের সাহায্য কর! । 
চতুর্থত, বাণিজ্যিক বাঞ্বগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ, তাহারা বেশ 
কয়েক শত কোটি টাকা শেয়ারের এবং পণ দ্রবোর ফাটকাঁদারদের হাতে 
তুলিয়া দেয়। কেবল মাত্র শেয়ারের ফাটক ব্যবসায়ে 
না পণ্ের তাহারা ৯০ হইতে ৯২ কোটি টাকা খাটায়। প্রব্য সামগ্রীর 
ব্যবমায়ে সাহাঁধ্য করা ফাটকাঁতে টাঁকা দেওয়| দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি অন্যতম 
প্রধান কারণ। ১৯৬৩ সালের জুন মাসের হিসাবে এই 


ফাটকা নিয়োগের পরিমাণ দেখা যায় ঃ 


খাগ্দ্রবা ১১২ কোটি টাকা 
বাদাম ৮ 5 ৯ 
গোলমরিচ ও অন্তান্ত মসলা ছি 2 & 
তুলাজাত বশ্বদ্রব্য টি 18 8) 


কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান প্রাকৃতিক বা অর্থ নৈতিক কারণে একটু 
কমিয়া গেলে এই পরিমাণ টাকা দামের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে 
ফাটুকা ব্যবসারীদের প্রতি ব্যাঙ্কলমূহ আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ ইহারা বেশি 
স্থদ দিতে পারে। 

পঞ্চমত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাস্কসমূহ প্রকাশ্যে একচেটিয়া! ব্যবসায় 
চালাইতেছে। তাহার! নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া আমানতকারীদের সুদ দেয় 
৫। একচেটিয।ও . নিতান্ত কম, কিন্ত খণ গ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে 
প্রহৃত লাভ স্থুউচ্চ স্থদ আদায় করে। বৎসরে এই ব্যাঙ্কগুলির মুনাফা 
এত বেশি যে তাহারা তাহাদের আদায়ীরুত মূলধনের প্রায় ২৫% তুলিয়া লইতে 
পারে। শাখা প্রসারের কোনে! দারিত্ব ইহারা পালন করে না। 

সর্বোপরি, বাণিজ্যিক ব্যাঞ্কের জাতীয়করণ করা না হইলে আমাদের 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ 
৬। ইহার! হইল দেশের উপকরণগুলি আগামী পাঁচ বংসরে কোন 
পরিকঞ্গনার রূপা়ণে কোন “কে নিবুক্ত হইবে তাহা স্থির করা | এই বিষয়টি 
মত একটু ভাল করিয়া! বোঝা দরকার। দেশের আসল 
উপকরণগুলি (যেমন জমি, শ্রম, মূলধন, কীচামাল প্রভৃতি ) বিশেষ কোনো 


৪৯২ ভারতের অর্থনীতি 


একটি দিকে নিযুক্ত হইতে পারে না, ষদি-না সেই দিকে কিছু টাকা ধাবিত 
হয়। যেদিকে অর্থআ্রোত বহিবে, উপকরণের শ্োতও সেইদিকে বহিতে সুরু 
করিবে । আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা খণ 
দেন। এই পরিমাণ অর্থআোত কোন দিকে বহিবে তাহা স্থির করেন ব্যাক্ষের 
মালিকবৃন্দ এবং তাহাদের নীতি সর্বাধিক মুনাফা । পরিকল্পনা কমিশনের ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ বিরোধী ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঞ্ধ খণ দিতে পারে, ফলে উপকরণের 
নিয়োগ ঘটিতে পারে । দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করিতে হইলে 
উন্নয়নের প্রত্যেকটি আসল কর্মহচীর সহিত ([২69] 18) পাশাপাশি 
একটি অর্থ-খণের পরিকল্পনা (০1601 7190) রচনা করিতে হয়। কিন্ত 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলিকে ব্যক্তিক্ষেত্রে ফেলিয়া -রাখিয়া এইরূপ অর্থ খণের 
কর্মস্থচী তৈয়ারী করা যায় না । পরিকল্পনা বাঁচাইতে হইলে এইরূপ অবস্থা আর 
বেশিদিন চলিতে দেওয়া সম্ভব নয় । 

একটি উদাহরণ দিলে বিষষটি ভাল বোঝা যাইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
গোড়ার দিকে ভারতে তীব্র মুদ্রাম্মীতি দেখা দিয়াছে, খাগ্ছাদ্রবোর দাম ভয়ানক 
হারে বাড়িতে সুক করিয়াছে, আমাদের পরিকল্পনা একটি জটিল আবর্তের মধ্যে 
পড়িয়! তীয়াছে, দাম কমান একান্তভাবে প্রয়োজন | রিল্দার্ড ব্যাক্কের নির্দেশ 
অগ্রাহ করিয়৷ জাতির এই ছৃদ্দিনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশ কয়েক কোটি টাকা 
খাচ্ের ফাটুকাদারদের ধার দিলেন, আরও বেশি খাগ্ঠশস্ত গুদামজাত করার, 
এবং দাম বাঁড়াইবার স্থযোৌগ করিয়া দিলেন | 

এই সকল কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ আজ বিশে দরকার 
হইবা পড়িয়াছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্থের আধিক ও খণনীতি এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
(101161215 8100 06016 ৮৯০1105 0 0106 13659155 38100 100 


[০0018017010 [6 61010106101) 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল তত্বে আধিক ও খণনীতির 
কোনরূপ সক্রিয় স্থান ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালের পনবিজ্ঞানীদের 
অর্থনৈতিক উন্নযনের তব্বে, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থ নৈতিক প্রসার ঘটাইবার 
উদ্দেশ্তে আধিক ও খণনীতিকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করার কথা বলা হইতেছে। 
উন্নয়নশীল দেশে আটধিক ও খণনীতি একদিকে প্রসার ঘটাইবে, অপর দিকে, 
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একই সঙ্গে, নিয়ন্ত্রণের কাজ করিতে থাকিবে । এই প্রসঙ্গে দুইটি কথ মনে 
রাখা দরকার । কোন দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, সাধারণ ভাবে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কারণ ও শক্তি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
এডি গুলিকে স্থষ্টি করিতে পারে না। ইহা দেশের মধ্যে সঞ্চয় 
ও আমানত বাডাইবার উপযোগী প্রতিষ্ঠানগত কাঠামে 
বা বহিরঙ্গ তৈয়ার করিয়া! দেয় মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে অন্ান্ত বন্থ 
কারণের ফলে, এবং দেশে মুলধনগঠনের এইরূপ গতিবেগ নিজের 
প্রয়োজনে পুরানো প্রতিষ্ঠানের রূপে বা চরিঘ্বে বদল আনিয়! উহার উপযোগী 
ব্যাঙ্কিং-কাঠামে। গডিয়। তোলে । দ্বিতীয়ত, উন্নয়নখাল দেশে, অন্তত যে ক্ষেত্রে 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের নেতৃত্বে উন্নয়নের প্রচেষ্টা হর, 
এইরূপ কোন দেশের কেক্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিজম্ব পছন্দমত কোন আধিক 
নীতি থাকিতে পারে না। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষাসমূহ এবং সরকারের মূল 
নীতিগুলির সহিত সামপ্রস্ত রাখিয়া তাহাকে আধিক নিয়ন্ত্রণের নীতি ও পদ্ধতি 
- নিরূপণ করিতে হয়। সরকারের কর-কাঠামো এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর 
মধ্যে আথিক নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলিকে কাজ করিতে হয়। কিন্তু এই 
কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াই উপযুক্ত আথিক নীতি গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক 
অর্থনৈতিক প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ চালাইতে পারে । 
শিল্পোন্নত দেশসমূহে আথিক নীতির প্রধান কাজ হইল নিযন্ত্রমূলক, 
কিন্তু ভারতে সাম্প্রতিককালে আথিক ও খণনীতির প্রধান রূপ হইল 
নিয়ন্ত্রণশীল প্রসার (০0001150 €3009251011 )। এই নীতির দুইটি 
লক্ষ্য 2 'অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং সেই সঙ্গে 
অর্থের প্রনারণ ও 
লিরউনকদোনে মুদ্রাম্ফীতির চাপ রোধ করা । ভারতে পরিকল্পনার দরুণ 
করিতে হয় টাকার প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । 
অধিক পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেস্তে পূর্বাপেক্ষা 
অনেক বেশি টাকার দরকাব হইতেছে, রিজার্ড ব্যাঙ্কও টাকার সঞ্চালন ক্রমশ 
বাড়াইয়! দিতেছেন ৷ এই টাকার কিছু অংশ আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির 
নিকট উপস্থিত হইতেছে, উহার ভিত্তিতে খণ প্রসার ঘটিতেছে। ফলে দেশে 
ব্াঙ্কধণের পরিমাণও পুবাপেক্ষা অনেক বেশি । ভাবতের পরিকল্পনাটি নিতান্ত 
ছোট নয়, ইহাতে দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া মুদ্রান্ষীতি নিশ্চয় ঘটিতে 
পারে। সুতরাং আমাদের আধিক নীতির কাজই হইবে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ 


৪৯৪ ভারতের অর্থনীতি 


কর! যাহাতে মুদ্রাম্ফীতির এই চাপ অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বানচাল করিতে ন' 
পারে। আবার কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণের কাজ ইহার একমাত্র লক্ষ্য নয়, 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটান ইহার কর্তব্য । ভাবতের আধিক করৃক্ষ বর্তমানে 
এইরূপ উভয় সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর এই 
সমস্তার কথ। প্রকাশ করিয়াছেন । ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে এমন ধরনেন 
কাজে বিনিয়েগের ব্যয় বেশি হইতেছে যাহা হইতে দ্রুত বিক্রয়ষোগ্য দ্রব্য- 
সামগ্রীর উৎপাদন হয় না। ফলে বর্তমানেই লোকেব হাতে যে-টাকা বাডে, 
সেই টাকার সাহায্যে ক্রয়ের উ“তোণি নূতন জিনিসপত্র বাজারে আসে না! । 
ইহাতে মুদ্রান্ীতির ফাক (19190101221 £৪1১) দেখা দেয় এবং বহুমুখী চাপে 
দ্ব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বাড়িতে স্থুক করে, টাকায় মূল্যক্ষয় স্থুক হয়। আবার 
অপরদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবাব জন্য পর্যাপ্ত টাক! ঢালিযা 
বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ততটা দেগষ| দরকার, উহা! ব্যতীত রাষ্্রায ক্ষেত্রের প্রসারের 
ঘটে না, তাই যুদ্রান্ষতি পাশাপাশি বাক্তি-ক্ষেত্রে বিনিযোগেব প্রসার হইতে পারে 
মিনি না। আমরা এতদিন পর্যন্ত বৈদেশিক মজুত হইতে 
বিদেশী মুদ্রা লইয়া! আসিয়৷ দেশেব মধ্যে টাকার পরিমাণ কিছুটা বাডাইতে 
সাহাধ্য করিয়াছি, ইহাতে আরও বেশি মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখ দেয় নাই। 
কিন্ত বৈদেশিক মুদ্র৷ মজুতের ভাগ্ার প্রায় নিঃশেষ হইরা গিয়াছে; তাই 
ব্তমানে উন্নয়নমূলক ব্যযের মুদ্রাক্ষীতি-সম্তাব্যতা পূর্াপেক্ষা অনেক বেশি। 
এই অবস্থায় আরও একটি বিষয় দেখা বায়। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান 
মূল্যন্তরের বুগে ফাট্কাদারির সম্ভাবনা বেশি থাকে, কারণ শিল্পে নিয়োগ 
অপেক্ষা দ্রবাসামগ্রীর মুত হইতে লাভের পরিমীণ বেশি হয়। এই কারণে 
ব্যাঙ্থ খণের একটি বড় অংশ ফাক! নিয়োগে চলিয়া যাইতে চায় । ইহা! 
রোধ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিব প্রয়োজনে কোন কোন 
ক্ষেত্রে খণ প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ করিয়া! তোল! দরকার । আবার একই সঙ্গে 
অপর কোন কোন ক্ষেত্রে খণপ্রাপ্তি কঠিন ও হুর্ণভ করিয়া! তোল প্রয়োজন । 
অনেকে দেশে সুদের হার কম রাখিয়া খণের প্রসার ঘটাইয়। অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের পক্ষপাতী ৷ শিল্পোন্নত দেশে সংকটের যুগে অর্থ নৈতিক মন্দা কাটাইয়া 
উঠার উদ্দেস্তে অনেকে টাকার বাজার-দর অর্থাৎ সুদের হার কম রাখিতে 
চান, আশা করেন ইহাতে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। শুধু তাহাই 
নহে। সুদের হার কম রাখিলে সরকারের নিজস্ব গণের উপর কম সুদ বহুন 
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কবিতে হইবে । ইহাও বিশেষ সুবিধাজনক । কিন্তু অনেক ধনবিজ্ঞানী 
ক্লাসিকাল মতের প্রতিধ্বনি করিয়া ইহাতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে, 
সুদের হার কম রাখিলে দেশে সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ কমিয়া যাইবে, সঞ্চয় 
অনেকে বলেন উননননের হইতে আয় কম হওয়ায় তাহারা সঞ্চ়ে প্ররত্ত হইবে না । 
জন্ঠ হদের হারকম তাহারা আরও বলেন যে, ইহাতে দেশে অহেতুক 
রাখ দরকার বিনিয়োগ বাড়িবে, ফাট্কানিয়োগ হইবে, মুদ্রাম্ষীতি ঘটিলে 
বেশি দাম দিয়! সরকারকে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইবে, ফলে কম সুদের 
হার রাখিয়া! যতটুকু লাভ তাহা অপেক্ষা সরকারের ক্ষতির পরিমাণ হইবে অনেক 
বেশি । সমগ্র অর্থ নৈতিক "দেহে মুদ্াস্কীতির দরুণ ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি | 
তাই এই সকল ধনবিজ্ঞানী টাকার বাজার-দর বা সুদের হার উচ্চ রাখার 
পক্ষপাতী । ইহারা আবও বলেন যে যুদ্ধে সময় হইতে ভারতীয় রিজার্ ব্যান্ক 
স্থদের হার কম রাখিয়াছে কারণ সরকারী খণপত্রের সুদের ভার ইহাতে কম 
থাকিবে । সরকারের ফিদ্কাল এজেণ্ট হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুদ্ধের সময়ে 
| প্রভূত পরিমীণে সবকারী বণ বিক্রয় করিয়াছিল, বগ্ডের 
কিন্ত এই নীতি ১ 
বিপদজনক মুদ্রন্টীতি দীমে উঠানাম! ঘটিতে দেয় নাই, অর্থাৎ স্থদের হার সমান 
সৃষ্টি করিয়াছে স্তরে রক্ষা কষ্িরাছিল। মুদ্রাম্ষমীতি ঘটিতে থাক! সন্তেও 
সুদের হার বাডায় নাই, অর্থাৎ আথধিক নীতিকে 
উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে পাবে নাই । বতমানেও এই নীতির সার্থক 
প্রয়োগ বিশেষ দেখা যাইতেছে না । মুদ্রাম্কীতির প্রতিরোধ বা টাকার মুলে] 
ক্রমাগত ক্ষয় রোধ কবা অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূণ। এই 
উদ্দেত্যে সুদের হার বাড়ান এবং খণ সংকোচন করার স্বাধীনতা রিজাভ 
ব্যাঞ্ষের হাতেই থাকা উচিত এবং এই স্বাধীনতার পরিধি বাড়ান দরকার । 
সরকারী খণপত্রের দরুণ সুদের খাতে বেশি ব্যয় হইলেও এই নীতি সমর্থন- 
যোগ্য, কারণ মু্রাম্কীতি রোধ করার উপকারিতা উহাপেক্ষা অনেক বেশি । 
এমনভাবে অর্থের পরিমাণ বাডান দরকার যেন তাহাতে কিছুতেই মুদ্রাম্ষীতি 
না ঘটে । দেশে টাকার পরিমাণ বা আয়তন (81৫ ০01 
কখন টাকার 07 1010106য% 5001) ঠিক কতট]| হওয়া উচিত? টাকার 
তা বাঁ পরিমাণ এত বেশি হওয়া উচিত যাহা দেশের উৎপাদন ও 
কর্মসংস্থানের স্তরকে উচ্চ মাত্রায় ধরিয়া রাখিতে পারে, 
অথচ দেশে ব্যয়ের অ্োত-ধারা এতটা শবৃদ্ধি না পায় যে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান 


৪৯৬ ভারতের অর্থনীতি 


ছাপাইয়া দীমস্তর বাড়িয়া চলে। কোন উন্নয়নশীল অর্থ নৈতিক দেহ নিজের 
পরিপুষ্টির জন্য ক্রমশ বেশি পরিমাণে টাকার যোগান পাইতে চাহে। 
জনসাধারণ যতট! টাকা ধরিয়৷ রাখিতে চাষ তাহাতে পরিবর্তন অনুযায়ী 
বিভিন্ন মর্মে টাকার পরিমাণ ক্রমশ বাডাইয়া চলিতে হয় । যেমন, কোন 
সময়ে, দেশেব চল্তি অর্থের পরিমাণ দ্রুতহারে ব্যবহার হইতে থাকায় 
(অর্থাৎ প্রচলন বেগ বাড়িয়া! যাওয়ায়) বারের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের স্তরের কাছাকাছি, যখন দ্রবাসামগ্রীর যোগান বাডান আর 
বিশেষ সম্ভব নয, তখন এই অবস্থাধ টাকার পরিমাণ হাস না করিলে নিশ্চয় 
মুদ্রাম্ফীতি ঘটিবে। আবার যখন শ্রমিকদের গড উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় 
বা দেশের কৃষি-উত্পাদন অতিবিক্ত হারে বাডে, তখনই টাকার বোগান বাডান 
দরকার, তাহ! না হইলে দামস্তর হাস পাইবে । | 
তৃতীয় পরিকল্পনার সম্মুখে দাডাইয়। রিজাভ' ব্যাঙ্কের রড অব ডিরেক্টারদ্‌ 
টাকার মূলা রক্ষা করার জন্য যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহা৷ সত্যই 
প্রণিধানযোগ্য ৷ “কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন উন্নয়নের হার রক্ষা 
করার চেষ্টা করিলেই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পুর্বাপেক্ষা অধিকতর বিনিয়োগ 
করিডে হইবে। এই সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়া লইলেও ইহা সফলভাবে 
কার্ধকরী করিতে যে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ও বাহ সাহায্যের দরকার হইবে 
তাহার তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ বৌধ আমাদের মনে 
০০৯৬ পু সঞ্চারিত হইতেছে না। উপবুক্ত আভ্যন্তরীণ উপকরণ 
বিপদজনক রূপ ও বৈদেশিক সাহায্য বদি না আসে তাহা হইলে এত বেশি 
লইয়াছে ব্যয়ের কার্যস্চী দেশের অর্থনৈতিক ও আধিক স্থায়িত্বকে 
বিপদগ্রস্ত করিয়৷ তুলিবে, ইহাতে এ ব্যয়ের কাধস্থচীই 
সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। জাতীয় আয়ে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ক্রমশ 
বেশি অংশ বিনিয়োগের দিকে পাঠান দরকার, কিন্ত ক্রমশই এই উপকরণ সংগ্রহ 
করার (00011129000 0£ 11509010659 ) কাজ দুরূহ হইয়া উঠে, কারণ সার! 
অর্থনৈতিক দেহে এই বধিত নৃতন আয় বিক্ষিপ্ুভাবে ছড়াইয়৷ পড়ে ও 
অধিকাংশ জনসাধারণের আয় হইতে অত্যাবশ্তকীয় ভোগব,য়ের পর নিতান্ত 
অল্প অংশ উন্ধত্ত থাকে । এই কাজে সাফল্য সীমিত থাকে একদিকে অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার সাংগঠনিক ও শাসনতান্ত্রিক বাধ! দ্বারা, এবং অপর দিকে উন্নয়নের 
কাজে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কতট! কাজে লাগান যায় তাহার 


'্মাধিক নীতি ও অর্থ নিক উন্নয়ন ৪৯৭ 


দ্বারা। উপযুক্ত পরিমাণে উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে না, ইছ! গ্রকাঁশ পাক্গ 
আবস্তীকীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধির মধ্য দিয়া, এবং এইরূপ দাম-বৃদ্ধি বিশেধভাবে 
আঘাত করে সমাজের ছুর্বলতম শ্রেণীদের, ইহাদের মধ্যে কৃষিমজুররাও আছেন 
দামন্তরে বৃদ্ধি এইরূপে অর্থনৈতিক অসাম্য তীক্ষতর করে এবং মজুরি বৃদ্ধির 
জন্ত চাঁপ বাডাইয়া তোলে । উন্নয়ন-ধারার পথে আধিক স্থায়িত্ব রক্ষা কর! তাই 
উন্নয়নের লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্তেই প্রধান কর্তব্য হইয়! দরাডায়।** এই 
চেতনা আসিয়াছে বলিয়াই তৃতীয পরিকল্পনাঁতে ঘাটতি ব্যযের পরিমাণ কিছুট৷ 
কম ধর! হইয়াছে । শুধু ঘাটুতি ব্যয় নয়, পরিকল্পনার সময়ে দেশের লেনদেন 
ব্যালান্সের শাসনও যে মানিয়া লইতে হয়, তাহার চেতনাঁও তৃতীয় পরিকল্পনায় 
দেখা গিয়াছে। এইরূপে টাকার মূল্য রক্ষা! করার নীতি প্রচেষ্টা বর্তমানে 
আধিক নীতির লক্ষ্য হইয়া দাডাইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 
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২৬. 
দ্বামস্তর ও যুল্যনীতি 


[১7105 1555] &০ 0১5 7275০5 ০17০5 


ভারতের বর্তমান মুদ্রাম্ষীতি (701656196 [15108 0010 115 17019 ) 
উন্নত দেশগুলিতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর তৎক্ষণাৎ না-ও 
বাড়িতে পারে। অর্থের যোগান বাড়িলে সাধারণত দেশে সুদের হার কমে । 
লৌকের। যদি সেই অর্থ ব্যয় না করিয়। নগদ অবস্থায় 
জর্থের যোগান ও 
ও হাতে ধরিয়া না রাখিয়া! ধার দিতে চায় তবে সুদের হার 
কমির়। যাইবে । কিন্তু ভারতের ন্যায় অপূর্ণোননত দেশে 
লোকের আধিক আয় বাঁড়িলে উহা ভোগের জন্ত ব্যয়িত হয় এবং ফলে 
সরাসরি দ্রব্য সামগ্রীর দীমস্তর বাড়িবার ঝৌক দেখ। দেয় । 
তবে যদি বর্ধিত অর্থের যোগান প্রধানত ধনিক শ্রেণীর আয় বাড়াইয়। 
তোলে, তাহা হইলে দামন্তর না-ও বাড়িতে পারে, কারণ ধনীশ্রেণীর ভোগ- 
প্রবণতা তুলামূলকভাবে কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, এই কারণেই, 
অর্থের যোগান যে পরিমাণ বাড়িয়াছিল দামস্তর সেই 
তুলনায় বাড়ে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই অর্থের 
যোগান ততট। না বাড়িলেও দামস্তর বাড়িতে থাকে । 
ইহার কারণ হইল, (ক) উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিশৃংখলার দরুণ 
উৎপাদন ততটা বাড়িতে না পারা, (খ) বুদ্ধকালীন মঞ্ঞুত টাকা ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে লম্মী হুইয়৷ সাধারণ লোকের মধ্যে আয় স্থষ্টি করা, এবং (গ) সেই 
মজুত কর! টাকায় ফাটকাদারি বৃদ্ধি পাওয়া । 
১৯৩৯ সালের দামস্তরকে ১০০ ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে ১৯৫৫ সালের 
মার্টমাসে পণ্যমূল্যের সাধারণ-হচক ( (56:05191 00201010011 [1106 ) 
ছিল ৩৪৯'৭। প্রথম পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনার দরুণ 
ক তে কিছুটা উৎপাদন বৃদ্ধিৎ ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিজাত 
আকার গ্রহ করে দ্রব্যোৎপাঁদন বৃদ্ধি, এবং পূর্বেকার মুদ্রাম্ফীতি বিরোধী 
সরকারী ব্যবস্থার কিছুটা সাফল্যের ফলে দামস্তর অনেক পরিমাণে আয়তের 


যুদ্ধোত্তর কালে 
দ্ামস্তর বৃদ্ধির কারণ 


দামত্তর ও মূল্যনীতি ৫৩১ 
অধ্যে আসিয়াছিলঃ এ সময়ের পর হইতে দামস্তর বাড়িতে সুরু করিয়াছে এবং 
বর্তমানের মুদ্রান্ষীতি দেখা দিয়াছে । 
বর্তমান ভারতের এই মুদ্রাম্ষীতি প্রধানত চারিটি কারণে ঘটিতেছে বঙ্গিয়! 
মনে করা হয়। (১) ঘাটতি বাজেট সুষ্টি করিয়া! সরকার প্রচুর পরিমাঁণ 
ভিলা? লগ্ী ব্যয় করিতেছেন, সেই টাক। ব্যাঙ্কে পৌছিতেছে। 
১। ঘাটতি ব্প্র নগদ জমার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্ক-ধণও অধিক 
পরিমাণে সহি হইতেছে । ফলে দেশে মোট অর্থের 
যোগান ক্রমশ বাডিতেছে। ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি দেশে নগদ অর্থ 
প্রচলনের পরিমাণ ছিল ১৯৭৭ কোট টাকা) বর্তমানে উহ] বাড়িয়া ২৫০০ 
কোটি টাকা ছাড়াইয়! গিয়াছে । (২) এই বর্ধিত অর্থ লোকের হাতে আয় 
হিসাবে পৌছিতেছে, এবং দেশ দরিদ্র বলিয়! দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদ। সঙ্গে সঙ্গে 
জা বাডাইয়া তূলিতেছে। পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ সফল 
না হও! হইলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িত, মুদ্রাম্কীতি ঘটিত 
না। কিন্তু জাতীর উৎপাদন অনুরূপভাবে বাড়ে নাই, 
ৰরং কৃষির উৎপাদন তো সম্প্রতি কষিয়াই গিয়াছে । (৩) যুদ্ধের সময় 
হইতেই আমাদের দেশে দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা এবং উহা! লইয়া ফাট্ক! 
ব্যবসায় সুরু হইয়াছে; সাম্প্রতিক মুদ্রান্কীতির ইহাও একটি অন্যতম 
প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় সাফল্যের 
ই জাবিত: হি উর নৈতিক উন্নয়নের প্রথমধুগে দ্রব্যসামত্রীর বণ্টন- 
ফাট্কার্দারি ব্যবস্থা বা! বিক্রয়-কাঠামো সম্পূর্ভাবে রাষ্ট্রের হাতে 
তুলিয়। না আনায় এইরূপ ঘটিতেছে ।* (৪) ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের খুব বেশি অংশ এখনও পর্যন্ত অসমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নত 
দেশগুলির সহিত। এই সকল দেশে বাণিজ্যচক্রের প্রভাব উগ্রভাবে 
কার্ধকরী হয়, বৈদেশিক বাণিজোর গুণকের মাধ্যমে সেই প্রভাব ভারতেও 
প্রসারিত হইয়া পড়ে। যখন এ সকল দেশে মুদ্রাক্ষীতি ঘটে সেই সময় 
* বির্বয়ের হুত্রগুলিকে সরকাগী মাপিকানায় লইয়! জানিলে বর্তমানে ফ্লাটস্ডঁধারীতে নিযুক্ত 
টাক! নিজন্ব তাগিদে (ক) ক্ষুদ্র ব! বৃহৎ শিল্পে নিয়োগের পথ থু'জিয়া লইত, ্িঠ (ধ) গরকারী 
খনভাওার পূর্ণ করিয়া! পরিকলিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইতে পারিত, এবং (গে) উৎপাদকের! এই 
মজৃতদার ও কটি.কাদারদের হাত হইতে 'রক্ষ! পাইল উৎপন্ন দ্রবোর জন্ত বেশি দাম পাইত। 





9 ভারতের অর্থনীতি 


আমাদের আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ে। আমরা সাধারণত খাদ্য, কীচামাল, 
৪ বিদেশী মুদরান্ষীতির মুলধনী ও ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া থাকি, ইহাদের 
ভারতে প্রবেশ দাম বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক মুদ্রাম্ষীতির ইহাও একটি 
কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ভারতের বর্তমান অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলা 
চলে যে এই মুদ্রাপ্ফীতির ফলাফল ভাল হইতেছে না। আমাদের দেশে 
অনেক পণ্ডিত ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ রক্ষা করার জন্য মৃতু বর্ধনশীল দাঁমস্তর 
(৪ ৪10ঘ715 11515 10110৩ 16৮] ) বজায় রাখিতে চান, এইজন্য অন্ন একটু 
মুদ্রাম্ফীতি (& 11605 ০1 701]0 00952 ০£ 11192901011 ) 
ইডি পছন্দ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর মুদ্রাম্কীতির 
তিরজানে প্রভাব বুঝিতে পারিলে এই নীতিব তাৎপর্য বোঝা 
যাইবে । উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে শ্রমিকদের উৎপার্দন- 
ক্ষমতা বাড়িবার ফলে দ্রব্যসামগ্রী সন্ত! হইতে পারে, উহা জনসাধারণের পক্ষে 
লাভজনক হইলেও মালিকদের পক্ষে নয়। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমত! যে 
গতিতে বাডে সেই তুলনায় তাহাদের আসল আয় যাহাতে বাড়িতে না পারে 
এই উদ্দেশ্তে তাহারা মুদ্রাস্ষীতির নীতি স্ুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
ুদ্রান্ফীতির হাত হইতে এড়াইবার জন্ত (আয় বাঁডাইবার উদ্দেশ্তে) শ্রমিকেরা 
নিজেদের উৎপাদনক্ষমত| বাডাইবার অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে, বেশি 
ওভারটাইম খাটে ও কারখানায় উৎপাদনের বেগ বাড়াইয়! তুলিতে বাধ্য হয়। 
কিন্তু শ্রমিকের আধিক আয় যে হারে বাডে, মুদ্রান্ফীতির ফলে নিজের কর্ম- 
দক্ষতা বাড়াইয়াও সে তাহার আসল আয় কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। 
শ্রেণী হিসাবে সরকারী ও বেসরকারী মালিকদের হাতে মুনাফা বৃদ্ধি পাইতে 
থাঁকে। মুদ্রাস্ফষীতি তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহাযা করে ঠিকই, কিন্তু 
ইহা! ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন । এই পদ্ধতিকে তাই «গোপন কব আদায়ের নীতি” 
(00110698150. /2590101) বলে-_এই পথে সমাজতাস্তিক 
কিন্তু এই পথে মমাজ- অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাফল্যমণ্তিত হইতে পারে না। 
তান্ত্রিক উন্নঘন সফল 
হালা দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হইয়া সমগ্র জাতির উন্নতির উদ্গেস্তে 
বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার করা, ইহাই সমাজতাপ্রিক উন্নয়নের 
পথ। কিন্তু মুদ্রাক্ষীতির সাহায্যে অনৃশ্তভাবে শোষিত হইয়া বেসরকারী 
মালিকানার প্রসারের নীতি কেহ সমর্থন করিতে পারে না। সরকারী 


মাসন্তর ও নৃল্যনীতি € ৬৩ 
পরিকয়নার সহিত জনসহযোগিতার অভাব এই ৬৮০০০০৪৪ 


দেয়। 

ুদ্রাম্কীতির প্রতিকারের জন্ত সাময়িকভাবে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইতেছে অথবা গ্রহণ কর! দরকার উহা! আলোচনা করা প্রয়োজন । (১) প্রধান 
১। দাম নিষস্ত্রণ ও. প্রধান ভোগ্য দ্রব্যগুলির দাম নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেশে 
সরকারী বাণিজ্য সরকারী বাণিজ্য সংগঠন গড়িয়া তোলা! মুদ্রাম্মীতি প্রতি- 


রোধের একটি অন্ততম প্রধান উপায়। থাগ্যশস্ত ও 
ভোগ্যসামগ্রীর বাঁজার,বেসরকারী ক্ষেত্রে ফেলিয়৷ রাখার নীতি না বদলাইলে 


দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নকালে ক্ুদ্রাক্ষীতি রোধ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
হারাতে (২) আমাদের মত অপূর্ণোনত দেশে খাদ্য ও বন্ধের দামই 
খাস্ত ও বনু সাধারণ দামস্তরের প্রধান ভরকেন্ত্র_ইহ।দের উৎপাদন বুদ্ধি 

না করিলে মুদ্রাম্ফীতির প্রতিকার কখনই সম্ভব নয়। 
(৩) সঙ্কুত-দারি ও ফাট্কাদারি রোধ করা নিতাত্ত প্রয়োজনীয়। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ( 561০1৮০ ০1:০0 ০9201 ) যাহাতে 
ঠা তাও ব্যাক্ষগুলি খাগ্যশন্ত মজুতের উদ্দেশ্তে ব্যবসায়ীদের টাকা 
ফাটুকাদারি নিয়ন্ত্রণ না দেয়। ইহা। সঠিক নীতি বটে, তবে দেশীয় মহাজন 

ও ব্যাঙ্কারদের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় 
ইহা! কতটা কার্ধকরী হইতেছে তাহা বল। শক্ত । শিল্পজাত কাচামালের ক্ষেত্রে 
( ধেমন সরিষা, পাট প্রভৃতি ) যাহাতে ফাট্কাদারি দেখা ন| দেয়, সেই উদ্দেপ্তে 
সরকার ফরওয়ার্ড বাজার লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিতেছেন । ইহার 
ফলে ফরওয়ার্ড চুক্তিসমূহ খোলাবাজার হইতে সরিয়া গিয়া! কালোবাজারে 
প্রবেশ করিয়াছে। 

(৪) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেব অধিবাসীব| যাহাতে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে খাস 
পায় সেই জন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে সরকাব ন্ঠাব্য মূল্যের দোকান খুলিয়াছেন 
এবং স্বল্প-পরিবভিত রেশনিং-প্রথা (1100195 চ২৪6০- 
17105) ব্যাপকভাবে চালু করিতেছেন । ইহাদের সম্পর্কে 
বল৷ চলে যে £ (ক) প্রয়োজনের তুলনায় ইহারা সংখ্যায় কম) (খ) গ্রাম ও 
সহর সকল অঞ্চলেই ইহাদের প্রয়ৌজনীরতা আছে; এবং (গ) এই সকল 
দোঁকান যাহাতে নিয়মিত ও প্রচুর পরিমাণে থাগ্যত্রব্য পায়, সেই উদ্দেস্তেই 
খাগ্ভশস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির প্রসার [প্রয়োজন । (৫) অনেকে বলেন, 
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ঘাটতি ব্যয় না কমাইলে দেশের মুদ্রান্ফীতি হাস পাইতে পারে' না। 
অনেকে বলেন ঘাটতি সাধারণভাবে এই যুক্তিতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চা- 
বায় কমাও ভিলাষী বল! হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকে “বাস্তবা ভিমুখী” 

ও “ছোট” করার কথা প্রচার করা হয়। ধলা হয় যে, 
তাহা না হইলে মুদ্রাস্কীতি ঘটিয়া ভারতে বিপর্যয় আসিবে । কিন্ত এই যুক্তি 
মানিয়। লওয়া যায় না । ভারতে যদি বিপর্ধয়কারী মুদ্রানীতি কখনও দেখা 
দের তাহার জন্ত বর্তমানের ঘাটতি ব্যয়কে দীয়ী করা চলেনা! দেশের 
আয়তন, জনসংখ্যা, ও অব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপকরণের দিকে তাকাইয়া এই 
পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়কে খুব বেশি বল! চলে না। বর্তমানে মুদ্রাম্ফীতি 
ঘটিতেছে এবং আরও ঘটিবে কারণ দেশে দ্রুত উৎপাদন বাডান হইতেছে না । 
ভুল পথে পরিকল্পনা রচনা করা অথবা সঠিক পরিকল্পনা ভুল পথে কার্করী 

করার চেষ্টা করা-_ইহাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মুদ্রাম্ফীতির 


৯৪ মূল কারণ, ইহা ভুলিলে চলিবে না। মুদ্রাম্কীতিকে 


ৰাড়িবে অভুহাত (50916 502 ) হিসাব ব্যবহার করিয়। দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় পরিকল্পনাকে ছাটকাট করার এই নীতি অবি- 
লম্ঘে বর্জন করা দরকার । কারণ তাহাতেই যুদ্রাম্ফীতির প্রকোপ বাড়িবে। 
উহাপেক্ষা উৎপাদন বুদ্ধির উদ্দেশ্টে জাতির অর্থনৈতিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বল 
গ্রপ্টিগুলিকে সবল করিয়া তোলাই অধিকতর কার্যকরী ও যুক্তিসঙ্গত, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই 1 


মূল্যস্তর ও পরিকল্সন1 (7:1069 ৪150 €1)6 [19105 ) 


কোন উন্নয়নকালীন অর্থনীতিতে মূল্যনীতির দুইটি প্রধান লক্ষ্য থাকা 
দরকার £ (ক) পরিকল্পনায় যে-প্রকার অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ঠিক 
মেই অনুযায়ী যেন দ্রব্যসামগ্রীর আপেক্ষিক দামে পরিবর্তন আসে; এবং 
(খ) নিয় আয়গোর্ঠীর ভোগে প্রবেশ করে এইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রীর দামে বৃদ্ধি যেন রোধ করা সম্ভব হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরি- 
কল্পনাতেই এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং মূল্যত্তরের 
অবাঞ্চিত গতি রোধ করার জন্য বিবিধ পদ্ধতি গৃহীত 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহ! সত্বেও প্রথম পরিকল্পনায় মূল্যন্তরে বিশেষ উঠানাম। 
ঘটে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা ক্রমাগত উধ্বমুখী হইয়া চলিয়াছে 


মূলনীতির দুইটি লক্ষ্য 
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তৃতীয় পরিকল্পনার হ্থুরুতে পাইফারী দামন্তর এবং জীবনযাত্রার ব্যাস্তর বেশ 
উচুতে। তৃতীয় পরিকল্পনায্ন মূল্যনীতির লক্ষ্য হইল “৮ ?3 €59৫68] 60 
ও1351115 (1790 01516 15 100 80061001900 0 10109001191 70:55501: 
10 0116 00015 0£ 0155 41110 1817 810. (296 016 15৩19 ০0: 
11175 ০0 016 10016 ৮011726191)16  0185959 10 9001৩ 86 
199,19570910-0-% 
প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে কোরিয়ার যুদ্ধের প্রভাবের দরুণ ভ্ত্রব্যসাম শ্বীর 
দামস্তর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনার উঁচুতে ছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান 
প্রধষ পরিকল্পনা. এবং এ সয়ে সরকার যুদ্রান্কীতি-বিরোধী যে ফিস্কাল ও 
সুল্যন্তরে উঠানামা. আঘধিক উপায় অবলম্বন করেন তাহার দরুণ মূলাস্তর 
দ্রুত হাস পায়, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ইহার হুচক ছিলি 
১২৫২, ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ইহা হয় ৯৯'৯। পরবর্তী দুই বৎসরে দামস্তর 
মোটামুটি একরূপ থাকে । ১৯৫৩-৫৪ সালে বিপুল পরিমাণ শশ্ত উৎপাদন হয়, 
ফলে. দামন্তর হাম পায়, বিশেষত খাগ্যশস্তের দাম অনেকটা কমিয়া আসে । 
এই অবস্থায় পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যস্চচীর প্রসার ঘটান হয়, তাহাদের 
ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় এবং সরকারী খাতে খাগ্শস্তের ক্রয় সুরু হয়। ১৯৫৫ 
সালের জুলাই মাসে আবার দামন্তরের উধর্বমুখিতা সুরু হয়, ১৯৫৭ সালের 
মার্চ মাসে প্রথম পরিকল্পনার শেষকালে ইহা ছিল ৯৮১ । 
সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দামস্তর ক্রমাগত উধ্ব্মুখী হইয়। আসিয়াছে । 
হিসাব করিলে দেখ! যায় যে, পাইকারী দামস্তর বুদ্ধি পাইয়াছে শতকরা প্রায় 
৩০ ভাগ; খাদ্দ্রব্যে বৃদ্ধি প্রায় ২৭% এবং শিল্পগত কীচামালে প্রায় ৪৫%, 
ও উৎপর দ্রব্য ২৫%-এর উপরে । পাইকারী দামস্তরে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন উরধ্য- 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাঃ  মুখিতার কারণ আমরা চাহিদা ও যোগান উভয় দিক 
মৃল্যস্তর উত্বুখা হইতেই বিচার করিতে পারি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জীবন 
যাত্রার মান উন্নয়নে আকাঙ্খার তীব্রতা এবং আধিক আয়ে 
বৃদ্ধি সকল কিছু মিলিয়া চাহিদার চাপ বাড়াইয়! তুলিয়াছে। যোগানের 
প্রভাবও কম ছিল না। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাগ্যশস্তের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর 
অপেক্ষা ৬ মিলিয়ন টন কম ছিল। আবার ১৯৫৯-৬* সালে, খাগ্ঠশস্তের 
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উৎপাদন পূর্ব-বৎসর অপেক্ষা 9 মিলিয়ন টন কম ছিল। কৃষি উৎপাদনে ' হ্থাস 
'দামন্তরের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্ঠ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
খাগ্দ্রব্যের দামন্তরকে খুব বেশি বলিয়া মনে কর! চলে না, কিন্তু সমগ্র পরি- 
কল্পনাকালে ইহার বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৩৭% | 
ফলে জীবন ধারণে ব্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
সুরূতে ইহার স্চক ছিলি ১০০, আর পরিকল্পনার শেষে ইহার সুচক হইল 
১১৪ | পরিকল্পনার প্রথম বুগে ইহার কারণ ছিল প্রধানত খাগ্যশস্তের মূল্য- 
বৃদ্ধি, কিন্ত শেষ দিকে খাগ্ঘশস্ত ছাডাও জীবনধারণের অন্যান্ত দ্রবোর মূল্য 
বাডিয়। গিয়াছে । 
ঘ্িতীয় পরিকল্পনার 'অভিজ্ঞত! হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দেশে 
বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করিয়াও দামন্তর কতটা স্থির রাখিতে পারা যার 
ভাহ! প্রধানত নির্ভর করে কধি-উৎপাদনের উপর--বিশেষত, খাছ ও কাঁচা- 
মাল উৎপাদনের উপর | অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করার উদ্দেশ্তে 
যর শিল্প, খনি ও পরিবহন নিশ্চয় বাডাইয়। তুলিতে হইবে। 
অভিজ্ঞতা কিন্তু উহা কতটা বাডান চলে তাহা নির্ভর করে রুষিজ 
২. দ্রব্যের, প্রধানত খাগ্যের যোগানের উপর | দেশের কষি- 
উৎপাদন যদ্দি মৌসুমী বারুব খেয়াল-খুশিতে চলিতে থাকে তাহা হইলে 
এই সকল সাময়িক ঘাটতি প্রতিরোধেব উপযোগী খাছ্চের মজুত সরকারের 
হাতে সর্বদা রাখা দবকান | তাহা না হইলে দ্রুত শিল্পপ্রসারের চেষ্টায় অর্থ- 
নৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিবে। উপরন্থ, ফাটা মজুতের চাপেও খাগ্ভের 
বাজারে কিদপ কৃত্রিম ঘাটতি স্ষ্ট্রি কব! যায়, সেই বিষয়েও আমাদের অভিজ্ঞত। 
লাভ হইয়াছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনা কালে দামস্তর সম্পর্কে কিরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ? 
পরিকল্পনা কমিশন চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই দামস্তরের সস্তাব্য 
গতিকে আলোচন। করিয়াছেন । কমিশনের মতে উন্নয়নশাল অর্থনীতিতে 
চাহিদার শক্তিগুলির টান স্বভাবতই উধ্বমুখী। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীর আয়েব ১১% হইতে ১৪%-এ তোলা হইৰে 
বলা হইয়াছে । ইহাতে যে বধিত আধিক আয় দেখা দিবে তাহার পিছনে 
অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাক! দরকার । এত অধিক বিনিয়োগ করার 
জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে কর-আরোপনের দ্বারা বা অন্য ফিস্কাল উপায়ে, ফলে 


দামন্তর ও মূল্যনীতি ৫৭ 


তাহাতেও কোন কোন ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইবে । পরিকল্পনায় প্রচুর পরিমাণে 
সঞ্চয় বাড়াইবার কথা! বলা হইয়াছে, জাতীয় আয়ের ৮৫% 
১৪৯০৬ হইতে ১১৫%-এ তোলার কথা বলা হইয়াছে । যদি 
চাহিদার দিক সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্যের জণ্ত চাহিদা মিটাইতে অনুমতি 
দেওয়া হয় তবে ইহা কোনমতে সম্তব হইবে না তাই কম- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্সামশ্রীর ভোগ সংকুচিত করিখ৷ বিনিখোগেব উদ্দেগ্তে উপকরণ- 
গুলিকে ব্যবহারের জুযোগ ছাঁডিয়। দিতে হইবে । উপরন্ত, ছিতীয় পরিকল্পনা- 
কালের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রা মুতের অবস্থা বর্তমানে অনেক খাবাপ। ভাই 
তখন যেরূপ মুদ্রাস্ফীতির চাপ রোধ কবার উদ্দেশ্তে বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের 
একাংশ ব্যবহার করা হইয়াছিল বর্তমানে আর সেই সুবিধা নাই । বরং তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন খুবই বেশি, তাই রন্তানির পরিমাণ 
অনেকটা বাডাইতে হইবে । ফলে রপ্তানিকূত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ দাষ বৃদ্ধি 
পাইবে। 
এখন যোগানেত্র দিক আলোচনা করা ফাউক | পরিকল্পনাতে ভোগযদ্রব্য 
ও কাচামালসমূহের উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করার সময়ে আভ্যন্তরীণ ভোগের 
প্রয়োজন ও রপ্তানি উভয় দিকই বিচার করা হইয়াছে । যেমন, খাগ্ঠের 
উৎপাদনে ৩০% বৃদ্ধির কথা! বলা হইয়াছে, ইহাতে জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির 
দরুণ চাহিদা বাড়িবে তাহা ধরিয়া লওযা হইয়াছে, 
উপরন্থ আমদানি কমাইবার কথাও চিন্তা করা হইয়াছে । 
বর্তমানের স্তর অপেক্ষা তুলার উৎপাদন-বুদ্ধির লক্ষ্য ৩৭%, তৈলবীজেব ৩৮%, 
চিনির ও বসের ২৫% ধার্দ কবা হইয়াছে, ইহাতে মুদ্রান্ীতির প্রকোপ 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। সরকারের হাতে প্রভূত পরিমাণে ধান ও 
গম মস্রত'আছে এবং 74 480 খাতে সাহায্য পাওয়।ব সম্ভাবনাও প্রচুর | 
তাই আশা কর] যায় যে, খাগ্ছের যোগান কম পড়িবে না, এবং দামস্তর ততটা 
উধধ্বমুখী হইবে না, সার, বিদ্যুৎ, পথঘাট, ইম্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতির উৎপাদন 
বাডাইয়া আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাও 'অনেকটা বাণ্দাইয়া তোলা 
হইয়াছে। ঘাটঠি ব্যয়ের পরিমাণ কমান হইয়াছে । এইরূপে মুদ্রান্্মীতির 
চাপ প্রতিরোধের দিকে নজর রাখিয়া এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে 


ব্যালান্স রক্ষা করিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । | 
পরিকল্পনা কমিশনের মতে, এই সকল বাঃলান্ল ও লাবধানতা সত্তেও 


ষোগানের দিক 


৫০৮ ভারতের অর্থপীতি 


আগামী পাঁচ বছরে প্রভূত পরিমাণ মুদ্রাক্ধীতির সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়। 
দেওয়! চলে না। প্রথমত, মৌন্ুমী বাযুপ্রবাহ সম্বন্ধে চিরাচরিত অনিশ্চয়তা 
এখনও রহিয়া গিয়াছে । কোন এক বৎসরে রুধি-উৎপাদন শতকরা পাঁচভাগ 
হ্বাস পাইলে বাজারে বিক্রযযোগ্য উদ্বত্তের পরিমাণ 
ভয়ানক কমিয়া যায় এবং উহাপেক্ষা অনেক বেশি 
অন্থপাতে দাম বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার অন্তর্গত ভোগ-সংকোচনের 
বিবিধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্ধকরী না-ও হইতে পাঁরে, ফলে পরিকল্পনা-কাঁলের 
কিছু অংশে বাড়তি চাহিদার (25:069$ 0612110) অবশ্থ৷ দেখা দিতে পারে: 
তৃতীয়ত, যদিও পরিকল্পনাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যালান্স রক্ষার প্রচেষ্টা 
হইয়াছে, তাহা। সত্বেও সময়ে সময়ে কিছুটা ভারসাম্যহীনত। নিশ্চিতভাবে 
দেখা দিতে পারে। কার্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকের বিনিয়োগ ও উৎপাদনে 
স্থনিশ্চিত হিসাবনিকাশ রক্ষিত হয় না, পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন 
ও বণ্টনের কাঠামোতে “কীক' দেখা দিতে পারে |* 

উন্নম্বনশীল অর্থনীতিতে মৃল্যনীতির রূপ (77506 ০17০5 5 ৪ 
৫৬610151176 £০0101 ) ১ 

দেশের মৃন্যনীতিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশপের অঙ্গ হিসাবে 
মনে করিতে হইবে, কোন বিশেষ দড্রবোর দামে উঠানামা উচিত কি উচিত নয়, 
সেইরূপ আংশিক দৃষ্টিতে ইহাকে বিচার করা চলে না। মিশ্র অর্থনীতিতে 
দীমের সাধারণ স্তর এবং দীম-কাঠামো নির্ভর করে কিছুটা সরকারী 
সিদ্ধান্তের উপর, কিন্তু অনেকটাই উৎপাদক, ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের 


তবুও দাম বাড়বে কেন 
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দাষত্তর ও মুল্যনীতি ৫৩৯ 
কাজকর্মের উপর | ইহারা বিচ্ছিন্রভাবে নিজস্ব লাভালাভের সম্ভাবন! অনুযায়ী 
অর্থনৈতিক কৌশলের নী হা! নারির? কটি এরনাজে রানডা 
ধার! মূল্/নীতি সীমাবদ্ধ গতিবিধিসম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে এই 

মিশ্রকাঠামোতে সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না। আরও একটি কথা । 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটি কৌশল দামস্তরের উপর এক বিশেষ ধরনের 
প্রভাব ফেলে। যেমন, বিশিযোগের পরিমাণ কতট। হইল, স্বল্নকালীন ও দ্রুত 
ফলপ্রস্থ বিনিয়োগের উপর কতটা অগ্রাধিকার দেওয়া হইল, অথসংগ্রহের বিভিন্ন 
“দ্বতির মধ্যে কোন ধরনের পদ্ধতির উপর তুলনামূলক গুকত্ব আরোপিত 
হইল, রপ্তানির কোটা কমান বা ন্াডান হইল__এই ধরনের সকল সিদ্ধান্তের 
মধ্যেই দাম পরিবর্তন সম্পর্কে বিশেষ ধরহনর আন্দীজ ধরিয়া লওয়া হয়। 
তাই পরিকল্পনা কমিশন একবার এইরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করার পরে 
দামস্তরে বা দাম-কাঠামোকে খুশিমত ও স্বপ্লকালান পরিবর্তন আনিতে পারেন 
না, এই বিষয়ে তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়! পড়ে । 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই দীমস্তর উধ্বমুখী হওয়ায় মত কয়েকটি চাপ 
অন্তর্নিহিত থাকে এবং তাহাদের মানিয়া লওয়া দরকার । বিনিয়োগ বৃদ্ধির 
ধারার মধ্য দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অধিক হারে আধিক 
আয় স্ষ্টি হয়। বিনিয়োগের দকণ আসল জাতীয় আয় বাডে বটে, কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে । কোন 
নীলা কোন বিনিয়োগ ফলপ্রস্থ হইতে অধিক সময় অতিবাহিত 
হয়। বিনিয়োগের মাত্রা যত বেশি, দামস্তরের উপর 
চাঁপও তত অধিক । বিনিয়োগ যত দীর্ঘকালপ্রনূ, দেশের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর উপর চাপ তত বেশি । জনশক্তি ও অন্তান্ত উপকরণের যত বেশি 
ংশকে পুরানো কাজ হইতে সরাইফা আনিয়। নূতন ধরনের কাজে খাটাইতে 
হয ততই তাহাদের আধিক পুরস্কার বেশি দিতে হয়। ইহাও মুদ্রান্ষীতির 
অন্ঠতম প্রধান কারণ । 
অপরপক্ষে, ইহারই পাশাপাশি, কতকগুলি বিষ কাজ করে যাহার ফলে 
দামন্তরের ভধ্বগতি কিছুটা দমিত থাকে । এই সকল সংযমনশাল শক্তি- 
সমূহের (04০৭65.00€ 9০০০5 ) প্রভাবের দরুণ মুদ্রাস্কীতি হাত-ছাড়া হইয়া 
ব্যাপক ক্ষতি ঘটাইতে পারে না। অব্যবহৃত উপকরণসমূহ যতটা টানিয়! 
আনা! যায়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন কবিতে, কম বিনিয়োগের সাহায্যে 


১৫ ভারতেন্র অর্থনীতি 


ও দ্রুত যতটা উৎপাদন বাড়ান চলে ততই মুন্্রান্ষীতির প্রকোপ বাড়িতে পারে 
এতদ্থেও উন্নমন. না। অতীতের বিনিয়োগ হইতে বর্তমানে কিছুটা উৎপাদন 
কেন বিপুল মুদ্রাশ্ষীতি সুরু হইতে থাকে । টেকনোলজি ও সাংগঠনিক দক্ষতা 

ঘটায় না যত বুদ্ধি পায় ততই ব্যয় না বাড়াইয়। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর 
হয়। উৎপাদন ও সঞ্চয় বুদ্ধির জন্য উপযুক্ত সরকারী নীতি এবং সঠিক 
দাম-নীতি-__এই সকল কিছু মিলিয়া উন্নয়নের যুগে মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা 
অনেকটা রোধ করিতে পারে । 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে মুদ্রাম্ষীতির বর্ধনশীল ও নংযমনণীল 
শক্তিসমূহের মধ্যে ভারসাম্য সর্বদা পরিবতিত হয় এবং ইহা! অনেকটা 
অনিশ্চিতও বটে। অপৃর্পোন্নত দেশকে বেশ কিছুকাল ধরিয়া বিনিয়োগের 
পরিমাণ বাড়াইতে হয় এবং অদক্ষ গ্রাম্য চাষীকে দক্ষ শ্রমিক ও টেকনিশিয়ান 
করিয়৷ তুলিতে হয়। এই রূপান্তরণের পথে বহু প্রকার প্রতিবন্ধক দেখা দিতে 
উভর্নের মধ্যে ভারদামা পারে । টাক! দিয়া সমাজের আসল উপকরণসমূহ সংগ্রহ 
রাখা দরকার করিতে হয় এবং বে ক্ষেত্রকে দ্রুত প্রসারিত করিতে হইবে 
সেখানে মুনাফার হার একটু বেশি রাখা দরকার হইয়। পড়ে। ফলে অল্প কিছু 
মাত্রায় দামস্তরে বৃদ্ধি মানিয়া লইতে হয়, এবং ইহারই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
্রব্যাদির দামে বুদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্তে সকল প্রচেষ্টা নংহত করিতে হয়। 

মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কেও সচেতন থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 
যদি দামন্তর প্রভৃত মাত্রায় বাড়াইয়া পরিকল্পনার আথিক ব্যয় মেটাঁন হয় 
তবে সেই পরিকল্পনার আসল ফলাফল অনেকটা হাস পায়। মুদ্রান্ষীতির 
দরুণ উপকরণসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয় না। ইহা আপেক্ষিক 
দামের কাঠামোতে বিরৃতি আনে এবং সামাজিক গুরুত্বের 
দিক হইতে যে-সকল ব্যবহারে নিযুক্ত হওয়া উচিত তাহা 
হইতে উপকরণ গুলিকে অপসারিত করে । সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শেণীর 
লোকদের আয়ই স্থায়ী ধরনের--তাহাদের আসল জীবনযাত্রার মান ক্রমশ 
ক্ষয় পাতে থাকিবে, ইহা বেশিদিন চলিতে পাঁরে না । আবার যদি সমাজের 
বিস্তৃততর অংশে আথিক আয় বাড়িতে দেওয়া হর তবে মুদ্রাক্ষীতির খুর্িচক্র 
তীব্রতরই হইতে থাকিবে । তাই সমস্তা হইল কতটা পরিমাণে, কোন 
পদ্ধতিতে, কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা! দরকার সেই 
সম্পর্কে সর্বদা বিচার করিতে থাকা | 


মূল্যবৃদ্ধির বিপদ দমূহ 


ৃ দাত ও মূল্যনীতি €১১ 
মূ্যনীতি পাঠনকারী বিষয়সমূহ (0015506061018 0: [21106 


০০110 ) 

উন্নয়নশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোতে মূলানীতির প্রধান অঙ্গ হইল ফিন্কাল 
ও আধিক কৌশল অবলম্বন করা। দ্রবাসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা বাড়তি 
চাহিদার চাপ মুদ্রাম্ফীতি ঘটায়, এই বাড়তি ক্রয়শত্তি ছ্াকিয়। তুলিয়া আনাই 
ফিস্কাল নীতির কাজ । অর্থাৎ পরিকল্পনার নির্ধাবিত স্তরে যাহাতে ভোগ 
সীমিত থাকে দেই অনুযায়ী করের পরিমাণ স্থির হওয়। 
দরকার । নূতন ক্রযশক্তি স্থ্টি না করিয়া জনসাধারণের 
নিকট হইতেই বিনিয়োগের অন্ত উপকরণ সরকারী ক্ষেত্রে সরাইয়া আনা 
প্রয়োজন । অর্থাৎ ফিস্কালনীতির সামগ্রিক লক্ষ্য হইবে ভোগ সংকুচিত 
করা এবং সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়! সরকারের হাতে তুলিয়া আনা । 

ফিসকাল্‌ নীতির পাশাপাশি উপযুক্ত আধিক নীতি থাকা প্রয়োজন । 
ফিসকাল নীতির কাঁজ হইল সরকারী কাজকর্মের দকণ বাহাতে জনসাধারণের 
হাতে অতিরিক্ত ক্রয়শক্তি না পৌছে সেই ব্যবস্থা কব।;) অপরপক্ষে আথিক 
নীতির কাজ হইল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ স্থষ্টির বেগ 
নিয়ন্ত্রণ করাঁ। উন্নয়নধাল অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
খণের প্রয়োজন ক্রমশ বাড়ে এবং যাহাতে ব্যাঙ্গুলি প্রয়োজনমত খপ 
বাড়াইতে পারে সেই ব্যবন্থ। থাকা দরকার | কিন্তু ব্যাঙ্ক-খণ প্রসারের মাত্রা 
যাহাতে প্রয়োজনের স্তর ছাড়াইয়া যাইতে না পারে সেই দিকে অতি অবশ্ 
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যেন পরিকল্পনায় 
নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বিশেষ বাড়িতে না পারে, কারণ তাহা হইলে 
বিনিয়োগষোগ্য সীমাবদ্ধ উপকরণের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িবে । এই দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া আধিক নীতি প্রযুক্ত হইবে। ভ্রব্যসামগ্রী লইয়া ফাট্কাদারি 
আথবা উহা মজুত কর! বিশেষভাবে বাধা! দিতে হইবে | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতদিন 
বাছাই-কর! খণ নিয়ন্ত্রণের নীতি (561506%6 ০1616 00701) প্রয়োগ 
করিতেছিল। বর্তমানে উহা ব্যাঙ্কব্যবস্থার সামগ্রিক খণ স্যষ্বির ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । সুদের হার বাডাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । যদিও ব্যাক্করেট বাড়ান হর নাই, তবুও নির্দিষ্ট সীমার 
স্ধের্ব ধার করিলে শাস্তিমূলক হার (75021 £255) দিতে হইবে, এইরূপ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে।, 


১।. ফিস্কাল্‌ নীতি 


২। আথিক নীতি 


€১২ ভারতের অর্থনীতি 


মূল্যস্তরে উধ্বগতি রোধ করার কাজে বাণিজ্যিক নীতিও (00111762081 
১০1105) প্রয়োগ করা চলে) ইহা দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর আভ্যন্তরীণ দুশ্রাপ্যতা। 
অনেকটা! দূর করা সম্ভব। .কিস্ত আরও অনেককাল ধরিয়া 
আমাদের আমদানি কমাইয়া রপ্তানি বাড়াইতে হইবে, 
তাই আভ্যন্তরীণ দামের উপর চাপ চলিতেই থাকিবে । বৈদেশিক মুদ্রা আয় 
করাৰি প্রয়োজন খুবই বেশি, তাই জাতীয় উৎপাদনে উদ্বত্ত স্থষ্টি করিয়! উহা! 
বাহিরে পাঠাইতেই হইবে এবং এই পথে দেশের অভান্তরে মূল্যবৃদ্ধি মানিয়া 
লইতে হইবে ।* 

মূল্যনীতির মধ্যে ফিদ্কাল, আধিক ও বাণিজ্যিক ব্যতীত অন্যান্য 
কৌশলও আছে । ফিস্ক্যাল ও আথিক নীতির যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া অন্তান্ 
এই কৌশলগুলি ততটা! কার্যকরী হইতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র 
ফিস্কাল ও আধিক নীতিসমূহ অনেক সময় বিভিন্ন ্রব্য- 
সামগ্রীর আপেক্ষিক দামের মধ্যে সঠিক অনুপাতি বজায় 
রাখিতে পারে না অথবা নিয় ও স্থির আয়ের লোকজনের কষ্ট দূর করিতে 
পারে না। তাই অনেক সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমাণগত নির্দেশ এবং 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সমূহ (0759105] 21190901005 8170 01760 ০0100015 ) 
প্রয়োগ করা! দরকার । যেমন, যতদিন ইম্পাত দুশ্রাপ্য থাকিবে, ততদিন 
কোন এক প্রকার অগ্রাধিকারের নীতি মানিয়া লইয়া উহাকে বিভিন্ন 
ব্যবহারে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে । কোন দ্ুপ্রাপ্য জিনিসের দাম অতিরিক্ত 
বাড়িয়া গেলে একমাত্র যাহারা সেই উচ্চ দাম দিতে পারে তাহারাই দ্রব্যটি 
পাইবে, কিন্ত অনেকের গুকত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটিতে পারিবে না। তাই 
পরিমাণগত ও প্রত্যক্ষ নিয়স্্রণ দরকার | খাগ্ঠ, বস্ত্র, ওষধ সর্বক্ষেত্রে এই 
নীতির প্রয়োগ দরকার হইয়া পডিতেছে। অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামগুলি 
মোটামুটি স্থির রাখা! দরকার ; যে-সকল দ্রব্য অবশ্ত প্রয়োজনীয় নয়, যাহাদের 
“আরামী” বা “বিলাসী” দ্রব্য বলা হয়, তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি স্বীকার কর। চলে। 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের কৌশল বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হইতে পারে) কোন 
কোন ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হইল উৎপাদন বাড়ান । 
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৩। ব'ণিজ্যিক নীতি 


৪। গ্রন্ান্য নীতিদমুহ 





দামন্তর ও মুল্যনীতি ৫১৩ 


অন্ান্ত ক্ষেত্রে সরকারী মজ্ভুত, বণ্টন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং কিছু পরিমাণ 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়। উঠিতে পারে । 
খান্দ্রব্যের সাম্প্রতিক মুল্যবৃদ্ধি, উহার প্রতিকার ও সরকারী 


ব্যবস্থাবলী (2০০67061156 175 1০০0. 71106 169 [67560165৪0৫ 
50561081768 96610 ) 


১৯৬৪ সালের বাজেট অধিবেশনে আগামী ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট 
পেশ করিবার পূর্বে অর্থমন্ত্রী গ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারি একটি 'আথিক পর্যালোচনা 
প্রকাশ করেন। এই সরকারী “পর্যালোচনায়” তিনটি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে 
প্রথমত, সরকার অনেক চেষ্টা করিযাছেন কিন্তু তবুও তাহারা নিত্যব্যবহার্ধ 
জিনিসপত্রের দীম ভধবগতি কোনমতেই রোধ করিতে 
পারেন নাই। ইহার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
ছুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, এবং পরিকল্পনার প্রতি জন- 
সাধারণের অবিশ্বাস দেখ! দিয়াছে । দ্বিতীয়ত, শিল্প ও কৃষি উভয়ক্ষেত্রেই 
উত্পাদনের হার কমিয়া গিযাছে, কলষিতে উত্পাদন হাসের ঝৌক অনেক 
বেশি৷ তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও রুঘির বিভিন্ন দিকে যে লক্ষ্যসমূহ ধার্য 
করা হ্ইযাছিল, তাহা হইতে উৎপাঁদন অনেক কম। তৃতীয়ত, জিনিস- 
পত্রের দাম ও জীবনযাজার মান বৃদ্ধি ছাঁডাও জনসাধারণের উপর করভার 
ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছিতে ন৷ 
পারিলেও কর আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্য হইতে অনেক বেশি আদায় কর! 
হইয়াছে । আমরা এই পর্যালোচনার প্রথম বিষষটি, অর্থাৎ সাম্প্রতিক নিত্য- 
ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি লইয়া আলোচনা করিব । 

সাল্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ কতটা সেই বিষে জানা দরকার | এই 


অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় ধল। হইয়াছে 2 %৮)5 12701108] 562,50119] 
(61702100% 00 /10199912 1011065 110 56116191 ০৮৪1 61 500200 
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হিসাব হইতে পরিস্কার বুঝা যায় চল্তি বৎসরে .মুগ্রাম্ফীতির চাপ এত অধিক 


ে অন্তান্ত বৎসরের মত নূতন শস্ত বাজারে আনিবার পরেও দাম কমিতেছে 


২৩ 


কুঙ্ঃমাচারির অর্থ- 
নৈতিক পর্যালোচন! 


৫১৪ ভারতের অর্থনীতি 


না। বরং এই অবস্থায় সকল পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেই পাইকারী দামস্তর ' বাড়িয়া 
যাইতেছে । পাইকারী দামই যদি এই হয়, তবে খুচরা-দামে কি অবস্থা তাহা 
সহজেই অনুমেয় । “আধিক পর্যালোচনা" হিসাব দিয়াছেন ১৯৬৪ সালের 
২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত । কিন্তু প্রতি মাসে রিজার্ভ ব্যান্কের বুলেটিন হইতে 
দেখিতে পাইতেছি যে, পাইকারী ও খুচরা দামস্তর জানুয়ারীর তুলনায় অন্তত 
শতকর! ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাগ্ঘশস্ত, বিশেষভাবে চাউলের দাঁমে 
বিপুল বৃদ্ধি হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রিজার্ভ ব্যাক্কের ভাষায় বলিতে গেলে 
07651220956 01500170105 1200 17057552115 008 00516 1195 10912 
৪, 1009.160. 1101010956 111 [01105 0: ভা11590 110652101 0616815 111 
০21: 810 0£ ০0602. 11 £60210 61005.” রাজস্থান, পাঞ্জাব ও দিলীতে 
গমের দাম প্রতি মণ ২০ টাকা হইতে ৩২ টাকায় পৌছিয়াছে, মাঞ্চিন গম 
দামের উপর কোন প্রভাব ফেলিতে পারে নাই । 

সাধারণ ক্রেতাদের জীবনবাত্রার মানের উপর এইরূপ দাম বুদ্ধির প্রকৃত 
ফলাফল কি তাহা বুঝা যায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়স্থচী (০০5 ০৫ 
[41105 [1706 01 আ0:10105 01955) কি হারে বাড়িয়াছে, উহা 
আলোচনা করিলে । ১৯৬৩ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বরের মধ্যে উহ! ১৩১ 
হইতে ১৩৮ হইয়াছে) এ স্চীর মধ্যে খাগ্দ্রব্যের দামস্চী বাড়িয়াছে ১৩০ 
হইতে ১৪০। লক্ষ্য করার বিষয় হইল শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়স্থচী 
রচিত হয় ১৯৪৯ সালকে ভিত্তি করিয়া (088০ ০৪7), 
অথচ পাইকারী দামনুচীর হিসাব হয় ১৯৫২ সালকে ভিত্তি 
করিয়।। ১৯৫২ দালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে দামস্তর বেশি ছিল। ফলে 
ক্রেতাদের খুচর। দামস্তরে বুদ্ধির অনেকটা গোপনে ঢাক। পড়ে। তবুও, ১৯৪৯ 
সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরিলেও গত পাঁচ ছয় বছর পূর্বের তুলনা জীবন- 
যাত্রার ব্যয় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা অতীব বিপদের কথা। 
গত ছয় মাসে ভ্রব্যসামগ্রীর দাম আরও বাড়িয়া অবস্থা খুবই ঘোরালে৷ করিয়। 
তুলিয়াছে। সর্বোপরি, খুচরা দামে বৃদ্ধির হার এত বেশি যে সরকারী হিসাবে 
তথ্যে উহার প্ররুত রূপ আর স্ুষ্পষ্টরূপে' প্রকাশ করা যাইতেছে ন!। 

এইরূপ অস্বাভাবিক দাঁম বৃদ্ধির কারণ কি ইহা লইয়া বহ বাদাম্ুবাদ 
হইতেছে । সরকার মনে করেন যে, এই অবস্থা ঘটিতে পারে ভাবিয়াই 
গত বৎসরের বাজেটে ঘাটতি ব্যয় ও পরোক্ষ কর কমাইয়া দেওয়! হইয়াছিল, 
লুতরাং ইহার! এই দাম বৃদ্ধির কারণ নয় । %4১000201115195 10816 20028 


জীবনযাত্রার ব্যয়ন্চী 


দামস্তর ও মূল্যনীতি ৫১৫ 
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এই দুইটি কাজ কর! সবেও (ইহাদেরই সরকার পর্যাপ্ত বলিয়! মনে করিয়াছিলেন ) 


“[0ড€10 50 01616 1795 105610. 2 505907 0)/2,:0. 
এই অন্বাভাবিক বৃদ্ধির [01255111001] 1011095 10 2106121 0৮০1 11056 0£ 
কারণ কি ঢা 221. 50891 70110951780. 5681650. 11510. 
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7০11 1119 1960500 4011] 810 00601091 1963 177 17ঠ 1910610৮. 
সরকারের মতে এই হারে দামবৃদ্ধির কারণ হিসাবে দায়ী হইল “কৃষি উৎপাদনে 
হাস এবং উহার ফলে ভোগদ্রব্যাদির যোগানে ছুশ্রাপ্যতা ।”৮ কথা হইল £ 
কষি-উৎপাদনের স্ব্নতাই এইবণ অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধির কারণ তাহ! ভারতের 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। করুষি উৎপাদন বাড়ে নাই 
বটে, কিন্তু যতটুকু কমিরাছে, তাহা অশেক্ষ। নৃতন আমদানি বৃৰধির পরিমাণ 
বেশি। সুতরাং খাগ্শস্তেব মোট যোগান পূর্বে বসরের তুলনা কমে নাই। 
তাহ! হইলেও দাম বাড়ে কেন ? 
অর্থনীতিবিবগণের মতে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পিছনে ছুইটি কারণ আছে। 
প্রথমত, দেশরক্ষা! ও উন্নয়ন উভয়ের চাপ একযোগে বুদ্ধি পাওয়ায় দেশে টাকা- 
প্রচলনের পরিমাণ অভূতপুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই টাকা এমনভাবে 
এমন স্থানে ব্যয়িত হইয়াছে যে ভোগদ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান সেখানে 
সম্ভব নয়। ১৯৬২-৬৩ লালে দেশরক্ষাথাতে ব্যয়ের 
রা নি পরিমাণ ছিল ৫০৫ কোটি টাকা । চল্তি বছরে দেশরক্ষ। 
হঠাৎ খুবই বেশি খাতে ব্যয়ের বাজেট ৮৬৭ কোটি টাকা, পরিকল্পনার 
খাতে বাজেটে-ধরা ১৪১৪ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়া 
১৬৫৪ কোটি টাকার দীডাইয়াছে। পরিকল্পন! ও দেশরক্ষা_উভয় ধরনের ব্যয়ই 
এমন ধরনের যে তাহা হইতে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয় না। এত টাকা 
লোঁকের হাতে পৌছিলে ভোগ্যদ্রব্যাদদির দাম ঘৃণিগতিতে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। আর, এত টাকার হঠাৎ প্রচলনের সময়েই যদি কৃষি 
উত্পাদন বা কোন কোন নিত্য ব্যবহার ভোগ্যদ্রবোর উৎপাদন অল্প একটুও 
হাস পাঁয় তবে অবস্থা আরও ঘোঁরালে! হইবে, তাহাতে কোন সনেহ নাই। 


€ ১৬ ভারতের অর্থনীতি 


দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বৎসর যাবৎ কৃষিজাত পণ্যের উচ্চদাম পাইয়া 
ভারতের প্রতি গ্রামেই-_জমির মালিকশ্রেণীর বা বড় চাষীদের হাতে বিপুল 
পরিমাণ কাচ! টাকা জমিয়াছে। কৃষি-আয়কর এই টাকা উহাদের হাত 
হইতে তুলিয়া লইতে পারে নাই। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পের ব্যাপক 
প্রসার ঘটে নাই, যতটুকু ঘটিয়াছে উহার বেশির ভাগই পুরাতন বনেদী শিল্প- 
পতিদের একচেটিয়া অধিকারের প্রসার । ফলে এই টাক! 
ছা শিল্পের শেয়ার কিনিতে পারে নাই । ধান, চাউল, গম, 
জোয়ার, বাজর' প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্য লইয়া ফাট্কাদারি 
এখন ইহাদের পক্ষে অর্থোপার্জনের অন্যতম প্রধান পথ হইয়৷ দ্াড়াইয়াছে । 
ইহারাই “সমবায় সমিতি” গঠন করিযাছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা সমবাত্র 
সমিতির সুত্র বাহিয়া৷ ইহাদের ফাটকাঁদারির মুলধনে পরিণত হইয়াছে । 
এ বৎসরের দামস্তরে অস্বাভাবিক বুদ্ধি খাগ্ঠশস্তের বণ্টন-কাঠামো ধেসরকারী 
উদ্ভোগের হাতে থাকার বিষময় ফল বলিয়া অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করেন । 
এই অবস্থা দূরীকরণের পথ কি এবং সরকার কি পথ গ্রহণ করিবেন তাহা 
পর্যালোচনা! করা প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গের দাঁম অনুসন্ধানী 
রর কমিশনের কথ! (দত্ত কমিশন ) উল্লেখ করিতে পারি। 
256 এই কমিশন সম্প্রতি (জুন, ১৯৬৪) রাজ্য সরকারের 
নিকট উহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন । কমিশন মনে 
করেন যে অতিরিক্ত সরকারী অর্থব্যয় এবং বণ্টন-কাঠামোতে ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ীদের মুনাফালোভিতা মিলিয়া দামস্তরে এই ঘূর্ণাবর্ত দেখা গিয়াছে। 
কমিশনের মতে সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম-কাঠামোর ভরকেন্দ্র হইল খাগ্চন্রব্যের 
দাম। খাগ্ভশস্তের দাম কম থাকিলে নিত্যব্যবহার্য অন্ান্ত দ্রব্যসামগ্রীর 
যেমন, ডাল, মাছ, সরিষার তেল, কাপড় প্রভৃতির দাম বিশেষ বাড়ে না। 
কমিশনের মতে চাষীদের নিকট হইতে নিদিষ্ট দামে ফসল কেনা হইতে সুরু 
করিয়। ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় পর্যন্ত সকল স্তর সরকারের মালিকানাষ উহার 
নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হওয়া উচিত। স্থায়ীধরনের 
খাস্তের ব্যবসায় সেইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা পর্যন্ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গের 
করণ ০ জন্য পীঁ প্রকার শাসনতাস্ত্িক কাজ সুপারিশ করিয়াছেন £ 
£[4106105119 02 10100010619, 11000010975, 1101৩ 
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কমিটির মধ্যে চাউল কল মালিকদের প্রতিনিধিরা এই সকল ন্ুপারিশ 
গ্রহণ করেন নাই। তাহারা কমিটির অধিকাংশ সদস্তের সহিত প্রক্যমত 
হন নাই। তাহাদের মতে বধিত আবগারি শুন্ক বিক্রয় কর এবং রেলভাড়ার 
কথা কমিট একেবারেই বিবেচনা করেন নাই। তাহাদের মতে ক্রেতা যে 
দাম দেয় তাহার খুব বেশি ব্যবসায়ীদের পকেটে যায় এবং উৎপাদক দাম 
পায় না, এই কথা৷ ঠিক নয়। তাহাদের মতে দ্রব্যের বণ্টন বা! বিক্রয়ের ব্যাপারে 
সমবায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধ। করিতে পারে না। খাগ্ভ শস্তের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
বিফল হইবে কারণ ইহাতে বিপুল শাঁসনতান্ত্রিক অসুবিধা । রাজ্য সরকার 
এখনও এই কমিটির সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই, তবে বিভিন্ন স্তরের 
পাইকারী ও খুচর! বিক্রেতাদের লাইসেম্সিং, ছুই একটি পণ্যের উধ্বতম দাম 
বাধিয়া৷ দেওয়া, প্রভৃতি কাজ সুরু করিয়াছেন। 
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নোট প্রচলনের রীতি ও রিজার্ভ ব্যবস্থা (5556500 ০£ 1০৪ 
9806 2100 [২2961৮০ 95৪০22) 

রিজার্ভ ব্যান্ক আইন অনুসারে, নোট প্রচলন এবং ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজকর্ম 
করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের ছুইটি পৃথক দপ্তর আছে £ ইস্থ্য দপ্তর ও ব্যাক্ষিং 
দণ্তর। ইস্থ্য দপ্তরে জমা রাখা সম্পত্তিব (855০0) ভিত্তিতে নোট গুচলন করা 
হয়; ইহা! ব্যাঙ্িং দপ্তর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 

জনসাধারণের নিকটে টাকা ছাঁড়িয়৷ দেওয়া এবং আবার প্রচলনশীল টাকা 
দরকারমত ব্যাঙ্কে তুলিয়া আনা- সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্কিং দপ্তরের কাজ। 
ইস্থ্য দপ্তরে কিন্ত সম্পদ মজুত রাখিতে হয়, আইনে উহার পরিমাণ নির্দিষ্ট 
আছে, তাঁহার ভিত্তিতে সে ব্যাস্কিং দগ্তরের নিকট কাগজের নোট পাঠাইয়া 
দেয়। ব্যাক্কিং দপ্তর উহা! প্রয়েজনমত দেশে প্রচলনের 
ব্যবস্থা করে। আইন অনুসারে ইস্থ্য দণ্তরের যে সম্পদ 
বা সম্পত্তির বিনিময়ে কাগজী নোট ইন্থ্য হইবে উহার 
মধ্যে থাকে স্বণমুদ্রা বা ধাতু, বৈদেশিক নিকিউরিটি, রৌপ্যমুদ্রাঃ ভারত 
সরকারের সিকিউরিটি এবং কিছু কিছু বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট, যাহা 
ভারতে পরিশোধ্য |* 

প্রথম দ্রিকের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে নিয়ম ছিল যে, মোট কাগজী মুদ্রার 
নিদিষ্ট অনুপাত, ৪০% মজুত রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার নাম ছিল 

আন্বপাঁতিক রিজার্ভ ব্যবস্থ। । এই ৪০% রিজার্ভ রাখিতে 

০০০০০১৪ হইবে স্বর্ণ ও ষ্টালিং সিকিউরিটিতে এবং এই রিজার্ভের 
মধ্যে অস্তুত ৪০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ থাকা চাই। 


ইন্থা ও ব্যান্কিং 
বিভাগের কাজ 


* বাস্তবে কিন্ত এইরূপ বিল ও প্রমিনরি নোট এখন পর্যন্ত মুত হিসাবে কাজ করে নাই, 
কারণ ভারতে উপযুত্ত' বিল মার্কেট গড়িয়া! উঠে নাই। 


টাকার বহির্মুল্যহাস ৫১৯ 


১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের 
সদন্ত হয়। এই মুদ্রা তহবিলের সদস্ত হিসাবে ভারতকে কেবলমাত্র স্টালিং-এর 
সহিত মূল্য সমতা রক্ষা করিলেই চলে না, পৃথিবীর অন্তান্ট 
টস রা বহু বৈদেশিক মুদ্রার সহিতও টাকার মৃল্য-সমতা রক্ষা 
করিতে হয়। এই উদ্দেশ্টে অন্যন্তি দেশের সরকারী 
সিকিউরিটি-ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে থাকা দরকার । তাই এই সময়ে রিজাভ' 
ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন কবিরা নিয়ম করা হয় যে, কেবলমাত্র স্টালিং নয়, 
অন্তান্ত বৈদেশিক সিকিউবিটি মজুত রাখিলেও চলিবে । 
কোন দেশের কাগজী মুদ্রার পিছনে বৈদেশিক সিকিউরিটি মজুত রাখার 
এই নীতি সাধারণভাবে গৃহীত হইত যখন আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল £ 
বর্তমানে ইহার প্রয়োজন কম। বস্বত, যুদ্ধের সময়ে বা পরবর্তীকালে 
পৃথিবীর প্রীয় সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইনেই দেশীষ কাগজী নোটকে বিদেশী 
সিকিউরিটি জমা! হইতে পৃথক করিয়| হইমাছে। বর্তমানে সকলেই" মনে 
করেন যে, বৈদেশিক মুদ্রা মজুত রাখার নীতির পিছনে 
টা ি্ দরকার একমাত্র উদ্দেশ হইল লেনদেন ব্যালান্দে সাময়িক 
হইয়া পড়িয়াছে 
প্রতিকূলতা কাটাইয়া উঠা । তাহা ছাঁডা, ভারতে প্রথমে 
ও দ্বিতীয় পরিকল্পন! কার্ধকরী করার জন্য দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম প্রসারিত 
হয় ও প্রভূত পরিমাণ কাগজী নোট বাজারে ছাডা দরকার হইয়! পড়ে। 
লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থকে, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুত 
বৈদেশিক সিকিউরিটির পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়া আসে। 
এই সকল অবস্থার সন্মুখীন হইয়া ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী 
আইন পাঁস হয় এবং আন্ুপাঁতিক রিজার্ভ নীতি পরিত্যাগ করিয়া ন্যুনতম 
রিজার্ভ আইননীতি গ্রহণ করা হয়। এই আইনে স্থির হয় যে, ভারতীয় 
কাগজী মুদ্রার পিছনে ন্যুনতম রিজার্ভ থাকিবে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ 
এবং ৪০০ কেটি টাকার বৈদেশিক সিকিউরিটি । ব্যাক্কের পুরাতন স্বর্ণের 
দাম ছিল কম, বর্তমানে স্বর্ণের দাম বাড়িয়া গিষাছে। (আন্তর্জাতিক মুভ্রা 
তহবিল কর্তৃক স্বীকৃত) নূতন বর্ধিত দামে হিসাব করিয়া স্বর্ণের মূল্য নূতন 


ভাবে ধারধ কর] হইল | 
১৯৫৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট তীব্রতর হইতে থাকায় রিজার্ভ রাখার 


নীতিতে পুনরায় পরিবর্তন আনা হয় । ১৯৫০ সালে একটি অভিন্তান্ঘ জারি 


৫২০ ভারতের অর্থনীতি 


করা হয়, পরে উহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (দ্বিতীয় সংশোধনী ) আইন, ১৯৫৭-এ 
ৰ পরিণত করা হইয়াছে। এই অভিন্তান্সে বা সংশোধনী 
৫৬ ও ৫৭ সালের 
মংশোধনী আইন আইনে স্থির হয় যে ভারতের কাগজী মুদ্রার পিছনে 
মুতের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার কম হইবে নাঃ ইহার 
মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ ১১৫ কোটি টাকার কম হইবে না। অর্থাৎ বাকি ৮৫ 
কোটি টাকার বৈদেশিক সিকিউরিটি থাকিলেও চলিবে । এই সংশোধনী 
আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি 
লইয়া এই রিজাভ-এর মধ্যে বৈদেশিক সিকিউবিটি কিছুমাত্র না রাখিলেও 
চলিবে; কেবলমাত্র ১১৫ কোটি টাকা মুল্যের স্বর্ণ মজুত রাথিয়াই নোট 
প্রচলন সম্ভব হইবে। 


টাকার বহির্মল্যহাস (0০৮৪1896105) 0£ 0১০ 1২0০০) 


১৯২৬ সাল হইতে টাকার বহির্মূল্য ছিল ১ টাকা ১ শিঃ ৬ পেঃ। রিজাভ 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত সরকার এবং তাহার পর হইতে রিজার্ভ ব্যান্ক 
টাকার এই বৈদেশিক মূল্য রক্ষা করার উদ্দেশ্টে নির্দিষ্ট দামে ষ্টালিং-এর 
বিনিময়ে টাকার ক্রয় বিক্রয় করিতেন । যুদ্ধের সময়েও, ভারতের লেনদেন 
ব্যালান্স অনুকুল থাঁকিলেও, টাকার বহির্মূল্য বাড়িতে দেওয়া হয় নাই। 
অনুকূল ব্যালান্স হইতে প্রাপ্ত ষ্টালিং বিলাতে জমাইয়া রাখা 
হইত এবং তাহার বিনিময়ে এই দেশে ভারতীয় টাকা 
বাজারে ছাড়িয়। দেওয়া হইত। দেশে এত বেশি টাক] ছাড়িবার দরুণ দামস্তর 
বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গেল। সাধারণ অবস্থায় দামস্তর এতটা বাড়িলে 
রপ্তানি কমিয়া যায়। আমদানি বাড়ে এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটুতি দেখা! 
দেয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আমদানির উপযোগী জিনিসপত্রের অভাব ছিল 
এবং দেশের মধ্যে দুপ্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়াও রপ্তানি বাড়ান হইয়াছিল। 
ফলে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে বৃদ্ধি লেনদেন ব্যালান্সের অনুকূলতাকে দূর করিতে 
পারে নাই। 

যুদ্ধের ঠিক পরেই দেশের মধ্যে মুদ্রাম্ষীতির দরুণ বিদেশ হইতে আমদানি 
বৃদ্ধি পাইল এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখ! গেল। দেশবিভাগের ফলে 
ভারত কতকগুলি রপ্তানি দ্রব্য হারাইল এবং উহারই সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান হইতে 
কতকগুলি কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গেল। ইহার ফলে 


বুদ্ধকালীন অবস্থ!1 


টাকার বহিমূল্যাহাস ₹২৯ 


লেনদেন ব্যালাশ্গের অবস্থা আরও প্রতিকূল হইয়া উঠিল । এই চাপ মিট্টাইবার 
উদ্দেশ্তে ১৯৪৮-৪৯ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাগার হইতে 
ভারতকে ১০০ কোটি টাক! খণ করিতে হইল । আমদানির 
উপর নিয়ন্ত্রণ কঠিনতর কর! হইল। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার (810 ০0101610005) 
অভাব ঘনীভূত হইল। দেশের মধ্যে সুউচ্চ মুদ্রান্ফীতি বজায় থাঁকায় 
বাহিরে রপ্তানি বাড়ান সম্ভব হইল না, বরং রপ্তানি হাস পাইতে লাগিল। 
এইরূপ সমস্তার সন্মুখে দ্রাড়াইয়া ভারতবর্ষ এমন এক সমাধানের পথ খুঁজিবার 
চেষ্টা করিতেছিল যাহা একই সঙ্গে আমদানি কমাইবে, রপ্তানি বাড়াইবে 
এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রাম্মীতি রোধ করিবে । এই বহুমুখী সমাধানের পথ 
হিসাবে ভারত ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাকার বহিমূল্য হ্রাস ঘোষণা 
করিল। স্বর্ণ বা ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য প্রা ৩০% কমাইয়া 
দেওয়া হইল। 

১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগ্ডার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সভ্য 
প্রতিটি দেশকে নিজ মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের অক্ষে প্রকাশ করিতে হয়। 
এইরূপে ভারতীয় টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত সংঘুক্ত থাকে (১ টাকা প্রায় 
৮৭ গ্রেণ সোনা )। বিলাতের স্টালিংও এইরপে স্বর্ণের সহিত নিজের বিনিময় 
মূল্য ঘোষণা করে। উভয়ের সাধারণ যোগন্ুত্র ছিল স্বর্ণ, সেই হিসাব 
অনুসারে টাকা-স্টালিং অনুপাত স্থির ছিল (১ টাকা-১ শিঃ ৬ পেঃ)। 
স্বর্ণের সহিত উভয় মুদ্রার সাধারণ যোগন্ত্র অনুসারে টাকা-ডলারের 
অন্থপাত নিদিষ্ট ৮ (১ টাকা প্রায় ৩৩ সেন্ট )। বহিমূ্লা হ্রাসের সময় 

স্বর্ণের সহিত টাকার বিনিময়মূলোর অনুপাত 
বহিমুল্য হ্রাসের পরিমাণ চা দিল, টাকার নূতন স্বপমুল্য হইল ১ টাকা ৫৯ 
গ্রেণ স্বর্ণ । অর্থাৎ যে সকল দেশ নিজ নিজ মুদ্রার বহিমুল্য সমান রাখিল, 
তাহাদের মুদ্রার মূল্য টাকার তুলনায় বাড়িয়া গেল। যেমন, বহিমূল্য হাঁসের 
পরে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য দীভাইল ১ টাকা প্রায়-২১ সেপ্ট। দ্বর্ণের 
তুলনায় স্টালিং নিজের মূল্যও কমাইয়া দিয়াছিল, তাই টাকা-স্টালিং অনুপাত 
পূর্বের স্তায় একই রহিল (অর্থাৎ ১ টাকা-১ শিঃ ৬ পেঃ)। 

বহির্প্য হাসের আর একটি কারণ হুইল টাকার বহিমূ্ল্যকে উহার 
আভ্যন্তরীণ মূল্যে পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়ান। দেশের মধ্যে সুউচ্চ 
মুদ্রান্ষীতির দরুণ ভারতীয় টাকার আন্ত্যন্তরীণ মূল্য অনেকখানি ক্ষয় 


যুদ্ধের পরের অবস্থা 


৫২২ ভারতের অর্থনীতি 


পাইয়াছিল। কিন্তু উহার বহি্মূল্য বহুদিন যাবৎ পুরাতন স্তরেই নির্াষ্টি ছিল। 
এই অস্বাভাবিক বা স্ববিরোধী অবস্থা বেশিদিন চলিতে পারে না । তাই টাকার 
বহিমূল্য হ্রাস দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। 

বহির্মল্য হ্বাসের ফলে ভারতের লেনদেন ব্যালান্দে ঘাটতি অতি দ্রুত কমিয়া 
আসিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১৮৮৯ 
কোটি টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালের ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া দীঁড়াইল ২২০৫ 
কোটি টাকা । বহির্মল্য হাসের ফল পৃথক ভাবে নির্ণয় করা খুবই অন্মুবিধা 
জনক, কারণ বহুবিধ ঘটন! ও কার্ধকারণের সংঘাতে লেনদেন ব্যালান্পের 
গতিবিধি নিরূপিত হয়। যেমন, বহিমূ্লা হাস ঘোষণার পরেই সরকারের 
আমদানি নীতি নিরতিশয় কঠোর হইয়া পড়ে । কয়েক 
মাস পরেই কোরিয়াতে বুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং ফলে 
ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্য মাঁকিনী চাচিদা বৃদ্ধি পায়। দুপ্রাপ্য মুদ্রাঞ্চল 
হইতে প্রভূত আয় হওয়ায় ১৯৫০-৫১ সালের লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত দেখা 
দেয়। কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হইলে আবার ইহা! প্রতিকূল হইয়া পড়ে। কিন্তু 
প্রতিকূলতার পরিমাণ কমিয়! যায়, অন্তত ছুশ্াপ্য মুদ্রাঞ্চলে রপ্তানি বাড়িতেই 
থাকে। অই, অন্তান্ত প্রভাব কাজ করিলেওঃ বহিমুল্য হ্রাসের প্রভাব 
একেবারে অন্থুকুল হয় নাই, ইহা! বলা চলে না । 

১৯৪৯ সালের বহির্মূলয হাসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ভারতীয় পঙ্ডিতদের 
মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা যায় । ডাঃ জন মাথাই-এর মতে ১৯৫০-৫১ 
সালে ডলারের তুলনায় টাকার বৈদেশিক মূল্য নিচু হারে ধার্য করা হইয়াছিল 
(0130615811150), এবং ইহারই দরুণ কৃত্রিমভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ও বেশি 
দামে কীাচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির ফলে দেশের মধ্যে মুদ্রান্ীতির 
প্রকোপ দেখা দিয়াছে। তিনি তাই বলেন যে, মুদ্রাম্ষীতি রোধ করিতে 

হইলে টাকার বহি্মল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন (155212002) ! 
নস রে তাহার এই যুক্তি অবশ্ত ডাঃ দেশমুখ ও আরও অনেক 

পণ্ডিত মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহাদের মতে 
টাকার বহির্মুল্য নিয়ন্তরে ধার্য হইলে যে সকল লক্ষণ দেখা দিতে পারে, 
ভারতের ক্ষেত্রে তাহ। দেখ! দেয় নাই। যেমন লেনদেন ব্যালান্ম অনুকূল 
"হয় নাই, তুলনামূলকভাবে উচ্চমূল্য মুদ্রাঞ্চল হইতে আমদানি হাস পার 
নাই, রপ্তানি বৃদ্ধি পায় নাই, বিদেশ হইতে মুলধন ভারতে প্রবেশ করে 


বহিমুল্য হ্থাসের ফলাফল 


বহিমূ্যবৃদ্ধি ৫২৩ 


শাই। সুতরাং তাহারা ১৯৪৯-৫০ সালে টাকার বহিমূ্ল্যকে কৃত্রিম ভাবে 
নিচু রাখ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না 1* 
বর্তমানে বহির্ুল্যে আরও ত্রাস অথব। বহির্মল্য বৃদ্ধি (ছ:655 
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বহির্মূল্য ত্রাসের পর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হইয়া 
পড়ে; মুদ্রাম্ষীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার প্রতিরোধ গুরুতর 
সমস্তারপে দেখা দেয়। মুদ্রাক্ষীতির প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্তটে অনেক 
অর্থনীতিবিদ্‌ টাকার বহির্যুল্য বৃদ্ধি করার দাবী জানাইতে থাকেন। ডা: জন 
মাথাইএর মতে দেশে মুদ্রান্ষীতি প্রতিবোপের চিরাচরিত পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ- 
ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে এবং বহির্মুল্য বৃদ্ধি ছাড়া হইাব আর কোন পথ খোল৷ 
নাই। “করের পরিমাণ ক্রমহ্ীনমান প্রতিদানের স্তর পর্যন্ত ঠেলা হইয়াছে । 
স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় আর সম্ভব হইতেছে না, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিকল্পনা 
কার্ধকরী করিতে গুকতর শাসনতান্ত্রিক অন্ুবিধা দেখা দিবে। সরকারের 
কষ্টকর প্রচেষ্টার ফলেও সরকারী খরচার ক্ষেত্রে কোন ব্যয়মংকোচের সম্তাবনা 
দেখা যাইতেছে না। অন্ান্ত দেশে মুদ্রাম্ষীতি প্রতিরোধে খণ নিয়ন্ত্রণ অনেকটা 
জন মাথাই বলেন. সফল হয়, ভারতে উহার ততটা প্রয়োগ নাই। আমাদের 
দরাক্ষীতি রোধের জন্ত দেশে দ্রব্যসামগ্রী লই ফাঁটুকা চলে প্রধানত দেশের 
অসংগঠিত অর্থভাগ্ডার দ্বারা, যে টাকা অভ্যাসের দরুণ মজুত হইয়াছে বা কর 
ফাকি দিবার জন্য যে টাকা অন্ধগুহাঁয় সঞ্চিত হইয়াছে বা মুল্যবান ধাতু বিক্রয় 
করিয়া যাহ! সংগৃহীত হইয়াছে, অথব। স্থসংগঠিত ব্যাক্ষব্যবন্থার বাহিরে মহাঁজনেরা 
যে-টাকা ধার দিয়াছে । ফাট্কা নিয়োগের উদ্দেশ্টে এই সকল টাকার উৎস নিয়ন্ত্রণ 
করিতে সরকারের বা রিজার্ভ ব্যা্ষের যে কোন পদ্ধতি বিফল হইতে বাধ্য 
বর্তমানে উন্নয়ন-স্কীমগ্ডলি শীপ্ব উৎপাদন সুরু করার স্তরে পৌছিবে না, অথচ 
যন্ত্রপাতির নবীকরণ ও প্রসারণের কাজে মূলধনের স্বল্পতা ও উপকরণের দুশ্রাপ্যতা 
বাধা দিয়া আসিতেছে । দামনিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা অন্থবিধাজনক তো বটেই, 
উপরস্ত ইহা! মুন্রাম্কীতিদুর করে না, কেবলমাত্র ইহার কয়েকটি লক্ষণকে চাপা 
দিয়! রাখিতে পারে মাত্র।”1 এই সকল কারণে ডাঃ জন মাথাই মুদ্রাম্ষীতি 
রোধ করার উদ্দেগ্তে টাকার বহির্মুল্য বৃদ্ধির কথা বলিয়াছিলেন। 
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নি ভারতের অর্থনীতি 


তিনি টাকার বহির্ম্য বৃদ্ধির স্বপক্ষে আরও অনেক যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, 
ভারতের বর্তমান অবস্থাতেও অনেক অর্থনীতিবিদ সেই সকল যুক্তির 
অবতারণা করিতে চান । -তাহাদের মতে টাকার বহির্মল্য 
৬৪০১০ বৃদ্ধি করিয়া ১ শি. ৮ পে. াবীবাদভাক৪ 
ধার্য করা উচিত। তাহার যুক্তি হইল যে, ইহার ফলে, 
(ক) লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইবে না, কারণ ভারতের প্রধান রগানি 
দ্রব্যগুলির (পরিবর্ত-দ্রব্য ন। থাকায়) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক £ (খ) বাণিজ্য- 
হার আমাদের অন্ুকুলে আসিবে; (গ) আমদানি-করা খাগ্ভাদ্রব্য, শিল্পগত 
কাচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দাম টাকার হিসাবে কম দিতে হইবে। 
অন্ান্ত অর্থনীতিবিদ্রা উপরের 'এই যুক্তিগুলি মানিয়া লইতে পারেন নাই । 
তাহাদের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এখনও স্থিতিশীলতা আসে নাই এবং 
এককভাবে ভারত এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তাহার কোন 
লাভ হইতে পারে না। এই বিষয়ে ১৯৫১ সালের 
পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক হয় তাহাতে শ্রীচিস্তামন দেশমুখ 
বলেন যে ইহাতে দেশের উপকার না হইয়া অপকার হওযাঁব সম্ভাবনাই বেশি । 
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কেন উপরের যুক্তিগুলি 
মান চলে ন1 
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বহির্মল্যবৃদ্ধি ৫২৫ 


“রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে টাকার বহির্মূল্যে 
১৫% বৃদ্ধির দরুণ লেনদেন ব্যালান্সে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে এবং 
৩০% বৃদ্ধির দরুণ ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৪৫ কোট টাকা। আর যদি 
আমরা টাকার বহির্মূল্যে বৃদ্ধি না ঘটাই, তবে বৌধ হয় উভয় দিক সমান 
রাখিতে পারিব 1” বহির্মূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাণিজ্যহার (৩285 0£ 0:95) 
আমাদের পক্ষে আসিবে কি না তাহাও বলা যায় না, কারণ আন্তর্জাতিক 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে পুর্ব হইতে কোন কিছু আন্দাজ কর! চলে 
না। আর আমদানি-দ্রব্যের দাম টাকার হিসাবে কম দিতে হইবে এই 
যুক্তি সম্পূর্ণ মানিয়! লওয়া চলে না, কারণ বিদেশের নিকট হইতে আপেক্ষিক 
স্থবিধা আদায় করার চেষ্টা করিলেই তাহাবা সেই সকল দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া 
দিবে। তাই বর্তমানে দেশের অধিক সংখ্যক অর্থনীতিবিদ্‌ই বহির্মল্যবৃদ্ধির 
পক্ষে নন। 
বরং ভারতের কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী টাকার বর্তমান বিনিময়-হারকে 
ভারস্াম্যহার বলিয়া মনে করেন না । তাহারা আরও কিছুটা টাকার 
বহির্মুল্য হ্বাসের পক্ষপাঁতী। যেমন অধ্যাপক শেনয় (7১:0£ 917920য ) বলেন 
যে, বুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনার বুদ্ধোত্তর রপ্তানি মাত্র ৭২% এবং যুদ্ধোত্তর 
আমদানি প্রায় ৯৮% | ইহার ভিত্তিত তিনি এইরূপ 
অপরপক্ষে শেনয় বলেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে টাকার বর্তমান বিনিময়-হার 
টিসি ভারসাম্য-হার নয়। আমাদের রপ্তানির পথে ইহা 
বাধাস্বূপ দড়াইয়া আছে এবং ইহা এতটা আমদানির 
সহায়ক যে লেনদেন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ছাঁড়া দেশের লেনদেন ব্যালাম্লকে রক্ষা 
করা কোনমতে সম্ভব নয়।” টাকার বহিমূল্য যে উচ্চস্তরে ধরা আছে তাহা 
প্রমাণ করার উদ্দেগ্ঠে তিনি ক্রয়শক্তির সমতা৷ তত্ব অন্ুদারে ভারত ও ইংলগ্ডের 
দামস্তরের মধ্যে তুলনা করিয়াছেন | তাহার ভাষায বলিতে গেলে «]1॥ 1957 
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৫২৬ ভারতের অর্থনীতি 
অনুশীলনী 


1. 10118) 6102 011001256810099 008৮ 160. 60 6176 06591986201) 0£ 616 10019. 
101])89 30 99019700975 1948. 1796 00955106212 /1)6 9£9018 01 009 09৮81581015 


8101) 10019,+5 10819809০01 109 1)67)68 ? - (9. 0. 93. 0910. 1952) 
2. ৮10৮ 9০ 5০০ 01109258770 07 12)0 01010 15017987229 9651202701 110% 
0093 1 01592" 11017) 1)6 (90109971090? ্ (0. 0. 8. 0070. 1995), 
ও. 779৮ 219 ৮09 0170017780%17065 20) 11010 (08 0069 89 09৮21060 হা) 
36101010067) 19491 [৪ 2 705০1086101) 068110019 ? (0. 0. 3. 4. 1952) 
4. 708৮ ৫০ 5০০ 7008) 1) 156921100 1981815098+ 20716199115 001391397" 6109 
[079560% 100816102] 01 01959 10210 117৯ (0. ঘ্য. 3. 4. 1952), 


5..170190058 (170 10281 10060105 0$ (1)9 1):689106 ০01161105 88662) 01 [1015. 
(0. 70. 3. 4. 19553 1558) 
ড1):1 011200005 11858 10901) 79066] 11707000000 11) 06 18৬ 261968000 6০ 
61001021092 00770110% 709587৮9? (0. 0. 3. 4. 1958) 
6. 1196 279 606 0890568 ০0£ 01১0 7:90010 2110168.58 171) 6108 ৮০017]789 0 1)0(9- 
19৪06 ও 10018? ড1/ 07688098 ০৪1 5০0০ 880৪৮ 60 9010৮701 903 
17092010100 €1০0% 1016 11)0762,89 2005 17556 0 1179 19:00 101? 
(0. 0. 73. 4. 1961) 
7... 72007100000 101956106 ৮১৮0] 10৮ 009 739009 800. 7০017601 01 09991 
00706100177 17701 (0. [0. 3. 0020. 19577 1964) 
8. 977816 10116101% 009 017000705817065 01000 ৮1)101) 2 8৪ 0901000 $0 
05৮0100 (110 100)609 17) 391১৮017091) 1949 7010 59103600906 17911901108 195615 
(115 56910? (0. 0. 3. &. 1962) 


২৮ 
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি 


[৯580170 208 82505 


যুক্তরাষ্তরীয় সরকারী অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সমস্যা (015৩ চ:০016708 
0: 7202151] 10800110 [108 /06) 
ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের *প্রককতি আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে, ইহা 
বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্সমূহের মধ্যে চুক্তি দ্বারা গড়িয়া উঠে নাই, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ 
বিভিন্ন বিষয় শাসনের ভার ক্রমে ক্রমে বাজ্যসরকারগুপির হাতে ছাড়িয়। 
দিয়া যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়। তুলিরাছে। তাই এদেশে যুক্তরাষ্ীয় সরকারের আথিক 
রীতি পদ্ধতিও একটু পৃথক ধরশের | এই দেশে প্রধান সমস্ত হইল রাষ্ট্রীয় 
আয়ের সকল উতসগুলিকে এমনভাবে কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্/সরকারগুলির মধ্যে 
| ভাগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে (ক) প্রত্যেকের নিদিষ্ট 
বিষয়গুলি শীসনের কোন অন্বিধা না হয়ঃ (খ) দেশের 
কোন অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না আসিয়া পড়ে, (গ) সকল অঞ্চলের উন্নতি 
সম্ভব হইতে পারে, এবং (ঘ) কর শাসনের কাজ ব্যয়বহুল, ক্রটিপূণ এবং অসম্পূর্ণ 
ন! হইয়া পড়ে। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বুক্তরাষ্্রায় কাঠামোর আধিক 
ব্যবস্থায় আরও কতকগুলি সমন্ত। দেখ! দিয়াছে । সাধারণত, পরিকল্পন! 
কমিশন বভিন্ন পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প বা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং রাজ্যসরকারগুলিকে কোন্‌ কোন্‌ পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন। পরিকল্পনার রূপ 'জাতীয়+ 
অর্থাৎ সমগ্র ভারত ব্যাঁপিয়! তাহার দৃষ্টিভংগী, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে উহার বাস্তব 
রূপায়নের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর স্তন্ত । সুতরাং রাজ্য- 
ুক্তরা্্ীয় কাঠামোর সরকারের জন্ত কয়েকটি এমন আয়ের উৎস রাখা দরকার 
উপর বি ষাহাতে রাজ্যসরকারগুলি ন্য়ংসম্পূর্ণভাবে উন্নয়নমূলক 
কাজকর্ম চালাইতে পারে । ইহাও সত্য যে, প্রাদেশিক 
্বায়ত্বশীদন ব| কেন্ত্রীন্স রাজনৈতিক প্রভাব হইতে রাজ্যসরকারের স্বাধীনতা! 


সমস্তার রূপ কি 


৫২৮ ভারতের অর্থনীতি 


তখনই বজায় থাকা সম্ভব যদি সংবিধানে স্বাধীন আয়ের উৎস তাহার, জন্ত 
পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খেয়ালখুসী বা কেন্দ্রীয় 
বাজেটের উঠানামার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে না হয়। অপর দিকে 
ইহাও সত্য যে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সফল করার কাজে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের 
দায়িত্ব সর্বাধিক, কেন্ত্রেরে আয়ের উৎসগুলি সংকুচিত করাও তাই 
সম্ভব নয়। 

স্থতরাং (ক) করশাসনের সুবিধা, (খ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির শুক্ষ- 
স্বাধীনতা এবং (গ) পরিকল্পনার পক্ষে প্ররোজনীয় ক্রমবর্ধমানশীল অর্থসংগ্রহের 
ব্যবস্থা_এই তিন দিক হইতেই যুক্তরাষ্্ীয় আথিক সমস্তাটকে বিচার কর 
প্রয়োজন । দেশের মোট সম্বল বণ্টন করার সময়ে আমাদের সুবিধা 
€ 90105111170 ), ব্যয়সংকোচ (6001101095 ), এবং দক্ষতা! (0010110% ) 
সকল দিকেই লক্ষ্য রাখ! দরকার । যে কর্ুঁপক্ষ সহজে, কম ব্যয়ে এবং দক্ষতার 
সহিত কর আদায় কবিতে পারে, আদায়ের ভার তাহারই উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া দরকার । আদাধীকৃত অর্থ বণ্টনের সময়ে এমন নীতি গ্রহণ করা 
প্রয়োজন, যাহাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার-_-উভগয়পক্ষের স্বাধীনতা বজায় 
থাকে, একটিকে অপরটির খয়রাত বা অথসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে 
নাহয়। 

বর্তমানের ভারতে আধিক উতৎসসমূহের বণ্টন-কাঠামো মোটামুটি পুরাতন 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা নির্ধারিত । ১৫০ সালের নুতন 
সংবিধানের আথিক ধারাগুলি এবং ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৩২ সালের ফিনান্স 

কমিশনের রিপোর্টে পুরানো কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন 
০৯ হয় নাই। এই কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, 
করশাসন-সুবিধার দিক হইতে বিচার করিলে বর্তম'নের 

উৎস-বণ্টন সমর্থনযোগ্য । আয়কর, বহিঃশুক্ক (0960109 ), রেলওয়ে প্রভৃতি 
কেন্দ্রীয় উৎন এবং তাহাদেব কেন্দ্রিকতাঁর দকণ দক্ষতা, সমতা ও ব্যয়সংকোচ 
প্রভৃতি সুবিধ। পাওয়া যায় । 

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ও ব্যয়ের বিষস্বসমূহু 
€ 718175 9001:525 01765615016 2170 16909 01 6319619010016 ০0 616 


£061008] 090 0100100618৫ ) 


কেন্ত্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হইল আমদানি-রপ্তানি শুক 


রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ৫২৯ 


আবগারি শুন্ধ, আয়কর (কৃষিআয় বাদে) ও করপোরেশন কর এবং রিজাভ 
ব্যাঙ্কের মুনাফা, সম্পদ কর, ব্যয় কর, সম্পত্তি কর, রেলপথ ও ডাক-তার বিভাগ 
হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সরকারী শিল্প ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত নীট উতত। 
ইহার মধ্যে ৩৫টি দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত আবগারি শুক্কের ২০%, আয়করের ৬৬১%, 
সম্পত্তিকরের ও রেলপথ হইতে আয়ের কিছু অংশ রাজ্য সরকারগুলিকে ভাগ 
করিয়! দিয়! দিতে হয়। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের প্রধান বিষয়গুলি হইল দেশরক্ষা, কেন্দ্রীয় 
সরকারের বেসামরিক শাসনবিভ|গ, খণ পরিশোধ ও স্থদপ্রদান, সামাজিক ও 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রাজ্যসরকুারসমূহদের অর্থ সাহায্য, অন্ঠান্ঠ বিবিধ ব্যয় 
প্রভৃতি ৷ 

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট আলোচনা করিলেই আয়ের উৎস ও ব্যয়ের 
বিষয়গুলি বোঝ! যাইবে । 


আমের উৎস টাকার পরিমাণ £ লক্ষ টাকার হিসাবে 
১। আমদানি রপ্তানি শুক রি রর ২২১২০ 
২। কেন্দ্রীয় আবগারি শুক্ক এ ৪ ৫৮৩৯৬ 
৩। করপোরেশন কর রর রি ১৯৬০৪ 
৪1 আয়কর 2 রি ১৭৯৪৩ 
৫1 সম্পত্তি কর টঃ রড ৪৩০ 
৬। সম্পদ কর ও ই ৯৪০ 
৭। রেলভাড়ার উপর কর 2 ০০: শশী 
৮1 বায়কর রা টি ১৬ 
»৯। দাণ কর রর 4 ৯৫ 
১০। অন্যান্য বিষ হইতে 2 রহ ১৮৩৭ 
১১। সুদ ৪ রি ২১৭০৫ 
১২। শাসনতান্ত্রক আদায় 8 রি ৬৭৬ 
৯৩। সামালিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম .*. ৩১৬১ 
১৪। বহুুখা নদী উপত/ক1 পরিকল্পনা ... রঃ ৪৫ 
১৫ | 'কারেন্সী ও মিন্ট হইতে মুনাফা]... টি ৭৩৬৮ 
৯৬। বেদামরিক নির্মাণ কাধ ৫ হু ৪৩৮ 
১৭। বিবিধ নু শী ২৪৯৩ 
১৮। পরিবহন ও সংযোজন ৪ পু 58৬ 
১৯। রেলপথ বা অন্থান্ত এইরূপ পাওনা] ... ্ ২৭৬৬ 
২*। অপ্রতাশিত উৎম 99 রি ৮১৭০ 


৩৪ 


৫৩৩ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি 


ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে 
১। রাজ্য সরকারের দেয় আয়করের 
অংশ, উর রি ৯৭৯৪ 
২। রাজ্য সরকারদের দেয় সম্পত্তি- 
করের অংশ ৫ 4 ৩৮৮ 


মোট ১৫৮৫৭৩ 


কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের বিষয়গুলি নিচে দেওয়া হইল £ 





ব্যয়ের বিষয় টাকার পরিমাণ £ লক্ষ টাকার হিসাবে 
১। কর ও শুক আদায় রঃ এ ২৩৮৩ 
২। বহুমুখী নদী পরিকল্পন! না রর ১৯৬ 
৩। খণশোধ ও হুদ প্রভৃতি হিঃ ক ₹৮০২৪ 
৪। শ্রাসনতান্ত্রিক কাজকর্ম চর রি ৮৮২৮ 
৫। সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজ ... ্ ১৫৫৪০ 
৬। কারেন্সী ও মিণ্ট ৫ রর ১৭২৪ 
৭] বেসামরিক নিমণণকা'য রঃ রঃ ২০৯৪ 
৮ | বিবিধ টন কী ১১০৯৮ 
*। দেশর বিভাগ ০5 ০ ৭০৮৫১ 
১*। সাহায্য ইত্যংদি রঃ রহ ৩৪৯০৪ 
১১। অন্বাভাবিক বিষঃসমূহ টা ্ ৮৬১৯ 
১২। পরিবহন ও মংযোজন রে রঃ ৯৭৯ 
চহ্তদ্দ 


ফিনান্ধ কমিশনসমূহ € 711)91709 (001217)159510189 ) : 


ভারতের সংবিধানে লিখিত আছে যে সংবিধান কার্ধকরী হইবার ছুই 
বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করিবেন এবং তাহার 
পর হইতে প্রতি পাচ বৎসর অন্তর অথবা প্রয়োজন হইলে উহার পূর্বে 
একটি ফিনান্স কমিশন নিবুক্ত হইবে । ১৯৫১ সালে কে, সি, নিয়োগীর 
সভাতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয়, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে 
উহ! রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিশনের প্রধান 

প্রথম ফিনান্স কমিশন রঃ 
স্থপারিশগুলি আলোচনা করা দরকার | (ক) আয়করের 
বণ্টন সম্পর্কে কমিশন বলেন যে রাজ্যসরকারগুলি নীট আদায়ীক্ুত আয়করের 


৫৫% অংশ পাইবে (পূর্বে ছিল ৫০% )। বণ্টনযোগ্য মোট পরিমাণের 


রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ৃ | ৫৩১ 
মধ্যে কোন রাজ্য কতটা পাইবে তাহার জন্ত জনসংখ্যা (৮০%) এবং করের 
উৎসন্থান (২০% ) এই ছুইটি বিষয় গণ্য করা হইবে। (খ) কেন্ত্রীয় আবগারি 
শুন্ক সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছিলেন যে তামাক, দিয়াশলাই এবং বনস্পতি 
ধরনের দ্রব্যসামগ্রী হইতে প্রাপ্ত আবগারি শুন্কের (৪০% ) বন্টিত হইবে। 
ইহার জন্য কমিশন রাজ্যের জনসংখ্যাকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিলেন । 
(গ) পাটশুদ্ধের বিনিময়ে অর্থ সাহায্যের বিষয়ে কমিশন নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ 
অর্থ দিবার কথ| বলিলেন। (ঘ) অন্তান্ত অর্থ সাহায্যের বিষয়ে কমিশন 
কয়েকটি নীতি নিরূপণ করিলেন, যেমন রাজ্যের বাজেটীয় প্রয়োজনীয়তা, 
জশকল্যাণমূলক কাঁজকর্মগুলি রঞ্চ। কর।, জাতীয় গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষ কোন 
দায়িত্ব বা ভার বহন (বেমন দেশবিভাশের দরুন কিছু ভার বহন প্রভৃতি ) 
এবং অনুন্নত রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নধন, প্রভৃতি । ভারত সরকার কমিশনের 
সকল স্থপারিশ গ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে ফিনান্স কমিশনের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাইল। 

মিঃ শান্থনামের সভাপতিত্বে দিতীয ফিনান্প কমিশন ১৯৫৭ সালের 
সেপ্টেম্বর রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রথম কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীম 
সরকারের নিকট হইতে রাজাসমূহ বংসরে ৯৩ কোটি টাকা পাইয়াছিল, 
দ্বিতীয় কমিশনের রিপোর্টে তাহার! বৎসরে মোট ১৪০ কোটি টাকা পাইল। 
রাজ্যগুলির প্রয়োজন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, এবং ন্ায়বিচার ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন-_এই সকল পরম্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কমিশন 
সামঞ্রম্ত ঘটাইবার চেষ্টা করিলেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন 
প্রধানত পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টিভংগী অনুসরণ করিয়া 

দ্বিতীয় ফিনান্স ১ 
রিল ্তায়বিচারের দিকে কম ঝঁ,কিয়া প্রধানত উন্নয়নের উপর 
অধিক জোর দিলেন । (ক) আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশ 
৫৫% হইতে ৬০% করা হইল। আস্তরাজ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে কর-আদীয়ের 
উৎসন্থান মোটেই বিবেচ/ নয়, কেবলমাত্র জনসংখ্যাই একমাত্র বিবেচ্য বলিয়। 
ঘোষিত হইল। তবে একসঙ্গেই ইহ! না করিয়া উহার অংশ করা হইল 
যথাক্রমে ১০% এবং ৯০% | ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং 
ুক্তপ্রদেশ লাভবান হইল । (খ) আবগারি শুক্কের বণ্টন ব্যাপারে বণ্টনযোগ্য 
প্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়। ৩ হইতে ৮ হইল, কিন্তু ইহাঁদের উপর শুন্ক আদায়ের 
ব্টনযোগ্য অংশ ৪০% হইতে কমাইয়া ২৫% করিলেন। কমিশন আরও 


৫৩২ ভারতের অর্থবীতি 


বণিলেন যে অন্তঃরাজ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে ইহার ৯০% বা্টিত হইবে জনসংখ্যা 
অনুসারে । (গ) সম্পত্তিকরের বিষয়ে কমিশন বলেন যে মোট আদায়ের 
১% কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দিবার পরে.কিছু অংশ প্রতি রাজ্যে অবন্থিত 
স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়৷ দরকার | 
অবশিষ্ট অংশ জ্নসংখ্যা অনুসারে বিভক্ত হইবে । (ঘ) রেলপথ হইতে 
আদায়ের অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বর্টত হইবে উহাদের অঞ্চলে রেল লাইনের 
পরিমাণ অনুযায়ী । (ড) উন্নরনের প্রয়োজন মনে রাখিয়া দ্বিতীয় কমিশন 
রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থসাহাব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন । 

তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট (13610016016 (15672717110 
9110 7106 (50101715580), ) £ 

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে মিঃ এ, কে, চন্দের সভাপতিত্বে গঠিত তৃতীয় 
ফিনান্ন কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন । ইহাতে (ক) রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে 
বণ্টনযোগ্য আয়করের অংশ ৬৬১% কর! হইল (পূর্বে ছিল ৬০% )। ইহার 
মধ্যে ৮০৭, দেওয়া হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ২০% করেন উৎসম্থান 
অন্রথায়ী (প্রথম ফিনান্ল কমিশনের অনুরূপ )। এই 
স্থপাবিশের ফলে পূর্বের তুলনায় রাজ্যগুলি এখন হইতে 
মোট ৩৫ কোটি টাকা বেশি পাইবে । (খ) আবগারি শুক্কের ক্ষেত্রে বণ্টন- 
যোগ্য আদায়ের পরিধি বাভাইয়া ৮টি দ্রব্য হইতে ৩৫টি করা হইল, কিন্তু 
এই সকল দ্রব্য হইতে মোট আদায়ের ২০% রাজ্য সরকারগুলিতে দেয় 
বলিয়া ঘোষিত হইল । (গ) সম্পন্তিকরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের 
নীতি রক্ষা হইল। (ঘ) রেলের ক্ষেত্রে স্থির হইল রেলযাত্রীদের উপর কর 
আদায়ের অধিকারের বদলে রাজ্যসমূহ মোট ১২৫ কোটি টাকা পাঁইবে। (8) 
রাজ্যসমূহ অর্থসাহাধ্য হিসাবে পাইবে মোট ১২০২৫ কোটি টাকা । ইহার 
মধ্যে ৫২ কোটি টাকা দেওয়া হইবে করেকটি রাজ্যকে বাদ দিয়া, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঁঞ্তাব ও মহারাষ্ট্রী। অন্ঠান্ত রাজ্যের বাজেটের ঘাটতি 
পুরণের উদ্দেশ্ঠে এই টাকা দেওয়া হইবে; ৫৮২৫ কোটি টাকা বর্টিত হইবে 
রাজ্য পরিকল্পনাগুলির দরুণ রেভিনিউর আদারের পরিমাণ তানুসারে। (5) 
করপোরেশন কর হইতে আদায় সম্পূর্ণ পাইবে কেন্দ্রীয় সরকার । ছে) পথ 
পরিবহন উন্নয়নের জন্ত বৎসরে ৯ কোটি টাকা ১০টি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
কমিশনের নিদিষ্ট নীতি অনুযায়ী বণ্টন করিয়া! দিতে হইবে । 


তৃতীয় ফিনান্স কমিশন 
নি 


কর অনুসন্ধানী কমিশন ৫৩৩ 


মনে রাখ! দরকার যে ফিনান্স কমিশনের সুপারিশগুলি কেবলমাত্র নিয়মিত 
সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ইহা ছাড়া পরিকল্পনার অন্তভূক্ত কাজকর্মের 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারদের পৃথক পৃথক টাক! দিয়া থাকেন। এই 
ধরনের “সাহায্য” ফিনান্দ কমিশনের আলোচনার বিষয় নয়, তাঁহ! কেন্দ্রীয় 
সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের ব্রিপক্ষীয় আলোচনার 
ফল। অনেকে মনে করেন যে কিনান্স কমিশনের কাজ বর্তমানকালে 

' পরিকল্পন! কমিশনেব হাতেই শ্ঠন্ত হওয়া উচিত। সংক্ষেপে বলা চলে যে, 
অধিকাংশ স্ুপারিশই “অনুন্নত” রাঁজাগুলিকে (যেমন উড়িস্যা ও রাজস্থান ) 
অধিকতর সাহাষ) কথিবে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে উন্নত রাজ্যগুলিকে (যেমন 
পশ্চিমবঙ্গ) ততট| সাহাধ্য করিবে না । একমাত্র আযকরেন ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রম দেখা যায় ৷ ইহার ত্রুটি হইল এই যে পরিকল্পনার কাজে যে রাজ্য 
যত কম প্রচেষ্টা করিযাছে এবং ফলে অনুন্নত রহিয়। গিয়াছে তাহাদের এই 
অলসতা-ই সর্বাধিক পুরস্কৃত হইবে । 

এই কথা৷ মনে রাখিয়| তাই তৃতীয় ফিনান্ম কমিশন উপদেশ দিঘ্লাছেন যে 
প্রত্যেক রাজোর উচিত নিজের অর্থসংগ্রহের উৎস বাড়াইবার চেষ্টায় বিশেষ 
মনোযোগী হওর। এবং সকল রাজ্যের উচিত মোটামুটি সমান হারে করগুলি 
আরোপ করা । 

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, অনেক রাজ্য মনে করে যে, কেক্রিকতার 
দিকে কৌক বাড়িতেছে। অর্থসংগ্রহ ও কাজকর্মের বণ্টন দিক হইতে প্রতিটি 
রাজ্যসরকার কেন্দ্রের উপর হ্রমশ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। 

,কর অনুসন্ধানী কমিশনের বিবরণী (৮০০: ০£ 056 95268015 
ছ7া)0010 00100701551018) 

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার ডাঃ জন মাথাই-এর নেতৃত্বে 
একটি করব্যবস্থা অনুসন্ধানী কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের 
উপর সারা ভারতের কর-কাঠামে। বিশ্লেষণ করা এখং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার ভার অর্গণ করা হইয়।ছিল। দেশের অর্থ নৈতিক 
কর-অনুসন্ধানী উন্নয়নের কাজে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে কর কাঠামোর 
কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তন করা যায় কিরূপে, ভারতীয় কর ব্যবস্থায় 
০ করপার্ত (111016100) কিরূপ, আয় ও সম্পদে বৈষম্যের 
পরিধি হ্াস করা যায়, কি উপায়ে, দেশে মুলধন-গঠন ও শিল্লোগ্যোগ বৃদ্ধির 


বি ভাবতের অর্থনীতি 


উপর আয়-করের প্রভাব কিরূপ; মুদ্রান্কীতি ও মুদ্রাসংকোচনের সময়ে কর- 
ব্যবস্থাকে কতদূর প্রতিরোধক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর, এই সকল 
বিষয় আলোচনা করার উদ্দেশে এই কমিশন প্রতিষিত হইয়াছিল । ১৯৫৫ 
সালের ফেব্রুয়ারীতে সরকার এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেন ।* 
রিপোর্টের প্রধান বক্তব্য ও সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচিত হইল। 
সরকারী আয়ের গতিবিধি (75005 10 0010 ঢ.ড€17119)--লম্পরে 
কমিশন বলেন যে, (ক) বুদ্ধ-পূর্ব যুগ হইতে রাষ্ট্রীয় আয়ের বুদ্ধির কারণ 
হইল দেশে মুদ্রান্ফীতি দরুণ আথিক আয় বৃদ্ধি। জাতীয় আয়ের 
অন্গপাতে কর-আদায়ের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই 
অনুপাত বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। (খ)ট মোট কর-আদায়ের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ কর হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে পাওয়া যাইত ১২% ; ১৯৪৪-৪৫ সালে 
ইহা ছিল ৪৫%; কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হ্রাস পাইয়া হইয়াছিল ২৪%। 
দ্রব্যমামগ্রীর উপর কর, যাহা ব্যক্তির ভোগের উপর চাপ দের তাহা 
হইল মোট কর-আদায়ের ৪৫% | ইহারাই কর-কাঠামোর প্রধান ভিত্তি 
(গ) কেন্দ্রীয় আবগারী করের হার ও ব্যাপকত। 
টা ডি বাড়িয়া বাওয়ার এবং রাজ্যসবক'রগুলির বাজেটে 
বিক্রর কর ক্রমশ গগুকত্বপুর্ণ হইয়া উঠায় দ্রব্যসামগ্রীর 
উপর উভয়েই চাপ দিয়াছে, ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে সামগ্তস্ত 
আনার প্ররোজন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷ (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি উৎসের উপর 
রাজ্/যসরকারসমূহ ক্রমশ অধিকতর ভাগ বসাইতেছে এবং কেন্দ্র কর্তৃক 
রাজ্যসরকারগুলিকে আথিক সাহাষ্য দানের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে । 
সরকারী ব্যয়ের গতিবিধি (৮:121705 10 771110110 1 500217015016)-- 
সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, (ক) মোট সরকারী ব)য়ের মধ্যে উৎপাদক ব্যরের 
অনুপাত বুদ্ধি পাইতেছে। (খ) মুলধনী খাতে এবং উন্নয়নের কাজে ব্যয় 
বুদ্ধি পাইতেছে। (গ) সরকারী ব্যয়ের ফলে আয়-বৈষম্য বিশেষ হাস পায় 
নাই, কারণ মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় মোট ব্যয়ের 
ঠা পরিমাণ কম (১১%) এবং সামাজিক কল্যাণমূলক 
ব্যয় ও অর্থ সাহায্যের দরুণ নিষ্আয় শ্রেণীতে বিশেষ 
আয়ের অপসারণ ঘটে নাই । (ঘ) সমাজকল্যাণমূলক কার্ষে ব্যগ্নের গুরুত্ব বৃদ্ধি 


০০:২১ 
ইহা তিন খণ্ডে মন্পূর্ণ-_নামগ্রিক কর-কাঠামো ; কেন্্ীয় কর; এবং রাজ) ও ছথানীয় কর। 


কর ব্যবস্থার সংস্কার ৫৩৫ 


পাওয়ায় কর-কাঠামো সম্পর্কে অগ্রীতিকর মনোভাব ভাস পাইয়াছে এবং 
উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুন ভবিষ্যতের করবহন যোগ্যতা বুদ্ধি পাইতেছে। 
করপাত (100116110) আলোচনা করিয়া কমিশন সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন 
যে (ক) সাধারণভাবে সহরে করের ভার গ্রীমের সকল আয়ন্তরের তুলনাতেই 
বেশি; কিন্তু মাঝারি ও নিয় আয়ম্তরে এই পার্থক্য 
খুব বেশি নয়। (খ) গ্রাম্য করের তুলনায় সহরে 
পরোক্ষ কর অল্প একটু বেশি প্রগতিশীল (0:0815515)। (গ) গ্রামে বধিত 
আরের উপর করহার বুদ্ধির স্থযৌগ আছে বলিয়া মনে কর! চলে। (ঘ) ভূমি 
রাজন্বের ভার আর অন্ুভবযোগ্য নাই বলিলেই চলে। ($) গ্রাম্য- 
অর্থনীতির মধো একটি বৃহৎ অংশ আথিক বিনিময় প্রথার বাহিরে, তাহাদের 
কর-বহন যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থবিনিময় প্রথার অস্তভূ্ত 
ক্ষেত্রে (10201166159ন. ৪০৮০: ) করবৃদ্ধির স্থযোগ বেশি । (চ) সীমাবদ্ধভাবে 
( আরও বেশি দ্রব্যসামগ্রীব উপর কর বসাইয়।) পরোক্ষ করকে কিছুটা 
প্রগতিশীল (1)109815991 ) করিয়া তোলার সুযোগ রহিয়াছে । (ছ) সহরাঞ্চল 
হইতে গ্রামাঞ্চলে আয় ও সম্পদ খুব বেশি অপসারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় 
না। বুদ্ধপূর্ব সময্বের তুলনায় সহরাঞ্চলে মোট করভার কিছুট। বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
করনীতি সম্পর্কে কমিশন কয়েকটি সাধারণ নীতি গ্রহণের কথ! বলিয়াছেন 
(2611612] 0011170119155 ০22 001105 )। (ক) সকল শ্রেণীর ভোগ 
টিনার যথাসম্ভব বেশি কমাইয়া বাত্রীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্া 
সাধারন ীতি অধিক অর্থ এমনভাবে সংগৃহীত হওয়া! উচিত বাহ|তে 
ব্ক্তিক্ষেত্রে বিনিবৌগযোগ্য অর্থহ্বাসের পরিমাণ খুব 
কম হয়। নিম্ন-আয় শ্রেণীর তুলনায উচ্চ-আয় শ্রেণীর ভোগ সংকোচন অধিক 
হওয়া উচিত। বিলাস বা আধা-বিলাস সামগ্রীর উপর অধিক হারে কর 
আরোপিত হওয়া দরকার । (খ) দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ভোগ-স্তরে পার্থক্য 
থাকা অধিকাংশ শ্রমিক-ককষকের মনের উপর বিরূপ মনোভাব স্থ্টি করিতেছে 
তাই ব্যক্তির সর্বোচ্চ আয় (কর দিবার পরে) দেশের গড় পরিবার-প্রতি 
আয়ের ৩০ শুণ পর্যন্ত নিদিষ্ট হওয়া উচিত। এই উধর্বসীম! নির্দিষ্ট করার 
কাজে ক্রমশ স্তরে স্তরে পৌছান যাইতে পারে । (গ) অবশ্ঠ সঞ্চয়, বিনিয়োগ 
এবং শিল্পপ্রসার বৃদ্ধির জন্য করকাঠামোতে উপযুক্ত প্রেরণামূলক ব্যাবস্থা 
(03400500555 ) থাক প্রয়োজন । (ঘ) কর আদায় বাড়াইবার জগ্ত 


করপাত বিশ্লেষণ 


পুশ 


৫৩৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


আয়কর বাড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে করপোরেশন কর কমান দরকার (যাহাতে 
কোম্পানীগুলির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। আবগারী কর অধিক 
পরিমাণে বাড়ান দরকার ; কর-ব্যতীত অন্তান্ত উপায়ে 
কর আদায় বাড়াইবার 
পদ্ধতি সমূহ আয় বাড়াইবার জন্য সরকারী দ্রব্য সামগ্রীর উপযুক্ত দাম 
নির্ধারণ করা দরকার £ ভূমি-রাজস্বের উপর অল্পহারে 

সার্চার্জ বসান দরকার ও কৃষি-আয়করের আঞ্চলিক সীমান! বাড়ান 
প্রয়োজন ; সম্পত্বিকর আরও ব্যাপকভাবে আরোপ করা দরকার ও স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর করহার বৃদ্ধি করা দরক'র ) 
এবং বিক্রয় করের ব্যাপ্তি ও করহার ক্রমে ক্রমে বাড়ান প্রয়োজন । দীর্ঘক'লে 
রাষ্্ীর শিল্প সংস্থাসমূহ হইতে যাহাঁতে লাভ হয় ও উদ্বৃত্ত স্থষ্টি হয় এইরূপ 
দাম-নীতি গ্রহণ করা দরকার। রেলপথে ভ্রমণের উপর কর বসানো 
(অর্থাৎ ভাড়া বাড়ান) বিষয়ে কমিশনের কোন আপন্তি নাই। ইহ! 
ব্যতীত কমিশন প্রত্যেকটি কর সম্পর্কে পৃথকভাবে সুপারিশ দিয়াছিলেন । 
করব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালভরের রিপোর্ট 
€ ০১০16 012 [00191 লাজ 2২০10700195 [2101 81001) 

দ্বিতীয় *পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার জন্য যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ কর! দরকার 
তাহার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কেন্িজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যাপক ডাঃ নিকোলান্‌ ক্যাল্ডর-এর উপর ভারত সরকার ভার আরোপ 
করিয়াছিলেন । আধযবৈষম্য হ্রাস এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছ। 
বৃদ্ধি-এই দুইটি উদ্দেশ্ত সম্মুখে রাখিয়া কিরপে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা-কালে কর-আদারের পরিমাণ বাড়ান যায়__ইহা নির্ধারণ করাই 
ছিল তাহার বিশেষ কাজ। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে তাহার রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়। 

এই রিপোর্টে তিনি ভারতীয় কর ব্যবস্থার বুবিধ সমালোচন! করিয়াছেন 
এবং ঈহার পুনর্গঠনের পথ নির্দেশে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
ভারতের মোট কর আদায়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭%-এর অন্ন কিছু বেশি 
এবং গত ৫1৬ বৎসরে ইহার পরিমাণে উপধুক্ত বৃদ্ধি ঘটে নাই। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় নৃতন কর-আদায় হইতে ৪৫০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় দ্বারা 
১২০০ কোটি টাকা এবং ১২০০ কোটি টাকার অনির্ধারিত ফাঁক ধরিয়া লইয়া 
হিসাব করা হইয়াছে । তিনি এই পদ্ধতি সঠিক বলিয়া মনে করিতে পারেন 


কর ব্যবস্থার পংস্কার ৫৩৭ 


লাই। তাঁহার মতে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো ১২০০ কোটি 
ফ্যাল কর্তৃক কর টাকার ঘাটতি ব্যয় আত্মস্থ করিতে পারিবে না । তিনি 
ব্যবস্থার সমালোচনা! হিসাব করিয়া দেখাইঘ্াছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্য নৃতন কর-আদাঁয় হইতে পাঁচ বৎসরে মোট 
১২৫০ কোটি টাকা তোল! দরকাব ; তাহাৰ মতে কর আদায় হইতে এই 
অর্থ সংগ্রহ করা বিশেষ অস্বিধাজনক হইবে না । “যদি সমস্তাটিকে সাহসের 
সঙ্গে সমাধানের চেষ্। হব এবং কর ব্যবস্থা আমূল ও ব্যাপক সংস্কার সাধন 
ঘটে 1%৮ এই সংস্কার সাধন আরও প্রয়োজন, কারণ তাহার মতে ভারতের 
কন্নব্যবস্থা অন্তাবা এবং অযোগ্য (4160012191১ 2110. 106100160)1 
ইহা অন্টাধ্য, কারণ কবের “ভিত্তি” অথাৎ আইনের ব্যাখ্যার যাহা “আয়” 
উহা লোকের করবহন যোগ্যতার সঠিক পবিমাপ করিতে পারে না। তাহা 
ছাড়া কয়েক শ্রেণীর করদাতা ইহা সহজেই ফাকি দিতে পারে। ইহা 
অযোগ্য, কারণ প্রতিটি করদাতা নিজ আয় ব্যয়ের খুব সীমাবদ্ধ কয়েকটি মাত্র 
রা করবাবস্থী. সংবাদ দেয়, উহার পুর্ণ চিত্র বা সংবাদ পাইবার মত 
সংস্কারের প্রযোজনীয়ত| ব্যবস্থা এই কাঠামোতে নাই । তিনি বলিয়াছেন যে ১২ 
লক্ষ টাকার উপবে আধ শ্রেণীতে আয়-করের হার অত্যন্ত 
বেশি এবং ফলে লোকের উগ্ভোগহীনতা দেখা দিতে পারে এবং কর-ফাঁকির 
প্রবণত! বৃদ্ধি পাইতে পারে । আয়করের সর্বাধিক হার, তাহার মতে ৪৫%- 
এর উপর হওয়! উচিত নয়। অতি উচ্চ করহার যাহ কার্ধকরী কর! চলে না 
উহাপেক্ষা ছিদ্রশৃন্ত ব্যবস্থায় অল্প হাব থাকা ভাল। “আয়ের” ভুল সংজ্ঞা এবং 
প্রশাসনিক ত্রটি বিচ্যুতির জন্ত, তাহার মতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫৭৬ কোটি 
টাকাব আয় হইতে কর-আদাঁর হইতেছে না, সুতরাং এই সকল ক্রি বিচ্যুতি 
দুব করা দরকার । 
ব্যক্তির উপর কর আরোপের (215908] /23:96107) বিষয়ে ডাঃ 
ক্যালডর একত্রে পাঁচটি কর চালু করাব প্রস্তাব করিয়াছেন, যেমন, আয়কর 
কর সংস্কারের সুপারিশ (100010 4:2%), মূলধনী লীভের উপর কর, (02011 
_ব্যজির উপর কর 0১21115 [30), সম্পদের উপর বাৎসরিক কর (ঢ7০21 
1.২), সাধারণ দান কর (01 ৮85), এবং ব্যক্তিগত ব্যয় কর (6150125, ] 


₹ 5০7১00৮1380 29 700100]6]) 15 650180 ০0. 0010 11765 870 11) 683 58691 
18 98031160690 958 200:0881) 9:00. 00171028116108859 7101-" 
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7750057016015 250) 1 একটি ব্যাপক বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও 
তালিকার (৪ 00111916176115155 20002] 15601.) ভিত্তিতে ব্যক্তির উপরে 
এই করগুলি একযোগে ধার্য কর! হইবে। ক্যাল্ডরের মতে এইগুলি একসঙে 
(451001010501151%”) আরোপ কর! দরকার, কারণ ইহারা একে অন্তের 
সহিত সংলগ্ ও পরস্পর নির্ভরখাল (56105501505 2) 01181205 )। 
ইহাদের মধ্যে কেন একটি কর ধাকিবা কম দিবার চেষ্টা করিলে অপর 
কর তাহাকে বেশি দিতে হইবে এবং এক ব্যক্তির দাখিল কর! হিসাবে অন্তান্ত 
ব্যক্তিদের আয়ব্যয়ের সত্যতানির্ণয় করা সম্ভব হইবে । অতি উচ্চ আয়ের উপরেও 
৪৫%-এর বেশি হারে কর ধাধ করা উচিত নর, কারণ তাহা হইলে সঞ্চয় 
বিনিয়োগ ও কর্মোগ্ভোগের উপর বিরূপ প্রভাব ততটা হইবে না। ব্যক্তির আঘ 
হইতে কম কর হইলে তাহার হাতে যে টাকা থাকিযা ষাইবে তাহা নৃতন ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ হইবে, ইহা আশা কবা যাএ। নূতন বিনিয়োগ ন| করিরা সে যদি 
ব্যক্তিগত সম্পদ বাডাইবার চেষ্ট। কবে তবে সম্পদ-কর দিতে হইবে । যদি সম্পদ 
ন| বাড়াইয়া অপর কাহাকেও দান কবে তবে দান-কর দিতে হইবে । যদি নিজের 
সম্পদ ন। বাডাইথা এবং দান ন। করিয়। ব্যস্তিগত ভোগ লিগ্মা! চরিতার্থের উদ্দেশ্যে 
'ভোগ-বায় বাধ্ঠাইতে চা তবে বাব-কব দিতে হইবে । এইকপে প্রতিটি কর 
অপর করটির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং একে অন্ঠেব রক্ষক হিনাবে কাজ 
করিবে। ব্/বসায়ের উপর কব (7305171595 (৪৪00) সম্পর্কে ক্যাল্ডর 
বলিয়াছেন যে, আয় হইতে বে সকল ব্যয় এখন বাদ দিয়া কর আরোপষোগ্য 
ও ব্যবসায়ের উপর আয়ের (1,951)16 11100106) হিসাব করা যায় সেই সকল 
কর ব্যয়ের পবিমাণ ও ধবন সম্পর্কে আরও কডাকড়ি করিতে 

হইবে। তাহ। ছাঙা কোম্পানীর উপর আয়কর ও 
অধি-কর (17000705 12 210. 5176] (25011 000219817165 ) একত্রে 
মিলাইয়। টাকায় ৭ আনা হিসাবে একটি অপরিশোঁধনীয় করপোরেশন কর- 
আরোপ করিতে হইবে। 


ভারত সরকার ক্রমে ক্রমে ডাঃ ক্যালডর প্রস্তাবিত করসমূহ গ্রহণ 
ত্রমে ক্রমে প্রস্তাবগুলি করিয়াছেন; অবশ্ত তিনি এই করগুলিকে একত্রে 


গ্রহণ আরোপ করার কথা বলিরাছিলেন। ১৯৫৬ সালের 
এপ্রিল মাস হইতেই মূলধনী লাভ কর আরোপিত হইল ) 
১৯৫৭-৫৮ সালে ব্যক্তিগত সম্পদ কর ও ব্যয় কর গ্রহণ কর হইল, এবং 


রাজ্য নরকারগুলির আগ ও ব্যয় ৫৩৯ 


১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে দানকর আরোপ করার ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৬২-৬৩ 
সালের বাজেটে ব্যক্তিগত ব্যয়-কর তুলিয়া দেওয়! হইয়াছে । 

কয়েকটি কারণে ডাঃ ক্যালডর-প্রস্তাবিত কর আরোপের সুফল ভারতে 
পাওয়! যাইতেছে না। করগুলি একসঙ্গে আরোপিত হইলে দেশের কর- 
দাতাদের মনে যে চেতনা সৃষ্টি হইত তাহা ঘটে নাই। করগুলি অত্যন্ত অল্প 
হারে আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইতেছে না । আয়করের 
হার হাস করিয়া দেওয়া হয় নাই, ফলে বাক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-প্রবণতা 
বৃদ্ধি পাঁয় নাই। ক্যালডরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী “আয়”-এর সং্ঞা 
পুননিধারিত করা হয় নাই। দর্ধোপরি, ব্যক্তির আয় ব্যয়ের পরিপূর্ণ তথা 
সম্বলিত একটি বিস্তৃত হিসাবের ভিন্তিতে সকল কর আরোপিত হইবে ইহাই 
ডাঃ কযালডরের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ভাবত সরকার কর ফাঁকির বিরুদ্ধে 
এইকপ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই । এই সকল কারণের ফলে ক্যালডর- 
প্রস্তাবিত কর সংস্কারের স্থপাবিশ গৃহীত হইরাঁও কর আদায়ের পরিমাণে ও 
কর-কাঠামোর সংস্কার সাধনে বিশেষ সাহাধ্য করিতে পারে নাই। 
রাজ্যসরকারগুলির আয় ও ব্যয় (২০৮০7০৫৪750. [79619010006 

01 010০ ১0816 (30 017010021)5 ) 

রাজ্যসরকারগুলি আরের প্রধান উত্সমমূহ নিগ্নলিথিতভাবে বিভক্ত 
করা যায় £ 

১। রাজ্যসপ্রকার কর্তক আরোপিত ও সংগৃহীত কর £ ভূমি রাজস্ব ; 
ওষধ ও মাদক দ্রবোর উপর আবগারী] শুক্ক) প্র্যাম্প, কোর্ট ফি এবং 
রেজিন্ট্রেশন ; বন) কৃষি আয়কর; বিক্রয় কর; প্রমোদ কর; লটারীর 
উপর কর। 

২। কেন্দ্রীয় করসম্ুহের অংশ £ 'আরকর) পাট রপ্তানি কর এবং 
তামাক, দরিয়াীশলাই ও ভেজিটেবল ঘি প্রভতিব উপর আবগারী কর। 

৩। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণৃক সংগৃহীত ও রাজ্যসরকারকে প্রদত্ত 
বাণিজ্যিক দলিলের উপর স্ট্যাম্প এবং সীমানা কর? কৃষি-সম্পত্তির উপর 
উত্তরাধিকার কর। 

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহাষা। 

এতদিন পধন্ত ভূমিরাজস্বই রাজ্য সবকারগুলির আয়ের প্রধন উত্স বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিরাঞন্ম আদায়ের বিভিন্ন 
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পদ্ধতি প্রচলিত ছিল] তবে প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্রভোগীদের বিলোপ 
সাধন করায় বর্তমানে এই উৎস হইতে সকল রাজ্যসরকারের 
ভূমি রাজন্ব 
আয়ের পরিমাণই কিছুটা বুদ্ধি পাইয়াছে এবং সরাসরি 
চাষীর নিকট হইতে এই রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে । 
ওষধ ও মাদক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর রাজ্যসরকারের আবগারী 
শুন্ধ আরোপিত আছে । দেখা মদ হইতে আয়ের পরিমাণই বেশি তবে বর্তমান 
সরকার মাদক দ্রব্যের বর্গন নীতি গ্রহণ করায় ক্রমে এই উৎস হইতে আয 
সংকুচিত হইতেছে । মামলা মোকন্দমার ক্ষেত্রে এবং দলিল প্রভৃতি রেজেস্ট্্ির 
সমযে যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয় তাহ! হইতে রাজ্যসরকার- 
এ ্াম্পও  গুলিব আর হইয়া থাকে । বন হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, 
গোচারণ ফি এবং কাঠ-কাটা ও শিকারের লাইসেন্স 
বিক্রয় করিয়া রাজ্যসরকারগুলির কিছু আয় হইয়া থাকে । 
সাইমন কমিশনের আধিক উপদেষ্টা স্তার ওয়ালটার লিটন বিভিন্ন প্রদেশে 
কষি-আয়েব উপর আয়কর আরোপ করার কথা! বলিয়াছিলেন। তাহার মতে 
উহার ফলে দেশের কর-কাঠামোর একটি বড় ক্রুটি দূব হইবে এবং প্রাদেশিক 
সরকারগুলির 'আধিক সঙ্গতি কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে । ১৯৫৫ সালের ভারত 
শাসন আইনে তাই প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে এই 
সা উহার ভার ছাড়িযা দেওয়া হয়। বাংলা, বিহার ও আসামের 
সরকাবসমৃহ এই আইন আরোপ করিয়াছেন। বাংলা 
দেশে ১৯৪৪ সালেই কষি আঘকর আইন পাস হইয়াছে । বর্তমানে প্রথন 
ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্ষের ফলে জমি হইতে 
আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে । তাহা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে মজুতদারী ও 
থাগ্যশস্তের ফাট্কাদারী বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এখন এই উৎস হইতে 
আরও বেশি হারে কর আদার করা উচিত। অর্থনৈতিক উন্ননের যুগে 
গ্রামাঞ্চল হইতে উদ্ধত্ত অপসাবণ করিয়া শিল্পপ্রসারে উহাকে নিয়োগ করা 
উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য পদক্ষেপ। সেইদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভূমি-রাঁজন্ব 
ও কৃষি আয়কর উভয় পদ্ধতিকে স্চিস্তিতভাবে ব্যবহার করা দরকার | 
দ্রব্যের বিক্রেতার উপর দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য কর (58165 12) 
আরোপ কর! হয়, এবং সাধারণত দ্রব্যের ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেতা এই কর 
আদীয় করে। ১৯৩৮ সালে প্রথমে মধ্য প্রদেশ সরকার পেক্্রলের উপর বিক্রত্ব- 


রাজ্য নরকারগুলির আয় ও ব্যয় ৫৪১ 


কর আরোপ করে। উহার পরে মাদ্রাজ প্রদেশ একটি সাধারণ বিক্রয় কর 
(05912679] 58155 1৪20) ধার্য করে । তাহার পর বাংলা দেশে কেবল মাত্র খুচর! 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং বতসরে ১০০০০ টাকার অধিক মুল্যের কারবারীদের 
উপর এই কর আরোপিত হয়। কয়েক ধরনের দ্রব্য, 
যেমন খাগ্যন্রব্য, কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কুইনাইন, 
কেরোসিন, ও পুস্তক প্রভৃতিকে কর হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে । ১৯৪১ 
সালে প্রথম বাংলা দেশে খন এই কর আরোপিত হয় তখন উহার হার ছিল 
টাকায় ১ পয়সা ; ১৯৪৪ সালে উহা! বাঁড়াইয়া দুই পয়সা কর! হইয়াছিল ) 
১৯৪৯ সালে টাকায় তিন পয়স| (বর্তমানে পাঁচ নয়! পয়স! ) করা হইয়াছে । 

ভারতের সকল রাজ্যে বিক্রয়কর আরোপিত হইয়াছে, অবশ্য বিভিন্ন 
রাজ্যের মধ্যে এই করের হার এবং আরোপ পদ্ধতিতে বহু পার্থক্য আছে। 
মোটামুটি দুই ধরনের বিক্রয় কর ' আছেঃ একবিন্দু কর (97081-20786 
[92৫ ) ও বহুবিন্দু কর (71010-00116 195) 1  উৎপাদকের হাত হইতে 
ভোগকারীর হাত পর্যন্ত পৌছাইবাব পথে একটি দ্রব্য বহু স্তরের বিক্রেতাদের 
্‌ মধ্য দিয়া পার হর। যদি প্রত্যেকটি স্তরে বিক্রয়ের 
উপরই কর আদায় করা হর, তবে তাহাকে বহুবিদ্দু 
বিক্রয় কর বলে (যেমন মাদ্রাজ )। যদি বিক্রয়ের যে 
কোন একটি স্তরে এই কর আঁদীয় করা হরঃ, তবে তাহাকে একবিন্দু বিক্রয়কর 
বলে (যেমন পশ্চিমবংগ )। বোম্বাইতে বিক্রয়কর ছুইটি স্তরে আদায় কর। 
হয়, প্রথম বিক্রয় ও শেষ বিক্রয়। পশ্চিমবংগে খুচরা বিক্রয়ের স্তরে ভোগ- 
কারীদের নিকট হইতে ইহ! আদায় করা হয় । অনেক রাজ্যে উৎপাঁদক বা 
আমদানীকারী ব্যবসায়ী যখন প্রথম বিক্রয় করেন তখনই এই কর আদায় 
করা হয়। 

সংবিধানের ২৮৬ ধার! অনুযায়ী নিয়লিখিত ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলি 
বিক্রয়কর আরোপ করিতে পারে নাঃ (ক) যখন ক্র বা বিক্রয় রাজ্যের 
বাহিরে ঘটে, (খ) যখন আমদানি ও রপ্তানি হিসাবে দ্রব্য 
সামঞ্জী চলাচলের পথে অবা্তত (0995 10 (22516 
৪5 11000009165 ০01: 50009:05)5 (গ) যখন আন্তরাজ্য 
ব্যবসায়ে ক্রয় বা বিক্রয় ঘটিতেছে, (ঘ) যখন পার্লামেন্ট কোন দ্রব্য অবশ্থ- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া ঘোষণা করে। 


বিত্রয় করের ইতিহাস 


অলেক ধরনের 
বিত্রয় কর 


সংবিধানসম্মত বিধি 
শিষেধ 


৫৪২ ভারতের অর্থনীতি 


সরকারের তরফ হইতে দেখিতে গেলে বিক্রয়করের সুবিধা অনেক ।' ইহা 
থুবই উৎপাদনক্ষম | ইহা হইতে যে কর আদায় হয় তাহ! স্থায়ী ও নিয়মিত । 
সহজে ইহা কেহ ফীকি দিতে পারে না। উন্নয়নের যুগে দামস্তরে বৃদ্ধি ঘটে, 
তাহার ফলে সরকারের হাতে আদায়ের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু করদাতার 
দিক হইতে দেখিতে গেলে বিক্রয় কর সমর্থনযোগ্য 
বিক্রয়করের সুবিধা 
ও দোষক্রাট নহে। ধনী গরীব সকলকেই সমান হারে কর দিতে হয়, 
তাই উহা প্রগতিবিরোধী (19571555156) 1 ভোগের 
পরিমাণ কমাইয়া ইহা একদিকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অপরদিকে জীবনযাত্রার 
মান সংকুচিত করে। বিপুলসংখাক কর্মচারী রাখিতে হয় বলিয়া ইহা! খুবই 
ব্য়ধাল। সর্বোপরি, ভাবতেব বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়কর আরোপ ও 
আদায়ের রীতিনীতিতে পার্থক্য এত বেশি যে ইহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয । 
কর অনুসন্ধানী কমিশনের মতে নিয় আয় শ্রেণীর লোকজনকে কর-দানে 
বাধ্য করিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হইল বিক্রয় কর। তাই কমিশন কমহারে 
বুবিন্দু এবং একই সঙ্গে ধশী ব্যবসায়ীর উপর (৩০০০০ টাকা মূল্যের অধিক 
কারবারী) উচ্চহারে বিক্রর কর ধার্য করাব স্থুপারিশ করিয়াছিলেন । 
্ আন্তঃবাজ্য বিক্রযগুলির উপর কেন্দ্রীয় "সরকাবের কর 
আরোপ করা উচিত, কমিশন তাহাও বলিয়াছিলেন। 
বিভিন্ন রাঁজো আদায়ের রীতিনীতি ধতটা সম্ভব একরকম 
হয় এই উদ্দেগ্যে বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়কর দফতরের অফিসারদের মধ্ো 
মধো একত্রে আলাপ আলোচনাব কথাও কমিশন বলিয়াছিলেন । 
ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি কর আদায় করিয়া ফিনান্স 
কমিশনের নীতি অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধো উহার কিয়দংশ 
বিভক্ত করিয়া দেন। যেমন, দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
আম্নকরের শতকরা ৬০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
কেন্দীয় দরকার আদায় বিভক্ত হইয়া যায়। জনসংখ্যা ও কর আদায়ের 
কগ্রির] রাজ্যকে দেয় 
উৎস-উভয় নীতি অনুযারীই এইরূপ বিভা ঘটে 
পাট-রপ্তানি শ্হ্ক হইতে পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি নিম্নলিখিত 
অংশ পায়; পশ্চিমবংগ ১৫০ লক্ষ, বিহার ৭৫ লক্ষ, আনাম ৭৫ লক্ষ, উড়িষ্যা 
১৫ লক্ষ। তামাক, দিযাঁশলাই ও ভেজিটেবল ঘি-র উপর কেন্দ্রীয় 


কর অনুলগ্ধানী 
কমিশনের হুপারিশ 


স্বারত্ব শাসনমূলক আর ব্যয় ৫৪৩ 


'আবগারী শ্ুক্ষের ২৫% জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ 

হইয়া যায়। বর্তমানে ভূতীয় ফিনান্দ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই সকল 

বিষয়ে বণ্টনের নুতন হার নির্ধারিত হইয়াছে। 

সর্বোপরি, কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহাব্য 

পায় (120৮70-210 0: 9005000.)1। অধিকাংশ সাহাধাই রাজাযনরকার 

খুশিমত ব্যবহার করিতে গারে। আজকাল রাজ্যসরকারগুলি বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক কর্মন্থচী গ্রহণ করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় 

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চ্রারিকা টি 

দাতার সরকাবেব উপর অর্থসাহাঁয্যের জন্য নিভ“রশীলতা প্রতি 
বসব বন্ধে পাইতেছে। নির্দিষ্ট কোন কর্মচ্চী কার্ধকরী 

করিয়া তোলার জন্য পৃথকভাবেও কেন্দ্রীর সরকার অনেক সমব অথ-সাহায্য 

করিতেছেন । 


রাজ্যসরকারের বায়ের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনেব ব্য আছে, উন্নয়ন" 
মূলক ব্যয় এবং অনুনযনমলক ব্যয়। উন্নয়নমূলক বায়ের মধ্যে পডে শিক্ষা 
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, কুবি, পশুচিকিৎসা, সমবায়, 
জলমেচ, বিছ্াাৎ উৎপাদন পরিকল্পন|, গ্রাম ও সমাজ-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা, সরকারী গৃহনির্ধাণ, শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক দণ্তরসমূহ | 
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে হইল প্রশীসনিক ব্যয়, খণ, স্ত্দ পরিশোধ, দুভিক্ষ 
ও বন্তা রিলিফ, পেনশন, পুলিশ ও জেল, বিচার বিভাগ প্রভৃতির জন্য ব্যয়। 
স্বাধীনতার পর হইতে রাজ্যসরকারগুলিব আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 
্বায়ত্বশীসনমূলক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় 0,০০৪] চ1297506) 

করপোরেশন, মিউনিসিপালিটি এবং গ্রাম্য স্বাকত্তশীসনমূলক প্রতিষ্ঠানের 
আয্ম-ব্যয়কে স্বায়ক-প্রতিষ্ঠানেব অর্থনীতি (40081 [0711751100) বলে । দ্বিতীয় মহা- 


বৃদ্ধের পুর্বে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের সকল মিউনিসিপালিটি 
ভারছের স্থানীয় আর়- ৫ ্ 
বাণের পরিমাণ কমা. মিলিয়া ৪২ কোটি টাকা এবং সকল গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়। 

১৭ কোটি টাকা ব্যঘ ক্রিরাছিলেন। ইহাদের মোট 
ব্যয় ছিল ভারতের মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ১১% | ইহার পাশাপাশি দেখা হায় 
যে, ইংলগু ও ওয়েলম্-এর সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মিলিয়া ১৯২৯-৩০ সালে 
ব্যয় করিতেন ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও অর্থাৎ ভারতে মোট ব্যয়ের প্রায় 
১৯ শুণ। 


রাজাদরকার সমুহের বাধ 


৫৪৪ ভারতের অর্থনীতি 


ভারতের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় হয় (১) কর, (২) রাজ্য সুরকারের 
সাহাব্য, এবং (৩) ফি প্রভৃতি বিবিধ উৎস হইতে । ইহাদের মধ্যে প্রথম 
কুইটিই প্রধান, তবে গ্রামাঞ্চলে ও সহরাঞ্চলে ইহাদের পরিমাণে ও অনুপাতে 
পার্থক্য আছে। 
ভারতের করপোরেশন ও মিউনিসিপালিটিসমূহ যে ধরনের কর আরোপ 
করেন তাহা বনু প্রকার । উহার মধ্যে আছে (ক) অক্টু,য় (০০:01) ) এবং 
সীমানা কর (1:০1001109] 45) ) (খ) বাড়ি ও জায়গার 
৬ টি উপর কর; (গ) গাড়ি ও জীবজন্তর উপর কর); (ঘ) 
জীবিকা ও ব্যবসায়ের উপর কর; রাস্তা ও ফেরীর উপর 
কর (69119)) ($) তীর্থধাত্রী বা ভূত্দের উপর আরোপিত কর। 
ইহাদের মধ্যে বাড়ি ও জায়গার উপর আবোপিত কর হইতেছে প্রধান 
তাহার পরের স্থান হইল অইয়। 'আরেব বাকি অংশ আসে জল, আলে। 
প্রভৃতি হইতে আদায় করিয়া । গ্রামাঞ্চলে সর্বগ্রধান হইল জমি ও বাড়ির 
উপর হইতে আদার । 
জমি ও বাড়ির উপর আবোপিত কর এবং সীমানা কর উভয়ই দরিদ্রদের 
উপর অধিকতর চা দের। গ্রামাঞ্চলে লোকের আয়ের 
উপর ক্রমবর্ধনঞাল হরে কর আরোপিত ব্যবস্থা ন! থাকায় 
হানীয় কর কাঠামে। (19021 0৪-500006016) এইরূপ 
প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া আছে। 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যযেব তালিকার মধ্যে প্রধান হইল সাধারণ 
শাসন পরিচালনা ও কর আদায়ের খরচ, জন-শিরাপতী, 
আলোকদান, গ্রাম্য পুণিশ, অগ্নি নিরাঁপ্ন ব্যবস্থা। 
জন-স্বাস্থ্য ও জল সরবরাহ, আবর্জনা পিষাশন, হাসপাতাল ও দাতব্য 
চিকিৎসালয়, রাস্ত।-ঘাট, শ্মশান, কবরখানা, বাজার, পার্ক, প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রভৃতি । 
ভারতেব স্থানীয় অর্থনীতির মূল সমস্ড। হইল স্থানীয় প্রতিষ্টানগুলির হাতে 
অধিকসংখ্যক এমন ধরনের আয়ের উৎস ছাড়িয়া দেওরা যাহাতে উহাদের 
স্বাধীনতা বজাষ থাকে এবং উপযুক্ত পরিম!ণে কাজ করার 
জন্য আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে? এই সকল প্রতিষ্ঠানকে 
রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে আরও অধিক পরিমাণে সাহায্য করা উচিত, 


স্থানীয় কণ্প কঠোমে! 
জনবিরোধা 


ব্যয়ের বিভিন্ন বিষয় 


কিকি কর! দরকার 


ভারতের জাতীয় খণ €8£ 


কারণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ফলে ( যেমন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি ) দেশে 
শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য বুদ্ধি পায় এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আয় বাড়ে । 
এই বধিত আরের আরও বেশি অংশ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া দরকার । 
কর-অন্থসন্ধানী কমিটির মতে রাজ্য সরকারের উচিত জমির মুল্যের ২৫%-এর 
ভিত্তিতে ভূমিরাজন্ব ধার্ধ করা । ভূমি রাজস্বের অনধিক ₹ অংশ স্থানীয় কর 
হওয়া উচিত, এবং ইহার উপরে স্থানীয় উদ্দেশ্তেও অতিরিক্ত এবং অস্থায়ী 
ধরনের সারচার্জ আরোপের ক্ষমতা ইহাদের দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে আয় 
হইতে পারে এইরূপ শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্যের মালিকান৷ ও পরিচালনার ভার, 
জল ব৷ বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাম পরিচালনা, ভূমি উন্নয়ন--ইহাদের নিজের 
হাতে তুলিয়া লওয়া উচিত। তাহা ছাড়। কম কর ধাধ কর! (22061 
25989525806), কর বাকি থাকা এবং ভাল হিসাবপত্র না রাখা_-এই সকল 
ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা উচিত । 


১৯৪৯ সালে কেক্দ্রীয় সরকার স্কানীয় 'আয়ব/য় সংক্রান্ত 'মালোচনার জন্ত 
একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন । কমিটি ইহাদের গুরুত্ব, কার্যাবলী ও 
'আরের উৎস বাঙাইবার কথা বলিয়াছিল। কমিটির 

তি ১০০৪ সকল সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই। কর-অনুসন্ধানী 
কমিশনের মূপারিশি কমিটির মতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অধিকসংখাক কাজ 
ন| দিয়া নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজ দেওয়া দরকার এবং 

উচ্চতর স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | কমিটির 
মতে যে সকল কর ইহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত তাহাদের মধ্যে 
প্রধান হইল £ বাড়ি ও জমির উপর কর) ন্ত্রচালিত ছাড়া অন্তান্ঠ যানবহনের 
উপর কর ; জীবজন্ত এবং নৌকার উপর কর? বিভিন্ন প্রকার জীবিকার উপর 
*পকর ) সংবাদপত্র ছাড় অন্তান্ত বিজ্ঞীপনের উপর কর) থিয়েটার কর; সম্পত্তি 
হস্তান্তরের উপর কর) রাস্তা ব। জলপথে মালপত্র ও লোকজনদের চলাচলের 
উপর কর। মোটর গাঁডীর উপর কর ও ভূমিরাজস্থের অংশ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে দেওয়া উচিত। সাধারণত, রাষ্ট্রের নিকট হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়ান উচিত। ছুঃখের বিষয় সরকার 
এখনও এই কল সুপারিশ কার্ধকরী করেন নাই, এবং সেইরূপ কোন প্রচেষ্টাও 


দেখা যাইতেছে না । 


৩৫ 


৪৬ ভারতের অর্থনীতি 


ভারতের জাতীয় খণ (28910 1996 ০£ 17709) 
অর্থনীতিশান্ত্রে জাতীয় খণ সম্পকিত তত্বসমূহ পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির 
আবহাওয়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল দেশে ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র 
প্রসারের যুগে অর্থনীতি শাস্ত্রের উদ্ভব । সরকারী অর্থনৈতিক কাজকর্ম 
যত কম হয় ততই মঙ্গল, এইরূপ ধারণা প্রধান ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। জাতীয় খণ গ্রহণ করা অনুচিত, সরকারী আয় অনুযায়ী 
ব্যয় হওয়া উচিত, বাজেট খুব ছোট হওয়া উচিত, উহার 
উস আয়ব্যয়ে সমতা থাকা উচিত-_এইরপ কথা তাহারা 
বদল হইতেছে বলিতেন। বুদ্ধ বা আপৎকাল ছাড়া খণ গ্রহণ উচিত নয়, 
এইরূপ ধারণা তাহাদের ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতে বাষ্ট্রগুলি যখন রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কিছু কিছু অর্থনৈতিক 
কার্ধ সম্পাদনে অগ্রসর হয তখন হইতে বল! হয় যে, উৎপাদক কার্ধে নিয়োগের 
জন্য জাতীয় খণ গ্রহণ অযৌক্তিক নহে । আধুনিক কালে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মের পরিধি ক্রমাগত বদ্ধি পাইতেছে, তাই সকল রাষ্ট্রেই জাতীয় খণ 
ক্রমশ বাড়িয়৷ গিয়াছে | 
ব্রিটিশ আমলে সাআজ্য বিস্তারের উদ্দেগ্ঠে খত যুদ্ধ হইয়াছে উহার প্রায় 
সকল ব্যয়ভার ছিল, তদানীন্তন ভারত সরকারের । ব্রিটেনের এবং ভারতের 
ধনিকদের নিকট হইতে খণ করিয়া এক বিপুল অন্ভৎপাদক খণভার স্ষ্টি 
হইয়াছিল; ১৯৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৭০৯৯ কোটি টাকা । দ্বিতীয় 
বিশ্বধুদ্ধের সময়ে এই অনুৎ্পাঁদক শ্রেণীর খণের পরিমাণ 
পিসি আরও বাঁড়িয়। যায়। ইংরাজ সরকার এইরূপ ব্যাবস্থ। 
করিয়াছিলেন ষে, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুদ্রায় যত ব্যয় 
হইবে ভারত সরকার (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে) তাহা চালাইয়। 
যাইবেন। যুদ্ধের পরে ইংরাজ সরকার এই মোট ব্যয়ের নিজ অংশ 
পরিশোধ করিবেন ভারত সরকারের অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে ষ্টালিং 
জমা দিয়া। চলতি রাজস্ব হইতে যুদ্ধের জন্ত এই প্রভূত ব্যয় ভারত 
মরকার চালাইতে না! পারিয়া রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের এবং জনসাধারণের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করিলেন । 
বহুকাল পূর্ব হইতেই রেলপথ, বাধ নির্মাণ গ্রভৃতির উদ্দেগ্তে ভারত সরকার 
ব্রিটেন হইতে কিছু ্টালিং খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯৩৯ সালে এইরূপ 


বৈদেশিক খণ পরিশোধের মমন্তা ৪৭ 


বৈদেশিক খণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯"১২ কোটি টাকা । দ্বিতীয় খিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে ভারত সরকারের কিছুকিছু ্টালিং পাওনা হয়, ফলে উহা হইতে 
সেই সকল বৈদেশিক খণ অনেকাংশ পরিশোধ করা 
সম্ভব হয়। ১৯৪৬ সালে ভারতের বৈদেশিক খণ কমিয়! 
৬৩৪ কোটি টাকাতে পৌছায় । এইরপে দেখা যায় 
যে, স্বাধীনতার ঠিক পুর্বে ভারতের মোট জাতীয় খণ হইল ২৩০৮৫ কোটি 
টাকা, উহার মধ্যে বেশির ভাগই আভ্যন্তরীণ । 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর হইতে ভারত সরকার আগ 
অধিক পরিমাণ ষ্টালিং দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু টাকার হিসাবে 
দেনার পরিমাণ ( [২111990 ৭) ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের জগ্ প্রয়োজনীয় অর্থ কর আদায় হইতে সংগ্রহ "। 
করির1 খণের সাহায্যে সংগ্রহ করার নীতি অনেকাংশে অধলঘ্িত হইয়াছে । 
করের সাহায্যে আদাধ অপেক্ষা খণ কবিলে জনসাধারণের উপর উহার 
ভার কম পড়ে (1955 90110109017) ) | যে সকল পাস্ীয় বিনিঞোগ 
হইতে সরকারের এমন আম স্ষ্টি হইবে, বাহাতে এইরূপ খণ পরিশোধ কণ। 
সম্ভব, সেইরূপ উৎপাদক খন গ্রহণে বিশেষ কোন ভার থাকিতে পারে না। 
শুধু তাহাই নহে । অনেক ধবনের খ্/য আহে যাহা হইতে তৎক্ষণাৎ কোন 
আয় স্ষ্টি হয় না, কি সমগ্র জাতির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বেমন 
পথঘাট নিমাণ, গবেষণামূলক ল্যাবরেটরি, স্কুল, কলেজ- 
নিমাশ প্রভৃতি পরোক্ষভাবে দেশের সম্পদ উৎপাদন- 
যোগ্যতা বাঙাইয়। তোলে । তাই এই সকল কাধও 
অনেকাংশে খণের সাহাবে) সম্পাদন করা চলে। ভারতের পরিকল্পনাগুপিতে 
£টন্এনমূলক আঘধিক নীতির মধ্যে খণসংগ্রহ নীতির স্থানও অতীব গুরুত্বপুণ। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট খণ-সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৫৮৮ কোটি 
টাকা।, অর্থাৎ মো উন্নয়নমূলক বরের 8 অংশ । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট 
উন্নরনমূলক ব্যয়ের ই অংশ, অথ ১২০০ “কাট টাকা খন হইতে পাওয়। 
যাইবে এইরূপ বলা হইম়়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক খণের পরিমাণ 
ধর! হইয়াছে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা । আগ্কাল আভ্যন্তরীণ খণের পরিমাণ 
বিশ্লেষণের সময় কেবল মাত্র উহার আয়তন (518) দেখা হয তাহা নহে) 
প্রধানত এইরূপ খণের বপ্টনগত প্রভাব (16015075765 ৫95০5 ) 


বৈদেশিক মুদ্রায় খণ 
বৃদ্ধি 


পরিকল্পনাকালে খণের 
গুরুত্ব বাড়ির। গিয়াছে 


৫৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


আলোচনা করা হয়। কম নুদে খণ করিয়া এবং সেই অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা 
দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের কল্যাণ ও উৎপাদনক্ষমত! বাড়াইতে পারিলে 
খণের ফলাফল অর্থনৈতিক দিক হইতে ভালই এইরূপ মনে করা হয়। 
আভ্যন্তরীণ খণ খারাপ, অথব৷ সরকারের পরিশোধ দেওয়ার সাধ্যের বাহিরে 
চলিয়া যাইতেছে এইরূপ মনে করা ঠিক নয়, কারণ খণদানকাঁরী ব্যক্তিদের 
উপর কর আরোপ করিয়া বা নৃতন অর্থ স্থষ্টি করিয়াই সরকার এই খণ 
পরিশোধ করিতে পারে । তাহা! ছাঁডা, ভারত সরকারের মোট খণের মধ্যে 
অন্কৎপাদক খণের পরিমাণ কম বলিলেই চলে । 
বৈদেশিক খণ পরিশোধের সমস্যা (156 0০৮]6 ০৫ [২০9- 
6186 01 1002:6151 09109 ) 
প্রথম ও ছিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত বৈদেশিক খণের একটি 
বৃহৎ অংশ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিশোধ করিতে হইবে-_এই সমস্তা আজ 
ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইয়! উঠিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা- 
০০০০৪ কালের শেষ পর্স্ত যে ১৩০০-১৪০০ কোটি টাকার 
বৈদেশিক সম্বল ভারতে প্রবেশ করিবে_ তাহা পরিশোধ করার অর্থনৈতিক 
সমস্তাবূলী আলোচন! করা দরকার | তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই এই 
সকল খণ পরিশোধ সুরু করিযা দিতে হইবে । আমাদের রপ্তানি হইতে যে 
পাওনা হয় তাহার সাহাযো দরকারী আমদনিগুলি করার পরেও কিছুটা 
রপ্তানি উদ্ধত্ত (৪:০9: 52100105) স্থট্রি করিতে হইবে। হিসাবে ধরা 
হইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনীকালে ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক খধণের 
প্রয়োজন দেখ! দিবে, ইহার মধ্যে ৪৫০-৫০০ কোটি টাকা পুরাতন খণের সুদ 
ও আসল পরিশোধে ব্যয় হইয়া যাইবে । এই পরিমাণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় ধরা হয় নাই। ভারত হইতে বিদেশী কোম্পানিগুলি ও বিদেশী 
ব্যক্তিরা নিজের দেশে মুনাফার যে অংশ পাঠাঁইয়৷ থাকে, উহ! হিসাবে আনা 
হয় নাই। অথচ তাহার জন্তও বৈদেশিক মুদ্রা জোগাড় কর! দরকার হইবে | 
বৈদেশিক খণ পরিশোধের কিছু-কিছু সুবিধা ভারতের ক্ষেত্রে আছে। 
যেমন, বৈদেশিক খণের কিছু অংশ দেশীয় টাকায় পরিশোধ করিলেও চলিবে ! 
তাহা ছাড়া অধিকাংশ খণই দীর্ঘকালীন, ধীরে-ধীরে 
সুবিধা ও অহ্বিধা ূ 
পরিশোধ করা চলে । অবন্ঠ যে সকল খণ দেশীয় টাকায় 
পরিশোধ করা চলে উহার জন্ত রপাঁনি-উদ্ধত্ত স্থষ্টি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা 


বৈদেশিক খগ পরিশোধের সমস্যা ৫৪৯ 


পাওয়ার দরকার হয় না ঠিকই, কিন্তু দেশীয় জিনিস-পত্র ছাড়িয়। দিতে হয়। 
মুদ্রাম্ষীতির আমলে এইরূপ দেশের উপকরণ ব! সম্বল বিদেশে যাইতে দেওয়া 
ঠিক নয়। তদুপরি, দেশের সম্বল বিদেশের খণ-পরিশোধে ব্যবন্ৃত হইলে 
পরিকল্পনা কিছুটা দুর্বল হইবে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের বেগ হাস পাইবে 
ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই । 

ভারতের খণ পরিশোধের ক্ষমতা ( 0838015 6০ 1585 ) কিরূপ, তাহ 
লইয়া আলোচনা! করা যাইতে পারে। সাধারণভাবে মনে রাখ! দরকার, 
খণ পরিশোধের ক্ষমতা নিভর করে প্রধানত দ্রুত শিল্প 
প্রসারের উপর | ভবিষ্যতে মরসুমী বৃষ্টিপাত ভাল হইলে, 
হঠাঙ কোন কারণে বাণিজ্যহার আমাদের অন্ুকুলে 
আসিলে, হঠাৎ কোন তৈলখনি বা স্বর্ণখনি আবিস্কৃত হইলে, বা স্ুদীর্ঘকাল 
ধরিয়া অল্পস্থদে খণ দেয় এইরূপ কোন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল গঠিত 
হইলে ভারতের খণ পরিশোধ করা সহজ হইবে সন্দেহে নাই। কিন্ত 
এই সকল বিষয় বাদ দিয়! বর্তমান ঘটনাবলীর ধারা অন্রযায়ী আলোচনা 
করাই ভাল ! 

সর্বপ্রথমেই বল। যায় বে, ভারতের খণ পরিশোধের জন্য কোন বৈদেশিক 
মুদ্রার পুঁজি বা মজুত ভাণ্ডার নাই, দ্বিতীর পরিকল্পনার চাপে উহা নিঃশেষ 
হইয়া গিয়াছে । দ্বিতীয়ত, আমদার্মন নিয়ন্ত্রণ খুবই কঠোর, আর অধিক 

কমাইবার সম্ভাবনা তো নাই-ই ; বরং দেশে শিল্পপ্রসার 
রা ঘটিলে সাধারণত আমদানির পরিমাণ বাড়িতেই থাকে। 
সমূহ তৃতীয়ত, আরও বেশি বৈদেশিক সাহাব্য পাইলে 
পরিশোধ যোগ্যত৷ বাড়ে । এই বিষয়ে কি ঘটিতে পারে, 

তাহ! রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপরই প্রধানত নির্ভরণাল। চতুর্থত, রপ্তানি 
বাড়িলে সমন্তা অনেকখানি মিটিতে পারে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত 
বাণিজ্য-সম্পর্ক বজায় রাখিয়। উহা৷ সম্ভব নয়। তাহাদের দেশে নি্দিষ্টকালের 
ব্যবধানে যে নিয়মিত বাণিজ্য সংকট দেখা দেয় তাহাতে "আমাদের বিশেষ 
অসুবিধা । এ সকল দেশের মুদ্রান্ষীতি আমাদের আমদানি দ্রব্যের দাম 
বাডায়, তাহাদের অর্থনৈতিক সংকটে আমাদের রপ্তানির চাহিদা হাস পায়। 
তাই বর্তমানের ধার! বজায় থাকিলে ভারতের খণ পরিশোধের যোগ্যতা! 
ভবিষ্যতে বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়! মনে হয় নী। 


ভারতের পরিশোধ 
ক্ষমতা 


৫৫০ ভারতেন্ন অর্থনীতি 


সর্বোপরি, ইহা! মনে রাখা দরকার যে, খণ পরিশোধের যোগ্যতা প্রধানত 
নির্ভর করে দেশে সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতার উপর । যত দ্রুত শিল্পপ্রসার 
ঘটিলে এই যোগ্যতা সৃষ্টি হইতে পারে, ভারতের জনসংখ্যা বুদ্ধির হার-এর 
কথা মনে করিয়া আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে তত দ্রতহারে 
আমাদের অর্থনৈতিক বিকাঁশ ঘটিতেছে ? 
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২৪) 
কয়েকটি কর ও সামগ্রিক কর-কাঠামো 


75৬৮ 2555 9280 85 55450160075 
আমদানি-রগানি শুল্ক (00560193 ) 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি-রপ্তানি শুক্ক হইতেই সর্বাধিক পরিমাণ 
আয় করিয় থাকেন । ১৮৫৭-৫৮ সালে এই. উৎস হইতে মাত্র ১ কোটি 
টাকা আয় হইত ) ১৯৪৬-৪৭ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৮৭৫ কোটি টাকা । 
১৯৬৩-৬৩৪ সালের বাজেটে ইহ! হইতে ২২১ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে 
হিসাব করা হইয়াছিল । 

১৯২২ সালের পূর্বে আমদানি-রপ্তানি শুক্ধ আরোপ করার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
স্করকারী তহবিলে আয় বাড়ান। কিন্তু ১৯২১ সালে ভারতের ফিস্ক্যাল 
কমিশৰ্‌ সংরক্ষণমূলক শুন্ধ আরোপ করার নীতি গ্রহণ করায় ইহার লক্ষ্যে বু 
পরিবর্তন আসিয়াছে । লৌহ ও ইস্পাত, সুতাবস্ত্র, দিয়াশলাই, চিনি প্রভৃতি 

শিশুশিল্পগুলি সংরক্ষণের উদ্দেশ্তে কিছু কিছু সংরক্ষণী শুল্ক 
কত বিভিন্ন উদ্দেষ্ট্ে & 
ইরিনা আরোপ করা সুর হইল । অন্তান্ত উদ্দেশ্তেও আমদানিশু্ক 
আরোপিত হইয়াছিল। যেমন, ১৮৯৯ হইতে ১৯৪০ 
গালের মধ্যে ইউরোপ হইতে বীট চিনির ডাম্পিং প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে 
এবং ১৯৩২-১৯৩৩ সালে জাপানী মুদ্রা ইয়েনের (৫) মূল্য-হাসের 
01912019101] ) দরুণ স্তীবস্ত্ের ডাম্পিং প্রতিরোধ করার উদ্দেশে শুন্ 
আরোপিত হইয়াছিল । অন্তান্ত দেশের তুলনায় ব্রিটিশ দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রত্নকে 
অধিকতর সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্তটে ১৯৩১, সালে পক্ষপাতমূলক শুন্ক ব্যবহার 
কর! হইয়াছিল । ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্কাল কমিশনের মতে ভারতের 
যায় অপৃর্ণোন্নত দেশে জাতীয় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার অস্ত্র হিসাবেই 
শুক নীতিকে ব্যবহার করা বাঞ্চনীয় । 

বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর আমদানি শুন্ক আরোপিত আছে, 
যেমন মোটর গাড়ী, সিনেম৷ ফিল্স, ঘড়ি, সিক্কের কাপড়, তামাক, সিগারেট, 
বিদেশী মগ্, রূপাঃ কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি । যেসকল দ্রব্যের উপর 


আয় কর ৫৫৩ 


রগতানি-শুক্ক আছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইল চা, পাট, চামড়া প্রভৃতি । পাঁট- 
রপ্তানি শুন্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থের একাংশ পাট উৎপাদনকারী রাজ্যনমূহ পাইয়া 
থাকে । আমদানি শুন্বের ভার (8:06) প্রধানত পড়ে বিলাস ভ্রব্যার্দির 
উপরে ) সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের উপরও কিছু চাঁপ আসে ; মূলধনী প্রব্যাসি 
ও কাচামালের উপর এই শুক্ক নাই বলিলেই চলে। কেরোসিন ও পেট্রলের 
উপর শুন্কের ভার প্রধানত গরীব শ্রেণীকেই বহন করিতে হয়। আমদানি 
শুক্কের প্রধান ফল হইল পণ্যদ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়া । আমদানি-রপ্তানি 
শুন্ধ হইতে রেভিনিউ সাধারুণত স্থিতিস্থাপক (615500 )। 

কর অনুসন্ধানী কমিশনের (11855161010 1511011105 00100715510 ) 
মতে আমদানি শুন্ধ হইতে আরও অধিক অর্থ সংগ্হ করার সম্ভাবন! খুব 

কম। কিন্তু রপ্তানি শুদ্ধ হইতে অধিক অর্থ তোলা যায় । 

রা বিভিন্ন প্রকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও রপ্তানি শুন্ক এক 
সঙ্গে মিলাইয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামস্ত্রীর আভ্যন্তরীণ 
দামন্তর স্থির রাখা এবং সংরক্ষণ দেওয়া উভয় উদ্দেশ্তাই সাধন করা যাইবে । 
কমিশনের মতে দাম ও বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দ্রুত ও নিয়মিত 
ভাবে পাইবার জন্ত দেশে ও বিদেশে বাণিজ্যকেন্ত্রগুলিতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোলা প্রয়োজন ৷ কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে আমরা কর 
অনুসন্ধানী কমিশনের এই বক্তব্যের সহিত এক মত হইতে পারি না । উন্নয়নের 
জন্য বিদেশ হইতে আমদানি কমান এবং রপ্তানি প্রসারের যে বিপুল আয়োজন 
তৃতীয় পরিকল্পনার করা হইয়াছে, উহা সফল করিতে হইলে বরং আমদানি শন্ক 
বাড়ান উচিত এবং রপ্তানি শুন্ক কমান দরকার । 
আযম কর (10009108617:8%) 

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলির মধ্যে অন্ততম হইল আয়কর । 
ভারতীয় আয়করের ইতিহাস অতি বিচিৰন। সকল আয়ের উপর একটি 
সাধারণ আয়কর ( কৃষিআয়ও ইহার অন্ভূক্ত) শ্বাপিত হয় ১৮৬০ সালে 
সিপাহী বিদ্রোহের খরচ ভুলিরা লওযার উদ্দেশ্টে । ১৮৬৫ 
সাপ হইতে এই কর বন্ধ হইঘ1 যাঁয়। ১৮৬৭ সালে সকল 
জীবিকা ও ব্যবসায়ের উপর (কৃষিকার্ধকেও ইহার নধ্যে ধরা হপ্ন) একটি 
লাইসেম্ন কর (৪ 110612752 ৪2) বসান হয়। ১৮৭৩ সালে ইহার অবসান 
ঘোষণা! করা হয়, কিন্তু ১৮৭৭ সালে ইহা পুনরায় প্রবতিত হয়। 


আক্নকরের ইতিহাম 


টি ভারতের অর্থনীতি 


১৮৮৬ সালে পুরাণো লাইসেন্স করকে একটি সাধারণ আয়করে পরিণত 
করা হয়। সেই বংসর হইতে ভারতের করকাঠামোর একটি প্রধান অঙগ 
হিসাবে ইহা চলিয়া আসিয়াছে । 

১৯১৪ সালের পূর্বে আয়করের হার ছিল কম এবং উহ। হইতে আয়ও 
হইত কম। আমন বাড়াইবার ক্ষমতা ১৯১৬ হইতে একটি ক্রমবর্ধমান হারের 
কাঠামো প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯১৭ সাল হইতে (একটি নিদিষ্ট সীমার 
পরবর্তী আয়ে ) অধি-কর ব! উধ্ব-কর (9202-095) স্থাপিত হয় । ১৯১৮ 
ক্রমবর্ধমান হাঁর- সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে আযকরের হার বহুবার 
কাঠামোর হৃত্রপাতা পরিবর্তন করা হয় এবং কর আদায়ের সংগঠনে পবিবর্তন 

আনিয়! উহা উন্নত করার প্রচেষ্টা হইতে থাকে । ১৯৩৯ 
সালে ল্যাব প্রথা প্রবতিত হয় ; এই প্রথায় করদাতার আয়ের বিভিন্ন অংশের 
জন্য বিভিন্ন হারের কর ধার্য কর! হইয়া থাকে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন আনা 
হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি অতিরিক্ত মুনাফা কর (7705:05695 
68০86 2) প্রবতিত হয়; এই বাবম্থায ৩০০০০ টাকার উপরে অস্বাভাবিক 
বদ্ধকালীন মুনাফার ৫০% কর হিসাবে আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ১৯৪০ 
তীয় বিশ্বব্ধও সালে কেন্দ্রীফধ সবকাবের আয় বাঁডাইবার জন্য সকল 
আয়কর আরকরের উপব (অধি-কর ও করপোরেশন কর সহ) ২৫% 

অতিরিক্ত কর (51110179159 ) ধার্য করা হয়। ১৯৪১ 
সালে অতিরিক্ত মুনাফ। করকে ৫০% হইতে বাডাইয়া ৬৬১%-এ তোলা হয় 
এবং অতিরিক্ত করকে ২৫% হইতে ৩৩৪% এ বাড়ান হয়। ১৯৪৩ সালে 
অতিরিক্ত মুনাফা করের ই অংশ সরকারের নিকট জমা রাখার নীতি ঘোষণা 
করা হয়। ১৯৪৪ সালে ইহ! বাঁভাইয়া &ক অংশ করা হয়। ফলে ব্যবসারীরা 
কার্ধত অতিরিক্ত মুনাফার প্রার সবটাই সরকারের নিকট জম রাখিতে বাধ্য 
হন। ১৯ ৬ সাল হইতে অতিরিক্ত মুনাফা কর তুলিয়া দেওয়া হয়। 

১৯৪৫ সাল হইতে উপার্জিত আঘ ও অন্ুপাজিত আয়ের মধ্যে (291250 
[1100106 8170. 111099,7790. [11009106 ) পার্থক্য করা হয়| উপার্জিত আয়ের 
ক্ষেত্রে করমুক্তির নিয্নতম সীম! 'অনুপাঁজিত আয়ের তুলনায় একটু উঁচুতে 
রাখা হয়। 

ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থার তিনটি অংশ £ ব্যক্তিগত আয়কর (2 07. 


আয় কর ৫৫€ 


17515010981 11001065 ), উধর্ব-কর বা অধি-কর (51761-08)) এবং 
করপোরেশন-কর ( 00210012.001-19% ) 1 কোন আধিক বসরে (এপ্রিল 
হইতে মার্চ) ব্যক্তির আয়, মুনাফা বা প্রাপ্তি সকল কিছু মিলিয়া যে পরিমাখ 
অর্থ হাতে আসে, তাহারই উপর এই কর বসান হয়। নিদিষ্ট নিয়তম একটি 
চরের সীমার নীচে বাৎসরিক মোট আয় হইলে কোন কর দিতে 
বৈশিষ্ট্য হয় না। যৌথ পরিবারকেও ব্যক্তির স্তায় ধরা হয়, তবে 
ইহার ক্ষেত্রে এইবপ করবিহীন নিম্নতম সীমারেখা একটু 
উধ্র্বে। যাহারা কর দিবার উপঘুক্ত এইরূপ সকল ব্যক্তিকে সরকারী আয়কর 
বিভাগে একটি বাৎসরিক হিসাব (20111211660) দাখিল করিতে হয়। 
কর আদায়ের উদ্দেন্তে স্ত্রী এবং পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সভ্যদের উপার্জন 
পরিবারের প্রধান কর্তার আয়ের সহিত যোগ করা হয়। ল্ল্যাব্‌ প্রথায় কর 
আরোপ করা! হয় । জীবনবীমার প্রিমিয়াম হিসাবে দেয় টাকার উপর রিবেট 
€( £€১85) দেওয়া হয়, অবশ্য যদি মোট প্রিমিয়াম £মাট আয়ের ₹ অংশের 
অধিক না হয়। ভারতীয় আবকরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল “আয় 
করিবার সময়েই দিতে থাক" এই নীতি (085-85 %011-6211 9556910 )। 
এই ব্যবস্থায করদাতা নিজে চলতি বতসরে আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে আন্দাজী 
হিসাব স্থির করেন এবং গত বৎসরে ধার্য করের হিসাবে কর দিতে থাকেন । 
কোম্পানীসমূহকে অধিক হারে কর দিতে হয়। তাহাদের উপর অধি-কর ও 
আরকর হইতে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ রাজ্য সরকাবগুলিকে দিতে হয়। 
তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অন্সারে কেন্দ্রীয় সরকার আয়করেও 
( করপোপেশন কর বাতীত ) ৩৩৪ অংশ নিজে রাখেন এবং ৬৬ বিভিন্ন 
রাজ্যসরকার সমূহকে বণ্টন করিয়া দেন। 
ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থার ক্রটি হিসাবে কিছু কিছু সমালোচনা করা 
হইয়া থাকে | যেমন, প্রথমত, ভারতে দ্রব্যসামগ্রীর দাঁমস্তর খুব বেশি, টাকার 
মূল্য কম। সুতরাং করবিহীন নিম্নতম সীমারেখা আরও উধের্ব রাখা! বাঞ্ছনীয় । 
দ্বিতীয়ত, করদাতার পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে কোন খবর লওয়া হয় না, 
করনি উনিও সাল হইতে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কর হইতে মুক্তি 
ও নমালোচনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তৃতীয়ত, এতদিন যাবৎ 
কষি-আয়ের উপর করধার্ষের ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে 
কয়েকটি রাজ্যে কষি-আয়কর আরোপিত হইঠিছে, কিন্তু সকল রাজ্যে করের 


৫৫৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


হার সমান না হওয়ায় ভারতের কর-ব্যবস্থাতে কিছু কিছু অন্ুবিধা দেখা 
যাইতেছে । চতুর্থত, উচ্চআয় শ্রেণীতে করের হার ব্রিটেন বা আমেরিকার 
তুলনায় বেশি। ফলে অনেকে মনে করেন যে, সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং 
বিনিয়োগের ইচ্ছা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে । সর্বোপরি, আমাদের দেশে 
কর-ফাকির পরিমাণ অত্যধিক । ১৯৪৯ সালের আয়কর অনুসন্ধানী কমিশন 
(5৩ [0০0106 193: [05550296100 (01210155100) 1949 ) হিসাব 
করিয়াছেন যে, দেশে গুপ্ত ও লক্কায়িত কর-ধার্যোপযোগী সম্পদের পরিমাণ 
১০০০ কোটি টাকারও বেশি এবং বাৎসরিক প্রায় ৮০ কোটি টাকা আয়ের 
উপর কর আদায় করা সম্ভব হইতেছে না। ডাঃ ক্যালডরের মতে বৎসরে 
৫৭৬ কোটি টাকার আয় হইতে কর-ফীঁকি ঘটিতেছে। 

মুলধনী লাভ কর (1016 0801651] £91775 "785: ) 

১৯৪৭ সালে ভারতে প্রথম মূলধনী লাভ কর স্থাপিত হয়। ব্যবসাষের 
উদ্দেশ্ত মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করিয়! ১৫০০০ টাঁকার অধিক লাভ করিলে উহার 
উপর ক্রমবর্ধনশীল হারে কর আরোপ করা হইবে, স্থির হইয়াছে । এ সময়ে 
মূলধনী দ্রব্যাদির মূল্য হাঁস পাইতে থাকায় এ কর হইতে বিশেষ কিছু আয় হয় 
নাই। ব্যবসায়ীদের ও শিল্পপতিদের বিরোধিতায় এই কর ১৯৪৯ সালে তুলিয়া 
লওয় হয়। 
+*১৯৫৫ সালে ডাঃ ক্যালডর তাহার রিপোর্টে এই ধর স্থাপনের সুপারিশ 
করেন এবং ১৯৫৬ সালে ইহা পুনঃ স্থাপিত হয়। ৫০০০০ হাজার টাকার 
অধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল ও তাহার পরবর্তী 
ট্রলার সময়ে এই কব আরোপ করা হইবে ইহা স্থির হয়। 
সুপারিশ ও ইহার মূলধনী লাভ উদ্ভূত হইলে (8০0061 ) কর আরোপিত 
প্রয়োগ হইবে না: সম্পত্তির মালিকের হাতে সেই মূলধনী লাভ 

আসিলে তবেই উহার উপর আরোপ করা হইবে। ধরা 
যাউক. কোন ব্যক্তি একটি সম্পত্তি ৭০০০০ টাক! দিয়! ক্ররর করিয়াছিল বতমানে 
উহার মূল্য দাড়াইয়াছে ১০০০০০ টাকা । এই পার্থক্য মূলধনী লাভ সন্দেহ 
নাই, কিন্ত সম্পত্তি বিক্রয় নাঁ হওয়া পর্যন্ত উহার উপর কর আরোপিত 
হইবে না। 

নিম্নলিখিত ধরনের মূলধনী করকে আদায় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে £ 
(ক) কৃষি-জমির বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত লাভ; (থ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্ধ দ্রব্য ও 


মুলধনী লাভ কর | ৫৫ 


সাংসারিক দিক হইতে প্রয়োজনীক়্ দ্রব্য বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত লাভ) (গ) 
উপহার দেওয়া, গচ্ছিত রাখা ও অবিভক্ত হিন্দু যৌথ পরিবারের সম্পত্তি বণ্টন 
হইতে লাভ ; (ঘ) একটি কোম্পানী যখন' নিজস্ব মালিকানা 
রে হইতে অপর কোন কোম্পানীকে সম্পত্তি হস্তাস্তর করে, উহ্থা 
হইতে লাভ ; ($) পুতাণো বসত বাড়ি বিক্রয় করিয়া নূতন 
বসত বাড়ী ক্রয় করিবার সময়ে প্রাপ্ত যেলাভ। এই মকলই আইন এড়াইবার 
ফাঁক হিসাবে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করিতেছে । 
বৎসরে ৫০০০ টাকার কম লাভ দেখা দিলে উহার উপর কর আরোপিত 
হইবে না। অন্তান্ত করযোগু আয় ও মূলধনী লাভ মিলিয়া মোট ২০০০০ টাকার 
কম হইলে কর আরোপ করা হইবে না। কোম্পানীসমূৃহ এই সকল স্থবিধা 
পাইবে না। মুলধনী লাভের উপর কর আয়করের অংশ- 
বিশেষ এবং উহারই সঙ্গে আরোপিত হইবে ও আদায় 
হইবে। আরকরের মতই মূলধনী ক্ষতি (৫০০০ টাকার কম ক্ষতি ছাড়া) 
বৎসরান্তে হিসাব করা হইবে । আয়-করের হারে উহ। আদায় কর! হইবে এবং 
ইহার উপর কোন স্থপার ট্যাক্স বসান হইবে না। 
ডাঃ ক্যালডর তীহার রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, “দাম বৃদ্ধি বা হাস যে 
কোন সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, অথবা অদূর ভবিষ্ঘতে কতখানি আদায় 
হইতে পারে-_এই সকল বিষয় বিচার না৷ করিয়া যথা শীপ্র সম্ভব এই করের 
পুনঃ প্রবর্তন করা দরকার”।* ক্রমবর্ধনশীল করের পক্ষে সকল যুক্তি দ্বারাই 
মূলধনী লাভের উপর করকে সমর্থন করা চলে আয়বৈষম্য 
করের পক্ষে কমিবে, সরকারী আয় বাড়াইবে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
ডাঃ ক্যালডরের যুক্তি 
কার্করী করা সম্ভব হইবে । ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টার 
বাহিরে বাহ কোন কারণে মূলধনী লাভ দেখ! দেয় বলিয়া! এই কর ব্যক্তির 
কর্মোন্ম ও সঞ্চয় বিনিয়োগের ক্ষমতার উপর বিরূপ কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। 
ব্যবসায়ীরা এই করের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার বুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। 


আইনের অন্যান্ত ধার! 
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৫৮ ভারতের অর্থনীতি 


যেমন, উন্নয়নের যুগে মূলধনী লাভ ঘটিতে পারে ইহা ব্যবসায়ীদের হিসাবের 
মধ্যেই থাকে । তাই উহার উপর কর আরোপ করিলে বিনিরোগের ইচ্ছা: 
কমিয়৷ যাইবে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে উহা! স্থৃফলদায়ী নয়। 
১৯৫৫ সালে ইংলগ্ডের একটি রয়াল কমিশন (1115 
সর রা [২0581 00222515510. 00. ০ু251002 01 710505. 
কমিশন 2:00. [170000) এই কর সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচন৷ 
করিয়ছেন। এই কমিশন এই কর পছন্দ করিতে পারেন, 
নাই। উহার ঘুক্তি ছিল যে, (১) মুদ্রাক্ীতির দরুণ বা স্থদের হার হ্রাসের দরুণ 
সম্পত্তির যে মৃল্য-বৃদ্ধি হয় তাহা! আসল বৃদ্ধি নয়। টাকার অঞ্চে এই বৃদ্ধি দেখা 
দিলেও এই লাভ কাল্পনিক । (২) মূলধনী লাভ অত্যন্ত অনিয়মিত। বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে সম্পত্তি দখল করিলে এই ল[ভকেও বাধ্যতামূলক বলিয়া ধরা যায়। 
(৩) এই কর অন্ঠাব্য, কারণ মুলধনী ক্ষতিকে হিসাবের মধ্যে আনা হয় না। 
(৪) যে বংসর এই লাভ পাওয়া গেল নেই বসর এই কর আরোপিত হইবে। 
কিন্তু পূর্বের কয়েক বংসর ধরিয়। এই লাভ সৃষ্টি হইতেছিল তাহা হিসাব করা 
হয়না । ইহা গ্ভাষ্য নহে।* (৫) এই করের ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর 
গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব দেখা দিবে 1 

ভারতের হ্যায় অপুণৌনত দেশে অবশ্তই এই সকল বুক্তি গ্রহণ কর! চলে 
না।. জরে বৈষম্য হাস করা! এবং উন্নয়নের কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্/ মূলধনী 
লাতের উপর কর বসান খুবই যুক্তিসঙ্গত কাজ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ইহা ছাড়াও মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বিশেষ সমর্থন 
যোগ্য ৷ উন্নয়নের যুগে রাষ্্রারক্ষেত্রে যে সকল বিনিয়োগ কর। হয় তাহাতে 
সার দেশে শিল্প বিস্তারের উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে। 
সেই পরিবেশ স্থ্টিতে বেসরকারী ক্ষেত্র সাহায্য করে না। 

কিন্তু ভারতের বিশেষ 
অবস্থায় ইহার আরোপ কিন্তু এইরূপ পরিবেশ (বাহ্‌ ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি ) 
খুবই যুভিতুদ্ত. দেখা দিলে মুলধনী দ্রব্য ও সম্পদের বাজার-দাম ক্রমশ 
বাড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে ব্যক্তিগত মালিকেরাই লাভবান হন। মিশ্র 
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লম্পদ কর ৫৯ 


অর্থনীতিতে এইরূপ বেসরকারী মালিকের উন্নতি হয়; তাই রাষ্ট্র কর 
আরোপ করিয়া মূলধনী লাভ সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। . ইহ 
অভি ন্তাষ্য। বরং বলা চলে যে, ভারতীয় আইনে সেই লাভ সম্পূর্ণ তূলিয়৷ 
লওয়ার কথা বলাই উচিত ছিল, এবং এই আইন এড়াইবার মত বিভিন্ন ফাঁক 
রাখা একেবারেই উচিত হয় নাই । 


সম্পদ কর (৬০৪16 2য়) 


ভারতের কর-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ কাল্ডর যে সকল নৃতন কর 
বসাইবার সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মধ্য সম্পদ কর অগ্ঠতম। ১৯৫৭ 
সালের ১৭ই আগষ্ট সংসদ' এই সম্পকে আইন পাশ করে এবং এঁ বৎসর ১ল। 
এপ্রিল হইতে উহা কাধকরী হয় । 
এই আইনে স্থির হইয়াছিল বে, প্রতোক ব্যন্তির, হিন্দু যৌথ পরিবারের, 
ব৷ কোম্পানীর মালিকানায় যে সম্পদ আছে (উহা! ভারতের বাহিরে বা মধ্যে 
যেখানেই থাকুক )-_তাহার উপর এই কর আরোপিত হইবে । কোন বিদেশী 
ব্যক্তি বা বিদেশা কোম্পানীর সম্পদ যদি ভাবতে অবস্থিত থাকে তবে তাহার 
উপর হইতেও এই কর আদায় কর। হইবে। নীট সম্পদ ব্যাখ্যা করিয়া বল! 
হইয়াছে; ইহ। হইল ব্যক্তির, পরিবারের বা কোম্পানীর 
4 ৮ মালিকানাস্থিত সকল সম্পদ হইতে খণের পরিমাণ বাদ 
দিয়া অবশিষ্ট অংশ । কোন সম্পত্তির মূল্য হিসাব করা 
হইবে বাজারে সেই সম্পত্তির তৎকালীন মূল্য দ্বার । কয়েক ধরনের সম্পত্তিকে 
করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যেমন ট্রাষ্টরক্ষিত সম্পত্তি, 
আসবাবপত্র, গৃহব্যবহাধ তৈজসপত্র ও বস্ত্রাদি, ২৫০০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত 
অলংকার, নিজন্ব জীবিকা চালাইবার উপযোগী বন্ত্রপাতি গ্রভৃতি। ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে নীট সম্পদের প্রথম ২ লক্ষ টাকা মূল্যের উপর কোন কর আরোপিত 
হইবে না। হিন্দু যৌথ পরিবার ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে এইরূপ নিষ্নতম করমুক্ত 
সম্পদের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ৪ লক্ষ" এবং ৫ লক্ষ টাকা । ব্যক্তির নীট 
সম্পদ হিসাব করার সময়ে তাহার স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকন্/ার সম্পদও হিসাব 
করিতে হয় । ২% হইতে ১২% পযন্ত ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপিত 
হইয়াছে। 
সম্পদ কর ্থাপনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অনেক যুক্তি রহিয়াছে। এই উত্স 


৫৬৩ ভারতের অর্থনীতি 


হইতে বৎসরে প্রায় ১২২ কোটি টাকা কর আদায় হইবে বলিয়! মনে হয়| 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্ধকরী করার কাজে ইহা সাহায্য করিবে। 'তাঁহা ছাড়া 
ভারতীয় আয়কর ব্যক্তির করবহনযোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাণ করিতে 
পারে না, কারণ সম্পদ হইতে আয় এবং শ্রম হইতে আয় উভয়কেই এক বলিয়! 
ধরা হইয়াছে । কর্মোগ্ভোগ ও বিনিয়োগের ইচ্ছার উপরে আয়করের যে বিরূপ 
প্রভাব আছে তাহা কিছুটা দূর হইবে এবং কর-কাঠামোতে কিছুটা ভারসাম্য 


স্থাপিত হইবে । উপরস্ত, আয়-কর থাকার দরুণ লোকে অনুৎপাদক সম্পদে 
যেমন অলংকার প্রভতিতে নিজের আয় আবন্ধ রাখে, 


এই করের পক্ষে সুজি এইরূপে আয়করের হাত এডাইবার চেষ্টা করে। সম্পদ- 
কর আরোপিত হইলে অন্থুৎপাদক উপায়ে সম্পদ মজুত রাখিতে ব্যক্তি সচেষ্ট 
হইধে না। তাহা ছাড়া আয় গোপন করা সম্ভব, কিন্তু সম্পত্তি ও সম্পদ 
গোপন করা অসুবিধাজনক। তাই আয় কর ও সম্পদ কর উভয়ে একত্রে 
আরোপিত হইলে আয় ফীঁকি দেওয়ার সুযোগ হাস পাইবে । সর্বোপরি, এই 
করের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদশ অনুযায়ী দেশে আয়-বৈষম্য 
হাস পাইবে । 

সম্পদ করের বিরুদ্ধে যে সকল ঘুক্তি প্রদশিত হয় তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূৃণ* হইল ইহা! কার্ধকরী করার অস্থৃবিধা বা প্রশাসনিক অনস্ুবিধা। ইহার 

মধ্যে প্রধান হইল, সম্পদ বা সম্পত্তির মূল্য নিরূপণে বহুব্ধি 
এই করের বিপক্ষে যুভি' ৫ 
জটিলতা৷ ও হুর্নীতি দেখা দ্রিবে। অলংকার প্রভৃতি প্রভূত 

সম্পদ লুকাইয়৷ রাখা চলে, তাই কর-্ফীকি বন্ধ হইবে এই বুক্তি ঠিক নয়। 
লোকে সম্পত্তি ও সম্পদ মজুত করার উদ্দেগ্েই আয় বাড়াইবার চেষ্টা কৰে; 
সুতরাং এই কর কর্মোগ্তোগ ও সঞ্চয়-বিনিরৌগের ইচ্ছার উপর বিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে । অনেক ধরনেব সম্পত্তি আছে যাহা হইতে কোন আয় 
হয় না) উহাদের উপর এই কর আরোপিত হইতে থাকিলে এইরূপ সম্পত্তি 
বিক্রয় হইতে থাকিবে । 

উপরের এই সকল যুক্তির সারবন্ত/ তখনই গ্রহণ করা যায় যদি ভারতে 
ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ঘটিবে ধরিয়া লওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের যুগে অধিকতর উদ্ত্ত ্থ্টি ও মূলধনগঠন ঘটিয়া৷ থাকে, রাষ্্রীম ক্ষেত্র 
ব্যক্তিক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হইতে থাকে । তাই ব্যক্তিক্ষেত্রের মুত সম্পদ 
সরাইয়৷ লইয়! রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উহাকে মূলধন হিসাবে খাটান খুবই দরকার, 


ব্যয় কর €৬১ 


তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকেরা নিজেদের দক্ষতা 
ও কর্মকুশলতা৷। বাড়াইয়া যে অধিকতর উৎপাদনক্ষমতা 
বাড়াইবে তাহা যাহাতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সম্পদ 

[বে মজুত হইতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন । উৎপাদনক্ষমতা বাডাইয়া৷ মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার 
ক্রমশ বাডাইয়া চলাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূলনীতি এবং 
তাহাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বুদ্ধি পাইতে পারে । বেসরকারী ক্ষেত্র 
হইতে অন্গৎপাদক মজুত সম্পদের অপসারণ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণে উহাকে 
উৎপাদক মূলধনে পরিণত করা এই সম্পদ করের সাহায্যে কিছুটা সম্ভবপর 
হইবে। তাই ইহা সমর্থনযোগ্য । 
ব্যয় কর (7:176 চয9670016016 78) 

ভারতের করসংস্কার বিষযে ডাঃ ক্যালডরের স্থপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম 
প্রধান হইল ব্যক্তিগত ব্যয় কর (91501091 14500017016015 গু) | ১৯৫৭ 
সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সংসদ এই সম্পর্কে আইন পাশ করে এবং ১৯৫৮ 
সালের এপ্রিল মাস হইতে এই আইন কার্করী কর! হয়। ভারত ছাড়া 
অপর কোন দেশে এই কর কখনও আরোপিত হয নাই। ১৯৬২-৬৩ সালের 
বাজেটে ইহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ইহা 
পুনরারোপিত হইয়াছে । 

প্রতি বংসর এই কর আদাষ হইবে এবং বে সকল ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ 
পরিবারের আয় (সকল কর দেওয়ার পরে ) পুববর্তী ব্সরে ৩৬০০০ হাজার 
টাকার বেশিঃ তাহাদের উপর এই কব আরোপিত হইবে । নিম্নতম কতকগুলি 
ব্যয় বাদ দিয়া ব্যক্তির সকল ব্যরের উপরে (নগদ বা খণে) এই কর ধার্য 
করা হইবে। কোন্‌ স্ত্র হইতে ব্যক্তি ব্যয় করিতেছে, তাহা 
হিসাব করা হইবে না। মোটামুটি কয়েক ধরনের ব্যয় 
এই কর হইতে খ:দ দেওয়া হইবে ঃ (ক) সঞ্চম, বিনিয়োগ বা বিশেষ কোন 
আকারে মূলধন অক্ষুপ্ন রাখার জন্য ব্যয়। (খ) যেব্যয় হইতে ব্যক্তির নিজস্ব 
কোন লাভের সম্ভাবন! নাই, অথবা বিশেষ কাজে ব্যয়, যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা 
পিতামাতার ভরণপোধণ প্রভৃতি ( ইহাঁদেব জন্য ব্যয়ের সীম! নিদিষ্ট আছে )। 
(গ) ধর্ম, দান বা সংস্কৃতিমূলক কার্ধের জন্য ব্যয়। (ঘ) স্বাভাবিক ব্যয় 
হিসাবে নিয়তম করমুক্ত ব্যক্নের সীমা ধরা হহয়াঁছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৎসরে 


৩৬ 


সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের 
যুগে ইহার প্রয়োজন 


করের বিভিন্ন ধার! 


£৬২ ভারতের অর্থনীতি 


৩০০০০ টাকা এবং পরিবারের সকলে মিলিয়া ৬০০০০ টাকা । ক্রমবর্ধনশীল 
হারে ১০% হইতে ১০০% পর্যস্ত করহার নির্ধারিত কর! হইয়াছে । বাৎসরিক 
৫০০০০ টাকা ব্যয়ের উপর ১০০% কর ধরা হইয়াছে । হিসাব কর] হইয়াছে 
যে ৫৫০০ ব্যক্তি এবং ১০০০ হিন্দু যৌথ পরিবার এই করের আওতায় পড়িবে । 

ব্যক্তিগত আয়ের উপর আরোপিত কর খুবই যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ডাঃ ক্যালডর বলিতেছেন যে আয় অপেক্ষা ব্যক্তির ব্যয়ই তাহার 
করবহন ক্ষমতা পরিমাপ করিতে পারে ।* দ্বিতীয়ত, ইহার ম্বপক্ষে 
ডাঁঃ লিটূল বলিতেছেন, “কাজের আকারে লোকে সমাজের ভাগ্ডারে কি 
দিতেছে তাহা অপেক্ষা ভোগের আকাবে এই ভাগ্ার হইতে সে কি গ্রহণ 
করিতেছে তাহাকেই করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হউক 1৮ তৃতীয়ত; 
ব্যযকর স্থাপিত হইলে দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছ৷ বুদ্ধি পাইবে 
এবং অতিরিক্ত ভোগ-বায়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইবে; ইহা 
দেশের মূলধন-গঠনে খুবই সাহাধ্য করিবে ।$ সর্বশেষে, বলা হইয়াছে যে, 
বর্তমানে বহু ব্যক্তি যেবপ কর ফাঁকি দিতেছেন ব্যয়কর স্থাপিত হইলে 
সেইরূপ কর ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবন! হ্রাস পাইবে । 

ব্য়করের বিরুদ্ধে সব্বপ্রধান যুক্তি হইল ইহা ক্যার্ষকরী করা খুবই 
অস্রবিধাজনক, এবং এই সকল প্রশাসনিক অস্থবিধার ইহার জন্ত প্রবর্তন উচিত 
নয়। যেমন, কোন্‌ বায় প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় পরিচালনার 
পক্ষে অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং কোন্‌ ব্যয় ব্যক্তিগত 
ভোগবায় তাহা নিরূপণ কব! খুবই শক্ত হইবে । আমাদের আয়কর বিভাগে 
স্থুশিক্ষিত কর্মচারীর অভাৎ। তাহারা বর্তমানের আধঘকর ফাঁকিই রোর্ধ 
করিতে পাঁরিতেছে না, তাহাদের উপর জর্টিল কর-আরোপ ও আদায়ের ভার 
্ন্ত করা ঠিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। কোন দেশ এখন পর্যন্ত এইরূপ 
কর আরোপ করে নাই, উন্নয়নের মুখে দ্রাভাইয়া সঞ্চয় বিনিয়োগ ও মূলধন- 
গঠনের উৎস লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা কর! উচিত নয়, এইরূণও বলা হইতেছে । 


স্বপক্ষে যুক্তি 


বিপক্ষে যুদতি 
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দান কর ৫৬৩ 


মিসেম্‌ হিকৃসও (115, [73009) ব্যয়করের বিরুদ্ধে মতগ্রীকাশ 
কৰিয়াছেন। তাহার মতে বৃহৎ পরিবারে অধিক ব্যয় হইলে অথবা হঠাৎ 
ভিন হিল পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় বেশি করিতে হইলে উহার 
ক্যালডরের উত্তর উপর এই কর কষ্ট বাড়াইবে। অবশ্ত ডাঃ ক্যালডর 

ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এইবপ পারিবারিক 

অবন্থার তারতম্য বা হঠা্-প্রয়োজন নিশ্চয় হিসাব করিয়া কর আরোপ করা 
সম্ভবপর 1* 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধুগে এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্য এই কর বিশে সমর্থনবোগয তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
দেশে ভোগ-বৈষম্য হাস কর! খুবই দরকার; বরং আইনে নিম্নতম করমুক্ত 
সীমা এত উঁচুতে ধর! হইয়াছিল যে, করের উদ্দেগ্ত বহুলাংশে বিফল হইয়াছে । 
দেশের মাথাপিছু আরের ১০, ২০ কি ৩০ গুণ পর্যন্ত ব্যয়ের 
উধর্ব-সীম| নির্দিষ্ট রাখিয়া তাহার উপর অতি উচ্চহারে 
এমন কি ১০০% ব্যএকর স্থাপন করিলেও তাহা অন্তাষয 
নহে । যখন জমির এবং আয়ের ভধ্ব লীম। নিদিষ্ট করা হইতেছে, তখন 
ব্যক্তিগত ব্যয়ের নিক্নতম করমুক্ত সীম! নিশ্চয় আরও অনেক নিচে নামান 
দরকার । শুধু তাহাই নহে। আমাদের দেশে ধনীর। ব্যয় করে প্রধানত 
বিদেশ হইতে আমদীনি-করা জিনিসের উপর | তাই ভোগব্যর আরও বেশি 
সংকুচিত করিলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট হ্রাস পাইবে, দেশে পরিকল্পনায় 
বিনিয়োগের উপযোগী মূলধনও বেশি পাওয়া যাইবে। তাহ! ছাড়া, আমাদের 
দেশের শিল্পে নিবুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ি, গড়ি ও অন্তান্ত ব/য় প্রায় 
সবই কোম্পানী হইতে দেওয়। হয়। এইরূপে কোম্পানীর ব্যয়ের হিসাব 
বাড়াইয়া কর ফাঁকি দিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে; তাই ব্যক্তিগত 
ব্যয় কর খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
দান কর (09116 0085) 

ভারতীয় কর কাঠামোর সংস্কার সম্পর্কে তাহার রিপোর্টে ডাঃ ক্যালডর 


সমাজতান্ত্রক পরি- 
কল্পনার পক্ষে যুত্তিযুক্ত 
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€৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


কয়েকটি নূতন কর বসাইবার সুপারিশ করিয়াছিলেন ; ইহার মধ্যে দনকর 
অন্যতম | সম্পদ কর, ব্যয় কর ও উত্তরাধিকার কর যাহাতে ফাঁকি দিতে 
না পারে সেইজন্য কর-কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাক হইল দান করা ) এই 
শল্তস্থান পূরণের জন্ত দানকর আরোপ করা প্রয়োজন । এতদিন ভারত সরকার 
এই ফাক অগ্ষু্ রাখিয়াছিলেন, ১৯৬০-৬১ সালের 
বাজেটে দান-কর আরোপিত হইয়াছে। উইল করিয়া বা 
মুখের কথায় কোন ব্যক্তি অপর কাহাকে দান করিলে সেই সম্পদ-গ্রহীতার 
উপর কর আরোপিত হইয়াছে । 

দান করের স্বপক্ষে বহুবিধ যুক্তি আছে। সম্পদ কর ও মৃত্যুকর 
এড়াইবার এত বড় ফাঁক কোন মতেই খোলা রাখা উচিত নয়। মৃত্যকরের 
পক্ষে সকল যুক্তিই দানকরের পক্ষে প্রযোজ্য । দানগ্রহীতার কর্মোগ্ম, সঞ্চয় 
ও বিনিয়োগের ইচ্ছা কোন কিছুই এই করের দ্বারা ব্যাহত 
হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে, কানাভায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আরও 
অন্যান্য দেশে মৃত্যুকরের সহকারী কর হিসাবে এই কর প্রচলিত আছে। 
আমাদের দেশেও ইহ] থাকা প্রযোজন । 

দানফরের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল ইহা করকাঠ।মোর জটিলতা বুদ্ধি 
করে। অলংকার প্রভৃতি মাধ্যমে যদি গোপনে দান হইয়া যায়, তবে 
তাহা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। তাহা ছাডা, 
এই কর হইতে খুব বেশি আয় হওয়ার সন্তাবনাও নাই। 
এই সকল কারণে কব অন্ুসন্ধানী কমিশন ভাবতে এই কর স্থাপনের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন । কিন্ত অর্থ নৈতিক উন্নরনেব বুগে রাষ্ট্রের হাতে অধিক পরিমাণ 
অর্থ আসা প্রয়োজন, তাহাতে রাষ্ীয়ক্ষেত্রের ক্ুত প্রসার হইতে পারে । 
স্বৃত্যু কর (10690 1085 ) 

মৃত ব্যক্তি যে সম্পত্তি রাখিয়া যায় তাহার উপর কর "আরোপ করিয়া 
১৯৫৩ সাঁলে একটি আইন পাশ হয় (2১75 756966 1005 4১001953)। এই 
আইনে মৃত ব্যক্তির কৃত্িগত ও অরুধষিগত সকল সম্পত্তি উপর এবং জীবনবীমা 

ও জ্ঙ্গম সম্পত্তিমমূহ (009521১16 0:040058) সকল 
৪ রর. কিছুর উপরই কর আরোপ করা হয়। কৃষি সম্পত্তি হইতে 
প্রাপ্ত উত্তরাধিকার কর সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারকে দেওয়া হয়। 

আঁদায়ীরুত করের অবশিষ্ট অংশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট অনুপাতে কেন্দ্রীয় 


দানকরের নিয়মসমূহ 


্বপশ্ষে যুত্তিসমূহ 


বিপক্ষে যুক্তিসমূহ 


মৃত্যু কর | ৫৬৫ 


ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ব্টিত হুইয়া যায়। মিতাক্ষরা, মারুমা্কাটায়াম 
ধা আলিয়াশান্তন আইনে পরিচালিত পরিবারের ক্ষেরে ৫০০০* টাকা মূল্যের 
সম্পত্তি এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রে ১০০০০* টাকা মূল্যের সম্পত্তির উধ্র্ধে এই কর 
বর্তমানে আরোপিত আছে। মোটামুটি যুক্তিসঙ্গতভাবে শেষ কৃত্যাদি কর! 
এবং দেনা মেটান প্রস্তর দরুণ সম্পত্তির মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হয়। মৃত্যুর 
পূর্বে ছুই বসরের মধো যে উপহার বা দান করা হয় তাহার উপর কর ধরা 
হয়। ক্লাব, প্রথায় এবং ক্রমবর্ধনণীল হারে কর আরোপের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । উত্তরাধিকারীগণ দ্রত মারা গেলে একই সম্পত্তির উপর বার বার 
কর দিতে হইবে £ উহা কষ্টসাধ্য এবং অন্ঠায্য। তাই এই সম্পর্কে আইনে 
কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । যেমন, (কে) একটি মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার কর 
দেওয়া হইল, উহাব পরে তিন মাসের মধ্যে পুনরায় মৃত্যু হইলে সেই মৃত্যুকে. 
পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইবে নাঃ (খ) একই সম্পত্তির উত্তরাধিকার « 
বৎসরের মণ্ধো বারংবার বদল হইলে করের পরিমাণে পবিবর্তন হইবে । যেমন 
১, ২, ৩, ৪ ও ৫ বৎসরের মধ্য এইরূপ ঘটিলে কবের হার যথাক্রমে ৫০%, 
৪০০; ৩০%, ২০% ও ১০% হ্রাস পাইবে । মৃত্যু করের স্বপক্ষে বলা যায় যে 
ইহা ভারতীয় কর কাঠামোৰ একটি বিশেষ ত্রুটি দূর করিয়া ইহাকে কিছুটা 
প্রগতিশীল করিরাছে। যাহাদেব করবহনযোগ্যতা বেশি তাহাদেরই উপর এই 
কর আরোপিত হয়। ব্রিটেনে কল্উইন কমিটিও বলিয়াছেন যে আয়করের 

সঙ্গে মৃত্যুকর থাকিলে উহা! করবহন যোগ্যতার সঠিক 
পক্ষে ফুড. পরিমাপ করিতে পারে । সমাজের সম্পদ-বৈষম্য ইহাতে 
রি স্াস পাইবে । ধনী ব্যক্তির! পরিশ্রম না করিয়া কেবল- 
মাত্র উত্তরাধিকার শ্তত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির দ্বারা কালাতিপাত করিবে, তাহা ঠিক 
নয়। এই কর তাহাদের কর্নোগ্ভম বাডাইতে সাহাব্য করিবে । কেইন্সের 
মতে মৃত্যু কবের ফলে বণ্টন-সমতা আসিলে সমাজে" ভোগপ্রবণতা বাড়িয়া 
মোট বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয় । অনুন্নত দেশের উন্নয়ন- 


কার্ষে অর্থসংগ্রহের পথ প্রশস্ত হইবে। 
এই করের বিপক্ষে বলা হয় যে, ইহাতে ধনী ব্যক্তিদের বিনিয়োগের ইচ্ছা 


হাস পাইবে । কিন্ত মনে রাখা দরকার, (ক) অধিক 
সরকারী বিনিয়োগ এবং (খ) অধিক ভোগপ্রবণতার দরুণ 
সমাজে মোঁট বিনিয়োগ হ্রাস না পাইয়৷ বুদ্ধিই পাইবে । অবশ্ত কিছু কিছু 


বিপক্ষে যুক্ধি সমুহ 


€৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


প্রশাসনিক অন্থবিধা দেখ! দিতে পারে। মুল্যবান ধাতু ও 'অলংকারের 
মারফৎ এই কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইবে। | 

কর অনুসন্ধানী কমিশন বলিয়াছেন যে, সরকারের উচিত বর্তমান নিয়তম 
করমুক্তির সীম! আরও নিচে নামাইয়া দেওয়া । কমিশন দানকর প্রবর্তন 
করা পছন্দ না করিলেও বলিয়াছিলেন যে, হৃত্যুর পূর্বে 
২ বখসরেব স্থলে ৫ বৎসরের মধ্যে দান-এর উপর কর 
ধার্ধ করা উচিত। এই করের প্রর়োগ-পদ্ধতি ও ফলাফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
বাড়িয়া চলিলে করের হার বাড়ান উচিত। 
আবশ্যিক সঞ্চয়-আমানত পরিকল্পনা ( 00107315075 931788 
[06890516 ০1০07 ) 

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন, এই দুইটি উদ্দেশ্তে জাতির সম্মুখে এখন প্রধান দায়িত্ব 
হুইল সঞ্চয় বাড়ানে! এবং সেই সঞ্চিত মূলধন বাষ্টের হাতে তুলিয়া দেওয়া। 
ভাবতের শ্তায় অনুন্নত দেশে এই ছুই উদ্দেশ্ত পুর্ণ করিতে 
পারে এমন পরিমাণ মূলধন “স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের” মাধ্যমে 
রাষ্ট্রের হাতে আসিয়া পৌছায় না। এইজন্ত রাষ্ট্রের হাতে 
সঞ্চয় বৃদ্ধির তিনটি উপান্ন আছেঃ কবনীতি, মুদ্রানীতি ঘটানো এবং 
বাধ্যতামূলক জমা ( 0০0727071150:5 061091)। এখন এই তিনটি উপারকেই 
পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক । 

বর্তমান পরিস্থিতিতে অ|রও অধিক কর বসাইণে তাহ। কর্মোগ্ভম ও সঞ্চয- 
স্পৃহাকে কমাইয়া দিবে। করদাতাগণ যদি করের বোঝা ক্রেতাগণের উপর 
চাপাইতে পারেন তাহা হইলে দ্রব/মূল্য বৃদ্ধি হইবে। 
সর্বপ্রকার জিনিসেব যোগান কম থাকার দরুণ প্রতিনিয়ত 
এইরূপই স্বাভাবিকভাবে ঘটিতেছে । 

সঞ্চয় বৃদ্ধির অন্ঠতম হাতিয়ার মুদ্রান্মীতি | বাজারে নতুন টাঁকার যোগান 
দিয়া রাষ্ট্ী দেশের উপকরণের ব্লাংশ কিনিয়া লইয়া ব্যক্তির ব্যবহার হইতে 
সবাইা লইতে পারে ও রাষট্রীম ক্ষেত্রে এইগুলিকে নিযুক্ত 
করিতে পারে । বাষ্ এইভাবে জনসাধারণকে উপকরণ 
ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া! সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে কিন্তু 
ুদ্রান্ীতিকে ঠেকানো যায় না। কারণ সরকার উপকরণগুলি কিনিয়া লইলে 
জনসাধারণের হাতে যে নুতন ক্রয়ক্ষমতা স্থষ্টি হইবে তাহার চাপে দামস্তর 


কর-কমিশনের সুপারিশ 


রাষ্ট্রের হাতে সঞ্চয় 
বাড়াইবার তিশটি পথ 


১। কর 


২। মুদ্রান্ষীতি 


আবগ্তিক সঞ্চয় ' | €₹৬৭ 


বুদ্ধি পাইবে। প্রত্যেকটি সম্পদ ব! উপকরণের দাম যদি বুদ্ধি পায় তাহ! 
হইলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্তা ব্যাহত হয়, বাজারে অনিশ্চয়তা দেখ! দেয় এবং 
জনগণের মনে হতাঁশা সঞ্চারিত হইতে থাকে । 

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের একটি অংশ 
রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়৷ দিতে হইবে এবং পাঁচ বৎসর পরে সুদসহ এঁ টাকা 
রাষ্ট ফিরাইয়া দিবে । যদিও এই ধরনের সঞ্চয় সংগ্রহের 
ব্যাপারে প্রশাসনিক জটিলতা স্থষ্টি হওয়া সম্ভব, তথাপি 
তত্বগতভাবে এই ব্যবস্থাকে অন্ঠ ছুইটির তুলনায় অনেক বেশি সার্থক বলিয়া 
মনে করা যায়। 

এই পরিকল্পনায় ব্যক্তির মঞ্চয় কমিযা গেলেও সম্পদ কমে না। করের 
্যায় ইহাতে যে টাকা তাহার হাতি হইতে চলিয়! গেল সেই টাকার উপর 
মালিকানা চিরকালের জন্য চলিয়া যাঁয় না; অথচ বর্তমানে এই পরিকল্পনার 
যাহা মূল উদ্দেশ, অর্থাৎ, ভোগপ্রবণতাকে কমাইয়। দেওয়া, ইহাও সফল হয়। 
আবশ্তিক সঞ্চয়ের ফলে ব্যক্তি দরিদ্র হয় না, বরং সঞ্চয় বাড়ে বলিয়া ধনী 
হয় এবং ভোগও একটি নির্দিষ্ট স্তরের উদ্ধে উঠিতে পারে না। সমাজে ভোগের 
স্তরকে সংঘত রাখিলে একদিকে সরকারের নিকট যে মূলধন সংগৃহীত হইবে 
তাহাকে রাষ্র প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের কার্ষে সার্থকভ।বে ব্যবহৃত করিতে পারিবে। 
অন্যদিকে জাতীয় সংকটের মুহূর্তে দাম-ন্তরকে রক্ষা করিবে। তদুপরি 
জনসাধারণের মনে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নেব কার্ষে সক্রিয় সহযোগিতার চেতনাবোধ 
জাগ্রত করিবে । 

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখানে। হইয়। থাকে যে ইহার 
ফলে আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নামিয়া যাইবে । কারণ ইহা ছারা ভোগের স্তর 
নাঁমিয়া গেলে ভোগ্যপণেযর উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং 
স্বভবতই এই ক্ষেত্রে আয় ও কর্মসংস্থান কম হইবে। 
কিন্তু এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিপুর্ণ। ইহ! মনে রাখ! উচিত যে জনগণের 
হইতে যে অর্থ বাষ্র “বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করিল তাহ! 
নিশ্চয়ই সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবে না, বরং (উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাতে' সেই অর্থ 
নিষুক্ত হইয়া আর ও কর্মসংগ্থানের স্তরকে বাড়াইয়া দ্িবে। তাই ভোগের 
স্তরকে কমাইলেও আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নামিবে না দেশের সঞ্চয়ও কমিয়া 
যাইবে না। উপরস্ত প্রচুর উৎপাদক-দ্ব্য উৎপাদন করিয়া পরবর্তী স্তরে নূতন 


৩। আবশ্ঠিক সঞ্চয় 


ইহার পক্ষে কি যুক্তি 


€৬৮ ভারতের অর্থনীতি 


মম্পদ সৃষ্টি করিবে। যেনতুন আয় ও সম্পদের স্থষ্টি হইবে উহার 'কিয়দংশ 
রা সুদসহ জনগণকে ফেরৎ দিতে পারিবে । 

বাধ্যতামূলক সঞ্চষের বিপক্ষেও কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রথমত, 
ইহা ধরিয়াই লওয়! হয় যে, ইহা একপ্রকার জবরদস্তি খণ হইলেও রাষ্ট্র এই 
টাকা লইলে প্রকারান্তরে “সঞ্চয* হইল। কিন্তু যাহার! 
এখনই ভোগের নিম্নতম স্তরে আছে সেই নিম্ন আষ-স্তরেব 
লোকেরা এখন কি করিবে? সঞ্চম কবিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। 
অতএব হয তাহাকে ঘটবাটি বিক্রষ করিতে হইবে অথবা অন্ঠেব নিকট 
খণ করিয! চালাইতে হইবে । আব যাহাঁব একেবাবে নিম্-আয-স্তবেব লোক 
নহে, অর্থাৎ যাহারা কিছু পবিমাণ সঞ্চঘ আপন! হইতেই কবে, তাহাদের যদি 
আবগ্ঠিক সঞ্চযে টাকা জমা দিতে হয তাহা হইলে কিন্তু দেশেব মোট মূলধন 
সমানই থাকে । শুধু যাহা ছিল ইচ্ছাপ্রণোদিত জমা (ড01012697), তাহার 
রূপ পালটাইযা হয বাধ্যতামূলক জম] (00107015015) | যে সকল মধ্যবিভ্ত- 
শ্রেণীর লোকেরা আযকর দিতেছেন তাহাদের ইচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চযের ক্ষেত্রে 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা জীবন-বীমাব প্রিমিধাম বাবদ কোনো কনসেশন দেওষা 
হয় না। তাহারাঁও নতুন কোনে সঞ্চষ না করিখা এ সঞ্চঘকেই “আবগ্তিক 
সঞ্চয়ে' রূপীস্তরিত কবিবেন। অতএব “আবশ্তিক সঞ্চম পরিকল্পনা* প্ররুতই 
দেশেব মোট সঞ্চঘ বৃদ্ধি কবিতে পাঁবিবে কিনা এ বিষষে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। আবঠিক-সঞ্চঘ পরিকল্পনা আয-বণ্টশেব বৈষম্য কমা এই যুক্তিও 
অস্বীরূত হইযাছে। কেবলমাত্র নিয়-আয স্তরেব ব্যক্তির ক্ষেত্বেই এই স্বীম 
প্রযোজ্য হইতেছে, বপিযা এই স্বীম প্রগতিবিরোধী চবাত্রব । অধোগতি- 
মূলক করেব তুলনাঁষ এই পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত ভাল__কারণ ইহাতে তাহার 
সঞ্চিত অর্থের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, অবশ্য সবকাব যদি ভবিষ্যতে 
প্রগতিমূলক করের মাধ্যমেই দে অর্থ উঠাইতে পাবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে 
যে বাডতি করের বোবা! ঘাড়ে চাপিবে তাহা যে অধোগতিমূলক হইবে 
না--এমন নিশ্যয়তাই কোঁথাষ ? ভবিষ্যতে যদি এইরূপ অধোগতিমূলক কর 
অথব! ঘাটতি ব্যয-এর দ্বারা এই খণ পবিশোধ দিতে হয__-তা। হইলে 
আর এমন দাবী করা চলে না যে আবশ্তিক সঞ্চঘ অধোগতিমূলক কর অপেক্ষা 
উদ্নত। উহাদের মধ্যে এইটুকুই মাত্র ব্যবধান যে কোনোটির ্ষেত্রে এখনই 
এবং কোনোটির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ব্যক্তির উপর এই বোঝা আসিষা পড়িবে । 


ইহার বিপক্ষে কি যুক্তি 


করকাঠামোর বৈশিষ্ট্য | ৫৬৯ 


সর্বোপরি, আবস্তিক সঞ্চয়ে মোট সংগ্রহের তুলনায় ইহার সংগ্রহ-ব্যয় খুব 
বেশি । ইহার প্রশাসনিক ছূর্বলতা এই নীতির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা জোরালে। 
যুক্তি । অবশ্ঠ তুরস্ক, ঘানা, বুটিশ গায়না এবং অন্ঠান্ত কয়েকটি অনুন্নত দেশ 
আবিক সঞ্চয়ের এই নীতি অনুসরণ করিয়াছে । সাধারণত এ সকল 
দেশে আরকরের সহিত একই সঙ্গে অথবা মার্কেটং বোর্ডের নিকট হইতে 
নগদ মল্যে শম্ত (০891 ০:০১) কিনিবার কালে এ জমা সংগৃহীত হয় । 
অধ্যাপক কালডবের মতে “নে দেশ উন্নয়নেব সেই স্তরে পৌছিয়াছে যেখানে 
জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ কব দেয় অথবা দেশের কেন্দ্রীয় 
মার্কেটং বোর্ড নির্দিষ্ট দাছে সেই দেশের কোনে। প্রধান শম্ত (08517 ০:00) 
কিনিয়া লয় একমাত্র তখনই সেই দেশে বাধ্যতামূলক-সঞ্চয় পরিকল্পন। প্রচলিত 
হওয়া উচিত ।* 
ভারতের কর-কাঠামো ও তাহার বৈশিষ্ট্য (019২ 
960০0016 8100 165 017981:90661:190109) 

. ভারতের বর্তমান কর-কাঠামে! বদিন যাবৎ ধরিয়া গিয়া উঠিয়াছে, 
ইহা অনেক বিবর্তনের ফল। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে ছুই ধরনের কর 
প্রচলিত ছিল, ভূমি-রাঁজস্ব এবং দ্রব্যসামগ্রীর চলাচলের উপর কর। প্রথম 
ধগে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীকেও এই ছুইটি করের উপর নিওর করিতে 
হইয় ক্রমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং আমদানি-রপ্তানি 
এ হইয়া উঠিতে থাকে। ভূমিরাজন্ব ছাড়া ভারতের প্রথম প্রত্যক্ষ 
কর স্থাপিত হয় ১৮৬০ সালে, কয়েক ধরনের জীবিকার উপর এই কর 
আরোপিত হয়। ১৮৭৫ সালে এই ধরনের কর বাদ দেওয়া হয়, পরে আবার 
প্রথম মহাধুদ্ধের সময়ে ইহা আরোপিত হইয়াছিল। দেশের মধ্যে ভ্রব্য- 
সামগ্রীর উৎপাদন বুদ্ধি পাইতে থাকার আবগারি শুন্ক আরোপিত হইল, 
বর্তমানে ইহা আমদানি-রগানি শুক্গের ভ্াায় গুকত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রথম মহাযুদ্বেব পরে ১৯২২ সালে আয়কর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত হয়। 

বর্তমানে যৌথ কোম্পানীসমহের মায়ের উপর কর, অর্থাৎ 
কোন ধরনের কর এ রন ০ 
লইয়া কর কাঠামো . করপোরেশন কর পৃথকভাবে বসান' আছে । উভয়ে মিলিয়া 
গঠিত এখন সরকারী আয়ের সর্ববৃহৎ উৎস। দেশের মধ্যে 
মালচলাচলের উপর কর এখন আর আরোপিত নাই, তবে 
কোন কোন মিউনিসিপাঁলিটি এখনও নিজ এন্সাকায় কোন কোন দ্রব্য সামগ্রীর 





৫৭০: ভারতের অর্থনীতি 


আগমন ও নির্থমনের উপর কর আদায় করেন (০০:০1) । দেশে ফর 
কাঠামোর অপর একটি স্তস্ত হইল বিক্রয় কর, বর্তমানে ইহা! ভারতের 
রাজ্য-সরকারগুলির আয়ের অন্যতম প্রধান উতস। ইহা এখন ভূমি রাজস্ব 
হইতেও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। এই সকল প্রধান কর ছাড়া দেশে আরও 
কতকগুলি অপ্রধান কর আছে যেমন ঘোড দৌড় ও জুরাখেলা, বিছ্যুৎব্যবহার 
প্রভৃতির উপর কর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দুইটি নৃতন ধবনের কর 
ভারতে প্রচলিত হয় £ উত্তরাধিকার কর ও মূলধনী লাভ কর। বততমানে 
ডাঃ ক্যালডরের স্গপারিশক্রমে ব্যক্তির উপর ব্যয়কর, সম্পদকর ও দ্ানকর 
আরোপিত হইয়াছে । ১৯৬২-৯৩ সালের বাজেটে ব্যয়কর তুলিয়া ছেওয়া 
হইয়াছে । 

এই সকল বিভিন্ন কর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সবকার কেহ না কেহ আরোপ 
করেন এবং আদায় করেন | ভাবতের নূতন সংবিধান সকল করকে পীচভাগে 
ভাগ করিয়াছেন £ (ক) কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কর 
আরোপ কবেন, আদায় কবেন, এবং ভোগ করেন, যেমন 


আমদানি-রপ্তানি শুক্ক; (খ) কেন্দ্রীয় সরকার ষে সকল 
কর আরোপ করেন ও আদায় করেন, কিন্ত কিই অংশ বাজাসরকারগুলিকে 


দেন, যেমন আয়কর এবং কোন কোন দ্রব্যের উপর আবগারি কর) (গ) 
কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কর আরোপ কবেন ও আদার করেন, কিন্তু ধাহার 
নীট আদায় কেবলমাত্র রাজ্যসরকারগুলির মধ্যেই ভাগ হইয়া যায়, যেমন 
উত্তরাধিকার কর ;(ঘ) কেন্দ্রীয় সবকার যে সকল কর আবোপ করেন কিন্তু 
রাজ্যসরকার যাহদের আদা ও ভোগ কবেন, এবং (৪) রাজ্যসরকার বে 
সকল কর আরোপ, আদায় ও ভোগ করেন, ধেমন ভূমি রাজস্ব, বিক্রয় কর, 
মাদক দ্রব্যাদির উপর কর প্রভৃতি । প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাষ্্পতি এক 
একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ কবিয়| বিভিন্ন করের বন্টনযোগ্য অংশ সম্পকে 
স্থপারিশ করেন ; বর্তমানে ১৯৬২ সালেব তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের স্রপারিশ 
অনুযানী কাজ চলিতেছে | 

উপরে বণিত ভারতের এই কর-কাঠানো কেবলমাত্র ইহার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
ছবি; দেশে এই কর-কাঠামোর প্রভাব বা অন্তনিহিত অর্থনৈতিক চরিত্র 
বুঝিতে গেলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা দরকার । পরিকল্পনা 
কমিশনের হিসাব মতে ভারতের মোট কর-আদায়ের পরিমাণ বর্তমানে তাহার 


ইহাদের সংবিধানগত 
শ্রেণীবিভাগ 


করকাঠামোর বৈশিষ্ট রর 


জাতীয় আয়ের ৮*৯% মাত্র, নূতন কর আরোপন এবং করহার বৃদ্ধির ফলে 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহার পরিমাণ হইবে ১১'৪%। 
জল এত কম পরিমাণ কর আদায়ের কারণ দুইটি ঃ ভারতে 
মাথাপিছু আয়ের বা উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণই কম, এবং 
কর-ফাকির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি । জাতীয় আয়ের আরও অধিক অংশ 
সঞ্চয় না-হইলে এবং করের সাহায্যে সরকারে হাতে চলিয়া না-আসিলে 
পরিকল্পনার প্রসার ঘটান যাইবে না, দেশেও স্বনিরশীল উন্নরনের স্তরে 
পৌছিতে পারিবে না। ইংলগও, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহলের মোট কর- 
আদায়ের সহিত জাতীয় আয়ের অন্গপাত হইল যথাক্রমে ৩৫, ২৩, ২২ এবং 
২০। কর অনুসন্ধানী কমিশনের মতেও) 4[100187 (89601101016 
08915 0115 630501009 50000125 220 18656 1795 00% [0115 (97060 
0319 09552131 1650111065 ০1 076 0001109. 
আমাদের কর-কাঠামোর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দেশের জনসংখ্যার অতি 
কম অংশ করের আওতার মধ্যে আসে । জনসংখ্যার ১% এর ও ভাগ প্রত্যক্ষ 
কর দেয়, কিন্ত উন্নত শিক্পপ্রধান দেশ গুলিতে জনসংখ্যার ৩০% হইতে ৫০% 
ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করের অধীন ।* 
তুতীয়ত, আমাদের মোট কর-পরিমাণের মধ্যে প্রায় ২৮% আসে প্রতাক্ষ 
কর হইতে এবং ১৭% আসে আমদানি-শুক্ক হইতে । আবগারি ্তন্ক 
হইতে প্রভূত অংশ পাওয়া যায়, এবং যে সকল দ্রব্যের উপর আবগারি শুক্ক 
আরোপিত উহ। সাধারণত অন্নসংখ্যক ব্যক্তিরাই ব্যবহার 
রে রি না করিঝ| থাকে৷ অবগ্ত অপুর্ণোন্নত দেশে বেশির ভাগ 
৩। পরোক্ষ করের লোকের মাথাপিছু আর কম বলিয়। এইরূপ অবস্থা মোটেই 
০০০০৪ অস্বাভাবিক নয়। অল্প সংখ্যক ব্যক্তি করের আওতায় 
মধ্যে আসে বলিরা তাহাদের কর-ভারও বেশি । এই কারণে ভারতে 
দ্ব্যসামগ্রীব উপর কর আরোপন, অর্থাৎ পরোক্ষ করের উপর এত বেশি জোর 
দেওয়] হয় যাহাতে কর-প্রদানকারী লোকের সংখ) বাডানো চলে । 





* এত ও, 6968] 19000186101 0 570 00111107098) 1109 20031016702 25898886১10]: 
91750% 558610 35 1985 01990 009-079 0৫ ৮৪979 09:0806 ঠা, 10018 ছি 
10, 80%8060 25001802191 ০0010059550 ০ 50 099:০90৮ 01 679 [000019:90 ৪৩ 
1079 859635968 (0 01750 (8,89.7” 44, 20. 19710.5 10009 ও ১৮69 0 ]8 
005 (1968). 2, 20. 


৫৭২ ভারতের অর্থনর্ঠতি 
ভারতের কর-কাঠামে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে অর্থ সংগ্রহ ররার পক্ষে 
কতটা উপযোগী? ইহার বর্তমান রূপ কি উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করিতে 
এই করকাঠামে! কতটা গা? দ্র 5 ভারতে গড়িয়া উঠ্মাছে 
উ্ননে লাহাধ্য করে? বলিয়া আমরা! মনে করিতে পারি না। যে কর-কাঠামো। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করিতে পারে তাহার 

তিনটি প্রধান লক্ষ্য থাকে | (ক) এমন কতকগুলি কব লইয়া সেই কাঠামো গঠিত 
থাঁকিবে যাহারা বর্ধিত আধিক আয়ের বুহদাংশ রাষ্ট্রের হাতে সরাইয়! লইয়া 
আমিতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নধনের ঘুগে সকলে হাতেই কিছু বেশি 
টাক আয় হইতে থাকে, দেশে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন বুদ্ধির হার অপেক্ষা 
অধিক হারে আধিক আয় বাড়াইয়া উপকরণগুলিকে 

নি পরিকল্পনাব কাজে টানিবা আনা দরকার হর। এই" 
বাড়তি আধিক আয় যদি কবের সাহায্যে ছাকিয়া তোলা 

না যায়, তবে নিশ্চয মুদ্রান্দীতি ঘটবে, পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হইবে এবং 
উন্নয়নের বেগ হ্রাস পাইবে । ভারতের কর-কাঠামোতে এমন ধরনের করের 
সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বিভিন্ন আয্মন্তরের মধ্যে সেই কর গুলির প্রান্তিক হার 
এমন যে বর্ধিত আয়ের বেশির ভাগ রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিতে পারে । 
কর-ফীঁকির পরিমাণ বিপুল, কর-আদায় ব্যবস্থা বা কর-শাসন কাঠামোব 
যোগ্যত।ও কম। উন্নয়নের যুগে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে আখ-বৃদ্ধির পরিমাণ 
বেশি, যেমন অধিক জ্মির মালিকদের | অথচ আমাদের কষি-আয়কর কাঠামো 
এমন অনুন্নত যে এই বধিত আর উপবক্তভাবে তুলিয়া লয়! সম্ভব হইতেছে 
না; এই সকল কারণে ভারতের কর-কাঠামো মুদ্রান্্ীতি রোধ করিতে সক্ষম 
হইতেছে না। (খ) দ্বিতীয়ত, উন্নয়নমূলক কর-কাঠামোর অপর লক্ষণ হইল 


যেন রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের হাতে ক্রমশ বেশি পরিমাণ টাকা 
চলিয়া আসিতে থাকে, অথচ বেসরকারী ব্যবসাদারদের সঞ্চয় ও বিনিক্বোগের 

ক্ষমতা ও ইচ্ছা হাস না পায়। ভারতের কর-কাঠামোতে 
টি চি বেসরকারী ব্যবসাদারদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ 
পারে ন দেওয়ার জন্ত অনেক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা কর! ভইয়াছে, 

যেমন “কর-ছুটি” (68: 11011195), মুনাফা মূলধন হিসাবে 
থাটাইলে কম হারে কর আদায় প্রভৃতি। এই সকল সুযোগের মধ্য দিয়া 
বেসরকারী ক্ষেত্র লাভবান হইতেছে এবং ন্ঠাষ্য কর ফাঁকি দিবার প্রেরণ! 


করকাঠাঁমোর তৈশিষ্ট্য €ণ৩ 


লাভ করায় সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযোগী টাকা সংগৃহীত হইতে 
পারিতেছে না। (গ) ভূতীযত, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নমূলক কর-কাঠামোর 
আর একটি লক্ষণ হইল অন্ুৎপাঁদক শ্রেণীর আসল আয ক্রমাগত কমাইয়া 
উৎপাদক শ্রেণীর আসল আয বাডাইতে সাহাষ্য করা । অর্থাৎ কর-কাঠামেো 
এমন থাকিবে যাহাতে সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর উপর করভার (00054 ০৫ 
(9) বেশি, কিন্তু শ্রমজীবি জনসাধারণের উপর করভার কম। আমাদের 
দেশে €মাট কর আদায়ের মধ্যে পরোক্ষ করের অনুপাত ক্রমশ বুদ্ধি পাইতেছে 
এবং মুদ্রাম্ষীতিতে বিব্রত শ্রমজীবি জনসাধারণের উপরই ক্রমশ অধিক করভার 
চাপান হইতেছে । আমদানি শুন্ক ও আবগারি শুন্বের ক্ষেত্রে বিলাসদ্রব্যাদির 
উপর আরও অধিক হারে কর আরোপ করিয়৷ প্রয়োজনীয় 
সি ফী দ্রব্যাদিব উপর কব-হার লাঘব কৰিলে এই ক্রটি দূর হইতে 
বর্তাইতেছে পারে । শ্রমজীবি জনসাধারণ যাহাতে উৎপাদন-ক্ষমতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসল আধ বাডাইতে পারে সেই দিকে 
লক্ষ্য রাখিয! কব-কাঠামোতে এইরূপ পবিবর্তন আন! বাঞ্চনীয় । এই প্রসঙ্গে 
আর একটি বিষষ লক্ষ্য কর! চলে। আমাদের শিল্পপতিদের বা! কোম্পানী 
সমূহের উপর যতই কর বুদ্ধি হইতেছে তাহারা ততই সেই কর ভোগকারী বা 
ক্রেতাদের নিকট অপসাবণ করিযা দিতেছে । দাম বাঁড়াইযা, কাচামালের দাম 
কমাইযা, উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি সত্বেও মজুবদের মজুবি না বাডাইযা, 
শিল্পপতিব! নীট মুনাফার পরিমাণ বাঙাইযা চলিযাছে। এইবপে করের 
প্রকৃত ভার বা করপাত জনসাধারণেব উপর বর্তীইতেছে। করবৃদ্ধি এবং 
দ্রব্যাদির দামে বুদ্ধি, এই উভযেব মধ্যে তুলনা কবিলে ইহা দেখা যাইবে । 
বধিত করভার প্ররুতপক্ষে দবিদ্র ক্রেতা জনসাধারণ বহন করিতে বাধ্য 
হইতেছে ।* এই সকল কাবণে আমরা বলিতে পারি যে, আদায়ের 
পরিমাণ, শ্রমজীবিদের উৎপাদন-ক্ষমত। বৃদ্ধি এবং করভারের স্ভাবসংগত বণ্টন 
কোনদিক হইতেই ভারতের বর্তমান কব-কাঠামো সমাজতাদ্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের পক্ষে উপযোগী নয । 
সম্প্রতি ভারতের কব-কাঠামে! সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায দেখা! 
গিয়াছে যে, আমাদের কর-কাঠামে! একান্ত অস্থিতি স্থাপক । ১৯৫১-৫২ সাল 


* 09. বা. 20079১ 71282669% 2776 £72487, 


নি | ভারতের অর্থনীতি 


হইতে ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্বস্ত অর্থাৎ পরিকল্পনাকালের গাথম সাতবৎসর পর্যন্ত 
হিসাব করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় করগুলির স্থিতিস্থাপকতা মাত্র ০৬১৩, আর 
বসার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির একত্রে হিসাব করিলে ইহা হইল 
নিত ০৮৩৩ | অর্থাৎ, জাতীয় আয় ১% বৃদ্ধি পাইলে কেন্দ্রীয় 

ও রাজা কর একত্রে বৃদ্ধি পাঁয় মাত্র ০৮৩৩ এবং 
কেবলমান্্র কেন্দ্রীয় কর বাডে ০*৬১৩। ইহা কোন স্থদক্ষ কর-কাঠামোর 
লক্ষণ নয়। কর-কাঠামোর ক্রমবর্ধনশীলতা (0:092759915811559) প্রমাণিত 
হয় যদি স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশি হয়। অনুন্নত দেশের পক্ষে ইহা 
বিশেবভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঞ্চঘ ও বিনিয়োগের হার বাড়াইবার উদ্দোশ্ে 
ক্রমশ বর্ধিত আযের অধিকতর অংশ রাষ্ট্রের হাতে চলিয়। আসা খুবই 
দরকার | আমাদের কর-ক।ঠামোর মধ্যে উন্নয়নের উপযোগী এইরূপ অঙ্গলগ্নর- 
নমনীয়তা বা স্টিতিস্থাপকতা দবকার | নূতন কব আরোপ করার রাজনৈতিক 
ও শাসনতান্ত্বিক বাধা খুবই বেশি । করব্যবস্থার ভিত্তি প্রসারিত করা তাই 
সর্ধদ। সম্ভব হয় না। কিন্তু কব কাঠামোব মধ্যে বিভিন্ন করের প্রান্তিক হার 
এমনভাবে সালান দরকার যাহাতে এইরূণ অঙ্গলগ্র নমনীয়তা বা স্থিতি- 
হ্াপকতা৷ (13011017 06210111$ ০1515565010) দেখা দেষ1* একমাত্র 
তাহা হইলেই ভারতের কর-কাগামো৷ উন্নয়নমূলক অর্থসংগ্রহের উপযোগী হইয়া 
উঠিতে পারে । 


স্পা শিাাশশ 
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অর্থসংগ্রছের করপদ্ধতি €৭€ 
উন্নয়নের উদ্দেশে অর্থসংগ্রছের উত্স হিসাবে করপদ্ধতি 


(28559605019 25 ৪. 80501600. 0% 106 ০10101006106 81006 ) 


অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে কর- 
পদ্ধতির সর্বাধিক প্রয়োগ সকলেই যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ মনে করেন। অর্থ- 
সংগ্রহের প্রতিটি পদ্ধতিই বিশেবভাবে ব্যবহার করা কর্তবা, কিন্তু কর ব্যতীত 
অন্তান্ঠ উৎসের অর্থসংগ্রহের ক্ষমত। অনেকটা সীমাবদ্ধ । কেবলমাত্র সরকারী 
ক্ষেত্র নয়, বেসরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের উদ্দেশ্তেও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা 
সরকারকেই করিতে হয়; তাই কর-পদ্ধতির সাহায্যে এমনভাবে অর্থ 
তোল1 দরকার যাহাতে উন্নয়নের উপকরণগুলি সবকারী আয়ত্তে আসে 
আবাব বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অত্যন্ত কম 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।* 

করপদ্ধতির গুরুত্ব অনেক | উন্নয়নের দরুণ সমাজে যে আথিক আয় দেখ 
দিতে থাকে, উহা! তৃলিয়! না লইলে ঘুদ্রাম্ফীতি অবশ্রন্তাবী। করের সাহায্যে 
ব্যয়ের শ্োতধারা সংকুচিত করিয1 মুদ্রাম্ষীতির ফাঁক (৪) ছোট করা 
চলে। সরকার যদ্দি নিজে বিনিয়োগ করিয। অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে চান, 
তবে নূতন টাকা ছ।পান অপেক্ষ। অধিকতর কব আদা করা ভাল। সমাজে 
যন্ত্রপাতি, মাটি, মানুষ, ইট, কাঠ প্রভৃতি উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ | যদি 
বাহির হইতে টাক! ঢালিয়! উন্নয়নের চেষ্টা হয়, তবে সরকার ও ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে উহাদের লইয়। টানাটানি চলিবে, উহাদের দাম বাড়িয়া মুন্্রাম্ষীতি 
দেখ! দিবে, প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আথিক ব্যয বুদ্ধি পাইবে । উহাপেক্ষা, 
করের সাহায্যে কিছু অর্থ সরকার নিজের হাতে তুলিয়৷ লইলে বেসরকারী 
ক্ষেত্র এই সকল উপকরণ কিছুটা কম কিনিতে পারিবে, ফলে মুদ্রাস্কীতির 
সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস পাইবে । দাম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পদ্ধতি অপেক্ষা 
করপদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ পিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিতে (01155108] 
00001) ক্রেতার স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত থাকে । সর্বোপরি, 
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করের মাধ্যমে প্রত্যেককে তাহার প্রদীনক্ষমতা অনুযায়ী উন্নয়নের 'ব্যয়ভার 
বহন করা চলে। 

এই সকল কারণ ছাড়া অন্তান্ত পদ্ধতির তুলনায় করের ব্যবহার আরও 
অনেক কারণে গ্রহণযোগ্য । সমাজে ব্যক্তিদের হাতে বিক্ষিগুভাবে যে সঞ্চয় 
ঘটে, তাহাদের রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়৷ আনিতে হইলে ইহ ব্যতীত অন্ত কোন 
উপযুক্ত পন্থা নাই। অপুর্শোন্নত দেশে আয্ম-বৈধম্যের পরিধি খুবই বিস্তৃত, 
উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা ব্যবহৃত বিলাসসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় উন্নয়ন 
ঘটায় না, উহার প্রদশন-প্রভাবে (96107950201011 ৪0০৮) সঞ্চয়াকাজ্ঞা 
ও উতপাদনী মনোবল ভ্রাস পায়। উপরস্ত ইহাবা প্রধানত বিদেশ হইতে 
আমদানি হয়, ফলে লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল থাকে, এবং ছুশ্রাপা বিদেশী 
মুদ্রার অপচয় ঘটে । কিন্তু কর-পদ্ধতির প্ররৌগের ফলে যে আযবণ্টন ঘটে 
€(19019011000010 01111001716 ) তাহাতে এই সকল দোষত্রাট অনেকটা 
দূরীভূত হয়। মূলধনী দ্রব্য আমদানির জন্ত বিদেশা মুদ্রা পাওয়া যার, 
আয়বণ্টনের দকণ আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হয়, শিল্পপ্রসারের পথ 
প্রশস্ত হয় । 

করপদ্ধূতি প্রয়োগের অস্থবিধাগুলির কথাও ম্মরণ রাখা পেয়োজন, ইহারাই 
এই পদ্ধতির কার্ধপরিধি ও সীম! (50019 ৪:70 117169) [নর্দিষ্ট করিয়। 
রাখিতেছে। উচ্চ আয়-শ্রেণার ভোগ সংকুচিত করিতে পারিলে ইহাতে 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহাধা হয়, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক 
সময় কর-পদ্ধতির দকণ দরিদ্র শ্রমজীবি জনসাধারণের ভোগের হাস পায়। 
অনেক সময় ধনী ব্যক্তিদের ভোগ সংকোচন না ঘটিয়। তাহাদের সঞ্চয়ের 
পরিমাণ ও ইচ্ছা হাস পার, সমাজে উন্নরনমূলক বিনিয়োগ কমিয়! যাম্স। ফলে 
কর আদায়ের দরুণ যে অর্থ সরকারের হাতে আসিল দেশের মোট বিনিয়োগে 
সেই পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটান যায় না। তৃতীয়ত, অপুর্ণোনত দেশে অর্থসম্পর্ক- 
বিরহিত যে লেনদেন চলে অর্থ নৈতিক কাঠামোর সেই 'অংশে (9০2- 
2710731550. 92০০:) সাধারণত কর-পদ্ধতি পৌছিতে পারে না। সর্বোপরি, 
এই সকল দেশে শিক্ষার অভাব ও চারিত্রিক উন্নতির মান নি£ থাকায় 
কর-শাসন কাঠামো বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ 

করপদ্ধতির এই সকল অন্থবিধ। থাক! সত্বেও ইহাকে উপবুক্তভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারিলে অনেকট! সুফল দেখা দিতে পারে। ধনীদের আয়ের মধ্যে 


নদ 


অর্থসংগ্রহের করপদ্ধতি €৭ণ 


সঞ্চয় ছাড়াও বিলাস দ্রব্যাদিতে ব্যয়ের অংশ বিশেষ কম নয়) করের সাহায্যে 
এই প্রদর্শনীয় ভোগের ( 00115180005 0011501007 ) কিছু অংশ নিশ্চয় 
কমাইয়া ফেল! চলে। ধনীদের হাত হইতে তাহাদের সঞ্চয়ের কিছু অংশ 
সরকারের হাতে লইয়া আসা প্রয়োজন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাতে থাকিলে 
এই সঞ্চয় সমাজের দিক হইতে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মূলধনরূপে না-ও 
নিযুক্ত হইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাঁড়াইবার উদ্দেশ্টেও করপদ্ধতি 
ব্যবহৃত হইতে পারে__বিশেষ ধরনের কর-আরোপন, কর-অব্যাহতি এবং 
কর-হার নির্ধারণের মধ্য দিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব। তাহা ছাড়া, 
অনেকেই বলেন যে, সঞ্চর ও" বিনিয়োগের উপর উচ্চ করহারের বিরূপ 
প্রভাবের কথা যতটা বল! হয়, বাস্তবে ইহা তত তীব্র নয় । 

কর-কাঠামো সম্পর্কে অলপ কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন । অপুর্ণোন্নত 
দেশে প্রত্যক্ষকরের আওতার বেশিসংখ্যক ব্যক্তিকে আনা যায় না, কারণ 
উচ্চ আয়ের গণ্ভীতে করদাতার সংখ্যা সাধারণত সীমাবদ্ধ। তবুও এমন 
ধরনের, প্রত্যক্ষ কর আরোপ কবা দবকার যাহা আয়বৈষম্য দূর করিতে 
সাহায্য করে, সামাজিক আদশ ন্ুযায়ী আয়বণ্টনে সাহায্য করে এবং 
প্রদর্শনীয় ভোগ কমাইয়া দেয়। 'মপরপক্ষে, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ করের উপর 
নির্ভর করিলে উন্নয়নের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যা না, তাই পরোক্ষ কর 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা প্রবোজন | রপ্রাশির উপব উচ্চ হারে আরোপন 
করিলে দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ষীতি হ্রাস পাইতে পারে। অপুর্ণোন্নত দেশের 
রপ্তানি দ্রব্যগুলির মধো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একচেটিয়! অধিকার দেখা! দেয় 
যেমন পেট্রোল, রবার ইত্যাদি, সুতরাং রপ্তানি শুন্ধ হইতে প্রভৃত আয়ও 
হইতে পারে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে বাড়তি আয় বিক্ষিপ্রভাবে 
ব্যক্তিদের হাতে ত্ষ্টি হইতে থাকে পরোন্ষ করেব সাহায্যে তাহা ছাঁকিয়া 
লওয়া সম্ভবপর | প্রভাক্ষকরের স্-উচ্চ প্রান্তিক হার বক্তির সঞ্চম ও 
বিনিয়োগের ইচ্চা ও ক্ষমতাকে ব্যাহত করে, কিন্তু পরোক্ষ করের মোট 
করভার বেশি হইলেও এইরূপ বিরূপ প্রভাব দেখ। যায় না। 

এই প্রসঙ্গে কর-আরে!গপনের আয়-প্রভাব এবং পরিবর্ত-প্রভাব আমরা 
আলোচনা করিতে পারি । কর-আরোপনের আর-প্রভাব (220972-20০) 
নির্ভর করে বিভিন্ন করের সাহাযো মোট কত টাকা তুলিয়া .লওয়৷ হইল 
তাহার উপর, এবং পরিবর্ত-প্রভাব (50090100071-6700 নির্ভর করে 


৩৭ 


৫ গ৮ ভারতের ক্বর্থনীতি 


কর-সমূহের প্রান্তিক হার-এর উপর। মোট করভার বাড়িলে লোকের 
জীবনযাত্রার মান আহত হয়; অর্থাৎ, করের এইরূপ আয়-প্রভাবের দরূখ 
লোকে অধিক পরিশ্রম ও আয় করিতে .চেষ্টা করে । অপরপক্ষে করের 
পরিবর্ত-প্রভার লোকের কম্প্রেরণাকে কমাইয়া দেয়, অপিকতর পরিশ্রম 
করিয়া আয় বাড়াইবার পরিবতে তাহারা অধিকতর বিশ্রাম পছন্দ করে 
(5010506106 1515010 00: ০011) 1 তাই করসমহের প্রান্তিক হার কমাইয়! 
দেওয়া দরকার) ইহার ফলে সরকারী রাজস্বের যে ঘাটতি দেখা দিবে 
তাহা পূরণ কর! প্রয়োজন কর-কাঠামোর তিত্তিকে প্রসারিত করিয়া এবং ন্তন 
ধরনের কর আরোপ করিয়া ৷ 
দেশরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহ ও বিবিধ সমস্যা 
€ ২69০01:009 0: [02621005  9100 1025619191006176 910 ৮৪:1009 
০7০9৮151005 ) 
চীনা আক্রমণের প্রধান অর্থ নৈতিক তাতপর্ধ ভারতকে আগামী কয়েক 
বৎসর যাবৎ দেশরক্ষাখাতে পূর্বাপেন্৷ অনেক বেশি ব্যয় করিতে হইবে। স্থায়ী 
সৈম্তবাহিনীতে অধিক সংখ্যক নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাদের যন্ত্রপাতি ও 
অগ্রশগ্র আধুনিক স্তরে তুলিয়া লইতে হইবে । শৈন্ ও মাল চলাচলের উপস্োগী 
রাস্তাঘাট ও সংযোজন বাবহ? গড়িয়া! তুলিতে হইবে। 
দর বন টাকা আমাদের কেন্্রীয় বাজেটে ১৯৬২-৬৩ সালে দেশরক্ষাথাতে 
তুলিতে হইবে ধরা হইয়াছিল ৩৬০ কোটি টাকা | ভবিষ্যতের বৎসরগুলিতে 
দেশরক্ষাখাতে এই ব্যয়-খরাদ্দের পরিমাণ দ্বিগুণ রাখিতে 
হইবে বলিয়া ধর! যায়। দেশরক্ষা বিষয়ে অতীতের অসম্পূর্ণতাগুলি দূর 
করিতেও বেশ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। মোটামুটি হিসাবে বল৷ 
চলে আক্রমণের পর তৃতীয় পরিকল্পনাঁকালে স্বাভাবিক পরিমাণের অতিরিক্ত 
আরও ১৫০০ কোটি টাকা দেশরক্ষার জন্য ব্য করিতে হইবে। কথা হইল 
যাদ আমরা দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই সঙ্গে চালাইতে চাই, তবে তৃতীয় 
পরিব ্লনার জন্ত প্রয়োজনীয় অথের উপরে এই টাকা আমাদের সংগ্রহ 
করিতে হইবে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহের উৎসগুলি এই প্রসঙ্গে মনে কর! দরকার | 
এই উতসগুলি হইল ( কোট টাকার হিসাবে )£ (ক) সরকারী উদ্ভোগগুলি 
হইতে উদ্ধুত্ত এবং ব্যালান্স ১৩৭৫ 2 (খ) জনসাধারণের নিকট হইতে খণ, 


দেশরক্ষা ও উন্নয়ন ৫৭৯ 


স্বল্প সঞ্চয় এবং প্রভিডেগ্ড ফাণ্ড ইত্যাদি জমা ১৬৬৫ ) (গ) অতিরিক্ত কর 
আদায় ১৭১০ (ঘ) বৈদেশিক সাহায্য ২২০০) (উ) ঘাটুতি ব্যয় ৫৫০) 
এই উতৎসগুপির মধ্যে প্রথমটি হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
এ অর্থের জন্য কোন্‌ 
উৎসগুলির উপর ফল, অর্থাৎ যে অবস্থায় আমর! তৃতীয় পরিকল্পনা সুর 
আমাদের নির্ভর করিরাছি, ইহা বাডান আর আমাদের সাধ্যের মধ্যে 
নাই। বৈদেশিক সাহাব্য হইতে আয়-ও আলোচণগার 
বাহিরে রাখা উচিত, কারণ উহা-ও আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, পরিমাণও 
অনিশ্চিত। তাই তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যে আমাদের ১৫০০ কোটি টাকা 
তোলার জন্ত বাকি তিনটি উত্তর উপর নিভর করিতে হইবে £ (১) আত্যন্তরীণ 
ধণ ও সঞ্চয় (২) অতিরিক্ত কব-ম।দ[র,। এবং (৩) ঘাটতি ব্যয়। 
অতিরিভ্ত কর আদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে কেশ্রীয় সরকার তুলিবে 
১১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়া ৬১০ কোটি টাকা । গত 
তিনবৎসরের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে কর হার 
১৯। অতিরপ্ত কর 
প্রধানত কেন্দ্রের ভার বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য 
ছাপাইয়। বহুদূর অগ্রসর হইবে। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি 
তিন বসরে তাহাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের অর্ধেক পুরণ করিতে পারিয়াছেন 
মাত্র। স্থতরাং দেশরক্ষার জন্ত অতিরিক্ত কর আরোপন করিতে হইলে উহার 
দাষিত্ব প্রধানত কেন্দ্রীর সরকারকেই বহন করিতে হইবে। ৰ 
আমরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের করগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
পারি ঃ (ক) আয় ও ব্যয়ের উপর ; (খ) সম্পত্তি ও মূলধনের লেনদেনের উপর 
(গ) দ্রব্যসামগ্রীর উপর । প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ছুইটি প্রধান উৎস হইল 
করপোরেশন কর এবং আয় কর। করপোরেশন কর হইতে আদায় গত 
কয়েক বৎসরে বিপুল বাড়িরা গিয়াছে ( ১৯৫৬-৫৭ সালে 
হইত স্ভাবন কিপ ছিল ৫১ কোটি, ১৯৬২-৬০তে হয় ১৭৯ কোটি), কিনতু 
আয়কর হইতে আদায় বাড়ে নাই বলিলেই চলে (এ 
সময়ের মধ্যে ১৫২ কোটি হইতে ১৬৩ কোটি)। ব্যয় কর হইতে বৎসরে ১ 
কোটি টাকার বেশি কখনও পাওয়] বায় নাই, বর্তমানে 
০ ন্প। ইহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তভূক্তি 
করগুলির অর্থাৎ সম্পত্তি ও মূলধনের লেনদেনের উপর 
করগুপির গুরুত্ব অনেক কম। তবুও উল্লেখ করা চলে যে উত্তরাধিকার কর 


৫৮৪ ভারতের জ্র্থনীতি 


হইতে আয় ক্রমশ বাড়িতেছে, কিন্ত সম্পদ কর হইতে আদায়ের কোনে 
নির্দিষ্ট গতি পাওয়া যায় নী। তৃতীয় শ্রেণীর করগুলির মধ্যে ছুইটি প্রধান 
বিভাগ £ কাষ্টমস্‌ ও এক্সাইজ (আবগারি )। এই ছুই শ্রেণীর কর হইতে 
আদায়ের গতি 'অনেকটা পৃথক। কাষ্টমদ্‌ হইতে আদায় বাড়িয়াছে খুবই 
টির ধীরগতিতে (১৯৫৬-৫৭ সালের ১৭৩ কোটি হইতে ১৯৬২- 
এন্বাইজ ৬৩ তে ২০০ কোটি); কিন্তু আবগারি হইতে আদায় 
অতি দ্রুতগতিতে (১৯০ কোটি হইতে ৫২৬ কোটিতে )। 
সুতরাং, বর্তমানের ধরন সম্পূর্ণ বজায় রাখিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও অর্থ 
তুলিবার জন্ত স্বভাবতই এই ছুইটি উৎসের, অর্থাৎ করপোরেশন কর ও 
আবগারির উপর ভরসা করিতে হইবে । 
ঠিক একইভাবে, রাজ্য সরকারগুলির বাজেট বিশ্লেষণ করিলে আমরা 
দেখিব কৃষি আয়করের বিশেষ গুরুত্ব নাই (৬ কোটি হইতে ৮ কোটি) 
ভূমিরাজন্ব অনভ ও অচল (৯৩ কোটি হইতে ১০৩ কোটি ), বিক্রয়করই 
প্রধান (৭১ কোটি হইতে ১৬৬ কোটি ), পেট্রল ও মোটর 
রাজ্য সরকারগুলির গাড়ীর উপর করও অনেকটা প্রসারমান (২৩ কোটি 
আয়ের উৎস মুমুহের _ | সহ রঃ হু 
অবস্থা কি হইতে ৬১ কোটি)। ইহা ব্যতীত স্মন্তান্ত উৎস হইল 
প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ কর এবং অপরাপর দ্রব্যসামঞ্জীর - 
উপর কর। ভারতের কর-কাঠামে।, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে উভয় ক্ষেত্রেই, 
প্রধানত দ্রব্যসামগ্রীর উপর করের উপর ক্রমশ বেশি নির্ভর করিতেছে । 
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অমরা প্রত্যক্ষ কর বাড়াইবাব জন্ত কয়েকটি 
সুপারিশ করিতে পারি। প্রথমত, ভারতে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
হিরা এমন স্তরে পৌছিয়াছি যখন কৃষি-আয়কে পৃথক বলিয়া 
(ক) প্রত্যক্ষ করের গণ্য করার এবং উহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার দিন 
সম্পর্কে চলিয়া গিয়াছে । উহাকে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের 
শাসনাধীনে আনিয়া ফেলা দরকার । দ্বিতীয়ত, আয়করের মধ্যস্তরের হার- 
কাঠামো (56 90006019) আরও উচুতে তোল! উচিত । এতদিন উহাতে 
বহু বাধা ছিল। কিন্ত জরুরী অবশ্থার পদ্িপ্রেক্ষিতে এঁ সকল বাধা 'মার ততটা 
কার্ধকরী হইবে না। তৃতীয়ত, এতদিন যাঁবৎ জরুরী অবস্থা! চলিলেও কর-ফীকি 
বন্ধ হয় নাই, ধনীদের অত্যুচ্চ ব্যয়ের মাত্রী-ও বিশেষ হাস পায় নাই। 
শেয়ার বাজার এবং সোনারূপার বাজারের হালচালে দেখা যায় ষে, বিনিয়োগ- 
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যোগ্য অর্থের পরিমাণও বিশেষ কম নাই। এই সকল বন্ধ করার জন্ট সঠিক পথে 
কার্যকরী উপায় অবলম্বন কর! প্রয়োজন । এই জন্য সর্বপ্রথমে দরকার আয়ের 
সর্বোচ্চ সীম নির্দিষ্ট করা। কর-অন্ুসন্ধানী কমিশন বলিয়াছিলেন উহা গড় 
পারিবারিক আয়ের তিরিশগুণ ধার্ধ করা উচিত । বর্তমানের অবস্থায়, আমাদের 
মতে, উহা কখনই বিশগুণের বেশি হওয়! বাঞ্চনীয় নয়। করপোরেশন করের 
হারও আরও বাডান উচিত বলিয়! অনেকে মনে করেন । 
প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ব্দলাইয়া উহাতে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন 
'আনিলেও দ্রব্য সামগ্রীর উপর কর-ভারের বুদ্ধি করিতেই হইবে । দ্রব্যের 
উপর কর-আরোপনের বুক্তি হইল উহার দামের মধ্যে যে 
রঃ (1 একচেটির। মুনাফার অংশ থাকে তাহার কিছুটা রাষ্ট্রের হাতে 
তুলিয়। লওয়। | কিন্তু বাস্তবে এ একচেটিয়ার দরুণও কর 
অশসরণ (917100105 ) সম্ভব হয় এবং দাম বাঁড়াইয়। ক্রেতাদের উপর কর-ভার 
চাঁপান হয় । তাই জকরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কর্তব্য জীবনধারণের 
প্রয়োজনীষ দ্রব্যাদির বণ্টন নিজহাতে তুলিয। লওয়া। মাদক বর্জন নীতি 
পরিহার কর! এবং লবণ করের পুনরারোপন সম্পর্কে চিন্তা কর! উচিত। 
অর্থসংগ্রহের দ্বিতীয় সম্ভাব্য উৎস আভ্যন্তরীণ খণ গ্রহণ, স্বপ্ন সঞ্চয়, প্রভিডেও 
ফাণ্ড প্রভৃতি । দেশে সঞ্চয় বাঁড়াইবাব চেষ্টা প্রসারের সত্যসত্যই প্রচুর সুযোগ 
আছে। ইহার মূল কথা দেশের ক্রেতারা ভোগ্য দ্রব্যের 
২। খণ,ন্বল্স সঞ্চম ক্রয় যতদুর সম্ভব কমাইয়া দিবে, ফলে ভোগাদ্রব্যের 
প্রভৃতি ও + ৃ ূ রি 
ও ঘাটিহিবার উৎপাদনে দেশের উপকরণ আর ততটা নিয়োজিত হইবে 
না। এই বিষয়ে কতকগুলি নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন 
কবিলে ভাল হয় । লোকেকা যে বিভিন্ন পরিমাণে এবং বিভিন্ন রূপে আয় করে 
উহাদের সহিত সামগ্রম্ত রাখিয়া স্বল্প সঞ্চয় বাড়াইবার পদ্ধতিগুলির রূপ স্থির 
হওয়া দরকার । এই পদ্ধতিগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যে উহার প্রত্যক্ষ ও 
সরল। সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে রক্ষিত হওয়া দরকার যেন সঞ্চয়কারী উহা 
দেখিতে পায় এবং দঞ্চয়ের এঁ সকল পদ্ধতি তাহার পূর্ব হইতেই সুপরিচিত। 
প্রয়োজনের সময় সে যেন উহা হইতে কিছু অংশ অন্তত তুলিয়া লইতে পারে। 


তৃতীয় উৎস ছাটুতি ব্য সম্পর্কে বলা চলে যে এই উৎস যতটা সম্ভব কম ব্যবহার 
কর] যায় ততই মঙ্গল। 


এতক্ষণের আঁলোচন! হইতে মনে হইতে" পারে যে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের 


৫৮২ ভারতের অর্থনীতি 
একমাত্র সমস্তা হইল কিরূপে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায়। সস্তা 


সমস্তা কেবল কেবল উহাই নয়। অর্থসংগ্রহের ফলে এবং দেশরক্ষা 
টাকার নয় ও উন্নয়নের দরুণ সেই বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে সমাজের 
১। দ্রব্যমামগ্রীর 


নানাদিকে কতকগুলি কষ্ট ও চাপ দেখ! দেয়, অর্থাৎ 
কতকগুলি দিকে ভারসাম্যহীনতার ক্ত্রপাঁত হয়। কর 
এবং খণের বিভিন্ন স্থত্র ব্যবহার করিয়! যাহাদের নিকট হইতে টাক! তোল! 
হইল, দেশরক্ষার ব্যয়ের টাকা ঠিক যদি তাহাদেরই হাতে গিয়া এবং সমান 
পরিমাণে উপস্থিত হইত, তবে কোন সমস্তা দেখা দিত নাঁ। কিন্তু তাহা 
কখনই হয় না। যে-পরিমাণে দেশরক্ষার দরুণ নূতন ব্যয় হইবে, ঠিক সেই 
পরিমাণে ভোগব্যয় সংকুচিত করান দরকার। একমাত্র তবেই কোনরপ 
মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে না । কিন্তু সকল শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তোল! গেল 
না বলিয়া এবং কোন কোন শ্রেণীর হাতে বেশি টাকা গেল বলিয়া কোন কোন 
দ্রব্যের যোগান ও দামের উপর বিশেষ বা আংশিক চাপ দেখ! দিতে পারে । 
অর্থ সংগ্রহের সমস্ত পূর্ণরূপে মিটলেও দ্রব্যসামণ্রীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তাই এই 
অবস্থাধ কোন মতে এডান যায় না । 
দ্বিতীফত, মনে রাখা দরকার বে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের মধ্যে বিরোধ 
যতটা গভীর মনে কর! হয়, আসলে এই বিরোধিতা ততটা তীব্র নয়।. 
আমাদের পরিকল্পনার অগ্ততম প্রধান দিক শিল্প প্রসার এবং তাহার জন্ত 
মূল ও ভারী শিল্পের উপর সর্বদা জোর দেওয়া । আমাদের দেশরক্ষার জন্যও 
শিল্পপ্রসার প্রয়োজন । দেশরক্ষার জন্ত যে শিল্পগুলি প্রধানত প্রয়োজন, 
আমাদের পরিকল্পনার মোটামুটি অগ্রাধিকার-তাঁলিকাও তাই। কেবল 
কয়েকটিমাত্র ক্ষেত্রে পরিকল্পনার মগ্রাধিকার তালিকায় সামান্ত রদ্ববদল দরকার 
হইতে পারে। তৃতীয়ত, দেশের কোন কোন 
২, অগ্রাধিকার. কলকারখানাতে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করিয়া 
তালিকায় উপযুক্ত 
রদবদল দেশরক্ষার সরঞ্জাম উৎপাদন সুরু হইতে পারে, অথবা, 
সেই ভোগ্যন্রব্য বিক্রয়ের জন্ত বাজারে না দিয়। সরাপরি 
সৈম্সামন্তদের জন্য লওয়! যাইতে পারে । এই অবস্থায় স্বভাবতই ভোগ্যদ্রব্যের 
কিছু কিছু ঘাটতি দেখা দিবে । অনেক দ্রব্য রাষ্ট্রের নিজের উৎপাদন না! 
করিলে চলিবে না, কারণ ব্যক্তিক্ষেত্র ততক্রুত উহা! যোগান দিতে পারিতেছে 
না। এই সকল কারণের জন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার উৎপাদন ও ব্যবসায় উভয় 


বণ্টন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ 
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দিকেই রাষ্ট্র বাণিজ্যের সম্প্রসারণ একাস্ত প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছে। 
আমাদের দেশের দামকাঠামোর ভরকেন্ত্র হইল খাগ্ের 
দাম। খাগ্ভের যোগান লইয়া ফাটুকাদারি লুক হইয়াছে, 
অবস্থা ঘোরালো হইয়াছে । আর দেরি না-করিয়া এখনই “লেভী” প্রথায় 


উদ্ধত শস্ত সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট দামে সহরাঞ্চলে বিক্রয়ের উপযোগী সরকারী 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে । 


চতুর্থত, এই অবস্থায় সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট দাম-নীতি থাঁকা দরকার । 
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি কার্ধকরী করিলে তবেই এইরূপ নিদিষ্ট দাম বজায় 
রাখা সম্ভব 'অস্পটভাবে দাম স্তর সমান রাখার কথা 
বলিলেই সমস্তার কোন সমাধান হয় না। তাহা ছাড়া, 
দামস্তর বাডিবে না এইরূপ নীতি গ্রহণ করাও এই অবস্থায় 
বিপদজনক | কোন কোন দ্রব্যের দামকে বাড়িতে দিতে হইবে, যাহাতে এ 
দ্রব্যগুলি সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিযা যায়, উহাদের সরকারের 
হাতে লইয়া আসা যায়। আবার কোন কোন দ্রব্যের দাম, যেমন নিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দম, অনেকটা কমান দরকার । পছন্দমত ও প্রয়োজনমত 


দ্রব্যাদির দাম কমাইবার এই সকল নীতি কার্ষকরী করার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিতে হইবে । 


উপরের এই সকল প্রয়োজন হইতে বোঝা যায় যে আমাদের সরকারের 
অর্থনৈতিক নীতি বদল না করিলে দেশরক্ষা ও উন্নয়ন একই যোগে সফল 
হইতে পারে না। পরিকল্পনা বলিলে বোঝ। যায় দেশের উন্নয়নের জন্য বুদ্ধি- 
দীপ্ত, সুসংহত সুশূংখলার সহিত সকলের মিলিত প্রচেষ্টা । ভার:র অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের হার সম্প্রতি এত কমিযা গিয়াছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় 
উহা কিছুই নয়। পুরানো বেকারি জমির! রহিয়াছে, 

মূল কথা-_অর্থনৈতিক নূতন বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। সবচেয়ে দরিদ্র 
চক শ্রেণীর জীবনধাত্রার মানে কোন উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন 
দিকে অগ্রসর হওয়! দেখা দেয় নাই। কুষির বেশির ভাগ অংশে অচলায়তন 
অবস্থা । এই অবস্থায় বিপুল দেশরক্ষার ব্যয় করিতে গেলে 

স্বভাবতই সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ খুবই বেশি হওয়! দরকার । সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের অভাবই জনসাধারণের মধ্যে শৃখলার অভাব আনে) নিয়ন্ত্রণই 
এই অবস্থায় সমাজের শৃখলারক্ষা করিতে পারে ।. সমাজতন্ত্রের দিকে আঁরও 


৩। সরকারী বাণিজ্য 


৪। সুনির্দিষ্ট দামনীতি 
ও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান 


ডি ভারতের অর্থনীতি 


দ্রুত অগ্রসর না-হইলে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের সমন্তা এই সকল কারণেই কোন 
মতে সমাধান কর! সম্ভব হইবে ন|। 


অনুমীললী 


1. 4769 0109 0889 197 8770 9/017)96 1179 17079091010) ০1 10681) 10106193200 
10018. (0. 0. 13. 001. 1955) 8. &. 195৩) 
2. 10190088, 21) 0170 1101) 01 60011 11101061109 8)0 9090৮, (1)9 11591$801]169 
91 0109 6315017)6 06106191] 93015806165 17) 111019. (0. 0. 9. 0০02. 31954) 
ও..1050017)9 (106 81001091005 1017 258. 002175601১0 10100526100 ০1 1568.69 
101 10 17000 (0. 0. 3. 000. 1954) 13. 4. 1955) 
4... 1071১০53 (176 8০010 8110 1701)0:0817106 01 11)00279-062 70 11019, 
(0. 70, 73. 000. 1051 ) 1956) 
51654100710 (109 7910 01 00182 0006195 177 0179 17001901092 ৪৮509200. 
(0. চ্য. 93. 00). 1957) 
0. 0311110711% ০3001101110 076 11211) 19218765০01 1106 68101) নুঞয 2700 6189 
১0000016576 [ধম 790910110 17117090060. 10) 10019. 
(0.0. 73. 007. 1958; 1961) 
7... 1)150058 (10 736317013 91 17070095110 21 2101)0119006 (৪.2 1) 100019. 
(0. ঢ. 3. 4. 1952) 
8. 70693071199 11191709110) 16210070501 1718 [750966 1006৮ 4০00১ 1955, 1১101 1858 


10861] [6০হ [08860 17) ]11079. (0. 0. 13. 4&, 1954) 
9... 123:710702 0)০ 1391 [18590 1)/ 009(0108 91701 6500189 006189 11) 1109 
107120 130০1208 9362]. (0. 0. 9. 4. 1954) 
10707721176 1016 0256 101 8100 0181718 1170 17019916100 01 (1১9 চ530091191- 
10761020700. 1005 9৬০০111৮100 [07018. (0. 0. 13. 4. 1959) 


11. 91819 (116 ০৭০ 101 2001 2121190 (100 17019050610) 01 (16 080169/ 6917)8 
1280৮ 1116 5500010016815 2য় 10) 10012, 
(0. 0.8. 4. 19617 3. 0. 0010. 1965) 
12. 1065011196 19 165090% 0128/0009 20 10019+5 শু 9৮006019, 
(13. ঢ. 13. 4. 1991) 
15, 01০ 8 00০90 01 6)9 10010011991] 01)000065 009,06 17) 1906877৮ 79918 2) 
1116 অ্না672) 01 82610] 10) 0219 ০02৮. (3. চ, 3. 4 19692) 
14 [00102666179 10811) 10০90701695 01 1118 [00190 [17001079119 00. 000- 
51067 (1)6 0631597011165 01 81]10101610670112)6 16 105 0017 01790 8,598. 
(9. 0.3. 4. 1965) 
1৮. ০0009 16990. 107 ঠি02201100 606 75০ 792 [1915 17809 0250980 191 
6801)116 01)81)069 011 1106 018) 9 8000৮08,1 00200006100. 
(3.0. 3. 0020. 708৮৮ 2, 1965) 
16. 707 18] 5৪ 01791078861 69 ৪0700609 20 1719, 80606155201) 617 
€:001861776 201)19 9০7170010 08510107767? (3. 0.3. 0020. 72৮ 2) 1964) 
17 716০ হ502৮ 2010৭ 01) 09010100180 9851085 108100516 3010077)9,) 1963. 
(0. ঢা. 9, 0০020. 1964) 


২৪) 
প্রথম পঞ্চবাঁধিক পরিকঙ্গন। 


[1751 চি 582 12121 
স্বাধীনতার পূর্বে পরিকল্পনার প্রচেষ্টা (৮6708 69৮ 


10190701156 16101:6 ]10.061901) 0০706 ) 2 

১৯১৭ সালের সমাঁদতান্ত্রিক কশ বিপ্লব এবং উহার পরে অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার সাহায্যে কশ জনসাধারণের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ইহারা 
আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পৰিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণেব মনে আগ্রহ 
আনিয়া দিয়াছে । দেশের রাষ্ট সকল ব্যাপারে স্বাধীন না৷ হইলে অর্থনৈতিক 
পবিকল্পনা বচনা ও কার্ধকবী করা সম্ভব হয় না। ভারত্ডের জান্ী আন্দোলনের 
সময়ে দেশের জনসাধারণের সম্মুখে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য 
ঘোষিত হইয়াছিল, সমানান্জ্রিচ পরিকল্পনার মাধামে দেশে সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতি ন্থাপিত হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইযাছিল। স্বাধীনত৷ 
আন্দোলনে সকল শ্রেণীর দবিদ্র জনসাধাবণের সমর্থন পাইবার উদ্দেশ্রে 
এইরূপ নীতি গৃহীত হইয়াছিল । 

স্বাধীনতার পূর্বেই, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস দলেব তদানীন্তন সভাপতি 
শ্রীস্তভাষচন্দ্র বসু ইহাব গুকত্ব উপলব্ধি করির। শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 
একটি জাতীয পরিকল্পনা কমিটি (ট211019] [12017111110 001711071126) 
স্বপন কবিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় এবং 
কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাক্তগ্্র বিরোধী বিভিন্ন ধরনের 
মতবাদ প্রচলিত থাঁকাঘ সেই কমিটি কোন স্তুগঠিত 
পরিকল্পন! গঠন করিতে পাবে নাই, বিভিন্ন বিষষে 'আালাপ মালোচনা পর্ধন্ত 
সেই কমিটির ক।জ আবদ্ধ ছিল । 

ভারতে পুজিতত্ত্রের দ্রুত বিকাশের উদ্দেশ্যে মূল ও ভারী শিল্পের উপর 
জোর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ইহা! বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ সালে বোম্বাই 
হইতে কয়েকজন পু'জিপতি মিলিয়া “বোম্বাই পরিকল্পনা" নামে একটি রূপরেখা! 
প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেগ্ত ছিল ১৫ বছরের মধ্যে 
১০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাথা-পিছু আয় দ্বিগুণ করা। উহার পরে 


কংগ্রেমের পরিকলপন! 


৫৮৩ ভারতের অর্থনীতি 


প্রকাশিত হয় এম্‌, এন রায়ের গণ-পরিকল্পনা (9০1৩5 ?52)। ১৫০৮ 
কোটি টাক! বিনিয়োগ করিয়া ১০ বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন ঘটান ইহার লক্ষ্য ছিল। এই সময়ে ওয়ার্ধা হইতে 
শ্রী এম্‌, এম আগরওয়ালার “গান্ধীবাদী পরিকল্পনা” প্রক্কাশিত হয় । যন্ত্রশিল্পকে 
বাদ দিয়া প্রধানত কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়া বিকেন্দ্িক 
অর্থনৈতিক কাঠামে। গড়িয়া তোলার জন্য ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করার কথা এই পরিকল্পনাতে বলা হয়। ঘৃদ্ধের সময় ভারত সরকার যুদ্বোত্তর 
ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ 
করেন। একমাত্র স্বাধীনতা পাইবার পরেই সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনা গ্রহণের উপযোগী সম্ভাবনা গড়িয়া উঠে। কিন্তু 
সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় এবং ক্ষমতায় আসীন 
কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিবোধী শন্তিগুলি প্রবল থাকায় মূল্যবান 
কয়েকটি বৎসর বিনা পরিকল্পনাতেই কাটিয়া যায । যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই 
ভারতের গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ ত। নষ্ট হইয়। গিযাছিল ; তাহারা “বাজারের' 
শক্তির প্রভাবের মধ্যে আসিঘা পডিষাছিল; পুঁজির প্রভাবে উৎপাদন ও 
বিক্রয়-সংগঠন গঠিত হইতেছিল। সৃদ্ধের মধো বাজাবে শিক্রয়ের জন্ত “পণ্য? 
উৎপাদন এবং কৃষিতে পুঁক্তির অন্তপ্রনেশ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাই 
গান্ধীবাদী পরিকল্পনা গ্রহণের বাস্তব অবস্থ। দেশে ছিল নাঃ শিল্পোন্নয়নই 
ভারত ইতিহাসের পরবর্তা স্তর। ইতিমধো কংগ্রেস দল পূর্ণ সমাজতন্ত্র 
নীতি পরিত্যাগ করেন এবং শিল্োনধন ও মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো 
স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার 
পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আলাপ 
আলোচনার জন্য একটি খসডা পরিকল্পনা রচিত হয এবং ১৯৫২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে প্রথম পণিকল্পন! চুড়ান্ত আকারে গৃহীত হয। 
প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিগুসার (৩0 ০£ 0২০ 056 10183) 2 
১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কার্ণকাল ধরা হইরাছিল। চুড়ান্ত পরিষ্্ননার পাচ 
বৎসরে সরকারীক্ষেত্রে ২০৬৮৮ তকোটি টাকার উন্নয়নমূলক 
ব্যয় ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকার নূতন 
বিনিয়োগ কর হইবে ইহা স্থির হইয়াছিল। পরে পরিবতিত করিয়৷ সরকারী, 


বোম্বাই পরিকল্পন। 


অন্যান্য পরিকল্পন! 


টাকার হিলাব 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৫৮৭ 


ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ২৩৭৮ কোটি টাকা হইবে এইরূপ ধরা হইয়াছিল। 
সরকারীক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নের খাতে কত ব্যয় স্থির হইয়াছিল এবং তাহ 
মোট ব্যয়ের কত অংশ তাহা তাঁলিকাবদ্ধ করিয়! দেওয়! হইল £ 





বিষয় যে টাকা শতকরা কত জংশ 
কষি ও সমাজ উন্নয়ন ৩৫৪ ১৪*৯ 
জলসেচ ও বিহ্যুৎ ৬৪৮ ২৭*২ 
শিল্প ও খনি ১৮৮ ৭৯ 
পরিবহন ও সংযোজন ৫৭১ ২৪০ 
সমাজ সেবা ও পুনর্বাসন ৫৩২ ২২৪ 
বিবিধ ৮৬ ৩৬ 
মোঁট ২৩৭৮ ১০০ 


স্রকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-যোগ্য সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ কোথা হইতে 
আসিবে, তাহা পরিকল্পনায় বলা হয় নাই, ১৭০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল । নিচে ইহা তালিকাঁর আকারে দেওয়। হইল £ 


চল্তি রাজস্ব হইতে উদ্বত্ত ৫৬৮ কোটি টাকা 
রেলওয়ে উদ্ধন্ত 72: ৪ 
জনসাধারণের নিকট হইতে খণ পু ৩৬ 
স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি ২৭০ ৮৮ 
সরকারের নিকট জমা গুভতি ১৩৫ ০ ৬ 
বিদেশী সাহাথ্য ১৫৬ ৮ % 
ঘাট্তি ব্যয় ২৯০ ৮০, 
১৭০৪ 7 ৯ ] 


আরও ৬৭৪ কোটি টাকা কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে সেই সম্বন্ধে নিদিষ্ট 
কিছু বল! ছিল না। বলা হইয়াছিল যে আরও বিদেশা সাহায্য, আভ্যন্তরীণ 
করবৃদ্ধি বা ধণ সংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয় হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইবে |* 
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৫ ভারতের অর্থনীতি 


এইরূপ' ব্যয় করিতে থাকিলে পাঁচ বছরে (১৯৫৬ সালের প্রথমে ) 
ভারতের জাতীয় আয় ১০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে ইহা বলা হইয়াছিল, 
অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ -সালে ৯০০০ কোটি টাক! হইতে 
১৯৫৫-৫৬ সালে ১০০০০ কোটি টাকায় পরিণত হইবে 
জাতীয় আয় ও মাথা- 
পিছু আয্লের উপর (অর্থাৎ ১১% বৃদ্ধি পাইবে)। ইহাঁও বলা হইয়াছিল 
ইহার প্রভাব যে, বধিত আয়ের ২০% যদি লোকেরা সঞ্চয় করে এবং 
বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বত্তে রূপান্তরিত করে, তবেই অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ অব্যাহত থাকিতে পারিবে । ফলে, মোট 
জাতীয় আয় বাৎসরিক ২% হারে বাড়িলেও সমাজের মোট ভোগব্যয় 
ততদূর বাড়িতে পারিবে না। তাহ ছাড়া, ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও কিছু 
বাড়িবে তাই মাথা-পিছু আয় ততটা বৃদ্ধি পাইবে না । তাই বলা হইয়াছিল, 
প্রথম পরিকল্পনাতেই জনসাধাপণের জীবনযাত্রার মান খুব বেশি উন্নত হইবে 
না, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন-যোগ্যতা (1):001100011 70005110191 ) 
বৃদ্ধি পাইবে। 


প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পন। ও কৃষি (9 মঃডত 5697 [01820 


8100 4১710516016 ) £ 


প্রথম পরিকল্পনার কার্যস্থচীর অগ্রাধিকার তালিকা (90116010 ০£ 
12110116065 ) বিশ্লেষণ করিলে দেখ যাঁয় ষে, কৃষির উপর অধিক জোর দেওয়া 
হইয়াছে! মোট ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে রুষি ও গ্রামোনয়ন খাতে ৩৫৪ 
কোটি টাক! এবং বিদ্যুৎ ও সেচ খাঁতে ৬৪৭ কোটি টাঁকা 
বরাদ্দ কবা হইয়াছিল। অর্থাৎ মোঁট ১০০১ কোটি টাকা 
( মোট ব্যয়ের ৪২১% ) বরাদ্দ হইয়াছিল কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, 
জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেপ্তে। ভারতের কৃষি যাহাতে প্ররুতির 
খেয়াল খুসীর উপর নির্ভর করিয়া! না থাকে সেইজন্তঠ মোট ব্যয়ের প্রায় 
২১% জলসেচের কার্যে খাটান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, বলা হইয়াছিল 
যে মোট জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রের (1:71556ণ ৪:5৪.) পরিমাণ ৫ কোটি একর 
হইতে বাড়িয়া ৬৯৭ কোটি একর হইবে। 

জলসেচ ছাভাও প্রথম পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছিল। জমিদারী ও অন্যান্ত মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা তুলিয়৷ দিয়! প্রকৃত চাষীর 


কৃষির উপর গুরুত্ব 
ও বরাদের হিসাব 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৫৮৯ 


নিজের হাতে জমি ছাড়িয়৷ দেওয়ার কথা বল! হইয়াছিল। বড় চাষীরা 
চি নিস নিজেরা জমি চাষ করে না, তাই একজন চাষী কি- 
নীতিসমূহ পরিমাণ জমি নিজের মালিকানায় রাখিতে পারে তাহার 
সর্বোচ্চ লীম| নির্ধারিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল । 
ইহাতে গ্রামাঞ্চলের জমিদারী ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণ দূর হইবে, অর্থনৈতিক 
বৈষম্যের হার কমিযা আসিবে, রাষ্ট্রেপ সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত 
হইবে। সমবায় সমিতি জোর করিযা স্থাপিত হইবে না, তবে চাষীদের 
সমবায় সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়া হইবে এইরূপ বল! হইয়াছিল । নিয়তম জমির 
পরিমাণ বীধিয়া দেওযা হইবে, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জমিগুলির একত্রীকরণ 
করিতে হইবে, স্বাধীন চাষী ৫ হইতে ১০ বৎসরের জ্ন্য জমি চাষের 
পরোয়ানা পাইবে। শ্রমে উপযুক্ত মূল্য যাহাতে পা এইবপ খাজনার 
হার স্থির করা হইবে, উৎপন্ন ফসলের ₹ বা 8 ভাগের বেশি খাজনার হার 
হইবে না ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সকল নীতি ঘোষিত হইযাছিল। 
পরিকল্পনা কমিশন কৃষিব উন্নধনের জন্ত আরও অনেক কথা 
বলিযাছিলেন। যেমন বড ছোট মাঝাঁবি জলসেচ ব্যবস্থা, গবেষণা কার্ষের 
ফল প্রয়োগ কবিষা জমি উদ্ধার ও উহাব প্রগাঁচ-চাষ করিতে হইবে। 
সমবায গ্রম ব্যবস্থা, সমাজ উন্নবন ও জাতীখ সম্প্রসারণ 
রী ৪৮০৭ হি সেবা গঙিয়া তুলিতে হইবে, গ্রামবাসীদের সামাজিক 
অর্থনৈতিক ও শিল্ষ/ বিষষক উন্নতি ঘটাইতে হইবে। 
রুষির জন্য খণ, কৃষিদ্রব্য বিক্রযের জন্য বাজার প্রভৃতি উন্নয়নের উদ্দেশে 
সংগঠন গড়িম। তুলিতে হইবে) পশুপালন ও মিশ্র কৃষিকার্য (0150. 
£91701105 ) সংগঠিত করিতে হইবে । বনাঞ্চলেব প্রসারণ, ঘৃত্তিক। সংরক্ষণ, 
এবং মত্ন্ত চাষকেন্দ্র (551761169 ) উন্নযন-_এই সকল বিষযও পরিকল্পনা 
কমিশনের কার্ধস্চীর অন্তভুক্ত ছিল। এই সকল কার্ধন্ুচী সফল হইলে 
খাগ্ভশম্তের উৎপাদন ১৪% বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যিক শশ্তের উৎপাঁদনও 
পরিকলিত লক্ষ্যে (01211150 6515505 ) পৌছাইতে পারিবে এইবপ 
বল! হইয়াছিল । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিকল্পনার অন্যান্ত ক্ষেত্রের তুলনায় 
ক্লধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এইরূপ গুরু আরোপ 
করার স্বপক্ষে কমিশন বছ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। প্রথমত, ভারতের 


৫৪৩ ভারতের অর্থনীদ্ষি 


অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তিই হইল কৃষিকার্ধ, জাতীয় আয়ের প্রায় 
টির রাটি অর্ধেক আসে কষি হইতে, শতকর! প্রায় ৭০ জন লোক 
কমিশনের যুক্তি সরাসরি কৃষিকার্ধে নিধুক্ত আছে। গুরুত্বপূর্ণ সেই ভিত্তি 
সুদৃঢ় না করিয়া উহার উপরে বিরাট শিল্পের কাঠামো 
গড়িয়া তোলা যাইবে না। দ্বিতীয়ত, খাগ্তের উৎপাদন না বাড়াইলে 
শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের সর্মসংস্থান সম্ভব নয়, গ্রামাঞ্চলের বর্তমান 
অধিবাসীদের এবং নূতন জনসংখঢার ক্রমবর্ধমান খাগ্ঠের চাহিদাও মেটান 
দরকার । সুতরাং কৃষির উপর জোর দেওয়া খুবই প্রয়োজন। তৃতীয়ত, 
দেশের সকল ত্রব্যসামগ্রীর দ।ম-কাঠামোর (71106-860000006 ) মধ্যে 
খান্শস্তের দাম-ই মুখ্য, উহার দামের পরিবর্তনের উপরেই (অন্তত 
অপুর্ণোননত দেশে ) অন্তান্ত ডব্যের দামস্তরে উঠানামা নির্ভর করে। তাই 
খাগ্যশন্তের উৎপাদন না| বাঙিলে উহাদের দীম বৃদ্ধি পাইয়া! মুদ্রাম্ফীতি 
ঘটবে, আমদাঁনি বাঙিয়া বৈদেশিক মুদ্রাসংকট বাড়িবে, এবং পরিকল্পনার 
ব্য-ভার বাড়িয়া যাইবে। চতুর্থত, অনৈতিক কাঠামোর কোন অংশে 
কিছুটা উৎ্ত্ত স্থ্টি ন হইলে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উদ্দেগ্তে বিনিয়োগ বাড়ান 
সম্ভব হ্য় না। কৃষিতে কম মুলধনের সাহাবে) অল্প প্রচেষ্টাতেই বেশ কিছুটা 
উদ্ধত্ত সুষ্টি করা সম্ভব. শিল্পক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বাড়াইতে হইলে প্রথমে অধিক 
মূলধন দরকার । সবোপরি, শিল্পের পঞ্ষে গ্রয়োজনীর কীচামাল এবং সন্তায় 
মজুত পাইতে হইলে সবাগ্রে কষিক্ষেত্রেগ সংস্কার প্রয়োজন । 
অনেকে অবশ্ত কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া সঠিক হইয়াছে এইরূপ মনে 
করেন না । তাহার! বলেন, ভাগতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের 
অভাব আছে-_কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশালতা৷ তাহার লক্ষণ । ক্তরাং 
ভারসাম্য ফিরাইয়া আনার জন্ত শিল্পের দ্রুত বিস্তার 
এই নীতি সঠিক _ 
হইয়াছে বলা! চলে না, বাঞ্ছনীয় । তাহা ছাড়া, ভারতীয় কৃষির রূপ হইল 
কারণ শিল্পের অল্প জীবন-ধারণো(পযোগী কৃষিকার্য (95010915651102 21010108), 
কিছূ প্রসারেই কৃষির রী 
বিটা রডের এই স্তর হইতে উদ্বত্ত স্থষ্টি করিতে হইলে ছোঁট-থাট 
কৃষি সংস্কারের সাহায্যে সম্ভব হইবে ন' ইহার জন্ 
দরকার যৌথখামার ব্যবস্থা, কৃষির যন্ত্রীকরণ, এবং মাটি ও মান্ষের 
উৎপাদনক্ষমত। (0:9৫0০0%15 ) বাঁড়ীন। অল্প কিছু কষিসংস্কারের উপর 
জৌর দিয়া তাই কোন লাভ নাই। সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
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ভিন্িই হইল কৃষির উন্নতি, কিন্তু তাহার জন্ত প্রথমে কৃষি-ন্ত্রপাতি 
উৎপাদনের উপধোগী শিল্পের বিস্তার করা দরকার। প্রথম পরিকল্পনার 
সীমাবদ্ধ সাফল্য হইলেও দেশে দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি প্রস্তুতি এই কারণেই 
অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে । 
প্রথম পরিকল্পনা! ও শিল্প (7176 1877 ৪100. 11770056365 ) 
বৃহৎশিল্প, খনি ও শিল্পগবেষণ। কার্ধের জন্য ১৩৯ কোটি টাকা (মোট 
বরাদ্দের ৫'৮% ) ধরা হইযাছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৪৯ কোটি 
চিনির টাকা ( অথাৎ ২১ % খরচ হইরে এইরূপ বলা হইয়াছিল । 
পরিমাণ অথাৎ বৃহৎ ও কুটিরশিল্প সকলে মিলিয়া মোট ১৮৮ কোটি 
টাকা বা মোট বরাদ্দের ৮% ব্যর হৃইবে এইরূপ" ধা 
হইয়াছিল ।* 
সরকারী ক্ষেত্রে এই ব্যয় ছাড়াও বেসধকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের জন্তু 
২৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে, কমিশন এইরূপ আশ! করিয়াছিলেন । 
ধার কমিশন আরও বণিয়াছিশেন যে, কারখানা ও যন্ত্রপাতির 
বেনরকারী বিনিয়োগের . ্ 
পরিমা" আধুনিকীকরণের জন্ট ১৫০ কোটি টাকা ব্যগ্কিত হইবে। 
দৈনন্দিণ কাজ চালাইবার উপঘোগা পুজি (01105 
০90109] ) ও অন্ঠান্ত হিসাব ধরিয়। ৭৫০ কোটি টাকা বেসরকারী ব্যবসা- 
দারের। বিনিয়োগ করিবে এইরূপ মনে কর। হইয়াছিল। পরিকল্পনা! কমিশন 
মনে করিয়াছিলেন যে ইহার মধ্যে ৬০০ কেটি টাকার কিছু বেশি ব্যবসায়ীরা 
নিজেরাই সংগ্রহ করিবে এবং সরকার ১৫০ কোটি টাক। ব্যর করিয়া প্রত্যক্ষ 
বা! পরোক্ষভাবে বেসরকারী শ্রেত্রকে সাহায্য করিবে। 
পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নয়নের জন্ত নিয়লিখিত অগ্রাধিকার নীতি 
(020501016 ০? 071011 ) স্থির করিরাছিলেন। সর্বপ্রথমে মূলধনী ও 
উৎপাদক দ্রব্যের শিল্পগুলির প্রসার করিতে হইবে, যেমন 
এন 5 লৌহ ও ইস্পাত, এনুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, সার উৎপাদনের 
কারখানা, ভারী রাসায়ানিক ত্রব্যা্দি ও মেশিন টুল 
প্রভৃতি । দ্বিতীয়ত, প্রধান ভোগ্যদ্রবের শিল্পগুলি সন্বপ্ধে (বেমন বন্ত্, চিনি, 








* অগ্রগতির রিপোর্ট (0:987588 7২5০০:০) হইতে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১** কোটি 
-টাক1 খরচ হইয়াছে । অনভিদ্ঞতা, দরকারী যন্ত্রপাতি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং দরকারী 
শীর্ঘনু্রতা” এই সকল কারণে শিল্পসল্প্রমারণের কাধনুচী “কল হয় নাই। 


৫৯২ . ভারতের অর্থনীতি 


সাবান, বনম্পৃতি, রং প্রভৃতি ) স্থির হইল যে, নূতন কেন্ত্র স্থাপন না করিয়া 
বর্তমানে শিল্পগুপির অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার (0156 ০209,0110 ) 
পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। তৃতীয়ত; উৎপাদনের সেই সকল অংশে 
নৃতশ কলকাখান| গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে উহাদের অভাব 
(1500117হ 015 19005 19001186) | চতুর্থত, যে সকল শিল্পে কিছুটা 
মূলধনী ব্যয় করা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ করিতে হইবে। 
সরকারী ক্ষেত্রে বহু নূতন নৃতন শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা করা. 
হইয়াছিল। একটি নূতন লৌহ ও ইম্পাত কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন 
তৈয়ারীর কারখানা, মহীশৃর মেশিন টুল কারখানা, সিল্ধী 
বেনরকাপী ক্ষেত্রের 
উপর ভরনা সার উৎপাদন' কারখানা, বিশাখাপন্তনমএ জাহাজ-নির্মীণ 
কারখানার উন্নতি, প্রভৃতি কার্যস্থচী গৃহীত হইয়াছিল । 
বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়ে'গের ৮০% হইবে মুলধনী ও উৎপাদক দ্রব্যের 
উৎপাদনে, এইরূপ আশা করা হইযাছিল। এইরূপে শিল্পের উন্নয়নের ভার 
বেসরকারী শিল্পমালিকদের উপরই প্রধানত অর্পণ করা হইয়াছিল । পরিকল্পনা 
কমিশন এইরূপ ৪২টি শিল্পের উন্নয়নের ভন্ঠ লক্ষ্যনির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। 
শিল্প সম্প্রসারণের এইরূপ কার্ধস্ুচী স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে দ্রুত 
শিলোনয়নের উপর প্রথম পরিকল্পনায় কোন জোঁর ছিল না। ইহার কারণ 
হিসাবে কমিশন বলেশ, দেশে উ্ত্ত বা মূলধন খুব কম থাকায় কৃষি ও 
জলসেচের জন্য ব্যঘ করিয়া শিল্পের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। 
শিল্পের উপর আরও গোর দিতে হইলে ঘাটুতি ব্যয় অথবা করের হার, 
অথব| উভয়ই বাডঙাইতে হইত । জনসাধারণের কষ্ট বাড়িয়া যাইত । 
প্রথম পরিকন্পনা কালের শেষে দেখা গিয়াছে, বেসরকারী শিল্প 
মালিকেরা পরিকল্পনা কমিশনের নীতি অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন । সরকারী 
খণ উঠান সত্বেও বাজার হইতে তাহারা মুলধন তুলিয়া 
টা বিনিযোগ করিতে পারিয়াছেন। ১৯৪৬ সালকে ১০০ 
ধরিয়া ১৯৫০ সালে শিল্পোৎ্পাদনের স্ুচক ছিলি ১০৫, ১৪৫৫ 
সালে উহ]! দাড়াইয়াছে ১৬১। 
প্রথম পরিকল্পনার অর্থনং গ্রহ ( হা/080.0176 0156 [71156 মাড০. 
০৪1 01813] ৃ 
প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ২৩৭৮ কোটি, 
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টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। অর্থের হিসাবে দাম দিয়াই 
দিনরাত বিভিন্ন কাখে জমি শ্রম ও মূলধন খাটান হয়, তাই অর্থের 
পরিকল্পনার অর্থ. হিসাবেই এই পরিকল্পনা! রচিত হইয়াছিল। সরকারী 
সংগ্রহের হুত্রগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযুজ্ঞ এই ২৩৭৮ কোটি টাকা 
কোথা হইতে আসিবে? খণ করিয়া ও কর বাড়াইয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলির মোট ১২৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ 
.করিতে পারিবে । (ষ্টালিং ব্যালান্সের পরিবর্তে) ২৯০ কোটি টাকার নৃতন 
নোট দেশে ছড়ান হইবে বা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও 
৮৩০ কোটি টাকার ফাক (04) রহিয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে, 
বৈদেশিক সাহায্য অথবা আরও খণ অথবা আরও ঘাটতি ব্যয়--এই সকল 
উপায়ে এই ফাক পুরণ করা হইবে । শেষ পর্যন্ত দেখ। গিরাছে, খণ সংগ্রহ 
ও কর স্থাপন (অর্থাৎ 000£92% 9011069) দ্বারা ১২৭৭ কোটি টাকা এবং 
২০৩ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । ফলে নির্ধারিত ২৯০ কোটি 
টাকার স্থলে ৫৩২ কোঁট টাকার মত ঘাট.তি ব্যর করিতে হইয়াছে । 
কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য অর্থসংগ্রহের চারিটি উপায় 
আছে-_খশগ্রহণ, করস্থাপন, ঘাট তি ব্যয় ও বৈদেশিক সাহায্য । প্রথম 
পরিকল্পনায় উহাদের প্রত্যেকটি উপায় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা কর! 
রর 22 (১) প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময়ে 
ধণ গ্রহণ মূলধনের বা সঞ্চয়ের বাজার এত সংকুচিত ছিল যে, 
খণ সংগ্রহের ততটা সুবিধা দেখা দেয় নাই। পরিকল্পনার 
চতুর্থ বৎসরে বাজার তেজী হওয়ায় পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণ হইতে মোট 
পাঁচ বত্সরে ৮৭ কোটি টাক! 'অধিক খন পাওয়। সম্ভব হইয়াছে; ১১৫ কোটির 
স্থলে ২০২ কোটি টাকা ধণ পাওয়। গিয়াছে । ক্ষুত্র সঞ্চয়ের (প্রভিডেও্ড ফাণ্ড 
প্রভৃতি) পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকার স্থলে ৩০৪ কোটি টাকা পাওয় গিরাছে। 
(২) প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে করের সাহায্যে জাতীয় আয়ের ৬:৬% 
রাষ্ট্র তুলিয়া! লইত, পরিকল্পনার শেষে ৭% তোলা সম্ভব হইয়াছে। স্থতরাং 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ মিলিয়! করবৃদ্ধির মোট পরিমাণ খুবই কম 
হইয়াছে বলিতে হইবে । ১৯৫০-৫১ সালে কর হইতে 
আয়ের পরিমাণ ছিল ৬২৬ কোটি টাকা ;; ১৯৫৫-৫৬ 
সালে উহার পরিমাণ হইল ৭৫০ কোটি টাকা; অর্থাৎ মাত্র ১২৪ কোটি টাকা 


৬০ 


কর-আদাম্গ 


৫৯৪ ভারতের অর্থনীতি, 


কর-আদাঁয় বাড়িয়। গিয়াছে । অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জঙ্ট করের' সাহায্যে 
আরও অধিক পরিমাণ উদ্বত্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। 

(৩) অপুর্পোন্নত দেশের শ্রমশক্তি ও উপকরণসমূহ প্রধানত অব্যবহৃত 
থাকে । এইরূপ অবস্থায় নূতন নোট ছাপাইরা অর্থাৎ ঘাট্তি ব্যয় করিয়া 
রাষ্্ নূতন নৃতন শিল্প স্থাপন করিতে পারে। অব্াবহ্ৃত উপকরণগুলির নিয়োগ 
হাট ভি-বা কাহাকে ঘটে, ক্রমশ তাহাদের ব্যবহার হইতে থাকে; আয়, কর্ম- 
বলে সংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন একই সঙ্গে ঘটিতে থাকে ।& 

সুতরাং অপূর্ণোরত দেশে ঘাট.তি ব্যয় নীতি সীমাবন্ধ- 
ভাবে নর্বদাই সমর্থনযোগ্য । এই ঘাটতি ব্যয় নীতির প্রয়োগ-পদ্ধতি 
আমাদের জানা দরকার । শাঁসনখাতে বা মূলধনীখাতে ব্যয়ের অপেক্ষা 
রাষ্ট্রের আয় যখন কম পড়ে; তখন কর, খণ প্রভৃতির দ্বার সম্ভব না 
হইলে রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যা্কের নিকট হইতে খণ নেয়, অর্থাৎ নৃতন নোট 
ছাপাইয়া এই ফাক পূরণ করে| ইহাকেই বলে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি। দেশে 
নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ব্যাক্ষখণের পরিমাণও বাডে। এই 
বিনিয়োগের দ্বারা যদি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়া যায় 
তবে মুদ্রাপ্ষীতি হইবে না, কিন্তু তাহ! না হইণে দেশে দামস্তর বৃদ্ধির বৌক 
দেখা দিবে। তাই ঘাটতি ব্যয় নীতি খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা 
দরকার £ ইহাকে চাঁলাইতে পারিলে ভালই, কিন্তু ইহা চালক হইলেই 
বিপদ ৷ 

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বিশেষ সাবধানতার সহিত ও 
সীমাবদ্ধ পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার 
উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ২৯০ কোর 
পথম পরিনাম. টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছিল, ঠিক 
ঘাটতি বারের পরিমাণ এই পরিমাণ ষ্টালিং ব্যালান্স ইংলগ্ড হইতে ফেরত পাওয়া 

যাইবে স্থির ছিল, কোনরূপ মুদ্রানীতি দেখা দিবার 
সভ্ভাবনা ছিল না, পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত থাকিবে এইরূপ ধরা 
হইয়াছিল। ইহাও বল! হইয়াছিল যে, (পরিবতিত হিসাবের ) ৮৩০ কোটি 





* বর্তমানে নঞ্চয় অপেক্ষ। অধিক বিনিয়োগ করিলে ভবিষুতে নূতন আয হইতে সঞ্চর বৃদ্ধি 
পাইয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইয়া পড়িবে । 


প্রথম পঞ্চবাধিক পৰিকল্পনা &৯৫ 


টাকার ফাক পুরণ করিতে আরও কিছু ঘাট্‌তি ব্যয় করা দরকার হইতে 
পারে। 'প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পর্যালোচনা”-তে বল! হইয়াছে যে, প্রথম 
পরিকল্পনাকালের মধ্যে মোট ঘাটুতি ব্যধের পরিমাণ হইযাছে ৫৩২ কোটি টাক] । 
(৪) অপূর্ণোন্তত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধেগ বৈদেশিক 
সাহাধ্য পাইলে অনেকটা বৃদ্ধি পাইতে পারে । বৈদেশিক সাহায্যের ছুইটি ফল £ 
যিদ ইহার দ্বারা দেশে মুলধন আসে এবং বৈদেশিক মুদ্রার 
বৈদেশিক সাহায্যের. অভাবও অনেকটা মেটে। প্রথম পরিকল্পনায় বিদেশ 
পরিমাণ হইতে মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৯৬ কোটি 
টাকা, উহার মধ্যে পাঁচ বসরে মোট ২০৩২ ফোটি 

টাকার বৈদেশিক সাহাথ্ ব্যবহার কর! হইযাছে। 


প্রথম পরিকলুনার ফলাফল (4০115 20005 0£ 6০ 25 ৬০ 
০৪: [১1810 ) 2 


প্রথম পরিকল্পনা শেষে পবিকল্পনা কমিশন একটি পযাালাচনা ([২৪৬167) 
প্রকাশ করিযাছিলেন। তাহাতে, দ্বিতীয পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাতে, এবং 
তৃতীয় পৰিকল্পনার 'অলোচনাতে প্রথম শবিকননাঁব অগ্রগহিব কথ। বিশেষভাবে 
আলোচনা! করা হইযাছে। 

১৯৫২ সালের প্রথমে শ্ডিব হয বে, ১৯৫৬ সালে মার্চ মাসের মধ্যে 
সরকারী ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা খবচ কৰা হইবে। পরে পরিকল্পন! 
বাডাইয! ও অনেক প্রকার সংশোধন করিষা উহার 
আযতন ২৩৭৮ কোটি টাকা কবা হইল। পরিকল্পনার 
শেষে দেখা গিযাছে তো, ইহার মধ্যে মোট ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয কর! 
হইয়াছে । প্রাষ সকল খাতই এইবপ ব্যধেব পরিমাণ বিভিন্ন হারে 
কমিযা গিযাছে | নিচে সেই তালিকা দেওযা হইণ £ 


মোট ব্যয় কত হইয়াছে 


বিষষ্ব ব্যয় শতখ্রা কত অংশ 
কৃষি ও সমষ্টি উয়য়ন ২৯১ ১৫ 
বৃহৎ ও মাঝারি জলমেচ ৩১০ ১৬ 
শতি' ২৬৪ ১৩ 
গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প ৪৩ ২ 
শিল্প ও থনি ৭৪ ্ 
পরিবহন ও সংযোজন ৫২৩ ২৭ 
সমাজ দেব! ও বিবিধ ৪৫৯ খ্৩ 





১ 
মোট ১৯৬, ্ ডর: 


৫৯৬ ভারতের অর্থনীতি 


এই ১৯৬০ কোটি টাকা মোট ব্যয়ের মধ্যে ১৫৬০ 'কোটি টাকার বিনিয়োগ. । 
ইহা বাতীত বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ১৮০০ কোটি 
টাকা । অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনায় দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 
৩৩৬০ কোটি টাকা । | 
পর্িকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় ১১% এর শ্থলে ১৮% 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই বুদ্ধির অগ্রগতি সমান তালে হয় নাই। 
জাতীয় আয় কিরূপ ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ স।লেঃ প্রধ।নশত রুধি-উৎপাদন 
বাড়িয়াছে বাড়িবার দক্ণই জাতীয় আয় অধিক হারে বাড়িয়াছে। 
তাহার পরের বৎসর বৃদ্ধির হার খুবই ত্রাস পাইয়াছে। 
পরিকর্ননাকালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ১০৫% বাঙিয়াছে। মরস্থম ভাল 
থাকায় জাতীয় আয়ের বুদ্ধিকে কতখানি পরিকল্পনার ফল বল! চলে তাহা 
বিচার করা দরকার । 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির আলোচনায় প্রথমেই কৃষির কথা ধর! যাউক। 
১৯৪৯-৫০-১০০ ধরিয়া লইলে ১৯৫০-৫১ সালের রুষি উৎপাদনের স্চক 
ছিল ৯৬ পরিকল্পনার শেষে ইহা হইরাছিল ১১৭। খাগ্ভের উৎপাদন লক্ষ্যের 
সীম! ছাঁড়াইয়া গিয়াছে (প্রায় ২৪ লক্ষ টন অধিক )) 
৫ কোটি ২০ লক্ষ টন হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টনে 
পৌছিয়াছে । তৈলবীজ, ভুলা প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িয়৷ লক্ষ্য ছাড়াইয়! চলিয়া 
গিয়াছে | পাট ও চিনির উত্পাদন বাডিয়াছে, কিন্ত পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইতে 
পারে নাই । জলসেচ, বিছ্যৎ উৎপাদন, প্রভৃতি লক্ষ্য ছাপাইয়! অগ্রসর হইয়াছে। 
শিল্পের ক্ষেত্রে পীচবৎসরে উৎপাদন বাড়িয়াছে ৩৯% | পরিকল্পনার 
শেষ দুই বৎসরে শিল্পের উৎপাদন ্রত বৃদ্ধি পাওয়ায় ( ১৯৫০ সালকে ১০০ 
ধরিলে ) ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা! ১৩৯-তে পৌছিয়াছে। পরিকল্পনার লক্ষ্যের 
তুলনায় মিলের কাশড়ের উৎপাদন ৪* কোটি গজ বেশি হইয়াছে। 
চিনি, সেলাইকল, বাইসাইকেল, কাগজ ও কাগজের বোর্ড প্রভৃতি দ্রব্যের 
উৎপাদন লক্ষ্য ছাঙাইয়া গিয়াছে । উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন, যেমন 
সিমেন্ট, ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির 
রি তরে কির. উৎপাদন অনেকখানি বাড়িঘ়াছে। বছ নূতন নূতন ভ্রব্যের 
উৎপাদন স্তুক হইয়াছে এবং নৃতন নূতন অনেক. শিল্প 
স্থাপিত হইয়াছে, যেমন পেল রিফাইনারি, জাহাজ, এরোপ্লেনঃ রেলওয়ে ওয়াগন, 


কৃষিক্ষেত্রে কিরূপ বৃদ্ধি 


প্রথম পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনা ৫৯৭ 


পেনিসিলিন, ডি ডি টি প্রভৃতি। সিল্ধির সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন 
কারথানা, টেলিফোন শিল্প, রেলবগি কারখানা প্রভৃতির অগ্রগতি সম্ভৌষজনক । 
তবে পরিকল্পিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, কাগজের কারখানা ও বিহারের 
স্ুপারফম্ফেট কারখানা পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই । 
প্রথম পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে পরিবহন ও সংযোজন খাতে 
মোট ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয হইবে স্থির হইয়াছিল, প্ররুতপক্ষে ৫২৩ 
কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে । পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৮ মাইল নূতন 
রেলপথ প্রস্তত হইযাছে এবং ৪৩০ মাইল রেলপথের 
পরিবহনের ক্ষেত্রে 
কিরপ বৃদ্ধি সংস্কার হইয়াছে । বিভিন্ন রাঁজপথগুলির সংযোজনে 
৬৩৬ মাইল রাস্তা প্রস্তুত কর! হইমাছে, ৩০টি বড় বড় 
পুল গঠিত হইয়াছে, বর্তমানের ৪০০০ মাইল রাস্তার সংস্কার সাধিত হইয়াছে । 
এই সকল উৎপাদন বৃদ্ধির ফল দেখা দিয়াছে দেশের ভ্রব্যসামগ্রীর 
দামন্তর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর। ১৯৫২-৫৩ সালের 
দামস্তরকে ১০০ ধবিয়া লইলে পাইকারী দামস্তর ১৯৫০ সালে ছিল ১০৬৪, 
উহা কমিয়া ১৯৫৭ সালে উহা হইয়াছে ৯৮১। দেশে খাগ্ধ উৎপাদন 
বেশি হইয়াছে, পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর না 
দামস্তর ও বাণিজ্য 
রাড দেওয়ায় যন্ত্রপাতির আমদানি বাডাইতে হয় নাই-ফলে 
বৈদেশিক মদ্রীসংকট দেখা দেয় নাই । কমিশন হিসাব 
করিয়াছিলেন, মোট ২৯০ কোটি টাকার ্রার্মিং ব্যালান্স খরচ করা হইবে। 
কিন্তু ১৩৮ কোট টাকার বেশি ্রালিং ব্যালান্স ব্যয়ের প্রয়োজন 
হয় নাই। 
প্রথম পরিকল্পনার বিচার (49015189] ০ 615০ চহ96 79187) ) ৫ 


প্রথম পরিকল্পনার স্ুরুতে দেশের নর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিধবন্ত 
ছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা, থাগ্য ও শিল্পের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব, সরকারের নীতি কি হইবে সেই বিষয়ে 
অনিশ্চয়তা, যন্ত্রপাতি পুনঃ সংস্কারের সমস্ত সকল কিছু 

55 মিলিয়া ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থ৷ এমন ছিল যাহাতে 
উন্নয়নের তীব্র গতিবেগ স্থরু করা সম্ভব ছিলনা । প্রথম পরিকল্পনাঁতে 
সকল বিষয়ের লক্ষ্য ( 81255 ) ছিল খুবই নিচুতে। অল্প আয়াসেই সেই লক্ষ্য- 


৫৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


সমূহে পৌঁছান তাই সম্ভব হইয়াছে । ছুইটি ভাপ মরন্থুমী বৃষ্টিপাত, প্রচুর 
বৈদেশিক মুগ্রাসঞ্চয়, উৎপাদন কাঠামোতে অব্যবহৃত শক্তির (কল-কারথানায়) 
পূর্ণ ব্যবহার, সরকারী খাতে কম ব্যয়ের পরিমাঁণ_এই সকল কারণে বৈদেশিক 
মুপ্রাসংকট বা মুদ্রাম্ফীতি দেখা দিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার 
এইরূপ সীমাবদ্ধ সাফল্য সত্বেও এই পরিকল্পনান কৌশল ( €501701016 ) ও 
প্রয়োগ (6য5০000]2) বন্ুবিধ সমালোচনার বিষয় । 

সর্বপ্রথমে বল! দরকার যে, প্রথম পরিকল্পন। গগন করার সময়ে দেশের 
উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে এই পবিকল্পনা রচনা করা হয় নাই। 

কেবলমাত্র অর্থের হিসাবে আয ব/য়ের তালিক! সাজাইলে 
কেবল অর্থের হিসাবে র্ / 
পরিকল্পনা হয় না. তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা চলে না। অর্থের 
হিসাবে একটি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নিখুত হইলেও দেশে 

বিভিন্ন উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিম।ণ ও ব্যালান্স সঠিক না রাখিলে 
পরিকল্পনা! কখনই সফল হইতে পায়র না। "ঘনেকে তাই প্রথম পরিকল্পনাকে 
পাঁচ বৎসরে রাষ্টের আর-ব্যযের তালিকা বলেন, একটি পুর্ণাঙ্গ অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা বলেন না ।* 

দ্বিতীয়ত 'অর্থের হিসাবে গৃহীত হইলেও এই পরিকল্পন! অথের আম- 
ব্যয়ের দিক হইতেও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই। ২৩৭৮ কোটি টাকা 
ব্যয়ের স্থলে মাত্র ১৯৬০ কোটি টাঁক! ব্যয় হইয়াছে । পরিকল্পনা কালের মধ্যে 
উদ্ভুত অতিরিক্ত আয়ের একপঞ্চমাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
হইবে, দেশেব ছুঃস্থ অবস্থাৰ কথা মনে করিয়া পরিকল্পন। 
কমিশনের এতদূর আশা করা উচিত হয় নাই। 
শাঁসনতান্ত্রিক ছুর্বলতা, উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীব বেহিসাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব 
প্রভৃতি সমস্ত] সম্বন্ধে কমিশনের পূর্বে চিন্তা কবা উচিত ছিল। 

তৃতীয়ত, কৃষির উপর জোর না দিয়া যে সকল শিল্প কৃষি উৎ্পাদন- 
বৃদ্ধির উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রন্তত করে, তাহ।দেয় উপর জোর দেওয়া উচিত 
ছিল। সেইরূপ যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির যন্ত্রীকরণের 


বরাদ্দ টাক] সম্পূর্ণ 
ব্যয়িত হয় নাই 
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প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 1৫৯৯ 


দার! কৃষিক্ষেত্র হইতে খাগ্ঘ ও কাচামাল পাওয়া যাইত, কৃষি ক্ষেত্রের অধিক 
কৃষির উপর অত জোর উু্ত স্ষ্টির ক্ষমতা হইত। ছোট ছোট কৃষি সংস্কারের 
রঃ রা ্ রী ফলে কৃষির উন্নতি উপযুক্ত পরিমাণে হয় নাই, এই 
নত রর সকল ব্যয় অতি সাধারণ খয়রাতি সাহায্যে পরিণত 
হইরাছে। অথচ ইহার সাহায্যে কষি-উৎপাদন বৃদ্ধির 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা চলিত । 
চতুর্থত, পরিকল্পনা কমিশন শিল্পোন্নতির প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী 
ক্ষেত্রের উপর ছাড়িযা দিয়া ভাল করেন নাই। কাবণ, সমাজতান্ত্রিক 
ক রিনার ভিত্তি হিসাবে রাস্থীয় ক্ষেত্রের প্রসার আরও 
সংকুচিত করা দ্রুত হওবা দরকার । কিন্তু কমিশন বেসরকারী ব্যবসা- 
দরকার ছিল দারদের উপব ভার দিলেও বাজার হইতে নিজেরা অধিক 
মূলধন সংগ্রহ করিযা তাহাদের কার্ষে বাধ! দিয়াছেন। অনেক শিল্পপতির 
মতে ২৩৩ কোটি টাকাব নৃতন মূলধন এবং ক্ষয় ক্ষতিপুরণ বাবদ ১৫০ কোটি 
টাকা--ইহার সাহায্যে বেসরকারী শিল্পের পরিকল্পিত লক্ষ্যে (7019010৩0 
(75569 ) পৌছান যার ন1। 
সর্বোপরি, প্রথম পরিকল্পনার সবাধিক ক্রটি হইল জনসাধারণের উৎ্দ্ধ 
করিতে না পারা, তাহাদের মধ্যে উদ্দীপনাঃ চেতনা ও 
গণ-উদ্যোগ স্থষ্ট হয় এ 
নাই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন 
কাঠামে। গড়িরা না তোলা । পরিকল্পনার কাজ হইল 
সমগ্র সমাজমানসকে একা গ্রভাবে সঞ্চালিত করা, যাহাতে পরিকল্পনার স্বয়ং 
চালিত গতি স্ষ্টি হয়, কর্মোন্যোগের ধারক ও বাহক শক্তি নিজেই নিজেকে 
চালনা করিতে পারে | প্রথম পরিকল্পনায় এই গণ-উদ্যোগের গতিবেগ ক্ষ 
হইতে পারে নাই। এইখানেই ইহার প্রধান অসাফল্য । 
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৬৩৩ ভারতের অর্থনীতি 
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২৩১ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
7) 99০০0270 7155 652: ০151) 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিগুসার (4 90017770815 0? 056 99০0200 
মাড০ ০৪: 11812) 2 
১৯৫৬ সালের এপ্রিল মান হইতে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ষকাল 
সুরু হইয়াছিল । প্রথম পবিকল্পনার কার্যফল এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক উচ্চাকাজ্ী ও সাহসী । ইহা আকারে বড় এবং 
প্রকৃতিতেও বহুলাংশে বৈজ্ঞানিক ৷ প্রথম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
যে সস্থাবন] সৃষ্টি হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা! তাহাঁকেই অগ্রসর করিতে উদ্যোগী 
হইল । প্রধানত মুল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া দ্রুত শিল্প বিস্তার না 
করিলে ভারতবাসীর জীবনধাত্রার মান উন্নত কর! ধাইবে না-_এই সত্য স্বীকার 
করিয়| দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল ! 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার কষেকটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল £ (ক) জাতীয় আয়ে 
প্রতি বংসর ৫% বৃদ্ধি ; (খ) পাঁচ বসরে ১ কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়৷ বেকারির পরিমাণ কমান, (গ) মুল 
ও ভারী শিল্পের উপর অধিক গুকত্ব আরোপ করিয়া দ্রততর শিল্পবিষ্তার | 
(ঘ)ট আয় বৈষম্য কমাইয়া অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্ত্রীকরণের দ্বারা 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত করা । অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল 
যাহাতে কয়েকজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত ন! হইয়া 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাজের দরিদ্র ও অনন্নত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া 
ফন তোলে ইহাই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্ঠ | 
এই লক্ষ্যগুলি পরস্পর নির্ভর্ঈীল। দেশের জনশক্তি অব্যবহৃত থাকিলে 
জাতীয় সম্পদের উৎপাদন বাড়িতে পারে না, এইন্স্‌প বেকারি সমাজতান্ত্রিক 
ধাচের সমাজও গড়িয়া তৃলিতে পারে না। জাতীয় আয় ব্সরে ৫% হারে 
বাড়াইতে হইলে খনিজ দ্রব্য, মল ও ভারী শিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি 
কার্ষে প্রভূত অর্থব্যয় কর! দরকার, কেবলমাত্র ক্ুষির উৎপাদন বাড়াইয়। 


৬০২ ভারতের অর্থনীতি 


এই হারে জাতীয় আয় বাড়ান চলে না । ঝুতরাং এই সকল লক্ষ্য একে অন্তের 
পরিপুরক | 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কৌশল (8510 50655 ) হইল কৃষির তুলনায় 
শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং এইরূপ ভাঁরসাম্যবিহীন 
উন্নয়নের ( 0:09181109 £7০জ॥ ) পথে অগ্রসর হওয়া । শিল্পের মধ্যেও 
সকল প্রকার শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত হইবে 
না, ভোগ্যদ্রব্যেব তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের, অর্থাৎ মূল ও 
ভারী শিল্পের উপর অধিক শুকত্ব আরোপিত হইবে। মোট বরাদ্দের প্রায় 
শতকরা ১৮ ভাগই এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনে খাটান হইবে । বৃহৎ শিল্প, 
শিল্প গবেষণা ও খনিক্ত দ্রব্যের জন্ প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৬০ কোটি 
টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনাঘ ববান্দ হইয়াছিপ ৬৯০ কোটি টাকা । 
ভারসাম্যবিহীন উন্নয়নের পথে (78৮ ০£ 10021810060 210৬1) 
অগ্রসর হওযাঁর মূল পদ্ধতিই হইল হুল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া । 
এই সকল শিল্পে উপব জোর দিলে দেশে যন্ত্রপাতি 
নও চি উৎ্প।দনের উপবোগী কলকারখানা গডিয়া উঠিতে পারিবে, 
... ভবিষ্যতে কুষির পুনঃসংগঠন করা চলিবে, এবং কৃষি হইতে 
উদ্বত্ত জনসংখা! সরাইর়া আন! চলিবে। শিল্পের প্রসার হইলেই কষিজাত 
দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে প্রসারিত হইবে, ফলে কুষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি 
হইলে তাহ! কৃষিজাত দ্রব্যের দামস্তর কমাইবে ন|। 
এই সকল মূল ও ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রচুর মূলধন দরকার, কিন্ত 
সেই তুলনায় ইহাতে জনশক্তির নিবোগ কম হয়। প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ 
করা হইলে লোকের হাতে আরেব পরিমাণ বাছে, ভোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদ। 
বুদ্ধি পায়। কিন্তু এই সকল বিনিরোগের ধরন এমন যে, ইহাতে বর্তমানেই 
ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাডে না। তাই দেশে মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা দেখা 
দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার গুরুভার ক্ষুন্ 
ও কুটির শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পে উৎপাদন বাডাইতে তুলনামূলকভাবে মূলধন প্রয়োজন হয় ল্ম, দরিদ্র 
দেশের পক্ষে তাই এই পদ্ধতি ভাল। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্লের 
উৎপাদনপদ্ধতি শ্রম-প্রগাচ (18001 1169051৮5 )) কম মূলধন খাটাইয়া 
অধিক সংখ্যক শ্রমিক ইহাতে নিয়োগ করা চলে । মুল ও ভারি শিল্পের উপর 


শিল্পের উপর গুরুত্ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬০৩ 


"জোর দিয়া দেশের শিকল্প-ভিত্তি (01567517895 ) গভিয়া তুলিতে কুটির শিল্প 
এইরূপে' পরোক্ষভাবে সাহাযা করিবে। ভারতের গ্রাম- 
ক্রত শিল্প উন্নয়নে কু 
ও কুটির শিল্পের গুলিতে অপূর্ণ নিয়োগের পরিমীণ বেশি, কৃষি-কাঠামোর 
তুমিকা মধ্যে ও বাহিরে সমাজের শরমশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। 
বৎসরের অধিক সমরে তাহাদের কাজ নাই, কাজ থাকিলে 
উহার পরিমাণ কম, কৃষকের শারীরিক ও মানসিক শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার 
হইতেছে না। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাহায্যে এই সম্ভাব্য সম্পদ উৎপাদনকারী 
শমশক্তিকে (09%611019] 291117-0100 100115 191)001-00জ161) উত্পাদনের 
কার্ষে খাটাইতে পারিলে ভোগ দ্রব্যের অভাব মেটে এবং দেশের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর এই সকল অংশ হইতে সঞ্চয় বা বিনিয়োগযোগ্য উদ্্ত সৃষ্টি 
হইতে পারে। অপুর্ণোন্নত ও জনবহুল দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের এই মূল 
কৌশলের উপর ভিত্তি করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পন৷ রচিত হইয়াছিল । 
অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন 'অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জড়তা নাশ করিয়া 
উন্নধনের গতিবেগ স্থষ্টি করিবার উদ্দেশ্তে দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে 
কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ কলা হইয়াছিল তাহ! 'আলো চিত হইল £ 


বায় বরাদা 


বিষয় বরাদ্দ ব্যয় মোট ব্যয়ের 
শাতকর। কত অংশ 
(কোটি টাকার হিসাবে) 
১। ক্লধি ও সমাজোনবন ৫৬৮ ১১-৮ 
২। জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯১৩ ১৯৪৯ 
৩। শিল্প ও খনি ৮৯০ ১৮৫ 
৪| পরিবহন ও সংযোজন ১৩৮৫ ২৮৮ 
৫ | সমাজসেবা, গৃহনিমাণ ও পুনবাসন ৯৪৫ ১৯৭ 
বিবিধ ৯৪ ২"১ 
মোট ৪৮০০ ১০০ 


এই ব্যয় বরাদ্দের খাতগুলি বিশ্লেষণ কবিলে আমর! দেখিতে পাই, 
সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের উপরেই অধিক গুকল্জ মীরোপ' কর! হইয়াছিল । 
মোট ব্যয়ের অর্ধেক বরাদ্দ হইয়াছিল শিল্প, খনি, পরিবহন ও সংযোজ্ন-এর 


চ্ঙ 


৬০৪ ভারতের অর্থনীতি 


উপর | প্রথম পরিকল্পনায় ইহাদের মিলিত অংশ ছিল ও 'ভাগ। শক্তি 
উৎপাঁদনকে শিল্পের মধ্যে ধরিলে এই অন্থুপাত দাডার ৫৭%। কৃষি ও জল 
সেচ খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২১% | . 
প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 

দ্বিগুণ। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ২০০০ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছে । 
নিররিহানর ইহার মধ্যে ১৫০০ কোটি টাকাবৰ মত উন্নয়নমূলক 
তুলনায় দ্বিতীয় পরি-. বিনিয়োগ, আর ৫০০ কোটি টাকার মত বিভিন্ন মমাজ- 
কল্পনায় বিনিয়োগের সেবা খাতে ব্যয়। স্থির হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
পরিমাণ ছিল দ্বিগুণ 

৪৮০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে ইহার 
মধ্যে ৩৮০০ কোটি টাকার বিনিয়েগ এবং ১০০০ কোটি টাকার মত চল্তি 
উন্নয়নের ব্যয়। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছিল ১৬০০ 
কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইন্দপ বিনিযোগ হইল ২৪০০ কোটি 
টাকা । স্থৃতরাং ছ্বিতীখ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের হিসাঁৰ ছিল ৬২০০ 
কোটি টাকা । ইহ! প্রথম পরিকল্পনার ঠিক দ্বিগুণ । 

পরিকল্পনা! কমিশন বিভিন্ন দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ধাধ করিয়াছিলেন । 

ক্লষির উৎপাদন বাড়িবে ১৮%; ইহাব মধ্যে খাগ্ঘশস্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে 
১৫%। জলসিঞ্চিতি জমির পরিমাণ বাড়িবে ২ কোটি ১০ লক্ষ একর । 
জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নবন পরিকল্পনার মধ্যে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ 
লোককে আনা হইবে । পুর্পোৎপন্ন ইম্পাতের পরিমাণ ( ঘি191160 90০61) 
১৯৫৫-৫৬ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাঁজার টন হইতে বাঁড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে 
৪০ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইবে; কয়লার উৎপাদন ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন 

হইতে বাড়িয়া ৬ কোটি টন হইবে ) সিমেণ্টের উৎপাদন 
সি ৪০ লক্ষ ৮০ হাঁজাঁর টন হইতে বাড়িয়া ১ কোটি টনে 
জিদ পরিণত হইবে। এইরূপ বিভিন্ন দিকে উৎপাদন-বৃদ্ধির 

ফলে জাতীয় আয় বাড়িবে ২৫%; ১০৮০০ কোটি 
টকা হইতে ১৩৪৮০ কোটি টাকায় পৌছিবে। জাতীয় আয়ের সহিত 
বিনিয়োগের অনুপাত ৭% হইতে বাড়িয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১২% 
হইবে। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বাধিক ২৮০ টাকা হইতে বাড়িয়া 


1 বৈদেশিক সাহাযোর পরিমাণ বাদ দিলেও ইহ] ৯০০ হইবে, দরিছ দেশের পক্ষে তাগ খুব 
কম নয়। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! ৬৩৫ 
১৯৬০-৬১ সালে বাধিক ৩৩০ টাকা হইবে, অর্থাৎ ১৮%, বৃদ্ধি পাইবে। 
প্রথম পরিকল্পনায় ইহা! বাড়িয়াছিল ১০%। যদি আগামী পরিকল্পনাকালসমূহে 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৫% হারে বুদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে ১৯৬৭-৬৮ 
সালের মধ্যে ইহা দিগুণ হইতে পারিবে । 
সরকারী ক্ষেত্রে এই ৪৮০* কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? নিচের 
তালিকাতে তাহ দেওয়। হইল £ 


উৎস (কোটি টাকার হিসাবে 
১। চল্তি আয়ের উদ্বন্ত : *.. মত ৮০০ 

(ক) পুবেকার কর হার মন্ুবাম়ী ৩৫০ 

(খ) বাড তি কব হর অনুযায়ী ৪৫০ 


২। জনসাধারণের নিকট হইতে খণ ৯৬০ রহ 
(ক) বাজার হইতে খণ ৭০০ 
(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চব হইতে খণ ৫০০ ] 
৩) অন্ঠান্ বাজেটভুক্ত উৎস "... ,*৭ ৪০০ 
(ক) রেলওয়ে ১৫০ 
(খ) প্রভিডেও ফাণ্ড ২৫০ ] 
৪ | বিদেশা সাহায্য তত নি 2 
৫। ঘাটতি ব্যয় 8 র্‌ বা 
৬। অনির্ধারিত ফাক :** রর মহ 


অর্থসংগ্রহের এই তালিকা বিচার করা দরকার বৈদেশিক ব্যালান্সের 
পরিপ্রেক্ষিতে । কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন থে, পাচবছরে ১১০০ কোটি 
টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে । ইহার মধ্যে 
২০০ কোটি টাকার ছালিং উদ্ধত বিলাতে মজুত আছে। 
বেসরকারী মূলধন আসিবে ১০০ কোটি টাঁকা এবং 
বাকি ৮০০ কোটি টাকা (উপরের তালিকার ৪নং) বিদেশী সাহায্যে পাওয়া 
যাইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। 
ইহাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা । মনে রাখ) দরকার, 
তিন বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা পূর্ণ কার্ধকরী হইবার পথে 


অর্থনংগ্রহ ও বিদেশী 
যুদ্রার 


৬০৩৬ ভারতের অর্থনীতি 


কতকগুলি বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ফলে পরিকল্পনার আকৃতি 
(30006016 ) ও প্রকৃতিতে (29605 ) অনেক পরিবর্তন 
আনার প্রয়োজন দেখা দিরাছিল। পরিকল্পনা পরিচালনার , 
অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব অবস্থার চাপে দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপরেখা! অনেকটা 
সংশোধিত ও পরিবতিত হইয়াছিল 


পরিকল্পানায় পরিবর্তন 


দ্বিতীষ্ণ পরিকল্পন] ও কৃষি (0176 96০0170 19191) 2100 26110016016), 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন| শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়া রচিত হইলেও" 
কৃষির উন্নয়নের প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অধিক অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে। 
প্রথম পরিকল্পনা কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৫৪ কোটি 
রা টাকা, উহাব মধ্যে ২৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ৫৬৮ কোটি 
টাক! বরাদ্দ করা হইয়াছিল। প্রথম পপ্িকল্সনীরন জলসেচ খাতে বরাদ্দ ছিল 
৩৮৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পবিকল্পন।স ছিল ৪৮৬ কে|ট টাকা । যে সকল কাজ 
পূর্বে স্থুক হইবাছিল তাহাবা চলিবেই এইপপ স্থির হইয়/ছিল, উহা ব্যতীত 
১৯৫ছি নূতন জলসেচ পরিকল্পনা গ্রহণ কণা হইয়াছিল । লক্ষ্য হিসাবে অতিরিক্ত 
খাগ্োৎপাদনের পবিমাঁণ ছিল ১ কোট টন, তুলা ১০ লক্ষ ৩০ হাজার রেল্‌; 
তৈলবীজ ১০ লক্ষ ৫০ হাঙর টন) ১০ লক্ষ বেল্‌ পাট এবং ১০ লক্ষ ৩০ হাজার 
টন ইক্ষু ( গুড়ের হিসাবে )। 
প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিউৎপাঁদন ও আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ফলে 
অথনৈতিক কাঠামোর অন্ান্ ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছিল । কৃষিক্ষেত্রে 
কাচামালের উৎপাদন বাড়িয়াছিল তাই শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্র 
পাতির পুর্ণ নিয়োগ ও বাবহার সম্ভবপর হইয়াছে। 
খাগ্ভের উৎপাদন বাঁড়িগা যাওয়া বিনিয়োগ বাড়ান সম্ভব 
হইয়াছিল, তাই মুদ্রাম্কীতি ঘটিয়া পরিকল্পনা ও ঘাটতি ব্যয়ের নীতি বানচাল 
করিতে পারে নাই। কৃষিকার্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়িয়াছিল, শিল্পজাত 
দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হইয়াছিল, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পন্থ ইহ সাহাষ্য 
করিয়াছিল । 
জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে (98109150599 5206০: ) যত 
দ্রুত হারে উৎপাদণক্ষমতা বাড়াইতে পারা যায়, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে. 


প্রথম পরিকল্পনায় 
সীমাবদ্ধ দাফলা 


ছিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! ৬৬৭ 


ফ্রমবুদ্ধির হা তত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা 
কৃষিতে বারের পরিমাণ বাঁডিলে উদ্ধত্ত জনসংখ্যা শিল্পে বা মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে 
বেশি নিষুক্ত হইবার কন্ঠ সরিষা! আাসিতে পারে । ক্কষি উৎপাদন 
ষদি প্রকৃতির খেযাল-খুশতে উঠানামা করে তবে অধিক 

বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিকল্পনা ভাল বা খারাপ কোন মরসুমেই গ্রহণ করা 
চলে না। তাই দ্বিতীষ পরিকল্পনা খাগ্য ও কৃষি উৎপাদনের খাতে অধিক 
অর্থ বরাদ্দ করিয়া ঠিক কাজই করিযাঁছিল। তাহা ছাড়া, জনসংখ্য। বাড়িতেছে, 
তাহাদের জন্য খাস্ত ও অন্তান্ত কষিজাত দ্রব্যের কথাও ভাবা দরকার । 

কৃষিতে উৎপাদন ক্ষমতা" বাডাইতে হইলে কেবল পতিত জমির উদ্ধার 
এবং জমিতে অধিক *মিক নিষোগেব কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, 
প্রগাঁট-চাষ ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রচলন করা দরকার । প্রগাঢ-চাষ 
ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রধাশ বাধ। তিনটি £ (ক) জমিতে চাষীর 
ব্যক্তিগত মালিকানা, ফলে ইতস্তত খণ্ড ছিন্ন বিশ্ষিপ্ত জামগ্ডণি, (খ) সমবায় 
চাষ স্ুক করাব উপণুক্ত মনোবৃত্তি ও বাষ্রঘ পরিচালনার অভাব, এবং (গ) 
উন্নত চাষপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথব। অর্থাভাবে চহা গ্রহণ করার অস্থুবিধ| | 

দ্বিতীয পঞ্চবাধধিক পরিকল্পনা অধিকতপ্প জপসেচ, সার ও যন্ত্রপাতি 
দ্বারা সাহায্য করা হাঁডাও জমিদারী প্রথাগ সম্পুণ উচ্ছেদ করিযা জমি 
রাষ্ীয মালিকাঁপাব আনিযা উহাকে জমিহীন বা গরীব 
চাষীদের মধ্যে বিভক্ত করার কথ! ঘোষণা কর] হইযাছিল। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি হইলেও সমবাধ সমিতি করার কথা বলা 
হইবাছিল। উন্নত চাসের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর কর] এবং এই বিষয়ে 
আগ্রহ বুদ্ধি করার ছেপে জাতীষ সম্গ্রসাবণ সেখ! ও সমাজোনয়নের জন্য 
দ্বিগুণের বেশি অর্থ বরাদ্দ কণা! হইযাঁছিল এবং ১৯১. সাশের মধে/ সমগ্র দেশকে 
এই পরিকল্পনার অন্তভূ্ত করা হইবে, এইরূপ ঘোবণা কর! হইয়াছিল * 

অনেকের মতে দ্বিতীব পবিকল্পনাষ ফ্নি-উন্নযনের কাধস্চচী যত অধিক 
হওয়া দরকার ছিল ততট! হয নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালের স্তর হইতে 
খান্োৎপাদন ১ কোটি টন (১৫৫% ) এবং খাগ্ ব্যতীত অন্তান্ত শস্তাদির 
* এই সকল কার্ধশুচীর জন্ত প্রথম পরিকল্পনায় »* কোটি টাকা বরাদ্দ ক41 হইয়াছিল কিন্ত' 


তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ৪৬ কোটি টাক। মাত্র বয় হইগনাছে। দ্বিতীয় পরিক গলায় এই খাতে: 
২০* কোটি টাক! বরা হইয়াছে। 


কুষি উন্নয়নের কার্ধনূচী 


৬০৮ ভারতের অর্থনীতি 


উৎপাদন ২২'৩% বাড়াইবার কথা৷ হইয়াছিল। খাগ্ঠোৎপাদনের লক্ষ্য প্রা" 
হইয়াছিল খুব কম। যে-হারে ও যে-পরিধির শিল্পোন্নয়ন ঘটিবে, দেশের 
থাগ্যসম্পদের ভিত্তি ততটা সুগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয় নাই। ভাল 
মরন্থুমে খাগ্ঠ মজবুত করিয়৷ রাখার নীতির উপর জোর দেওয়। হয় নাই, একমাত্র 
এইরূপ যথেষ্ট মজুত থাকিলেই খারাপ মরস্মে শিল্পোৎপাদনের গতি হাস 
পাইবে না। তাহা ছাড়া, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতেও 

প্রথম পরিকল্পনায় 
কৃষির অনুগ্নতি দ্িতীক্স এই খাগ্তোৎপাদন বিশেষ সহাযতা করিবে না। বর্তমানের 
পরিকল্পনাকেও ২২০০ ক্যালোরির ভুলনায় লোকে ২৪৫০ ক্যালোরি খান্ঠ 
বানচাল করিতেছে গ্রহণ করিতে পারিবে বটে, কিন্ত সকলেই জানেন যে 
৩০০০ কালোবি খাগ্ভেব কম স্বাভাবিক কাধক্ষমত! বজায় থাকিতে পারে 
না। এই জন্যই মনে করা হর, দ্বিতীয পরিকল্পনাঘ কৃষির উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপের দরকার ছিল । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুক হওয়ার পরেই সরকাব ইহা! বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
প্রভূত উন্নযনমূলক ব্যয়ের দকণ থাগ্ঠদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় তাই প্রায় 
সকল খাগ্ঠশস্তাদির উৎপাদন-লক্ষ্য বাডাইয়। দেওয়া হইয়াছিল। স্থির 
হইয়াছিল (যে, যদি সম্ভব হঘ তবে ইহা৷ হইতে রপ্তানিও করা হইবে। অতিরিক্ত 
খাঁছ্েৎপাদনের লক্ষ্য ধার্ধ হইয়াছে ১ কোটি ৫৫২ লক্ষ টন; অতিরিক্ত তুলা 
উৎপাদন ২৩ লক্ষ বেল; অতিরিক্ত তৈলবীজের উৎপাদন ২১ লক্ষ টন ; পাট 
উৎপাদন ১৫ লক্ষ বেল্‌ এবং ( গুডের হিসাবে ) ২০ লক্ষ টন ইচ্ষু। 
দ্বিতীয় পরিকল্লপন। ও শিল্প (016 9০০০0 51817. 8100. 11100962223) 

দ্বিতী পরিকল্পনায শিল্লোন্নযনের উপর যে গুকত্ব আরোপ করা হইয়াছিল 
তাহার প্রধান ভিত্তি ছিল সরকারী ও বেসরকারী উভরক্ষেত্রেই মূল ও 
ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার । মূল শিল্পের উপর জোর 
দিবার ফলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বেসরকারী ক্ষেত্রের 
তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার দ্রুততর হইবে এবং দ্বিতীয়ত, 
ভোগ্যপ্রব্যের উৎপাদনের ভার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উপর ছাডিয়৷ দেওয়া 
হইতেছে, ইহাতে কম মূলধনে অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান ঘটান সম্ভব হইবে, 
এইরূপ বলা হইয়াছিল । 

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকল শিল্পে ৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে 
ভারি শিল্পের জন্য বরাদ্দ হইল ৫৪৭ কোটি টাক। অর্থাৎ ৯৭%। ব্যক্তি ক্ষেত্রে 


শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬০৯ 


সকল শিল্পে বিনিয়োগ হইল ৫৩৫ কোটি টাকা-_ইহার মধ্যে ভারি শিল্পের অংশ 
হইল ৩৬৮ কোটি টাকা, অথাৎ ৬৮৮% | 
অপূর্ণোন্নত কোন দেশ যখন উন্নয়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিতে 
চায় 'তখনই তাহার সম্মুখে এইরূপ নিবাঁচনের সমন্তা উপস্থিত হয়, ভোগ্য 
হীরা দ্রব্যের শিল্প অথবা উত্পাদক দ্রবোর শিল্প--কিসের উপর 
নীতি সঠিক সন্দেহ. অগ্রাধিকার দেওগা হইবে তাহা স্থিব কনিতে হয় । দেশে 
নাই মূলধনের পরিমাণ কম, তাই এই নিবাচনের গুরুদায়িত্ব 
পবিকল্পনা কমিশনকে বহন করিতে হয়। অপরিকপ্সিত্ 
শিল্পোন্নয়নের "পরিবেশে প্রধানত, ব্যক্তি-উদ্ভোগী শিল্পপতিরা যে শিল্পে অধিক 
মুনাফা পাঁওথ| যাইবে সেই শিনে বিনিয়োগ করেন, তাহাদের নিবাচ, 
বাজাগের শক্তি গুপিব দ্বার! প্রভাবিত ও মুন।ফাধুখী। পরিকঞ্সিত "অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে বিনিখোগের ধবন নিবা»শে মুশাফা প্রান বিচাষ বিষয় নয়) 
এক্ষেত্রে বিনিখোগের ধরন নিবাচিত হর ভাবষ্যতে কিরূপ ক্রমবুদ্ধি বা উন্নয়নের 
হার দরকার সেই অন্ত্বারী । ভবিষ্যৎ উন্ননের হাঁর অধিক চাহিলে বর্তমানে 
ভোগান্রবোর উৎপাদনে গুকত্ব কম হইবে, উংণাদক দ্রবোর শিল্প অধিক 
পরিমাণে প্রসারিত হইবে । ৰ্িতীৰ পরিকল্পনা ভারি শিল্পের উপর এইরূপ 
গুকত্ব আরোপ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল, কারণ একমাত্র এই পথেই 
অর্থনৈতিক উন্নরনের বেগ জনসংখ)া বুদ্ধির বেগকে ছাপাইয়। অগ্রসর 
হইতে পারে। 
অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে উগ্রনের বাত্রাপথ বিচার করিলে 
দেখ! যায় প্রথমে হাক ধরনের ভোগ/দ্রধ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলি (11216 
00105710161 $500905 1110115165 ) স্থাপিত হইতে থাকে, কারণ উন্নয়নের 
প্রথম বুগে (ক) শুলধনের পরিমাণ কম, (খ) উৎপাদক ভ্রব্যের শিল্পে 
বিনিয়োগের পরিমাণ ও ঝুঁকি বেশি, ও (গ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব। 
ৃ প্রথমে ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প স্থাপিত হইয়া দেশে মূলধনের 
'ভোগ্যজ্রব্য বা ভছ্পাদ £ 
ব্য_ব্যালাগ্গবিচিত পরিমাণ বাড়িলেঃ উৎপাদক ভ্রব্যের চাহিদা বাডিলে ও 
উন্নয়নের পথ বনত্রদক্ষ শ্রমিকের প্িমাণ বৃদ্ধি পাইলেঃ পরে উৎপাদক 
দ্রব্যের শিল্ে প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে । কিন্তু পরিকল্পিত 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পায়নের এই ধারা ভিন্নরূপ হইতে পারে। এখানে 
দেশের শিল্প-কাঠামোর (10001507151 50৮0006 ) মধ্যে ভোগ্যশিল্প ও 


৩০) 


৬১০৩ ভারতের অর্থনীতি 


উৎপাদকশিল্পের অনুপাত প্রথম হইতে এমনভাবে স্থির কর! চলে যাহাতে 
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়িতে পারে ) ভবিষ্যতে 
ভোগ্যদ্রবেঠর পরিমাণ বাডাইবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে উৎপাদকদ্রব্যের শিল্পের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর] চলে। এইরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে 
উৎপাদক শিল্পের উপর জোর দিয়া নূতন আয় স্থষ্টি করিয়া ভোগাদ্রব্যের শিল্পের 
জন্য চাহিদা স্থষ্টি করান যাইতে পাঁরে এবং পরবর্তী পরিকল্পনা-কালসমূহে (0:056- 
11905) ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প গড়িয়া তোলা চলে। তাই ভারতের দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় এইরূপ মূল ও ভারি শিল্পের উপর জোর দেওয়া ঠিকই হইয়াছিল, 
ইহা আমরা বলিতে পারি । 
তাহ! ছাড। ভারতের প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্পদ মল ও ভারি শিল্পের 
উৎপাদনের পক্ষে খুবই উপযোগী ইহাতে সন্দেহ নাই। লোহা, ম্যাঙ্গানীজ 
বন্সাইট ও অভ্র সবই এই দেশে আছে। অন্যান্ত অনেক দেশকেই 
হারিয়ে বিদেশ হইতে এই সকল মুল খনিজদ্রব্য আমদানি 
প্রসারের সম্ভাবনাও. করিয়া ভারি শিল্প গডিবা তুলিতে হইয়াছে। সেই 
পচুর তুলনায় ভারতের অবস্থা খুবই ভাল বলিতে হইবে। 
, বুদ্ধের সময়ে বা বর্তমানের ভারি শিল্পগুলিতে ভারতী 
শ্রমিকদের উন্নত কর্মক্ষমতা ও যন্ত্রদক্ষতার প্রমাণ হইরা গিবাছে। উৎপাদক 
দ্রব্যের বাজারও কম বড নয়; ভারতের নিজস্ব আয়তন এবং প্রতিবেশী 
অনুন্নত দেশগুলির বাজার ইহারা মিলিয়া বৃহত্মাত্রায় উৎপাঁদক দ্রব্য সুরু করা 
অর্থনৈতিক দিক হইতে মোটেই ক্ষতিজনক নয । 
অবশ্য অনেকেই উৎপাদক দ্রব্যের উপর এত বেশি গুকত্ব মারোপ কর! 
পছন্দ করিতে পারেন নাই। তাহারা ইহার বিকদ্ধে অনেক ধরনেব ঘুক্তি 
প্রদর্শন করেন । কেহ কেহ বলেন যে, ভারী শিল্পেব উন্নতি কত দ্রুত করা 
দরকার তাহা স্থিব করার জন্য ছুইটি বিষয় বিবেচনা কর! প্রয়োজন । প্রথমত, 
দেশের মধো যন্ত্রদক্ষ শ্রমিকের যোগান, এবং দ্বিতীয়ত, আন্তজাতিক বাণিন্যের 
সম্ভাখনা। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভারি শিল্পের উপর জোব দিলেও 
উ"যুক্ত পরিমাণ যন্ত্রদক্ষাতা স্য্টি করার মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা 
করেন নাই তাহা ছাডা, অনেক ভারি শিল্পের দ্রব্য 
০০০৪০০৮ দেশে প্রস্তুত না করিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিলে 
«চকম পড়িত। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা ছিল সমগ্র পৃথিবী হইতে 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! ৬১১ 


বিচ্ছিন্ন, তাই সকল প্রকার উৎপাদক-শিল্প নিজেকেই বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় 
করিয়! গুরুতর ত্যাগ স্বীকারের মধা দিয়া গিয়া তুলিতে হইয়াছে | ভারতের 
ক্ষেত্রে এত ত্যাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই । ইহারা তাই ধলেন যে, 
পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল, (ক) বিদেশ হইতে কিছুটা ভোগারব্য- 
উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি আমদানি +২1, এবং (খে) (চীনের মত ) দেশের উদ্বত্ত 
জনসংখ্যার সাহায্যে শ্রম-প্রগাঃ পদ্ধতির দ্বারা যতদূর সম্ভব উৎপাদক দ্রব্য 
উৎপন্ন করা । 
দ্বিতীত্ম পরিকম্সনার অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা (19:08:585 8:০0 
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১৯৬১ সালের মার্ঠ মাসে ভাবতে (দ্বতীঘ পরিকল্পনার কাধকাল শেষ 
হইয়াছে । বহু আলোচিত এই ত্িতীম খরিকক্পনার শেষে আমর! বতমানে 
তৃতীর পরিকল্পনার কাণস্চচী এন কবিষ|ছি । ভবশবষে পণিকলনাপ দশ 
বখসরকাল শেষ হইল; অনেক অভিজ্ঞত। ও শিশীর মন] দি আমণ। তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে আসি উপাহত হইখাছি। বিভিম দিকে এত পাঁপকলপনার 
অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতাই বতমান শরিকপ্পনা রচশান্ধ সময়ে আমাদের ম্মন্ণ 
রাখিতে হইতেছে । তাই আনাদেব থিতীয পাবকনার অগ্রগতি আলোচনা 
করা দরকার । 

আমরা জানি, প্রথম পর্রিকপণ। ছিল কতকণ্ডাঁণি সরকারা কাধ্চীর 
তালিকামাত্র ; উন্নরশের খেজ্ঞানিক শিম ও রীতি পদ্ধতি অন্তুযায়ী খিভিন্ন দিকে 
ব্যালান্স রক্ষা! কারয়। স্থুনািদ£ লঞ্চে) পৌছাইবার জগ্ত পরিকল্পিত চেষ্টা দ্বিতীয় 
পরিকল্পন।৷ হইতেই হুক হহরাছে। প্রথমে ভলনাণ শ্িহীয়তে অধিক 
বিনিয়োগ, ডত্পাদন ও কমসংহানের কথ। বল] হহম়|ছে, ইহ। বপিলেও সন্পূর্ণ 
বলা হএ না_-খ্তীর পারকল্পনাপ পক্ষ [হণ দেশে দ্রুত উনযনের ভিসি 
প্রস্তত করা । মূল ও ভাগি শিঞ্পের ৬পর ঞোন দেওগ।, বেসরকারী কেত্রের 
তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে আঁধকতগ প্রসার ঘঙাপ, ভতী পাগকল্পনাক।লে 
দ্রুততর উন্নয়নের উপযেগা অনুবুদ শগ্িবেশ শডিঞ। তোলা কমন স্থানের 
পরিমাণ বাড়ান, আৰ ও বৈবম্যেপ শারধি সংকুচিত করা-এহ লকশ বিয়ে 
দায়িত্ব দ্বিতী্জ পরিকল্পনাগ ডপক্গ অপিত হইরাছিল। দিভীণ পারিকর্না 
ইহাতে কতটুকু সাফণ্য লাভ করিয়াছে ? 

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনা কালে ভারতে নৈরদারনা হার 


৬১২ ভারতের অর্থনীতি 


অনেকটা বুদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী, ও বেসরকারী ক্ষেত্র 
মিলিয়। মোট বিনিরোগেব পরিমাণ ছিল ৩৩৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে উহার পরিমাণ হইযাঁছিল ৬৭৫০ কোটি টাক1। 

বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, মুদ্রাম্ষমীতি এবং পরিচালনযোগ্যতার অভাব 
প্রভৃতি বাধা থাকা সত্বেও ভারতেন অর্থনৈতিক কাগামোর বিভিন্ন দিকে 
নানাপ্প অগ্রগতি হইয়াছে । কুবি ও শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উপযোগী 
জলসেচ, বিছ্যুতৎৎ ও পবিবহন ব)বস্থার উন্নতি হইয়াছে । মল্যবান ধাতুসমুহের 
অন্ুসন্ধানকাব শে হইয়ছে। পরিকল্পন।র নিদিষ্ট সময়ে না হইলেও গুরুত্বপূর্ণ 
অনেক প্রজেক্ট খোলা হইযাছে। রুবি উত্পাদন বুদ্ধি পাইছে । খাগ্শশ্ডের 
উৎপাঁদন ৬৫ মিলিযন টন হইতে ৭৬ মিলিয়ন টনে পবিণত হইয়াছে । সংগঠিত 
শিল্প গুলির নীট উৎপাদন প্রায় দেডগুণ হইখাছে | উহাঁর মধো সরকারী ক্ষেত্রের 
অংশ ছিল ১:৫%১ ইহ বাডির। হইযাছে ৮ 8% | এই বুদ্ধির অনেকটাই ইন্পাত, 
করলাখনি এবং ভারি রাসায়নিক প্রভৃতি মল ও ভারি শিল্পে । সাধারণভাবে 
বিদ্/ৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাব এবং দেশের পর্রিবহন ও সংযোজন ব্যবস্থার 
প্রসার ঘটিয়াছে ; প্রধানত ইহা ঘটিরাছে সরকারী ক্ষেত্রে । বেসরকারী 
সংগঠিত শিল্পেরও প্রভূত প্রসার ঘটিরাছে, যৌথ কোন্পানীগুলির মোট 
মূশধনের পরধিমাণ প্রাথ দিগুণ হইথাছে। গ্রামা ও কুটির শিল্প গুলিও পিছাইয়া 
নাই। সাধারণ ও টেকনিকাল শিক্ষাব স্থষোগ বাড়িয়াছে। হাসপাতাল ও 
চিকিৎসালয়ের সংখা। বাডিযাছে । দেশে স্বাস্থ্যের সাধ।রণ মান উন্নত হইরাছে। 
গাঁতীয় আযষের পরিমাণ, ১৯৬০-৬১ সাপের দামস্তরের হিসাবে, ১৯৫৫-৫৬ সালে 
ছিল ১২১৩০ কোটি টাক।; বর্তমানে ১৯৬০-৬১ সালে ইহা হইয়।ছে ১৪৫০০ 
কোটি টাকা । 

দামস্তরের দিকে তাকাইলে দেখা বাথ বে সমগ্র িতীৰ পরি কল্পনাকালে 
পাঁমস্তর বাড়িযাই চলিয়াছে। পাইকারী দামস্তর প্রার ৩০% বৃদ্ধি হইয়াছে 
খাগ্ঘদ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি হইল ২৭%) শিল্পের কাচামালগুলিতে ৪৫% ; 
শিল্প জাত দ্রব্যাদির দাম বাডিয়াছে ২৫%-এর বেশি । শ্রমিকশ্রেণীর জীবন- 
যাত্রার মান (১৯৪৯-১০০) ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১০০) পরিকল্পন।র 
শেষে ইহা হইরাছে ১২৪। দামস্তরে এইবপ ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রধানত 
ছুইটি কারণ? (ক) বিনিয়োগ বাডিবার দক্ণ আরভ্রোত প্রসারিত হওয়া 
এবং থে) তুলনামূলক ভাবে কৃষি-উৎপাদন সংকুচিত হওয়া। ইহা ছাডা, 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬১৩ 


ব্যান্ষখণের সাহায্য ঝ বড চাষীদের অবস্থা পুর্বাপেক্ষা একটু ভাল হওয়ায় 
নিজেদের টাকায় খাগ্যশস্ত মজুত করা প্রতিও দেশের দীমস্তর বাড়িতে বথে্ট 
সাহায্য করিয়াছে । বিদেশে দামস্তরে বুদ্ধিও দেশেব আভ্যন্তরীণ দামস্তর 
বাড়িতে সাহায্য করিধাছে | 
মল ও ভারি শিল্পের উপর বিনিয়োগে বৃদ্ধি এব” ফলে আয়শ্রোতে বুদ্ধি 
_ইহাদের ফলে দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সেব ঘাট তি বাঁডিখা গিয়াছিল। 
পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অন্ুযারী ১১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রয়েেজন ছিল, উহার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকার বিদেণা সাহায্য আসিবে । 
কিন্তু ইহাপেক্ষ। অধিক ঘাটতি 'দেখা দিতে থাকে | দ্বিতীর পরিকল্পনার সুর 
হইতে এই ঘাটতি বাভিবার প্রধান কারণ হইল বিপুল পরিমাণে আমদানি বুদ্ধি । 
আমদানি বাড়িবার কারণ ছিল সরকাবী ও বেসরকারী 
বৈদেশিক ব্যালান্সের 
ঘাটতি ক্ষেত্রে শিল্পোন্ধনের গতিরদ্ধি হওয়| এবং খাদ্ছের 
আমদানি বাড়িযা যাওযা। তাহা চাঙা আমাদের রপ্তানি 
হইতে-আয় কমিরা গিয়াও এই সমন্ত। তীত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আমেরিকাতে 
মদ অর্থনৈতিক অবনতি, স্ুয়েজ সমন্তার দরুণ ইংপগ্ডে মালপত্র মুত করার 
পরিমাণে (90001 0111115) হাস এবং দেশের মধ্যে ভোগের পরিমাণে বুদ্ধি-- 
এই সকল মিলির রপ্তানি হইতে আয় কমিরা গিযাছিল। প্রধানত এই সকণ 
কারণেই ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনাটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিদেগা 


মুদ্রীর জমা হইতে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়। যায়। শেষ পর্যস্ত ৮৭২ কোটি 
টাকার বিদেশী সাহায্য পাওয়া গিরাছে। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে আমরা বহুবিধ অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে পারি । 
প্রথমত, দেশের রুষি-কাঠামোর রূপান্তর ন। ঘটাইযা কেবলমাত্র জল বীজ ও খণ 
সরবরাহ করিলে উৎপাদন উপবুক্ত পরিমাণে বুদ্ধি পাইতে পারে না। ভূমির 
সম্পত্তিগত মালিকানা! পরিবর্তন ন! করিয়া এবং গ্রামাঞ্চলে 

না ৪ ক্মিদারী ও মহাঁজনী প্রথার পুর্ণ উচ্ছেদ না ঘটাইর। 
সর্ত সমবায় সমিতি গঠন করিলে উহার! প্রক্ূত চাষীদের 
সম্মিলিত কর্মোন্ধমকে বাধ! দেয় এবং জমিদার-মহাজনদেন 

কুক্ষিগত হইয়া পড়ে । কৃষির যদ্ত্রীকরণ এবং বৃহৎ মাত্রায় চাষ ব্যবস্থা গডিয়। 
তোল সম্ভব হয় না । কৃষির প্রসারের এই বাধা সমগ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
গতিবেগ সীমিত রাখে । দামস্তর বৃদ্ধি পায়," পরিকল্পনার হিসাব নিকাশ, 


৬১৪ ভারতের অর্থনীতি 


শমিকশ্রেণীর মনৌবল, বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধিব সম্তাবনা সকল কিছু কমাইরা 
দেয়।* ফলে বিদেশের উপর নির্ভর-গীলভাঃ বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি, 
এবং বিদেশা মলধনকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণের প্রধোজন দেখা দেয়। 
দ্বিতীঘত, শিল্পের ক্ষেত্রেও আমাদের অনেক প্রকাব অভিজ্ঞতা হইয়াছে । 
আমরা জানিয়াছি বে, সবকাবী শিল্পগুণির -লনাঁন বেসবকারীক্ষেত্র দ্রুততর 
প্রসারিত হইতে পারে, তাহাদের পরিচাপন-শোগ্যভার মান সরকারী ক্ষেত্রের 
পরিচাপন| অপেক্ষ। উন্নততর | মামবা হানিয়াছি যে, শ্রমিক শ্রেণীকে পরি- 
চালনার ক্ষমতা হইতে নিবাসিত রাখিলে উতপাদন-ক্ষমতা কিছুতেই বেশি 
বাভিতে পারে না। শ্রমিকের! উৎপাদন-পরিকল্পনা, পরিচালনা ও মুনাফার 
অংশ না পাইলে স্বেচ্ছারতভাবে উৎপাদন বাডাইন্তে উদ্ধদ্ধ হন না। তখন 
মালিক এবং রাষ্ট্র উৎপাদন বাঁড়াইবার জন্য উৎপাদন- 
রি পদ্ধতিতে অধিকতর মুলধনীকরণ সক করে, অর্থাৎ 
কারণ জনসাধারণের উহাকে অধিকতর মৃূলধন-প্রগাট করিয়া তোলে । ইহার 
সহযোগিতা নাই ফলে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পোৎপাদন বাডিলেও বেকারি বুদ্ধি পায়। দ্বিতীয় 
পরিকল্পবা কালে বেকাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আমরা এই অভিজ্ঞতা গ্রহণ 
করিতে পারি । 
তৃতীরত, বিগত পরিকল্পনা হইতে আমাদের এই অভিজ্ঞতাই লাভ হয় যে, 
আয় ও বৈষম্য হাস কব! এবং সমাজতাদ্ছিক ধাচের সমাজ গঠন করার লক্ষ্য 
হইতে আমরা ক্রমাগত দূরে সরিরা আসিয়াছি। মিশ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
সরকারীনীতির বাস্তব ফল হইল দেশে ধনতান্ত্রিক কাঠামো এবং উহার 
উপযোগী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে গড়িয়া তোলা ৷ কারণ দেশে উৎপাদন 
ও বণ্টনের যে সকল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার রূপ নিরধারণ করিতেছে দেশের 
বিভিন্ন সম্পত্তির মালিকানা-ব্যবস্থ৷ । জমি ও মূলধনের মালিকানাই নিজের 
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প্রসারের প্রবোজ্নে শ্রমিকনিয়োগের পরিমাণ, পময় ও দিক নির্ণথ করে, এবং 
অন্ন্পপ উদ্যোগ বাবস্থা (০105075206175171) ও 
৩) সামাজিক লক্ষ্য- চারার . 
গুলি অপূর্ণ থাকিবেই প্রতিষ্ঠান (1046৮610105) গড়িবা তোলে । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় এইসপ আশা করা হইলে- ঈতিমধো আমাদের 
দেশে প্রতিষ্ঠান গুলির মৌলিক পপ পরিবতিত হঘ নাই, কাঁবণ আমদের ইচ্ছা 
মত দিকে উহাব। আপন-নাঁপনি বদলা না। টতপ।দন '৪ খণ্টনেখ প্রতিষ্টান 
বদলার একমাত্র যদি তমি ও ম্লধশের মালিকানার কাঠাখে। পরিবতন 
আসে। ইহ! অতি বাস্তব সত্য পে দ্বিতীয় গবিকল্পনা হইতে আমাদের 
অভিজ্ঞতার ধরা পাডিতেছে | * 
স্রতরাং, উপসংহারে আমস| বলিতে পারি বে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হে 
সামাজিক নব-রূপায়শের আদর্শ আমার্দের চক্ষেব সম্মুখে ধবা হইযাডি” 
তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। বরং আমরা "মার ও সম্পদেব অধিকতর 
বৈষম্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, মূলধন ও সম্পদের অধিকত৭ কেন্ট্িকত 
(09206178001) দেখিতে পাইতেছি । একচেটিয়া! শক্তির প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাঁইতেছে। পরিকল্পনার লক্ষীন্তবায়ী জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্ররুং 
মানে প্রসার ঘটে নাই, পরিকল্পনার কাজে জনসাধারণের স্বেচ্ছারুত উন্মুখ 
সহযোগিতা প্রকাশ পার নাই । ছুগ£্খের বিষয় হইলেও দ্বিতী পবিকল্পনার 
প্রচেষ্টা হইতে আমরা এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি দিক জম্পর্কে সমালোচন 
(0116091 25৪10901091) 0£ 5016 01 0186 8519605 01 1০ 9600170 
[91917) 
বহু দিক হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার সমালোচনা করা 
হইরাছে। অধ্যাপক মহলাঁনবীশ যে কাঠামো রচনা কবিয়াছিলেন সেই 
কাঠামোকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিয়া বহুপ্রকার স্বার্থে 
৮ রি টি ঘাত গ্রতিঘাতে নিছক অর্থের ভিত্তিতে হিসাধ করিয় এই 
হইতে উদ্ভূত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল । বেসরকারী ক্ষেতকে নিমন্ 
করার মত যথেষ্ট ক্ষমত। এবং সদিচ্ছ। ভারত সরকারে 
নাই। দশ বছর পরিকল্পনার পরেও শেয়ার বাজারের ফাট্‌কাদাীর সাহাষে 
কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাদার বদি শিল্পসাপতাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে তবে 
তাহাতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। যি 


৬১৬ ভারতের অর্থনীতি 


পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাঁদন বাডাইবার চেষ্টা করা হয়, 
তবে পরিকল্পনায় জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরিকল্পনার 
দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্রটি তিনটি £ (ক) দ্রব্যভিত্তিক পবিকল্পনা গঠন না 
করা, (খ) ব্যক্তিক্ষেত্রকে আরও সংকোচন না করা, এবং (গ) শ্রমিক 
কুষকেব সহযোগিতায় উৎপাদন ও বণ্টনকাঠামে। গডিয়। না তোলা । ইহারাই 
মূল ক্রি, পৰিকল্পনা-কৌশলের ছোটখাটো বিচ্যুতিসমূহ দেশের অগ্রগতির পথে 
প্রধান বাধ নহে । 
পরিকল্পনা কৌশলেব বহু ক্রটির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা যাইতে 
পারে। প্রথমত, পরিকল্পনাৰ বৃহৎ কার্যস্থচীগুলিতে (যেমন, ইম্পাত কারখান। ) 
কত পরিমাণ আমদানি করা দরকার তাহার হিসাবে ক্রুটিছিল। সেই সকল 
আমদানি পরিকল্পনাকালের প্রথম দিকেই করিতে হইবে 
আমদানির হিসাবে ০ রঃ - 
গর তাহা ধরিয়া লওয়া উচিত ছিল। ভোগ্যবস্তর আমদাশি 
আরও কমাইলে চলিত। পরিকল্পনা কমিশনের নীতি 
আমদানি-নিযন্ত্রণেব কর্তৃপক্ষ মানিয! চলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, 
পরিকল্পনাঁব ব্যয়বরাদ্দগুলিব হিসাব খুবই সঠিক হওয়া দরকার । যদি হিসাবগুলি 
বেঠিক হয় তবে সকল অঙ্গ প্রত'্গের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন 
ঈপ৮ ধরনের ভারসাম)বিহীনত। দেখ! দিতে থাকে । প্রার প্রত্যেক 
ব্যয় বেশি ক্ষেত্রেই অনুমিত হিসাব অপেক্গা বাস্তবে ব্যয় বেশি হইতে 
থাকে । তৃতীযত, অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পন। 
উচ্চাভিলাবী (8101)16005) হুইয়াছিল। এই সমালোচনা সম্পর্কে একই 
বিশদ আলোচন' করা দরকার | 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথাই হইল দেশে শিল্প প্রসার | শিল্প বাড়াইতে 
হইলে প্রথম দিকে মূল ও ভারি শিল্প বাড়ান প্রয়োজন, কারণ ইহারাই 
ৃ য্ধপাতি তৈয়ার করিতে পারে। দেশে মুলধনী দ্রব্য 
*চচাঁভিলাধিতার ৫ 
»ভিযৌগ ঠিক নহে. তৈয়ারিব ভিত্তি বত শক্ত ও প্রশস্ত (50511805160 2110 
:099.৫51160 ) হয়, ততই দেশটিতে শিল্প প্রসারের গতি 
দ্রুততর হইবার সম্ভাবনা । সেই দিক হইতে বিচার করিলে এবং জনসংখ্যা 
বন্ধির হার ছাপাইয়া উন্নয়নের হার রক্ষা করিতে হইলে এইরূপ বৃহৎ ও ভারি 
শিল্পের উপর জোর দেওয়া নিশ্চয় সঠিক হইয়াছিল । 
এইরূপ পরিকল্পনা সফল হইতে হইলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয় ঃ 
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(ক) ভারি শিল্প প্রসারের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত 
প্রকৃত উপকরণ (9৪1 150111069) দেশে আছে কি না. এবং খ) ভারি শিল্প 
রঃ বিনিয়োগে দকণ দেশে যে যথেষ্ট অথ” সঞ্চারিত হইবে 

কথ হইল কার্যকরী 
করা তাহার চাপ সহ্য করাব মত ভোগ্য দ্রব্যের পরিমীণ 
বাডাইবে কি না। এই ছুইটি বিষধে লক্ষ্য না রাখিয়! 

পরিকল্পনা রচনা করা হইলে বনুবিধ অসুবিধা দেখ। দিতে থাঁকে । 

ভারতে ভারি শিল্প প্রসাবের উপযুক্ত উপকরণের অভাব নাই, কেবল 
যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক এবং কতিপয় যন্ত্র ও কাচামাল বিদেশ হইতে আনা দবকার । 
স্তরাং, 'সেই দিক হইতে গবিকল্পনা কমিশন কোন তুল 

প্রকৃত উপকরণের 
অভাব নাই করেন নাই এবং জশসংখযার গতি বিচার করিলে 
বর্তমানের প্ররূত উপকরণগুলিকে মূল ও ভারি শিল্ে 
নিয়োগের প্রস্তাব খুবই গ্রহণধোগা, ইহ|তে কোন সন্দেহ নাই । কি গারিকল্পনা 
কমিশন ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবাপ উপধুক্ত বাবন্ত। 'অবলম্বন করেন 
নাই। বৈজ্ঞানিক যুগে কুটির শিল্পের সাহাব উৎপাদন কতখ।নি বাঙান যাষ, 
তাহা সন্দেহের বিষয় । তাহাতে খরচও বেশি পড়ে। তাহা ভাড়া, মূলধনী 
দ্রব্য উৎপন্ন হইলে উহ্ভাদের স্াহাঁষ্যে ভবিষ্যতে ভোগ্য দ্রব্যের কলকারখানা 
গডিতেই হইবে, তাহা ন|। হইলে উহার কি গুদামজাত হইয়া নষ্ট হইবে? 
ইহাদের উৎপাদনে খাটাইতে হইবে । তখন এই সকল কুটির শিল্প কি উহাদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় দডাইতে, পাবিবে অথব| কেবলমাত্র সংস্কারের বশে 
এই সকল প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক ব্যয়বহুল উৎপাদনপদ্ধতি চালু রাখার জন্ত রাষ্ট 
ক্রমাগত উহাদের সাহায্য করিতে থাকিবে? স্থুতবাং কুটির শিল্পের জন্য ২০০ 
কোটি টাক৷ বরাদ্দ না করিয়! উহ্হার সাহাষ্যে কয়েকটি ভোগ্য দ্রব্যের শিল্পন্থাপন 
রা করিলেই ভাল হইত, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। 
অপবায় ন! করিয়া ভারতের জনসাধারণ ছুঃখকষ্টে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট 
ভবিষ্যৎ উন্নতির সঠিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে তাহাপা 
নিশ্চয় কষ্ট স্বীকারে রাজি হইত । সকলের কষ্টের পরিমাণ সমান না হইলে 
লোকে ত্যাগ স্বীকারে বাজি হয় না, কেবলমাত্র দেশপ্রেমের প্রচারে উদ্বদ্ধ 
হইয়া কেহ উৎপাদনক্ষমতা বাডাইতে চাহে না। সুতরাং রেশনিং-এর 
সাহায্যে ভোগ্য-দ্রব্যের সমান বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দরকাব ছিল, 
তাহা! করিলেই মূল ও ভারি শিল্সের উৎপাদন কৌখল সাফল্য লাভ করিতে 


৬১৮ ভারতের অর্থনীতি 


পারে, উতৎপাদন-ক্ষমত! বাড়ান দেশপ্রেমিক কাজ বলিয়া গণ্য হর, মুদ্রাক্ষীতি 
ঘটিতে পারে না, বা ঘটিলেও সহ করাব মত মনোবল গড়িয়া উঠে । খান্চদ্্বা 
রা ও ভোগ্য দ্রব্যের বণ্টন. বাবস্থা বেসরকারী ফাট্কাদার 
সহযোগিতা ভোগা ব্যক্তিদের হাতে ছাডির। অর্থ নৈতিক পরিকল্পন! সফল করা 
দ্রবোর বন্টন রাষ্ট্রের জস্ভব নয়, জনসাবারণও ধনীকে আরও ধনী করার 
হাতে তোল! উচিত র্‌ 
এবং গবীবকে আরও গরীব করাব এইরূপ পরিকল্পনাষ 
সহযেগিত৷ করিতে আগাইরা আসে না। ইহ| 'অতি নিষ্টর লতা যে, এই 
পথে চলিষ। দ্বিতীয় পরিকল্পন। সাফল্য লাভ করে নাই; খাতায়-পত্রে 
হিসাবে তথ্যে সফলত! দেখান শেলেও দেশে সমাজতান্থ্িক দুপান্থরণ 
সম্ভব হয় নাই৷ 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলন! (00109871901 0£ 612 €ভ্০ 
[218 779 ) 
সাধারণভাবে দেখিতে গেলে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে আরুতিগত পার্থক্য 
ছিল না। উভয় পবিকল্পনাতেই বিভিন্ন দ্রবা সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির 
হইয়াছিল, বিভিন্ন খাতে কত ব্যয় হইবে তাহ! নির্দিষ্ট 
টা র হইয়াছিল, অর্থের হিসাবেই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। 
গরমিল কিন্ত এই আকৃতিগত মিলের অন্তবালে ছুইটি পরিকল্পনার 
মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্ই বেশি চোখে পডে। ব্যয়- 
বরাদ্দের পপ্পিমাণ, কোন্‌ বিষয়ের উপর কতখানি গুরুত্ব বিভিন্ন বিষয়ে 
ভারসাম্য স্থাপনের পদ্ধতি, জনসাধারণেব ত)াগের পরিমাণ, ক্রমবুদ্ধির হার, 
এই সকল বিষয়ে ভারতের এই ছুইট পবিকল্পনাব মধ্যে পার্থকাই গভীর । 
এই দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখ। দিয়াছিল দ্ুই দিক হইতে । 
ছুইটি পরিকল্পনার রচনাকালীন ভারতীয় বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা 
(০৮1০৮%৩ ০0709160119 ) পুথক ছিল, ফলে উহাদের 
এই শগরমিলের দুইটি 
কারণঃ (১)বান্তব  প্রক্তিও পৃথক। তাহা ছাড়া প্রথম পরিকল্পনা হইতে 
অবস্থা (২/ দৃষ্টি-ঙ্গীর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দৃষ্টিভঙ্গীর (80679 ) পরিবর্তনও 
05% কম নয়, প্রথম পরিকল্পনা ছিল সাধারণ উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পন|, কিন্তু দ্বিতীর পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ-গঠনের 
উপর গুকত্ব আরোপ করায় নৃতন ুষ্টিভঙ্গীর ফলে (5019160052 00100100120) 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আসিরা পড়িয়াছিল। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬১৯ 


বাস্তব অবস্থার পার্থক। বিচার কবিলে দেখা সায় যে. প্রথম পৰিকল্পনা 
রচশার সময়ে ভারতবর্ষ দদ্ধোত্তব ও দেশ্বিভাগজ্নিত অর্গ নৈতিক বিশংখলা 
পার হইতে পারে নাই । সপ্ল প্রকার দবাসামগ্রীর ও কলুখিজাত কাচা- 
রা রালা টা এ রঃ খাঁন ও হিট ত অভাব 
নুযায়ী দুইটি পাকা মিটাইবাব শগ্ঠই ক্ুষি ও ওপসেচেব উপন ধিক গুরুত্ব 
ক আখোপ কার দরকার ছিল। দ্বিতীব পরিকল্পনা সরু 
5 হইথাঁছিল কৃষিজ উত্পাদন বৃদ্ধিব »গে-বর্মিত কৃষিজ 
উৎপাদনই তাহাব আগ্রগমনেব ভিন্টি। তাই প্রথম পরিকল্পনার কৃষি, 
সমাঁজোন্নয়ন ও জলসেচের ওগ্ঠ মোট বাষের ৩৫%, ববান্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাষ বরাদ্দ হইল ১২% | শিল্পেব জ্ন্য প্রথম পবিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল 
৭*৬% 7 কিন্তু দ্বিতীয পরিকল্পনা শিল্পের জন্য ববাদ্দ হইল ১৮ ৫% | 

প্রথম পরিকল্পনার স্কৃতে কাচাম।লেব স্বল্পতা, বাজারের অভাব এবং 
শমিক-মালিক বিবোপের দরুণ ভারতের 'প্রার সকল শিল্পঈ স্বাভাবিক শক্তির 

ৃ তুঁলনাথ কম উত্পাঁদন কবিতেছিল। প্রথম পরিকল্পনায় 
(২) বর্তমান উৎপাদন টির রা 
অভিরারারহীাও অধ্যধঙ্গত উৎপাদন শক্তিব পুর্ণ বাবহার করাই ছিল 
নুতন উৎপাদন ক্ষমতার প্রপান কার্ধনূচী। দ্বিতীষ পনিকল্পনাখ নূতন উৎপাদনী- 
ভিরিহািন ক্ষমত। কষ্টি করার উপর জোর দেওয়। হইয়াছিল, শিল্প- 
প্রসারের ভিত্তি প্রশস্ত করার জন্য মলপনী দ্রবোব উৎপাঁদন বাডাইবার 
কার্যসূচী গ্রহণ করা হইযাঁছিল। 

সমাজতান্্রিক ধাচেব সমাজ গঠনের 'আদশের উপর জোর দেওয়ার 
দুইটি পরিকল্পনার মধ পার্থকা বন্ুভাবে প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম 

পৰিকল্পনা শিল্পপ্রসারের ভার ছিল প্রধানত বেসরকারী 
জন্ডিস ক্ষেত্রের হাতে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নুতন শিল্প 
(১) বেসরকারী ক্ষেত্রের পপ্রতিষ্ঠাব প্রার বেশির ভাগই শ্টাপিত হইবে সরকারী 
তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে এবং সবক|রী ক্ষেগ্রের প্রসারই হইবে সমাজতান্ত্রিক 
ক্ষেত্রের অধিকতর 
প্রসার অথনাতির ভিন্তি, এইফপ বলা হইবাছিল। কেবল 
শিল্পের ক্ষেত্রেই নর, প্রথম পরিকল্পনা দেশে মোট 

বিনিয়োগের অর্ধেকের কিছু কম ছিল সবকাবী ক্ষেত্রে (৩০০০ কোটির মধ্যে 
১৫০০ কোটি)। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের অধিকাংশই 
“প্রায় ৬০% ) সরকারী ক্ষেত্রে (৬২০০ কোটির মধ্যে ৩৮০০ টাকা )। 


৬২০ ভারতের অর্থনীতি 


সমাজতান্ত্রিক ধর্ণচের সমাঁজ গঠনের ভাবাদর্শ অন্ঘাধী দ্বিতীয পরিকল্পনায় 
আয়-বৈধম্য হাস করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্ত্রীকবণ করা 
/হ) অর্থ নৈতিক শক্তি অন্ততম প্রধান লক্ষ্য 'হইয়া দাড়াইয়াছিল। প্রথম 
বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনায় তাই এই লক্ষ্যেব অন্তর্ূপ কার্ষস্থচী ছিল ন|। 
উপযোগী কাধস্চী. দ্বিতীর পরিকল্পনার কুটিব ও ক্ষদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য 
সরকার বহুবিধ সাহাধ্য করিবে এপ বলা হইযাছিল, 
সমবায় প্রথার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কব। হইয়াছিল, ব্যক্তির হাতে 
জমির ও আরেব পবিমাণ বাধিয়া দেওয়ার কথা বল। হইয়াছিল। প্রথম 
পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ও এই সকল কার্যস্চী এত স্রস্পষ্ট ছিল না । 
প্রথম পরিকল্পনাব তুলনা দ্বিতীয় পবিকল্পন। 'অনেক বড এবং ইহার 
প্রচেষ্টাও অনেক ব্যাপক | উভঘ পরিকল্পনা বিনিয়োগের পরিমাণের 
দিকে তাকাইলেই তাহ। বুঝিতে পারা যাঁয়। প্রথম 
(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
অনেক বড় ও ব্যাপক পরিকল্পনাধ সরকারী খাতে বিনিয়োগে লক্ষ্য ছিল 
২৪০০ কোটি টাকা, ছ্বিতীণ পরিকল্পনা ইহার পরিমাণি 
ছিল ৪৮০০ কোটি টাকা, দেশে মোট বিনিযৌগের পরিমাণও দ্বিগুণ করা 
হইয়াছিল ৩০০০ কোটি হইতে ৬২০০ কোটি টাকা )। 
কর্ম সংস্থানের প্রসাব ঘটান প্রথম পরিকল্পনাব কোন লক্ষা বলিয়া গণ্য হয 
নাই। দ্বিতীঘ পরিকল্পনাঘ কর্মনিযোগের প্রসার অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইরাছিল । 
প্রথম পবিকল্পন।র তুলনার দ্বিতীঘ পরিকল্পন।ঘ ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতির উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আবোপ করা হইরাছে। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল 
২৯৩ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় (মোট বায়ের প্রায় & 
(৫) ঘাট. তি ব্যয়ের ৫ ্ 
উপর অধিক জোর অংশ), কিন্তু দ্বিতীব পরিকল্পনায় ঘার্টতি ব)য়ের লক্ষ্য ছিল 
১২০০ কোট টাক। (মোট বায়ের 8 অংশ)। তাই 
প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয পরিকল্পনার মুদ্রাম্ষমীতির সম্তাব্যত! 
অনেক বেশি | 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ (52081701756 0১6 9০০০150. [৮০ 
6৪ 0191) ) 
প্রথম পরিকল্পনার স্তায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও প্রধানত অর্থের হিসাবে 
রচনা করা হইয়াছিল। সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা 


(৪) ইহাতে কর্ম সংস্থান 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬২১ 


হইবে তাহা কোন্‌ কোন্‌ উৎস হইতে কিরূপে পাওয়া যাইবে পরিকল্পনা 
কমিশন তাহা আলোচন! করিয়াছিলেন । নিচে তাহাদের তালিকাবদ্ধ করিয়। 


দেওয়। হইল £ 


উত্স কোটি টাকার হিসাবে 
১। চলতি আয়ের উদ্বত্ত রঃ রি ৮০০ 
(ক) পূর্বেকার কবহাব ন্রধারা ৩৫০ 1 
(খ) বাডতি কৰ বা করহার আন্ুঘারী ৪৫০ )) 
২। জনসাধারণের শিকট হইতে খণ ... রি ১২০০ 


(ক) বাঙ্গাব হইতে খণ ৭০০. | 
রঃ পু 

(খ) ক্ষুদ্র সঞ্চষ হইতে খণ ৫০০ )) 

৩। অন্যাগ্ত বাজেটভুক্ত উৎস ক রঃ ৪০০ 


(ক) রেলওয়ে ১৫০ | 


(খ) প্রভিডেগড ইত্যাদি ১৫০ ] 

৪। বিদেশী সাহাব; রর রর ক 
৫। ঘাটতি ব্যয় রঃ রি ১২০০ 
৬। অনির্ধারিত ফাঁক রি রঃ 4০০ 


উপরের এই তালিকা হইতে দেখ। যায়, সরকাবী বাজেট ও খণ প্রভৃতি 
স্ত্র হইতেই মোট ২৪০০ কোটি টাকা পাওনা যাইবে বলিয়া স্থির হইয়।ছিল। 
১২০০ কোটি টাকা ( অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ই অংশ) খাটতি ব্যযের দার পাওয়া 
যাইবে; বিদেশ হইতে সাহায্যে পবিমাণ ৮০০ কোটি টাকা । ইহাতেও 
মেট ৪০০ কোটি টাকার ফাক থাকিয়া পাইবে, ইহাঁও আভ্যন্তরাণ উপায়ে 
তুলিতে হইবে, এইস স্থির হইয়াছিল: 

১। কর আদায় (15355600) 2 অপুণৌনত দেশে অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের ফলে যে আর বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার বেশির 
ভাগ অংশ ক্রমশ বিনিযোগেব ক্েত্রে লইয়া আসিতে পারিলে 
উন্নয়নের গতিবেগ বাঠিতে পারে। করবার্ধ কর হইল এই সঞ্চয় বা 
উদ্ধত্ত রাষ্রেব হাতে তুলিয়া! পইর। আসাব প্রধান অন্ব। পরিকল্পনাকালে 
জনসাধারণের হাত হইতে সঞ্চরের পবিমাণ ঘত বেশি তুলিয়া লওর! যায়, 
ততই রাষ্ট্র ক্ষেতে মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমা1 বাড়ে ও বিনিরোগ বাড়িতে পারে। 


৬২২ ভারতের অর্থনীতি 


এই কথা মনে করিয়াই ভারতীর কর-কাঠামোকে সংস্কার করা দরকার । 
যাহাতে কর-ভিত্তি (9১-1)856) গভীরতর এবং প্রশস্ততর হয় (0561 
2120. ৮৮102), সেই চেষ্টা করাই ভারত" সরকাবের কাজ। তাহা ছাড়া, 
উন্নয়নমূপক বারের ফলে. লোকের হাতে টাঁকার পরিমাণ 
উন্নয়নমূলক কর- টি 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্ বাড়ে, কিন্তু মূল ও ভাবি শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় 
ভোগন্রব্যের উত্পাদন তত্ক্ষণাৎ বাড়িতে পারে না। ফলে 

কম পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যের উপর অধিক অর্থ চাপ দিতে থাকে, ভোগ্য দ্রব্যের 
দামস্তর বৃদ্ধির ঝৌক দেখা যায় ও কালক্রমে এইরূপ মুদ্রান্কীতি সমগ্র, 
পারিকল্পনাটিকেই বান্চাল করিয়। দিতে পারে । প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ কর ধার্ষের 
দ্বারা জনসাধারশের হাত হইণে এই অর্থ তুলিনা লওয়া তাই বিশেষভাবে 
প্রয়োজন । সর্বোপরি, দেশের কবখ্যবস্থ। সম তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন 
করিতেও যথেষ্ট সাহাবা কবে । আর-বৈবমা কমাইণা ধশীপ্ন ভাত হইতে অধিক 
অর্থ সরাইয়া আনিবা বিশিরোশে সাহাবে ব সমাজ সেবামূলক কার্ধাদির 
মাধ্যমে গরীবদের হাতে সেই অথ পৌছাইয়। দেওখা কর-খ্যবস্থার কাঁজ। 

দ্বিতীর পঞ্চবাধিক পরিকণনার কর-আরোপের উপর বেশ জোর দেওযা 
হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালেব কর-হাব অনুযায়ী বে ৫০০০ কোটি টাকা এই 
পাঁচ বছরে পাঁওখ খইবে তাহ! হইতে ৪৫৫০ কোটি টাকা 
অন্ুনয়নমূলক (300-05৮101))511521) ও রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যয় (099105179170৩ 55099101009) হিমাবে বাদ দিয়া এই ৩৬০ কোটি টাক। 
পাওয়া যাইবে এইরূপ ধরা হইযাঁছিল। বলা হইয়াছিপ যে, নৃতন কর আরোণ 
করিরা খা পুরাতন করগুলির হার বাডাইর। কমপক্ষে ৪৫০ কোটি টাকা 
তুলিতেই হইবে, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি উভয়ে ২২ কোটি করিণা তুলিবে। 
এইরূপে পাওয়া মোট ৮০০ কে।9 ঢাকাকেও 'িক্ল্পনা কমিশন পধান্ত মনে 
করেন নাই। যে ৪০০ কোট টাকার অনির্ধারিত কাক ছিল তাহাঁও কর-ধার্ধের 
দ্বারা তুলিলে ভাল হয়, ইহাই পরিকল্পন। কমিশনের মত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
দেখা গিয়াছে বিভিন্ন প্রকার নূতন নূতন কর বাঁধ করা হইলেও কর আদায়ের 
পরিমাণ ততটা বৃদ্ধি পার নাই । 

প্রথম পরিকল্পনাকাঁলের স্থরুতে ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের ৬*৬% 
কর আদার হইত, পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা ৭৯% 
হইয়াছিল। দিতীয় পরিকল্ননাতে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়াইয়৷ পরিকল্পনা- 


কর-আদায়ের পরিমাণ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬২৩, 


কালের শেষে বৎসরে ১২% করার কথা বল! হইয়াছে । এই পরিমাণ কব 
উঠান বিশেষ সম্ভবপর হয় নাই । 
এই প্রসঙ্গে মনে পাখা দরকার যে, কর আবোপের ফলে দেশের সঞ্চয় 
ধযত্তিক্ষেত্র হইতে সরিয়! আসিথা রাষ্রায়ক্ষেত্রে বিনিষোগযোগ্য সরকারী 
মূলধনে পরিণত হয়, ইহা! ঠিকই | কিন্তু করব্যবস্থা এমন হওয়া! দরকার যাহাতে 
(ক) ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিযোগবোগ্য মূলধনের পরিমাণ কম না পড়ে, এবং (খ), 
ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক্ষতিজনক হইয়া না৷ পড়ে । ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
ক্ষমতা ও ইচ্ছা বজায় রাখিয়। উন্নয়নমূলক করব্যবস্থার (%101917061719] 
€2%9.001 ) এইরূপ কাঠামোই' গড়িয়া তোলা দবকাব | 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 'আতবিন্ত আমের অনেকাংশই স্টি হইরাছে রুধির 
ক্ষেত্রে। কর অন্রসন্ধানী কমিশন হিনাণ কবিখাছেন যে, সহরাঞ্চলে করপাতের 
(10101061706 01 69,5:5001) পরিমাণ (৬ ৫%) গ্রামাঞ্চলের 
সা তুলনার বেশি (৫:৩%)। তাহা ছাওা সহরে কলক|রখানায় 
শিলক্ষেত্রে তৈরাবী ডিশিধ গ্রামের লোকেকা কমই ব্যধহার কবে 
তাই দ্রব্যাদিৰ উপর উপভা কপ (১0156 ৫1109 ) 
তাহারা অনেকটা এডাঁইঘা খাইতে পারে । ভাই পরোক্ষকর আরোপ ন| করিগা 
প্রত্যক্ষভাবে ক্লষিআরকরেব উপর কোর দিরাই গ্রামাঞ্চল হইতে কর 
আদায়ের পরিমাণ বাড়ান দরকার ছিল । 


২। জনসাধারণের নিকট হইতে খণ (730110৬106৭ 1:01 
€]১০ [১815110) 2 অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজ সফল করিধার জন্ত জনস[ধারণের 
নিকট হইতে খণ সংগ্রহ করিরা সঞ্চরকে খিনিরোগের কাজে পাঁগান যায় । 
যদি এমন ধরনের বিনিরোগে উহাকে নিঘ্োগ করা হয় সে তাহা! হইতে রাষ্ট্রের 
আয় ভবিষ্যতে বুদ্ধি পাইবে তবে সেইরূপ খণ গ্রহণ করা ভালই । 

খণ গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার । খণ কিয় 
বিনিয়োগের ধরন যদি সঠিক পা ভখ তবে সেই খণের ভাব দেশেব সাধারণ 
লোকের উপর চাপা বসে । তখন সদ ও খণ পরিশোধের 
মাধ্যমে গরীবশ্রেণীর নিকট হইতে টাক! খণদনিকানী 
ধনীশ্রেণীর নিকট চলিয়া আসে । সর্বোপরি, খণ্দানের পথ উন্মুক্ত থাকিলে 
ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের শিল্পে অর্থবিনিনোগের ইচ্ছা কমিরা যাইতে পারে, 


খণের সুবিধা ও বিপদ 


4৬২৪ ভারতের অর্থনীতি 


সাধারণভাবে ঝুঁকিবিহীন সরকারী খণপত্রে মূলধন খাটাইবার ইচ্ছা বাড়িতে 
পারে। 

প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে জনসাধারণের নিকট হইতে খণ সংগ্রহের 
সম্ভাবনা] ছিল খুব কম, তাই সেই পরিকন্পনান এই সুত্র হইতে ১১৫ কোটি টাকা 
পাওয়া যাইবে এইরূপ মনে কর! হইবাছিল। পরিকল্পনার শেবে দেখ! গেল 
যে, ইহা অপেক্ষা ৮৯ কোটি টাক। অধিক খন সংগ্রহ করা সম্তন হইয়াছে । 
ভা তাই দ্বিতীর পরিকপ্পনাঘ জনসাধাবণের নিকট হইতে 
কল্পনায় খণের স্থান ৭০০ কোটি টাক। খণ সংগ্রহ করা হইবে বলা হইয়াছিল । 

সাধারণভাবে ইহাকে খুব বেশি বলা চলে না, তবে 

দ্বিতীর পরিকল্পনাকালে পুর্ব-ধশের মধ্যে ৪৩০ /কাটি টাক। পবিশোধ-বোগণ) 
হইর| দাঞাইবে, ফলে গুল খন হইয়াছে ১১৩০ কোটি টাকা । ইহা কম নর। 

ইহা ব্যতীত বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্বন্ন সঞ্চয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল 
৫০০ কোটি টাকা । এই উপাবে আরও অধিক অর্থ তোল। চলিতে পারে 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। পোকে কর দেওঘা অপেক্ষা নিশ্চয়ই খণ 
দেওয়। অধিক পছন্দ করে । বঙমানে পবিকল্পনার দকন বে আয় বাডিতেছে, 
তাহা শ্বই যদি রাষ্র খণ হিসাবে তুলিয়া লয় এবং স্দসহ ভবিষ্যতে শোধ 
দিবার প্রতিশ্ররতি দের, তাহ! হইলে স্বল্প আরকারাদের খণ দিতে বাধা 
থকিবে ন। বরং তাহাদের নিকট হইতে কর "আদায় করিলে আয়বৈষম্য 
কমতে পারে। 
৩। অন্যান্য উত্স (06176: 5001:565 ) 2 

বল। হইয়াছিল বে, সরকারীক্ষেত্রে পরিচালিত রেলপথ হইতে পাওয়৷ 
যাইবে ১৫০ কোটি টাকা (কিন্ত এই রেলশথ উন্নয়নে জন্ত খরচ হইবে ৯০০ 
কোটি টাকা)। প্রথম পরিকল্পনা রেলপথ উন্নঘনের উদ্দেশ্যে রেলবোর্ড 
১১০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পন।য় মোট উন্নয়ন বায়ের 
তুলনায় তাহাদের দেয় ৯৫০ কোটি টাকা খুবই কম বলিতে হইবে । 

প্রভিডেও ফাও্ ও অন্তান্ত জমার খাতা হইতে ২৫০ কোটি টাক পাওয়! 
যাইবে, তংকালীন অবস্থ! অন্ুবয়ী এই হিসাব গণনা কর! হইয়াছিল 
(01091600101 ০0: 0155 ০0017617 630 )। বাস্তবে এতটা পাওয়া যায় 
নাই। 

৮০০ কো টাকার বৈদেশিক সাহাব্য পাওয়া বাইবে বলা হইয়াছিল 


৩ 


ছিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬২৪ 


প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহাধ্য (খণ ও সাহায্য) পাওয়া 
গিয়াছে ২৯৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৮৮ কোটি টাকা পাচ বৎসরে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট ১০৮ কোটি টাক! দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হইবে 
বলিয়! রাখা হইয়াছিল । প্ররুতপক্ষে ইহা অপেক্ষ। অনেক বেশি বৈদেশিক 
মূলধন ভারতে প্রবেশ করিয়াছে । বৈদেশিক খণ ও সাহাবোর পবিমাণ হইল ৮৭২ 
(কোটি টাকা ; ৮.4. 480 অন্তযায়ী পণ্য আমদানিব পরিমাণ ছিল ৫৩৪ কোটি 
টাকা এবং মান্তর্জাতিক অর্থ-ভাগার হইতে তোলা হইযাছে ৫৫ কোটি টাকা । 
৪1 ঘাটতি ব্যয় (7106161016 71109,790816 ) 2 

প্রথম পবিকল্পনাব মোট ৪২ কোটি টাকাব ঘাটতি ব্যয় কর! হইযাছে) 
দ্বিতী পরিকল্পনাকালে মোট ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি বায করা হইবে, 
এইরূপ বলা হইয়াছিল । এই সময়ের মধো বিদেশ হইতে ১০০ কোটি টাকাব 
স্টালিং পাঁওঘা সম্ভব হইবে, তাই ভারহেপ আর্থ শৈতিক দেতে মোট ১০০০ 
কোটি টাকার মত অর্থ বদ্ধি করা হইবে বলা হইযাঁছিল | ইহাঁব হণে ব্যাঙ্গ- 
গুলিতে জমার পবিমাণ বাড়িয়া যাওর।ম টহাঁব খণেব পবিমাণ বাডাইয1 দিবে। 
ইহা ছাঁডা অনির্ধারিত ৪০০ কোটি টাকা (কোথাও হইতে ন। পাওঘ। গেলে 
ঘাটতি ব্যযের চেষ্ট। করা হইবে এরূপ বল| হইয়াছিল । 

দ্বিতীঘ পবিকল্পন! কালে মোট ৯৪৮ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় পবা 
হইরাছে। বর্তমানের উঠতি দামস্তর বিচাব করিখ|। এতট। ঘাটতি বয় পব। 
উচিত কি না, তাহ। বিবেচনার বিষয় | তাহা ছা, কুষি ও শিল্পের উৎপাদনে 
কিছুটা হ্রাসেব কলে আরও অধিক আর্থ বাঞ্চারে ছাঙা উচিত কি না তাহাও 
সন্দেহজনক | -মারও বেশি ঘাটতি ব্যয় ঞ্বাব গে সবকারেব উচিত 2 (ক) 
কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, (খ) শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো, ও (গ) বিদেশা 
সাহায্যের পরিমাণ বাঙাইবার চেষ্টা কব| | তবেই মৃদ্রান্দীতির হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া সম্ভব হইবে। কভীয় পরিকল্পন। কাপে তাই ঘাটতি ব্যয়ের উপর ততটা 
জোর দেওয়া হয় নাই। 


বিগত দশকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ভারতের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি (৬ 4250806 ০£ 11979151195 ৪170 ]077019+9 6€0017 07710 
[21:061595 ) € 

১৯৬১ মালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তির ফলে ভারছের 
পরিকলিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি দশক্রু শেষ হইল। এই দশকে' 


৪০ রর 


৬২৬ ভারতের অর্থনীতি 


ভারতের অর্থ নীতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বেগ সশরিত হইয়াছে । দেশের 
ভবিষ্যুৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে । অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের মূল আদর্শগুলি 'এবং দীর্থকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান 
লক্ষ্যসমহ সকল করার বাস্তব সম্ভাবনার ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। 

পরিকল্পনার ফলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে, বিশেষত 
উন্নয়নের হার বাড়িতে পারে এই সকল দিকেই বিনিয়োগগুলি ঘটিয়াছে। 
নেবার ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় প্রকার মিলিয়া মোট 
উৎপাদন বাড়িয়াছে বিনিয়োগ প্রথম পরিকল্পনার স্থরুর দিকে ছিল ৫০০ কোটি 

টাকা) শেষের দিকে ৮৫০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীঘ 

পরিকল্পনাব "শষ ভাগে ছিল ১৬০০ কোটি টাঁক।। চল্তি দামস্তরের হিসাবে 
ছুই পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হইয়াছে ১০,১১০ কেটি টাকা, সরকারী ক্ষেত্রে 
৫২১০ কোটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৪৯০০ কোটি টাকা । প্রথম পবিকল্পনায় 
তুলনামূলকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদনের দিকে আঅপিক নজর ছিল৷ ফলে 
রুষি ও জলসেচে বিনিয়োগের ৩১%, গিযাছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাষ শিল্পোন্নয়নের 
জন্য চাপ থাকে, শিল্প ও খনিতে বিনিয়োগ ৪% হইতে বাডিয়। ২০% হয়| উভষ' 
পরিকিল্পনাতেই পবিবহন ও সংযোজনেব উপর মোটামুটি সমান নজর দে ওয় হয় 

অর্থ সংগ্রহের দিকে তাকাইলে দেখা যায় দ্বিতীয় পবিকল্পনায় কর-সংগ্রহের 
উপর অধিক চাপ দেওয়া হয়, কয়েকটি নূতন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসে। 
উপকরণের অভাব মিটান হয় ঘাটতি ব্যয এবং বৈদেশিক সাহাব্য দ্বার | 
দ্বিতীয় পরিকল্পনীষ প্রকৃত ঘাঁট তি ব্য ছিল ৯৪৮ কোটি টাকা। 

প্রথম পরিকল্পনায় লেনদেন ব্যালান্সে কোন সমস্ত। দেখা দেয় নাই। 
সমগ্র পরিকল্পনা কালে ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩১৮ কোটি টাকা। ইহা! 
মিটান হইয়াছিল ১৯৬ কোটি টাঁকার বৈদেশিক সাহায্য 
দ্বারা এবং ১২২ কোটি টাকা সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় 
করিয়।। শিল্পেব উপর জোর দেওয়ার ফলে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা খ্যয় 
ধরিতে হয়| অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি কমাইতে হয়। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্ুরুতেই বৈদেশিক মুদ্রার অভাব তীব্রতর হওয়ায় পরিকল্পনা 
অনেকটা কমাইতে হয়। 

গত বসবে উন্নয়ন সর্ধদ! সমতালে অগ্রসর হয় নাই, উন্য়নর হার কখনও 
ছিল উচু, কখনও-ব! খুবই নীচু । প্রথম পরিকল্পনায় কৰি উৎপাদনে বুদ্ধি 


লেনদেন ব্যালান্স 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬২৭ 


ভাল হওয়ায় জাতীয় আয় ১৮% বাড়ে, লক্ষা ছিল ১২% | দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
লক্ষ্য ছিল ২৫%, কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ২০%। 

সমগ্র দশকটিকে একত্রে ধরিলে মোটামুটি সকল দিকে উন্নয়ন ঘটিয়াছে 
বলিতে হইবে । কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের মূল সুযোগ সুবিধাগুলি, যেমন জলসে৮, 
শক্তি ও পরিবহন বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছে ।: ক্ষুদ্র ও বুহত শিল্পগুলির় 
পক্ষে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের ভাগ্ডার উন্মোচিত হইয়াছে । বৈদেশিক 
মুদ্রর স্বল্পতা এবং অনভিজ্ঞতার দরুণ অন্পস্বল্প দেরি হইলেও বেশ কয়েকটি 
কলকারথান৷ পূর্ণভাবে কাজ সুরু করিয়াছে অথব। করার মত অবস্থায় 
পৌছিবাছে। কৃষি উৎপাদন কুদ্ধি পাইয়াছে ৪১% এবং খাগ্চদ্রব্যের উৎপাদন 
১৬০ | সংগঠিত যন্ত্রশিক্প গুলির নীট উৎপাদন প্রার দ্বিগুণ হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের শিল্প গুলিব মংশ ১৫% হইতে ৮৪%-এ পৌছিয়াছে 
এবং ইহার বেশির ভাগই ইম্পাত, করল। খশি এবং ভারি ব্লাসায়নিক দ্রবা | 
ইহারই সহিত প্রসার হইযাছে খিছু।তখ্শন্তি উত্পাদনের ক্ষমত। এবং দেশের 
পরিবহন ও সংবোজন ব্যবস্থা, প্রধানত সরকারী ক্ষেত্রে । সংগঠিত শিঞ্প- 
ক্ষেত্রের বিপুল প্রসাব হইবাঁছে, কোম্পানী গুলির আদায়ীকুত মূলধনের পপিমাণ 
দ্িগুণের বেশি হইরাছে । একই সঙ্গে গাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি হইয়াছে । সাধাবণ শিক্ষ। ও টেক্নিক।ল শিঞ্গ। পুবাপেক্ষা বতমানে 
আনেক প্রসারিত । হাসপাতাল এবং ডিন্পেনসারির সংখ্য। বাডিয়াছে, 
মা(লেরির। নিবারিত হইয়াছে, স্বাস্থোর সাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছে, জীবনধাবণেখ 
সস্মবনার হার (580:৮1%9] 226০) বথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। বিগত দশকে 
জান্তীয আয় বাঙির়াছে 9২% ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির দকণ মাথাপিছু আর 
বাড়িরাছে ১৬%। 

বিগত দশকে কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও জলসেচে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছি” 
১৫৫১ কোটি টাকা | নীট জলসিঞ্চিত এলাকার পরিমাণ ৫১৫ মিলিয়ন একর 
হইতে ৭০ মিলিয়ন একরে পৌছিয়াছে। আর এই ছুই পরিকল্পনায় যে সকল 
বৃহৎ ও মাঝারি জলসেচ পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে তাহাদের 
কাজ সম্পূর্ণ হইলে আরও ৩৮ মিলিয়ন একর জল- 
সিঞ্চিত হইবে । দেশের সকল চাষের এলাকা যাহাতে 
উন্নত বীজের সাহায্য পার সেই জন্ত ৪০০০ বীজ উত্পাদন কেন্দ্র স্থাপিত 
হইয়াছে । ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ ল্ক্ষ একর জমিতে নূতন আবাদ 


কৃষি ও আনুষ'ঙ্গক 
উন্নয়ন 


৬২৮ ভারতের অর্থনীতি 


কর! সম্ভব হইয়াছে । সার, মৎসচাষ, ছুপ্ধোৎপাদন, ফলের বাগিচা এবং অরণ্য 
সম্পদ- সকল দিকেই উৎপাদন কমবেশি বুদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যস্বত্ব বিলোপের 
চেষ্টা করা হইয়াছে, ভূমি-মালিকানার সর্ধোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সমবাহ 
চাষের বাস্তব ভিত্তি রচিত হইয়াছে । সমষ্টি উন্নয়নের কল্পন। বাস্তবে রূপায়িত 
হইতে চলিয়াছে। 

বিগত দশকে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন বিশেষ উদ্লেখযোগ্য- উন্নয়নের হারও বেশি 
এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় দিকে ইহার প্রপারও ঘটিয়াছে। শিল্পোন্নরনের 
সাধারণ সুচক বৎসরে ৭% হারে ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ক্রমাগত বাড়িয়াছে। 
মল ও ভারি শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহাবাই ভবিষ্যতের দ্রুত উন্নয়ন 
'আনিবে। সরকারী ক্ষেত্রের গ্রধান ভূমিকা স্বীরুত হইয়াছে! ভিনটি সুবৃহত 
ইম্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এমন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 
যাহাতে আমদানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ কমিয়া আসে। ভোগ্যদ্রব্যেব 
শিল্পগুলিতেও প্রসার বেশ বেশি । 

উপসংহারে আমর! দেখিতে পাই, গত দশ বৎসরে জাতীর জীবনের সকল 
শাখ! প্রশাখাতেই গতির সঞ্চাব হইয়াছে । তবুও আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে 
দেখা ত্বায় এই অগ্রগতির পথে নানারূপ বাধাবিপত্তি ও টানা পোডেনেব চাপ 
দেখা গিয়াছে । বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ সঙ্কেও কৃষি- 
৬২পাদন বুদ্ধির স্বল্পতা, খাগ্ভাভাব, ঘাটতি ব্যয়ের ফলে প্রভৃত মুদ্রাক্ষীতি, 
অনভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘস্ত্রতার দকুণ পরিকল্পনাগুলি সঠিক 
সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে না-পাবা, পরিবহন ও 
সংযোজনে নান! প্রতিবন্ধকত।; বেকারি দূর করিতে না-পারা 
এমনকি কমাইতেও না-পাঁরা-_এইবূপ বহুদিকে আমাদের অভিজ্ঞতা এখন 
অনেক বেশি । এই সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনা রচনা করা 
অনেক স্হজ। 

মনে রাখা দরকার, এই সকল চাঁপ ও কষ্ট এড়াইবার কোন উপায় নাই, 
শমাজ-দেহেব স্থগভীর অন্তুঃস্থলে প্রবিষ্ট দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলায়তনের 
শিকড় টানিয় বাহির করিতে হইলে এই কষ্ট ও চাপ হইতেই আমাদের শিক্ষ। 
গ্রহণ করিতে হইবে । ইহা স্থজনের বেদনা । পরিকল্পনা কমিশনের ভাধায় 
বলা চলে ৮ “55215 01150610100 1097 51011901729 19961 1)101560 
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পরিশি্ঠ 
অপুর্ণোন্নত দেশে ঘাট তি ব্যয়, মুদ্রোম্ফীতি ও মূলধন-গঠন 


[0611016 21181001195 118117110 10 09101651] 10112090100 হা পে 
11806106৮2101920 ০৫0100175 ) 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা ধবিবা লইতেন যে, সনাঁজে আপনা-আপনি পুর্ণ 
কমসপস্কান বগার থাকে | তাহাব। তাই অধ পবিমাণতন্তে বিশ্বাস করিতেন । 
হাহ।দের মতে রাগী যদি বাজেটের ঘাটতি পুরণ করার জগ্ত নূতন টাকা 
মর্থ নৈতিক দেহে ঢালিরা দের, তবে মদাম্দীতি ঘটিবেই । এই অবস্থায় দেশে 
টাকার পরিমাণ ও দামস্তর বাড়িয়া বাইবে ঠিকই, তবে সঞ্চম ও মূলধনের পরিমাণ 
বাটিসব না। কিন্তু আধুনিক ধনবিজ্ঞানীবা মনে করেন যে, সমাজ আপনা- 
আপনি পুর্ণ কম্মসংস্থান স্থবে থাকে ন|) বরং উন্নত 
01 টি দেশগুলিতে কম নিয়োগেব পরিমাণ পূর্ণস্তর অপেক্ষা 
গ্রহণযোগ্য নিচুতেই থাকে | এই অবস্থার টাকার পরিমাণ বাড়াইলে 
সমাজের অনিধুন্ত উপকরণগুলিকে টানিয়া আনিয়া 
উৎপাঁদনের কাজে খাটানে। চলে। বেকারি ও উপকরণের অনিয়োগের 
অবস্থায় তাই আধুনিক ধনবিজ্ঞানীর। বাজেটে ঘাটতি ঘটাইয়া» নূতন টাকার 
সাহাবে। তাহা পুরণ করিরা উৎপাদন আর ও কম্সংঘস্বাণ বাডাইবার নীতি 
গ্রহণযোগ্য বলিরা মনে করেন। ঘাট ভি-ব)য পদ্ধতির ছারা এইরূপে মূলধন 
গঠন করা সম্ভবপর, ইহাই তাহাদের মত । 
কিন্ত আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের এই ঘহ্সূলক দৃষ্টিভঙ্গী কেবল উন্নত 
দেশগুলির ক্ষেত্রেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ কর। চলে। অপুর্োন্তত দেশের 
অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এই নীতি উন্নত দেশর হ্টায় সমভাবে কাধকরী নয়। 


৬৩০ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নত দেশে উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি বেকার 
অবস্থায় আছে, টাকার সাহাঁষো দাম দিয়া তাহাদের 
অপূর্ণোন্নত দেশে কেন 
ই! মুগ্বান্্ীতি ঘটায় কিনিয়৷ আনিয়া উৎপাদনে খাটানোই একমাত্র সমস্ত) | 
কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে উপকরণগুলি স্বভাবতই বেকার 
অবস্থায় নাই, উহারা কম আয়ে কম উৎপাদনশীল কোন উৎপাদনক্ষেত্রে 
আপনা-আপনি নিযুক্ত হইয়া! রহিয়াছে। যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি একেবারে 
অনিবুক্ত অবস্থায় নাই; উপকরণগুলিৰ উতপাদনক্ষমতা একেবারে অব্যবহৃত 
অবস্থায় পড়িয়া আছে, এইরূপ বিশেষ দেখা যায় না। এই সকল দেশে তাই 
অতি নিম্ন পরিমাণ উৎপাদন, আয় ও কর্মদক্ষতার স্তরে একপ্রকার “ক্লাসিকাল” 
পুর্ণনিয়ৌগের অবস্থায় সমাজ কাল কাটাইতে থাকে । টাকার পরিমাণ বাঁড়িল, 
আধিক আয় বৃদ্ধি পাইল, চাহিদ! প্রসারিত হইল এবং ইহার চাপে তৎক্ষণাৎ 
অনিষুক্ত যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও শ্রমিক প্রভৃতির নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া! কর্মসংদ্কান, 
উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিল, এইরূপ সহজ সরল ধারাপথ অপুর্শোন্নত 
দেশে দেখা যায় না। যন্ত্রপাতি বা আসল মুলধন এবং যস্ত্রদক্ষতা প্রভাতির 
ব্যাপক অভাব থাকায় উপকরণগুলির তৎক্ষণাৎ নিয়োগ এইরূপ দেশে ভাই 
সম্ভবপর হুয় না। বাজেটের ঘাটতি ঘটাইয়া৷ বা নূতন টাকা তৈয়ার করিয়া 
লোকের আথিক আয় বাড়াইয়া ভুলিলে, এই অবস্থায় দেশের 
বর্তমান ভোগ্যদ্রবোর উপরই চাপ স্্টি হর, দীমস্তর বাড়ে ও মুদ্রানীতি 
দেখা দেয় ।* 
ঘাটতি ব্যয়ের দরুন কতটুকু মুদ্রাস্ফীতি দেখ! দিবে তাহা কয়েকটি প্রধান 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (ক) অন্ন পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করিলে, এবং 
যাহাতে দ্রুত ফল পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে সেই টাক! খাটাইলে, 
ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাম্মীতি না-ও ঘটিতে পারে । এই নূতন টাকা কৃষির 
কাজে বিনিয়োগ করিলে ব! কুটিরশিল্প গভিয়। তুলিলে তাই দামস্তরে হঠাৎ বৃদ্ধি 
না-ও দখা দিতে পারে । তাহা ছাঁড়াঃ উন্নয়নের প্রথম যুগে মূলধনের পরিমাণ 


পপ 








শী শা পি সমস 
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[611010761, 96০9716 7176 2667 4১107. 





দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৩১ 


কম, তাই কিছুটা ঘাট.তি ব্যয় সমর্থন করাও চলে। কিছু এই সমর্থনের সঙ্গে 
কি কি বিষয়ের উপর সঙ্গে আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হয় ঘাটতি বারের 
ু্রাক্ষীতির পরিধি পরিমাণ কত) এবং কোন ধরনের কাজে উহার বায় 
নর্তর করে হইতেছে (খ) দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র যদি করের সাহাবো 
নৃতন-ঢালিয়া-দেওয়া টাকার সবটা ব! কিছুটা অন্তত তুলিয়া আনিতে পাবে, 
তবে মুদ্রাস্ফীতির স্ভীবন। কম। ইহা] 'প্রবানত নিঙর করে কর-কাঠামোর 
যোগ্যতার উপব। (গু) তৃতীরত, বাজেট ঘাট তি বঝ| ঘাটতি ব্যযের ফলে 
কতটা মুদ্রানীতি ঘটিবে তাহ। অনেকাংশে নির্ভর কবে দেশে দ্রব্য ও দাম নিখন্ত্র 
বাবস্তাগুলির মফলতাব উপব (51100655016 10175109] 00116015 )। 

সাধারণত দেখ। নার ম্ঘপূর্ণোন্নত দেশ্তলিতে ব্যবসায়িক সতত] তুপন।- 
মূলকভাবে কম, ফলে কব ফাকি দিবার প্রবণতা বেশি । ভাহ। ছা, 
এইরূপ দেশে সরকারী করবিভাগেব খোগ্যতারও অভাব দেখ] যায়। 
এই সকল দেশে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ততট। নাই, ইহার ফলে অতুচ্চ 
হারে রূর বসাইতে শাসন কতৃপক্ষ ততটা রাজি নঘ। 'অন্ুুচ্চ হাবে কর 
বসাইলে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক বিনিরোগ ব্যাহত হয এবং সঞ্ষ্য 
ও বিনিয়োগের ইচ্ছ। ও ক্ষমতা হাস পায়। দেশে উন্নয়নের প্রতিকূল পরিবেশ 
গ্রড়িয়া উঠে । এই সকল কারণে করের সাহাব্যে মুদ্রানীতি রোধ করা ততটা 

কাধকরী হয় না। শাসনতান্ত্রিক অক্ষমতা ও জনসাধারণের 
ঘাট তি বায়ের ফল 
ু্া্মীতি মানসিক অনুন্নতির দকন দ্রব্য ও দামনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গুলি 
সাফল্য লাভ করিতে পারে ন। | তাই এইরূপ দেশে মুদ্রা- 

স্কীতি রোধ কর! বিশেষ সম্ভবপর হয় ন|। 'অপরপক্ষে, অপুর্ণোন্নত দেশের অর্থ- 
নৈতিক জড়তা কাটাইবার জন্য খুব কম পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করিলে লাভ 
নাই; জাতির অর্থ নৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটাইতে হইলে ঘাটতি ব্যয়ের 
পরিমাণ বেশি হওয়া দরকার । নুতরাং আমর। সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি ঘে, 
ঘাটতি বাজেট পদ তির দরুন মুদ্রম্ষীতি ঘটিবে। 

অপুর্ণোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রান্ফীতি ঘটিবেই, ইহা আমব। 
দেখিভে পাইচেছি। কিন্তু মুদ্রান্ষমীতি ঘটিলেই উহার ফল খারাপ, এমন কগা 
কথ! হইল মৃদ্রাক্ষীতি বিন! বিচারে মানিয়। লও! চলে কি? মুদ্রান্ধীতির ফলে 
মুলধনস্াঠন করে কিনা দেশে যদি মূলধন-গঠনের বেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় তবে আমরা 
নিশ্চয় এইরূপ মুদ্রাম্্ীতিকে অনেকটা সমর্থন হরিতে পারি । সেই অবস্থায় 


ভি ভারতের অর্থনীতি 


বাজেট-ঘাট.তি বা ঘাটতি বায়ের নীতিও সমর্থনের যোগ্য । তাই এখন 
বিচার করা প্রয়োজন যে, দেশে মুদ্রাম্ধীতি ঘটিলে উহার ফলে মূলধন-গঠন 
দ্রুততর হইতে পারে কি না। | 
অপৃর্ণোন্নত দেশে মুলধন-গঠনের পদ্ধতি হিসাবে মুদ্রাম্ফীতিকে গ্রহণ করার 
১। চাঙ্গা ও মলাফা শিপক্ষে সরবপ্রধান বুক্তি হইল ইহার ফলে দেশের মধ্যে 
বাড়ায় তাই উৎপাদন দ্রব্যসামগ্রীপ্ন চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং ক্রমাগত 
বাডে দামবুদ্দিব দরুন মুনাফার পরিমাণ বাড়ে । এই সকল 
কারণে উদ্োক্তার। উৎপাদন বাডাইতে সচেষ্ট হয়। আর 
সকল দিকে উৎপাদন বাডানোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা । 
শুধু তাহাই নহে। অপুর্ণোন্নত দেশে স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ কম 
এবং কর আদায়ের মাবফত বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সম্তাবনাও সীমাবদ্ধ। এই 
সকল দেশে মুদ্রাম্ষীতির সাহায্যে মূলধন-গঠনের হার কিছুটা দ্রুততব করা 
সম্ভবপর । কর-আদায়ের সাহায্যে সঞ্চয় সংগ্রহ করিতে 


২। এতাক্ষ ও পঞোক্ষ হইলে শাঁসন বিভাগীয় দক্ষতা দরকার, কিন্ত মুদ্রাম্মীতিতে 


ভাবে মূলধন-গঠনে ্ 
পাহারা রে ইহার প্রয়োজন ততটা নাই । মুদ্রাম্ফীতির দরুন প্রত্যক্ষ- 
* ভাবে মূলধন-গঠন সম্ভব হয়, কারণ এই নূতন টাকা 


তৎক্ষণাৎ ও সরাসরি বিনিয়োগে খাটানো৷ চলে । আর পরোক্ষভাবে ইহা! মূলধন- 
গঠনে সহায়তা করে, কারণ দাঁম বাঁড়িয়াছে বলিয়া! বেশির ভাগ অধিবাঁসীরই 
ভোগের পরিমাণ কমিধা আসে। ইহা অবগ্তই স্বীকার করা দরকার যে, 
এই পদ্ধতিতে জনসাধারণের উপর বেশ কিছুটা কষ্ট ও চাপ সৃষ্টি হয়। তবে এই 
ধরনের সকল পদ্ধতিতেই এইরূপ বাধ্যতামূলক ত্যাগ স্বীকার অবশ্থস্তাবী ; কথ৷ 
হইল কোন্‌ পদ্ধতিতে এই ত্যাগ স্বীকার ঘটানো যায । উন্নয়ন-প্রন্গেক্টগুলি ক্রমে 
ফলপ্রস্থ হইতে থাকে, উৎপাদন-বৃদ্ধি পাইতে সু করে এবং ভবিষ্যতের 
বাজেটগুলিতে আরও ঘাটতি পুরণ করার উপযোগী নৃতন সঞ্চরর ও কর পাওয়া 
সম্ভবপর হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, উৎপাদনের প্রতিবন্ধকগুলি (0:00110601 
06016125015) যত তাড়াতাড়ি অপসারিত হয়, ততই বিনিয়োগের নূতন 
সুযোৌগ-নৃবিধাগুলি দেখা দিতে থাকে । এই সকল স্ুযোগ-এবিধা নিজেরাই 
অধিকতর সঞ্চর ও বিনিয়োগে উৎসাহ দিবে । তাই বলা হয় যে, মুদ্রান্ীতির 
বিনিময়ে আমরা পাইব রাস্তাঘাট, নদী উপত্যকার বাধ, জলবিছ্যৎ ও 
সেচের খাল। রক্ষণশাল গোড়া ধরনের বাঁজেট-রচনার পদ্ধতি মানিয়! 
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চলিলে এই সকল সুযোগ-স্থুবিধা পাওয়া, অন্তত উন্নয়নের প্রথম যুগে, সহজ 
কথা নয়। 
কিন্তু ঘুদ্রাম্ফীতির স্বপক্ষে এই তত্বমূলক আলোচনা খুব সাবধানতার সঙ্গে 
ম[শিরী লওয়া প্রয়োজন । আমর। জানি মুদ্রান্মীতির দরুন অসংখ্য ও বিচিত্র 
ভি ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসনবিষয়ক সমস্তার 
দেখা দেয় উদ্ভব হয়” আর সেই সমশ্ঞাগুলির চাপে সমাজে এই 
ধাবার স্ববিরোধী এবং গুরুতর প্রভাব দেখা দের । বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় এই পদ্ধতির বিপদ ইহাব স্ফলের তুলনাম্ব অনেক বেশি | 
আমরা জানি, মুদ্রাম্ীতির সমধে দাম বাঁড়ে, দরিদ্র জনসাধারণের 
ভোগ কমিযা যাষ, তাহাদের জীবনখাত্রাণ আসল মান হাস পাষ, ধশিকদের 
সামাজিক শ্াপন্টার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে মূলধন-গঠন তবরাপ্িত হম 
ব্যাহত হয়, মজুরি. বটে, কিন্তু সামাঞ্তিক গ্তায় বিচারের গণতান্ত্রিক আদর্শ 
বঠিভিি রঞ্ষিত হয় না। অনেক সময় শ্রমিকের ব৷ অন্তান্ত চাপ- 
স্্টিকারী দাবিদ|র জ্নসমষ্টি দাম-বৃদ্ধির সমান বা অধিক 
হারে তাহাদেব মজুরি বাডাইতে পারে (ফলে দাম-মজুরিব উদ্ধূর্ণ)মান ধাঁর। 
স্টি হয়)। ইহা সম্ভব হইলে মুদ্রাম্্ীতিব স্বপক্ষে অর্থ নৈতিক নুক্তিও যেমন 
টেকে না, আবার উহাব বিকদ্ধে সামাজিক নুক্তিও তেমনি ছুর্দল হইয়া পড়ে । 
এই অবস্থায় মুদ্রান্ীতির মাধ্যমে মুলধন-গঠনেৰ বেগ দ্রুততর করিয়া! তোলার 
মূলধন অতল বপ. খাব! দূর্বল হইয়। পড়ে। অপরপক্ষে মুদ্রাস্কীতির দরুণ 
লয়, বিদেশে চলিয়া. টাকাব মূল্য হাস পার, লোকেরা নিজেদের সঞ্চয় তরল 
যায, দীর্ঘকালীন ধিলি- টাকার আকারে না রাখিয। তারল্যহীন আসল সম্পত্তিতে 
যোগ ঘটে না 
আবদ্ধ করে বা দেশের বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। এই 
অবস্থা দেখা দিলে বাস্তবে মুলধন-গঠনের হার কমিয়। যায়। এই প্রসঙ্গে 
আমরা আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিতে পারি | উন্নয়নের কাজে দীর্ঘকালীন 
বিনিয়োগ খুবই প্ররোজনীয় ৷ কিন্তু ঘুদ্রাস্ষীতিব সময়ে নিদিষ্ট সুদের হারে 
দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজে টাক। সংগাহ কর! বিশেষ শঙ্গবিধাজনক | 
একবার মুদ্রান্ফীতি সরু হইর। গেলে টাকাব আভ্যন্তরীণ ও বাহ মূল্যের 
স্থায়িত্ব সম্পর্কে লোকের মনে বিশ্বাস টুটিয়। বায়, বিনিয়ে।গকারীরা আর 
খণপত ক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে ন। | : 
বিভিন্ন দেশেব অভিজ্ঞতা হইতে দেশ। যাঁধ যে, মুড্রান্ষীতির ফল অনেকটা! 


৬৩৪ ভারতের অর্থনীতি 


নির্ভর করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রচলিত এ্রতিহোর উপর । এই সম্প্রদাক্নের 
মধ্যে যদি এমন লোক থাকে যাহাদের শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞত| বেশি, মুনাফ৷ 
পুননিয়োগের অভ্যাস ও ইচ্ছা আছে এবং ব্যবসায় প্রসারে উৎসাহী, তবে মুর 
স্ব/তিজনিত মুনাফা কলকাবখানার প্রসার ঘটায় এব" 
ব্যবসায়ীদের এতিহা ও 
চরিত্রের উপর ইহা. যস্তরোপাদন বাডাইয়। ভোলে। অপরপক্ষে, যদি ব্যবসায়ীদের 
নির্ভরসীল এতিহা প্রধানত লেনদেনী-বাণিজ্যিক ও মহাজনী- 
তেজারতীমূলক হয, তবে বাবসারীদের মুনাফা দেশের 
ফাট.কা-বাজারেই ঘোরাঘুরি করে, টাকার নিজের লেনদেন ফীপিয়া উন, 
এমন কি অসামাজিক বিলাস বাসন ও অবাঞ্চিত ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পায় । যখন 
অর্থনৈতিক দেহে এইনপ কালোবাচ্গাবী প্রভাব দেখ! দেয় এবং ফাট-কাদাবি 
স্তর হয় তথন দেশের উৎপাদনধারার বিরুতি ঘটে, মূলধন-নিয়োগ দিক্নষ্ 
হইয়া পড়ে, সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্রে নিযুক্ত না হইয়। সর্বাধিক 
মুনাফাপ্রদানকারী ক্ষেত্রে উহার নিয়োগ বুদ্ধি পাথ | তাই মিশ্র অর্থনৈতিক 
এবং ব্যক্তিকেক্সিক অর্থনৈতিক কাঠামে।তে, সেখানে উৎপাদন, সঞ্চঘ ও 
বিনিয়োগের উপর সামাজিক মালিকান। নাই সেই সকল উন্নয়নাল দেশে 
মুদ্রান্দীতির দ্বারা যূলধন-গঠনের চে্। কর! বিশেষ বিপদ্জনক | 
ুদ্রাক্ষীতির মাধ্যমে উন্নরনমূলক অর্থ সংগ্রহের এই কৌশল কার্ধকরী করিতে 
হইলে 'উহার বিবপ 'প্রভাবসমূহ প্রতিরোধের উপধোগী বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক 
বাবসা গড়িয়া তোলা দরকার হন | উচ্চহাবে কর আরোপের সঙ্গে সঙ্গে 
দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, বৈদেশিক বাণিজোব নিয়ন্ত্রণ মূলধনের-রপ্তানির বাধা- 
নিষেধ, এবং অনুরূপ আরও অনেক কার্ধস্চচী প্রয়োগ করা দরকার হইয়! পডে। 
এই সকল কব ও নিয়ন্ত্রণের নীতি এডাইবার জন্যই ঘাটতি-বাজেটের পথ 
গৃহীত হুইয়াছিল। তাঁই 'অনেক দেশ অনিচ্ছার সঙ্গে 
ুদ্রাম্ষীতির পথ গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গেই এই সকল 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি গড়িয়া তোলে |*% 
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তৃতীক্ম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার রূপরেখা (40 ০818756 06 €]7 

[15110 হা৬০ ০৪ 0121) 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণেব পূর্বে ভাবতের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিপ 
একান্তভাবে গতিহীন, জনসংখ্যা বুদ্ধির হারের অতি অল্প একটু বেশি হাবে 
অর্থ নৈতিক প্রসার ঘটিতেছিল । ভোগ, সঞ্চঘ, উতৎপাদন-ক্ষমতা ও কর্মসংস্তান 
-_-সকল বিষয়েই বৃদ্ধির হার ছিল কম। তবে গত দশ বসবে প্রথম ও দ্বিতীধ 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রভাবে উন্নয়নের হার কিছুট। বুদ্ধি পাইযাছে । গঙ্ডে 
বৎসরে প্রায় ৪9, হারে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়াছে, দুইটি পরিকল্পন। মিলিখ। 
সামগ্রিক জাতীয় আধ প্রা ৪২%, বুদ্ধি পাইযাঁচে । কেবল 
যে জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণই বাড়িঘ। গিয়াছে তাত। 
নহে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে উন্নযনের সস্তাবয 
ক্ষমতা (10৮৮0 106511091 ) বৃদ্ধি পাইয়াছে । যেমন পুর্পে জাতীয় আরের 
প্রায় অর্ধেকই ছিল কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, ইহা বাড়িয়াছে ই অংশ ) 
কিন্তু সংগঠিত কারখানা-ক্ষেত্র হইতে আয হইয়াছে দ্ুইগুণ। আবার, এই 
সংগঠিত শিল্পের মধ্যেও ( (প্রসারের গড-হারের তুলনায় ) শুলধনা দ্রবে।র 
প্রসারের হার ছিল বেশি । কিন্তুদেশে অর্থনৈতিক প্রসারের প্রয়েজনীয়তা 
আরও বাড়িয়। গিয়াছে। চল্তি পারণার তুলনাধ অধিকতব হারে 
জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, গত পাঁচ বছরে মাথাপিছু আর বুদ্ধি 
পাইয়াছে মাত্র ১৬%। একই সময়ের মণ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলিতে 
বিজ্ঞান ও টেক্নৌলজির দ্রুত প্রসার হইয়াছে, ফলে অপুর্পোন্ত 
দেশগুলির তুলনায় তাহাদের অবন্থার পার্থক্যের পরিধি অধিকতর 
বাড়িয়া চলিয়াছে। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা হইতে তাই আমব। জানিতে 
পারিতেছি যে, ভারতের বেশ কিছু সংখ্যক জনসাধারণের জীবনখাত্র(র মনকে 
উল্লেখষোগ্যরূপে প্রভাবিত করিতে হইছে দেশের জনসংখ্যা বুদ্ধির হার কমানে! 


তৃশীয় পরিকল্পন। রচনার 
গঞিবেশ কিরূপ 


৬৩৮ ভারতের অর্থনীতি 


উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার উহা! অপেক্ষ! অনেক উধ্বে 
তুলিয়৷ রাখা দরকার ৷ এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখিয়াই ভারতের তৃতীয় 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে । ূ 

তৃতীয় পুঞ্নবাধিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে পাঁচটি বিষয় ধরা হইয়াছে ঃ 

(১) বাৎসরিক প্রার ৬% হারে জাতীর আয় বাড়ানো, এবং পরবর্তী 
পরিকল্পন1-কালগুলিতেও উন্নয়নের এই হাঁর বজায় রাখার উদ্দেশ্তে বিনিয়োগের 
ধরন রচনা করা) 

(২) খাছ্ছে স্বরংসম্পূর্ত। লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানির প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ; 

(৩) ইম্পাত, রাসাঘনিক শিল্প, জালানি এবং শক্তি প্রভৃতি মূল শিল্পের 
প্রসার এবং যক্ত্রোঘপাদন ক্ষমতা গডিযা তোলা, যাহাতে প্রধানত দেশের 
নিজস্ব উপকরণ হইতে দশ বসরেব মধ্যে অধিকতর শিল্পায়নের প্রয়োজন 
মিটানে| যার ) 

(১) দেশের জনসম্পদকে যথাসম্ভব পুর্ণ তম ব্যবহার করা এবং কর্মসংস্থানের 
স্থযোগ-ল্ুবিধার প্রভৃত প্রসারের ব্যবস্থা কর। ; এবং 

(৫) ক্রমশ অধিক পরিমাণে স্ুযৌগ-স্ুবিধার সমান বাবস্থ। করা, আয় ও 
সম্পদের বৈষম্য কমাইয়। দেওযা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে অধিকতর সমান 
ভাবে বণ্টন কর! । 

গত কষেক বতসবের পরিকল্পনার ফলে ভারতে দ্রততর অর্থ নৈতিক 
উন্নরনের ভিত্তি রচিত হইরাছে । এই ভিত্তির উপর আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার 
কার্ধস্ুটী গ্রহণ করিব। ইহ। হইবে স্বনির্ভরশাল উন্নয়নের স্তরে পৌছাইবার 
প্রথম ধাপ। 

তৃতীয় পরিকল্পনার গঠন-রীতি অনেকাংশে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল 
কৌশল ও অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায়, 
কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে ইহাব ঝোক একটু পৃথক। বিশেষত, 
কমি-কাঠামোকে আরও অনেক সুগঠিত ও দৃঢ় করিয়া তোলা ইহার অগ্ততম 
প্রধান লক্ষ্য । প্রথম ছুইটিব, বিশেষ করিয়া! দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা 
হইতে দেখা গিযাছে বে, ভাবতৈব অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি অন্ততম 
প্রধান বাঁধ! হইল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বপ্ন হার | তাই কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির 
লক্ষ্যগুলি সফল করিয়৷ তুলিতেই হইবে ) ইহার জন্য অর্থ বরাদ্ের ত্রুটি করিলে 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৩৯ 


চলিবে না, এই উদ্দেস্তে দেশের সকল অঞ্চলের মাটি ও মানুষের পূর্ণতম ব্যবহার 
করিতে হইবে ।* 

গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা মূলত নির্ভর করিবে জিল। 
পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায়ের উপর । ঞ্লঁভাহার! নিভ 
নিজ অঞ্চলের জনশক্তিব পূর্ণ ব্যবহার করিবে । 

উপরের এই সকল লক্ষ্য অত্যন্ত সাধারণভাবে বল। হইয়াছে । এই সকল 
সাধারণ লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে অর্থনৈতিক দেহের বিভিন্ন অংশের উৎপাদন 
বর্তমানের তুলনায় অনেক বাঁড়াইতে হইবে । মণ-টন, লক্ষ-কোটির হিসাবে 
প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন কতট। বাড়াইতে হইবে সেই সকল পরিমাণগত লক্ষ্য 
(195109] 09165 ) আমাদের জানা উচিত । 

সাধারণভাবে কৃষি উত্পাদন স্চক ( ১৯৪৯--৫০ পালকে ১০০ ধরিলে ) 
বর্তমানে আছে ১৩৫, তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ইহা হইবে ১৭৬, অর্থাৎ 
শত্তকর| ৩০ ভাগ বাডাইতে হইবে । ইহাব মধে। 
খাগ্ঘশস্ত উৎপাদনের পবিমাণ ৭৬ মিলিঝন টন হইতে 
১০০ মিলিয়ন টন করিতে হইবে। মোট জলসিঞ্চত অঞ্চলের পরিমাণ ৭০ 
মিলিয়ন একর হইতে ৯০ মিলিষন একব করিতে হইবে । সমবায় সমিতিগুলিব 
মাধমে কৃবকদের খণ দানের পরিমাণ ২০০ কোটি টাক। হইতে ৫৩০ কোটি 
টাকা তুলিতে হইবে। 

সাধারণ শিল্প-উৎপাদনেব হুচক (১৯৫০--৫১ সালকে ১০০ ধরিলে ) 
বতমানে আছে ১৯৪, তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ইহা হইবে ৩২৯ অর্থাৎ 
শতকর] ৭০ ভাগ বাঁড়াইতে হইবে। ইম্পাত ও পেট্রলজাত 
দ্রব্যের উৎপাদন যথাক্রমে ১৬৩% এবং ৭০% বাডিবে। 
বন্ধের উৎপাদন ৭৪৭৬ মিলিয়ন গজ হইতে ৯৩০০ মিলিরন 
গজ, অর্থাৎ ২৪% বুদ্ধি পাইবে । লৌহের উতৎপাঁদন ১০"৭ মিলিয়ন টন হইতে 


স্পা শে টিসি পা 
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কুষি-উৎপানের লক্ষ্য 





শিল্প-উৎ্পানের 
বিভিন্ন লক্ষ্য 


৬৪৩ ভারতের অর্থনীতি 


৩০ মিলিয়ন টন হইবে অর্থাৎ ১৮০% বাড়িয়া! বাইবে। কয়লার উৎপাদন 
বাড়িবে ৫৪*৬ মিলিয়ন হইতে ৯৭ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ ৭৬%। শভ্তি 
উৎপাদনের পরিমাণ ৫৭ মিলিয়ন .কিলোওর।ট হইতে ১৭২ মিলিয়ন 
কিলোওয়াট হইবে । মালবহনের হিসাবে রেলপথেব ক্গনত| ১০৫ মিলিয়ন 
টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! হইবে ২৪৫ মিলিয়ন টন | 

উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষার প্রসার না ঘটাইলে এত বড় পরিকল্পনা সফল 
করা যায় না । সাধারণত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৪৩৫ মিলিয়ন 
হইতে ৬৩৯ মিলিয়ন হইবে । কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ছাত্র সংখ্যা ১৩৯ হাজার হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৯১ 
হাজারে তুলিতে হইবে । ভোগের স্তবও বাডাইতে হইবে ; মাথাপ্রতি দৈনিক 
ক্যালোরির পরিমাণ ২১০০ হইতে ২৩০০ করিতে হইবে। বস্ত্র ব্যবহাবের 
পরিমাণ বাৎসরিক মাথাপিছু ১৫৫ গজ হইতে বাডাইয়। ১৭ ২ গজ করিতে 
হইবে । দামস্তর আর বাড়িতে দেও। চলিবে না, বিশেবত সরকারী শুদামে 
সংখা বাড়াইয়! খাগ্যশস্তের দাম সমান বাখিতে হইবে । 

কর্মসংস্থনেব পরিমাণ হিসাব করিয়া বলা হইমাছে বে, আগামী পাঁচ 
বৎসরে কমে বোগদানেচ্ছ লোকের সংখ্যা হইবে ১৭ মিলিয়ন । কিন্তু ততীব 
পরিকল্পনার কার্ধস্চীগুলি হইতে ১৪ মিলিয়ন বাক্তির কমসং্থানের স্থবোগ 
স্ষ্টি হইবে। 

যদি সকল কার্বসূচী পুর্ণ পরিমাণে সফল হয় তবে পরিকল্ননাকালের মধ] 
জাতীর আয় বৃদ্ধি পাইবে ৩৪%। তবে সকল কার্ধস্চীর পূর্ণ সাফলা সম্পকে 

পরিকল্পনা কমিশন ততটা সুনিশ্চিত নন। তাই তাহাদের 

4 মতে জাতীর আয় অন্তত ৩০% বুদ্ধি পাইবে 2 ১৯৬০--৬১ 
সালের দামন্তবের হিসাবে বর্তমানের ১৪৫০০ কোটি টাকা হইতে তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালের শেষে ১৯০০০ কোটি টাকা হইবে। বর্তমান জনসংখ্যার 
হিসাবে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১৯৬০-৬১ সালেব ৩৩০ টাঁকার তুলনায় 
৩৮৫ টাকায় পৌছিবে । 

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, (ক) জনসংখ্যার বৃদ্ধিঃ (খ) জনসাধারণের 
মনে ক্রমপ্রসারমান প্রত্যাশ।, এবং (গ) আগামী ছুই/তিনটি পরিকল্পনার 
মধ্যেই স্বনির্ভরণাল উন্নয়নের স্তরে পৌছাইবার প্রয়োজনীরত/_এই সকল 
কারণের দরুণ উপরের লক্ষ্যসমূহ অতি অবশ্তই আগামী পাচ বৎসরের মধ্যে 


শিক্ষ। ও ভোগ 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৪১ 


পুরণ কবা দবকাব । তাহা ছাড়া, ভূতীঘ পবিকল্পনাব কার্ষস্থচীর মধ্যে চতুর্থ 
পবিকল্পনা কালেব জন্য কিছু কিছু কাজ করিয়া রাখাও প্রয়োজন । লক্ষাসমূহ 
বার্প কবার সমযে সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইযাছে। 
হিসাব করিয়া দেখা গিষাছে তে, উপরেব এই লক্ষাসমূহ বাস্তবে সফল 
কবিতে হঈলে সপ্ককাঁবী ক্ষেব্বে ৮০০০ কোটি টাকা এবং বাক্তি ক্ষেত্রে ৪১০০ 
কোটি টাকা মোট বাথ করিতে হইবে । পবিকল্পনাব বায় সম্পর্কে একটি কথ। 
পরিকন্পনাকে অনেকট। মনে রাখা দরকার বে, রুধি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়াইবর 
নমনীয় রাখা হইয়াছে বিভিন্ন কাধসচী সময ও অগ্রাধিকাবের দিক হইতে 
পরম্পরের 'উপর ঘনিষ্ঠভাবে নিবণীল; সকলে মিলিয়! 
উত্পাদন যত বাড়াইয। তুপিবে ততই পরিক্প্ননার বাষভাঁর ধহন করা সহ ও 
সম্ভবপর হইয়া! উঠিবে। উৎপাদন হইতেই আথ স্থষ্টি হয়, সেই আয় মূলধনবূপে 
খাটাইতে পারিলে উৎপাদন বাড়িতে পাবে। তাই পরিকল্পনা রচনার সময়ে 
দেশে উপকবণ ও মূলধনের স্বল্পতা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহকে সীমাবদ্ধ করিয়। 
বাখিতে পারে না। "অতীত অভিজ্ঞতা হইতে পরিকল্পনা কমিশন দেখিতে 
গ|ইয়ীছেন যে, পবিকল্পনাব রচনা-কাঁলে মর্থেব পরিমাণ ননুষাষী পাঁচ বৎসরের 
উগবোগী পরিকল্পনা তৈয়ারী করা উচিত নয়; কারণ তাহাতে ইহ1 কার্যকরী 
কবাব সময়ে সকল স্থুধোগ ও সুবিধা পূর্ণরূপে বাবহার কর। যায় না। প্রকৃত 
পক্ষে আমরা যতই বিভিন্ন উৎপাদনের লক্ষ্যসমূহে পৌছাইতে থাকিব, 
পবিকল্পনার জন্য ততই বেশি পরিমাণে 'অর্থসংগ্রহ কবাব সম্ভাবনা বাড়িতে 
থাকিবে। 
বর্তমানে তাই, বিভিন্ন প্রকার সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্ত মোট ৭৫০০ 
(কোটি টাক। ব্যয়বরান্দের কথ চিন্তা করা হইয়াছে । এই ৭৫০০ কোটি টাকার 
মবে) বিনিয়োগ হইল ৬৩০০ কোটি টাকা এবং চল্তি খরচা হইল ১২০০ কোট 
টাকা । বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিযৌগের পরিমাণ ধর! হইয়াছে ৪১০০ কোটি 
টাকা । বিভিন্ন প্রকার মুলধনী সম্পন্তি গাভযা তুলিভে যে-ব্যয় তাহাই 
বিনিয়োগ (যেমন ঘরবাড়ি, কলকবখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ), 
চিলি ইহার সঙ্গে এই কার্বের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারটদে ব 
মাহিনাও ধরা হয়| অর্থাৎ মূলধনী খাতে সকল ব্যয়ের 
মোট পরিমাণই হইল বিনিয়োগ । ভাব চল্তি খরচ। বলিলে বোঝা যায় 


৪১ 


৬৪২ ভারতের অর্থনীতি 


"বিনিয়োগ" ছাডা অন্তান্ত মকল প্রকার বায় ।* পরিকল্পনার প্রধান ' বিষয় গুলির 
উপর সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র মিলিয়া বিনিয়োগের ধরন কি হইবে তাহা 
নিচের তালিকাতে দেখানে| হইল (কোটি টাকার হিসাবে ) £ 


দ্বিতীয় পরিকল্পন! ভৃতীষ্ব পরিকল্পন। 


বিষ সরকারী বেনরকারী মোট শতকর! | সরকারী বেসরকারী মোট শতকর! 
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তৃতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা ৬৪৩ 


বিশিযোগের পরিমাণ বাড়িবে ৭০% এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩২% | এই 
সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো কতটা সম্ভবপর হইবে তাহ! 'অনেকটা 
অনিশ্চিত। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট নির্ভর করিধে কতটা বৈদেশিক মুদ্রা 
পাওয়া যাইবে এবং ঠিক কখন প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি 
বিনিয়োগ ও দঞ্ষধ .. করিয়া বসানে। যাইবে তাহার উপব। অনেকগুলি প্রজেক্টই 
সম্পর্কে আলোচনা. পরম্পর-নির্ভরধাল এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট; একটিতে 
বিনিয়োগের ঘাটতি ঘটিলে অপরগুলির প্রসার ঘটতে 
পারে না। আভ্যন্তরীণ ল্ষল উপকরণ পূর্ণ সংগ্রহ করিয়া অতি ভ্রুত 
বিভিন্ন প্রজেক্টগুলি সুরু করা'দরকার। এই কথা মনে রাখিয়া তৃতীষ 
পরিকল্পনাব জন্ত ৭৫০০ কোটি টাক সংগ্রহ কর! প্রয়োজন £ ইহার মধ্যে ৬৩০০ 
কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ১২০০ কোটি টাকার চলতি খরচ! । একটি বিধধ 
স্মরণ রাখা দরকার । সবকারী ক্ষেত্রে ৬৩০০ কোটি টাক! বিনিোগের মধ) 
হইতে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসাঁধীদেব সাহায্য করা হইবে। 
তাই প্ররুতপঙক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইল ৪৩০০ কোটি টাকা এব" 
সর |রী ক্ষেত্রের ৬১০০ কোটি টাক। | কিন্তু এই ২০০ কোটি টাকা সরকারী 
ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করিতে হইবে; তাই নর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা হই 
বেসরকারী ক্ষেত্রের ৪১০০ কোটি টাক। এবং সরকারী ক্ষেত্রের ৬৩০০ কোর্ট 
টাকা । 
পাঁচ বংসরে মোট ১০৪০০ কোট টাকার বিনিয়োগ হইলে বতমানে 
জাতীয় আয়ের ১১% হইতে পরিকল্পনার শেষে বিনিয়োগ ঘাটিবে প্রায় ১৪% | 
এই বিনিয়োগের কিছু অংশ বৈদেশিক মূলধন হইতে আসিবে ; তাই ইহার 
সবটাই আভ্যন্তরীণ সঞ্চরের ফল বলিরা আমর। মনে করিতে পারি না । 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার হইল বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৮৫% 3; তৃতীণ 
পরিকল্পনার শেষে ইহা হইবে ১১৫%। 


অপূুর্োন্নত দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার উন্নত করার প্রধান সমস্তাঠ 
হইল উপকরণ সংগ্রহ করা। উপকরণ সংগ্রহের সমন্তাটিকে ছুইদিক হইতে 
দেখা চলে । প্রথমত, উৎপাদন-ধারাব বিশিগৌঁগের উপযোগী প্রক্কত দ্রব্যসামগ্ী 
কি পরিমাণে কোথায় অবস্থিত আছে,,কিবপে উহাদের উৎপাদন-কেন্দ্রে পৌঁছান 
যায় ও নিয়োগ করা চলে-_ এইরূপ দৃষ্টিতে আমরা ইহ! বিচার করিতে পারি ! 


৬৪৪ ভারতের অর্থনীতি 


অথবা, দ্বিতীর পরিকল্পনার অন্ততুক্তি কার্ধস্থচী সফল করিতে হইলে টাকার 
অংকে হিসাব কবিযা উহাদের জন্য মোট কত ব্যয় হয় এবং সেই টাকা কোথা 
হইতে পাওঘা যাইবে-__ এইরূপ দৃষ্টিতেও "বিচার করা চলে। গরিকল্পনা 
কমিশনের মতে, উভর পদ্ধতির যে কোন একটিই "আমরা 
ও রে গ্রহণ করি না কেন, সঠিকভাবে হিসাব করিলে উভষেব 
অংকে ফল সমানই হইবে। প্ররুত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে 
উপকরণগুলি সারা দেশময় বিক্ষিপ্ত এবং বহু বিচিত্র ও 
পৃথক ধরনের জিনিষপত্র ইহার মধ্যে ধরিতে হয়। ভারতবর্ষে অতটা তথ্য 
আমাদের জানা নাই । তাহা ছাড়া, দেশের সকল সম্পত্তি উপকরণের 
উপর সামাজিক মালিকানা স্তাপন করিলে তবেই এইরূপ প্ররুত উপকরণ লইবা 
হিনীব কবা সন্ভবপব | জমি, খাল, বিল, নদী, খনি, কলকারখানা, হাট- 
বাঙ্গার বাস্তাঘাট-_সবই যদ্দি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীন রাখা হয় তবে 
প্/সামগ্রীসমূৃত হিসাব করা 'অলুবিধ। এবং হিসাব পাইলেও মালিকেরা 
সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্ত সরকারের হাতে উহাদের ছাঁভিযা দিতে র(জি 
হইবে কি না বলা মুস্কিল । তাই এ সকল উপকরণকে আমরা বিক্রযযোগ্য দ্রব্য 
বা পণা* হিসাবে ধরিয়া লইয়। উহাদের বাজার হইতে টাকা দিয়া কিনিয়া 
'আনিতে কত খরচ হইবে সেই হিসাব করিয়া পরিকল্পনার ব্যয়ভার 
গণনা করি । 
যদিও সরকাবীক্ষেত্রে পরিকল্পনার বায়ভার ৮০০০ কোটি টাকা, ওবুও 
কমিশন খর্তমানে ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের হিসাব দিয়াছেন। কোন্‌ কোন্‌ 
উৎস হইতে এই টাকা পাওয়। যাইবে তাহা তালিকার আকারে নিচে 
দেওব| হইল £ 
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( কোটি টাকার হিসাবে ) 
উৎস তৃতীয় 
দ্বিতীয় পরিকল্পন। পরিকল্পনা 


প্রাথমিক হিসাব পরিবতিত হিদাব 
১৯) চল্‌তি কর হইতে উদ্বত্ত 


( অতিরিত্ত কর বাদে ) ৩৫০ ৫০ ৫৫০ 
২। রেলওয়ে হইতে প্রাপ্ত ১৫০ ১৫০ (ক) + ১০০ 
৩) অন্যান্ত সরকারী উদ্যোগের উদ্ববস্ত (খ) (খ) ৪৫০ 
৪। জন সাধারণের নিকট হইতে খণ (নীট) ৭০০ ৭৮* (গ) চি 
৫। স্বল্প সঞ্চয় ( নীট) ৫৬০ হত ন্নূঃ 
৬। প্রভিডেগড ফাঁণ্ড (নীট ) 7 ১৭০ টি 
৭।| ইম্পাত সমীকরণ তহৰিল ২৪, ৩ ১০৫ 


৮। পরিকলনাব বহিস্তি খরচায় ১. 
উপরে বিবিধ যুলধনী আযের 





ব্যালান্স ২২ নি 
৯। ১ হইতে ৮ পর্যস্ত মোট ১৯৫০ ১৫১০ ৩০৪৯ 
১*। সরকারী উদ্যোগ হইতে অতিরিক্ত উদ্ব্ত 
সচ মধিকতর কর আদায় ৪৫০ (ঘ)ট ১০৪২ ১৭১০ 
১১। বৈদেশিক সাহায্য ৮০০ ১০৮০ ২২৯ 
১২। ঘাটতি বায় ১২০০ ৯৪৮ ৫৫০ 
মোট ৪৮০ ০ 6 ৬০৬ ৭৫০০ 


তৃতীয় পরিকল্পনা! ও কৃষি (7710৭ 70127 500. 465100]601) 
আমবা জানি যে, আমাদের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পন| রুধির উপর ক্ষোর 
দিযা রচিত হইয়াছিল। এই নীতির স্বপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন অনেক য্তি 
প্রদর্শন কারিয়াছিলেন। বেমন, বুদ্ধোত্তর ভারতে মুদ্রাস্কীতি ও খাগ্তাভাবের 
গুকতর চাপ ছিল, দেশ বিভাগের ফলে ভারতে খাগ্ের স্বল্পতা আরও গুরুতর 
হইয়া উঠিরাছিল। তুল! ও পাট প্রভৃতি কাচামালের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন 
প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম । তাহ! ছাডা, আমাদের 

প্রথম পগিকল্গন1 ও বৃষি ৪ চি 
জাতীয় আয়ের প্রা অর্ধেক আসে রুধিক্ষেত্র হইতে; 

শতকর। প্রা ৭০ জন লোক কৃষিক্ষেত্রে নিশক্ত । কবির ভিত্তি দুঢ ন। কিন 





1 (ক) ভাড়া বৃদ্ধি হিসাবের মধো ধরিয়া লইয়া। (খ) তালিকার €১) ও (৮) নং-একর। 
অন্তুক্ত। (গ) ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক [, 1. 480 ভাগ্ার হইতে বিনিষোগ ইহাব অস্তক্টত্ক । 
(ঘ) ইহার উপরে ৪০০ কোটির টাকার ফাক রাখা হইরাছিল; ইহাঁ অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ শত 
হইতে আদায় কর হইবে এইরূপ বল। হইয়াছিল । 


৬৪৮ ভারতের অর্থনীতি 


সমবায়ের ভিত্তিতে ২০টি নুতন চিনির কারখানা স্থাপিত হইবে এবং চাল, 
তুলাঃ পাট, চীনাবাদাম, ফল প্রভৃতি পরিশোধনের জন্তঠ সমবায়ী কেন্ত্র স্াপিত 
হইবে। ২২০০টি প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি এবং ৫০টি পাইকারী সমিতি গঠিত 
হইবে । সমবায় চাষপ্রথাকে জনপ্রির করিয়া তোলার চেষ্ট। হইবে এবং সার! 
দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ৩২০০ সমবায়ী ফাম স্থাপিত হইবে। যষ্ঠত, উপবুক্ত 
সেচব্যবস্থা আছে এবং নিশ্চিত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এইরূপ 
কয়েকটি জিলাতে প্রগাঢ়ভাবে সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হইবে যাহাতে 
কৃষি উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পার । প্রথম দিকে প্রতিটি রাজ। 
হইতে এইরূপ এক একটি জিল। বাড়িয়া লওয়া হইবে । এই গুকত্বপূর্ণ নৃতন 
কর্মহ্চীর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং সমবারের মাধ্যমে একসঙ্গে টেকনিকাঁল 
সাহায্য, মার, উন্নত ধরনের খণ এবং অন্তান্ত প্রযোজনীয সকল কিছু প্রতিটি 
চাষীর নিকটে পৌছিবে__থাগ্তশস্তের উৎপাদন ও বিক্রয়যোগ্ উদ্বৃত্ত বুদ্ধি 
পাইবে । এই সকল কার্ধস্থচী সফল হইলে একর-গ্রতি উৎপাদন বহু পরিমাণে 
বাড়িমা যাইবে । যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ভতী পরিকল্পনাকালে ধানের 
উৎপাদন গডে প্রতি-একরে ৮০৭ পাউগু হইতে বাড়িয়া ১০৩০ পাউগ্ডে 
দীডাইবেশ। 
এই সকল কাধস্চী সমাপ্ত হইলে দেশ খাগ্ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূণ হইযা 
উঠ্ঠিবে এবং মাথাপিছু দৈনিক খাগ্ত ভোগের পরিমাণ বতমানের ১৬ আউন্স 
নিব হার হইতে বাড়িয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৫ আউন্সে পরিণত 
হইলে ভোগের পরিমাণ হইবে | ১৯৬০-৬১ সালে বন্ধের ব্যবহার ছিল মাথাপিছু 
কি হইবে বৎসরে ১৫৫ গজ, ইহ হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭২ গজে 
পৌছিবে। ফলমূল ও এরীতরকারীর উৎপাদন শোধন ও 
ব্যবহার বাডান হইবে। ররপ্তাশি বাড়াণ বা আমদানি কমান যায় এইকপ 
দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড।ইবার চেষ্টা করিতে হইবে,, কারণ তাহাতে 
বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রঘ হইবে । 
তৃতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি সম্পকে দুইটি দিক হইতে সমালোচন! করা যাইতে 
পারে। প্রথমত, কষির উপর অগ্রাধিকীর দেওয়া উচিত হইয়াছে কি না৷ এবং 
দ্বিতীয়ত, উৎপাদন বৃদ্ধির যে সকল লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে 
তাহা৷ বর্তমান কর্মস্থচী দ্বার সফল কব! সম্ভব হইবে কি 
না। অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে খাগ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য অযথা! 


দুইটি সমালোচন! 
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অতি উচ্চে ধাধ করা৷ হইযাছে. ইহা নিছক প্রচারমূলক | তীহার্দের মতে 
খাগ্ঠের বাজারে ফাটকাদারি বন্ধ করিতে পারিলে, দামনিয়ন্্র, কণ্ট্োল ও 
রেশনিং প্রবর্তন করিলে, শস্তুতপঞ্ষে রাষ্ীয় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইলে 
কষিতে এতটা বিনিয়োগের কোন প্রয়োজন ছিল না। কৃষি হইতে উদ্ভ্ত 
হারান টানিয়া লইয়া আসাই উন্নয়নের প্রথম যুগে মূলধন-গঠনের 
অধিক হারে শিল্প-. প্রকুষ্ট পথ। তাহা না করিয়া বরং যে মূলধন বর্তমানে 
প্রসার বাঞ্থশীয শিল্পে বিনিবে।গ হইতে পারিত, তাহাকে কৃষিক্ষেত্রে পাঠান 
হইতেছে । প্রথম দিকে শিল্পের প্রসার ঘটাইলে পরে 
সেই শিল্প হইতে কুধি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইবে ; ইহাতেই কৃষিক্ষেত্রে 
উৎপাদন পদ্ধতিব আমূল পরিবর্তন হইযা৷ একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন 
ক্ষমত| ভবিষ্ণতে বুদ্ধি পাইতে পারে । তৃতীয় পরিকল্পনার এই নীতির ফলে, 
তাই উন্নয়নের হার হাস পাইবে । দ্বিতীরত, অনেকের মতে কৃষি উত্পাদনের 
কমসুচীতে মূল সমন্তাব প্ররূত সমাধান হইবে না। বেশি পরিমাণে সার, জল, 
গুদাম, খণ প্রভৃতি তাহারাই পাইয়াছে, যাহারা! জমির মালিক, প্রকৃত চাষী নয়। 
ভূ-সম্পত্তির মালিকানা-কাঠামোভে বদল হয নাই, জমিদারী আইন এড়াইয়। 
জমির কেব্্রিকতা বাড়িযাছে। নগদ টাকাত্ম মন্গুরি দিয়া চাষ করাইবার 
ধনতান্ত্রিক প্রথা ভারতে সুক হইয়াছে__এই প্রথার প্রসারের জন্যই সমবায়ী খণ 
ব্যখহ্ৃত হইতেছে । ইহা সকলেই জানেন। এইবপে সমবায় সমিতিগুলি 
তা প্রকাশ্যে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনে সাহাষ] 
তান্ত্রিক কৃষি দেখা দিবে £ কবিতেছে | কিন্ত জমির থণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দক্ণ 
“নমাজতাস্ত্রিক” নয. ণৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন, শ্রমব্ভাগ ও যন্ত্রীকরণ সম্ভব 
হইতেছে না । তাই জমির মালিকেরা মিলিয৷ জমি একত্রে 
মিলাইযা “যৌথ-ব্যবসায়” গঠন কবিরা “স্বাধীন” শ্রমিকের সাহাঁধ্যে বাহাতে 
চাষ করিতে পাঁরে সেইক্ষণ প্রচেষ্টা হইতেছে । সম্পন্তিকাঠামো বজায় 
রাখিয়া একম।এ এই পথেই “ববি-উৎ্পাদন পদ্ধতির আমূল পবিবর্তন ও 
যঙ্ত্রীকরণ” সম্ভব হইতে পারে ) এবং কার্যত তাহাই ঘটিতেছে। 
তৃতীয় পরিকলসন1 ও শিল্প (107110 91210 210. [000560165 ) 
প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনাতে শিল্পের উপর ততট। গুরুত্ব আরোপ করা 
হয় নাই ) তাহ ছাড়। প্রধানত ব্যক্তিগত মালিকদেব হাতে ইহার প্রসারের 
দ।য়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল দ্বিতীয় পুরিকল্পনাতে শিল্পের উপর তুলন।- 


৬৫০ ভারতের অর্থনীতি 


মূলকভাবে অধিকতর গুকত্ব আরোপ করা হয়, মল ও ভারি শিল্প এসারের 
দুল ও ভারি শিল্পের. দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। বাত্তিক্ষেত্রের তুলনার সরকারী 
উপর জোর ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের গতি জ্রুততব করিয়া তোলার 
প্রচেষ্টা হইতে থাকে । তৃতীয় পখিকল্পনার এই ধার! বজায় 
রাখার কথা বলা হইয়াছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে ইম্পাত, 
জালানি, শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রোৎ্পাদন ও বাসাধনিক শিল্পের প্রসার 'প্রতৃতি 
মল কাজ । পরিকল্পনা কমিশনের ভাষায় বলিতে গেলে, পণৃখ7০৭০ 120115165 
151561% 09651171106 0122 70580 20 ৮911101) 016. 200110117 021 
109001016 91719119171 210. 9০16-06116126110-5 
নরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রকে একত্র ধরিয়া, সমগ্র দেশেব প্রয়োজন ও 
অগ্রাধিকারের দিকে দষ্টি রাখিমা তৃতীয় পবিকল্পনাতে শিল্পোননয়নেব কার্মৃস্চচী 
রচনা কর! হইয়াছে । যদিও এই বিষয়ে ব্যক্তিক্ষেত্রেব কাজকর্মের বিপুল 
দায়ি ঘটিবে, তনও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নে 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ সবকাবী ক্ষেত্রের ভূমিকা আরও অপ্দিক গুকত্বপূর্ণ হইয়া 
উঠিবে। প্রসাবণীল সরকারী ক্ষেত্র, বিশেষভাবে মূল 
শিল্পেব গ্রসার ঘটাইয! এবং উন্নযনেব জগ্ঠ প্রভৃতি উন্বত্ত সংগ্রহ কবিয়া। নিজেই 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততব করার পক্ষে মন্ততম প্রপান শক্তি হইয়৷ উঠিবে। 
উপবস্, তৃতীয় পরিকল্পনাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসাবে বততমান পাব। অব্যাহত 
রাখা হইবে যাহাতে ইহা শিল্প-কাঠামোব একটি গুকতবপুর্ণ অৎশ হইয়া উঠে। 
ইহা সম্ভব হইবে বৃহৎ ও ক্ষদ্রমানাব শিল্পে মধ্য আধিকতর সামঞ্জস্ত সাধন 
করিয়া, শিল্পোন্নননের শযোগ স্রবিধাগুলিকে গ্রামাঞ্চলে € ছোট ছোট সহরে 
প্রসারিত করিযা এবং চিরাচরিত গ্রাম্য শিল্প এলিতে উন্নতহব টেকনিক প্রবর্তন 
করিয়া । ১৯৬০-৬১ সালে স্রসংগঠিত কারখানা শিল্পে নীট উৎপাদনের এক- 
দশমাংশ উত্পন্ন হয সবকারীক্ষেত্রে, ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহাব অংশ দরীড়াইবে 
এক-চতুর্থাংশ | ইহার মধ্যে বেশির ভাগই হইল নলধনীদ্রব্য ও উৎপাদক 
দ্রব্য। শিল্প ও খনির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মোট ১৮৮২ কোটি 
টাকাঁর কার্ধহচী গ্রহণ কবিষাছেন, কিন্ত বর্তমানে ১৫১০ কোটি টাঁকা পর্যন্ত ব্যয় 
ববাদ্দ করিয়াছেন । ইহার উপবে আশা কব! যায় নে বাক্তিক্ষেত্র ১০৫০ কোটি 
টাকা নিবোগ করিবে ৷ তাহা ছাড়া, বাক্তিশেত্রের টন আরও ভার দেওয়। 
হইয়াছে, কতকগুলি বুদ্ব-পূর্ব শিল্পের আধুনিকীকরণ ও খকের! পুনঃসংস্থাপনের 


তুতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! ৬৫১ 


ক|জ বেসরকাবী বাবসায়ীদেব আবও ১৫০ কোটি টাক! ব্যয় করার কথা | 

তৃতীয় পরিকল্পনাতে এমন ধরনের শিল্পগুলিব উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া 
হইঈযাছে (১) যাহার! দেশের 'অর্থ নৈতিক কাঠামোকে স্বনিভর্শীল করিয়া 
তুলিতে পারে, যেমন, ইস্পাত, যদ্বউৎপাদনকারী 
কাঁবখাঁন। এবং উৎপাদকদ্রব্য তৈযারীর কারখান। ; এবং 
(১) যাহারা বিদেশ হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রদ কবিবার ক্তন্ত বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রোজনীয়ত। অতি দ্রুত কমাইতে পারে ও বপগ্তানির ভিত্তি প্রশস্ত করিতে 
পারে। ভোগ্যদ্রবোব উৎপাদনে ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে হইবে, তবে ইহা 
প্রনানত নির্ভর করিবে ব্যক্তিক্ষেত্রের উপর | এই সকল উন্নযনের ফলে শিল্প 
উৎপাদন প্রা ৭০%-এব কাছাকাছি বুদ্ধি পাইবে । কিন্ত মোট পরিমাণ 
অপেক্ষাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হইল লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
উৎপাদনের প্রসার । নিচের তালিকা হইতে ইঠাব কিছুট। আভাস পাওয়া 


ঘাইবে 


কোন ধরনের শিল্পপ্রসার 


শিল্প উৎপাদনের সূচক 
( ১৯৫০-৫১-১০০) ৬৬৫ক্ষ 

বিষয় ১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ শতকরা বৃদ্ধি 
১1 সাধারণ শুচক ১৯৪ ৩২৪৯ ৭০ 
১৯।| তুলাজাত বন্বত্রবা ১৩৩ ৮৫৭ ১৮ 
৩ । লৌহ ও ইস্পাত ২৩৮ ৩৩৭ ১৬৮ 
১। যন্ত্রপাতি (সকল প্রকব মিলিয। ) £০৩ ১১২৪ ১৪৩ 
৫ | বাসায়শিক দ্ববা পামগ্রী ১৮৮ ৭২০ ১৫০ 


তৃন্ীৰ পবিকল্পনা সবকারীক্ষেত্রে বু উল্লেখবোগা শিল্প-প্রজেক্ট গৃহীত 
হইবে। ইহাব মধো প্রধান হইল মেটালারজি, শিল্প-বন্ত্র, মেশিনটুল, সার, 
মণ রাসায়নিক দ্রব্য এবং অর্ধনিগ্সিত দ্রবা, বিশেষ প্রয়োজনীয উষধপত্র এবং 
পেল পরিশে!”ন কেন্দ্র প্রভৃতি । লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন- 
ল্মত| দীডাইবে ১০১ মিলিয়ন টন তৈয়ারি ইস্পাত এবং ১৫ মিলিয়ন টন 
কাচ। লোহ। । করকেলাঃ ভিলাই এবং দ্রর্গাপুরের সরকারী ইম্পাত কেন্দ্রগুলিকে 
প্রসারিত করিয। এবং বোকারোতে চতৃর্থ সরকারী ইম্পাত কারখানা স্থাপন 
করিয়া এই লক্ষ্য সফল করা হইবে। ব্যক্তিক্ষেত্রেও ইন্পাত উৎপাদনের 
কিছুটা প্রসার হইবে ।* বাক্তিক্ষেত্রে বিক্রেন্দ্িক ভিত্তিতে ২ লক্ষ উন কাচা 


৬৫২ ভারতের অর্থনীতি 


লোহা উৎপাদন হইবে স্থির হইয়াছে। লৌহ ব্যতীত অন্তান্ত ধাতুর মধে। 
আলুমিনিয়ম উৎপাঁদনের লক্ষ্য হইল ৮* হাজাব টন এবং দেশে পপ্রথম দর্তা- 
গলাইবার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, ইহাব উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ১৫ হাজার 
টন | আশা করা যায় বে, তামার উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে ৮৯০০ টন হইতে ২০ 
হাজার টন। 
তৃতীয় পবিকল্পনার সবাপেক্ষী। উল্লেখষোগা উন্নয়ন হইবে যন্ত্রোপাদশ ও 
এন্জিনিয়াবিং শিল্পের দ্রতহাবে বুদ্ধি। বস্ত্রোৎপাদনেব উদ্দেপ্টে প্রধান 
প্রয়োজন হইল ফাউগ্ডি, ফোজ ক্ষমতা (1090001% 1০18০ (08102.010% )? 
সরকারীক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার ইহাব বিপুল প্রসার ঘটিবে। বা সহরের 
নিকটে যে ভাবি যন্ত্র উৎপাদনে কারখানা স্থাপিত 
জন বি হইয়াছে, উহার ক্ষমতা বাঁডাইধা বসবে ৮০ হাজার টন 
হইবে উৎপাদনের উপযোগী করিয়। তোলা হইবে । এই কেন্ত্র 
হইতে এমন বন্ত্রপাঁতি যোগান দেওধা সম্ভব হইবে যাহ। 
দ্বাবা প্রতি বংসরে ১০ লক্ষ উন ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতুত 
পারে। বিছ্যুৎ-প্রসাবের আন্তৰঙ্গিক দন্ত্রাতি উৎপাদনের উদ্দেগ্ে তিনটি ভাখি 
বিদ্যুৎ বন্্রণাতির প্রঙেক্ট প্রতিষ্ঠা কব। হইবে স্থিব হইযাছে। ইহার ফলে ১৯৭১ 
সালের পর হইতে দেশে গ্রাতি বসব ২ মিলিয়ন কিপে:ওযাটি শক্তি উতৎপাদপ 
সম্ভবপব হইবে । মেশিন ট্রলের ক্ষেত্রে বতমান কাবখানাটিব সম্প্রাসাৰণ 
এবং সরকারী ক্ষেত্রে নৃতন দুইটি কারখান| প্রতিগ্রাব কথ! খলা হইয়ছে,। 
ব্যক্তি ক্ষেত্রেও মেশিন টুলেব উৎপাদন প্রসাবিত হইবে আঁশ। কর! হইতেছে। 
ইহার উৎপাদনে লক্ষ। মোট ৩০ কোটি টাক। বব হইয়াছে । মোটব 
গাঙি উৎপাদনের লক্ষণ। ধবা হইথাঞ্ছে ৩০০০০ খান। যাত্রীবাহী গড়ি এবং 
৬০০০০ মালবাহী গাডি। সাপ ও রাসাবনিক দ্রবাদিব উৎপাদন বাড়াইখাব 
ব্যবস্থা কৰা হইযাছে। গে।গাদ্রবোর ক্ষেত্রে বন্ধ, কাগজ, চিনি, তৈল” খ্রি 
প্রতি সকল কিডু দ্রবের উৎণাদনই খাডান হইবে বল। হইয়াছে। 
শিল্প প্রসারে অবিজ্ছে অংশ তইল খনিজ দ্রবোর উত্পাদন বাড়ান । 
আমাদের কতকগুলি খনিজ সম্পদ অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে রংশানি হও এখং 
বৈদেশিক মুদ্র। আয় করিহে পারে । কয়লাব লক্ষ স্থিব হইয়াছে ৯৭ মিলিএশ 
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টন। অর্থাৎ ৫ বছবে ৩৭ মিলিয়ন টন অধিক কষলা উত্তোলন করিতে হইবে! 
ইহার মধো সরকাবী ক্ষেত্রে ২০ মিলিয়ন উন এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ১৭ 
মিলিয়ন টন উৎপন্ন হইবে । ভারতে লৌহ্মাক্ষিকের 
প্রগোজন হইবে ২০ মিলিরন টন, "মার বপ্মানি হইবে ১০ 
মিলিমন টন. কাউ লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ৩২ মিলিয়ন টন। নূতন নৃতন খনি ও 
খনিজ দ্রবোব অনুসন্ধান কার্য বিপুলবেগে চালান হইতে থাকিবে । খনিজ 
তৈলেব 'অন্তসন্ধান ও উঞ্ভোলন কাধে বিশেষ অগ্রীধিকাব দেওযা হইয়াছে । 
তৈল? প্রারুতিক গাস কমিশনের কাজকর্ম প্রসাবিতত কব! হঈযাছে | বৈদেশিক 
কয়েকটি স্ষার্শকে অনুসন্ধান ও 'পরিশোঁধনেব ভাব দেওখা হইয়াছে । তৃতীয 
পবিকল্পনাব শেষে দেশেব মেটি তৈল শ্রগোক্নেব ৪৭% 'আভান্তরীণ ক্ন্ন 
হইতেই পাওয়া যাইবে আাশা কবা যাইতেছে | 
বহত শিল্পের পাশাপাশি, গ্রাম ও ক্ষদ্র শিল্পের প্রসাব চলিতে থাকিবে, 
কাবণ ইত[ত দেশের কর্মসণস্থান, ভোগাদ্রবোব ঘদোগান এবং কিছুটা পরিমাণে 
মলপনী দ্বোব বোগান বৃদ্ধি পাইবে । ক্ষদ্র শিল্পের প্রভৃত প্রসার ঘটযাছে, 
এরও কর শিল্পেন উহাতে আধুনিক টেক্নোলজি ও শ্তিব বাবহার হইতেছে 
প্রদার কতটা ব* উহ্ারই সহিত কর্মসস্তানেব প্রসার ঘটান সম্তব 
টির | ছোটখাটো উষ্চোক্তা এব স্মবাষ সমিতিগুলিব 
পক্ষে এই ধরনের উৎপাদন পরিচালনা সম্ভবপব হইতেছে । ভৃতীষ পরি- 
কল্পনায় ইভাঁব| "আব দ্রুত প্রসাব লাভ কবিবে এবং ছোট শহরে ও গ্রামাঞ্চলে 
অধিক সংখাধ প্রতিষিত হইবে, এইরূপ আশা! করা যায়। দ্বিতীধ পরিকল্পনায় 
এই খাতে ১৭৫ কেটি টকা ব্যযিত হইয়াছিল, উহাব শ্কলে এই পবিকল্পনায় 
২৩৪ কোটি টাকা বার্ধ কব| হইয়াছে । বাক্তিক্ষেত্রেও ২৭৫ কোটি টাকার 
বিনিয়োগ ঘটিবে মনে করা যাঁধ। ক্ষত্র শিল্ে ব্যাঙ্খণের পিছনে সরকারী 
গ্যাবার্টি দেওয়াব প্রস্তাব করা হইযাছে। দ্বিতীর পরিকল্পনায় ১২০টির শ্তলে 
তৃতীন “ব্কিল্পন*্ম ৩০০ নৃতন শিল্প-এষ্টেট গঠনেৰ কথা হইয়াছে । নির্ধাবিত 
গামা অঞ্চলে '্রাম। শিল্প এষ্টেট' গঠিত হইবে, সেখানে শক্তি। জল এবং অন্যান্ত 
প্রবৌজনীয সধোগ স্থুবিধান বাবস্থা কর। হইব । খাদি ও গ্রাম শিল্প কমিশন? 
এই বিষয়ে (বশেষ দৃষ্টি দিবে। 
“ভতীয গবিকল্পনাধ নির্ধাবিত শিল্পোন্ধন হইত্ডে বছুদিকে বহুবিধ স্তবিধা 
পাওয়া গাইবে । সবকারী ক্ষেত্রে বিনি“্ধাগের ৪ উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি 


খনজ দ্রব্যের উৎপাদন 


৬৫৪ ভারতের অর্থনীতি 


সমাজতান্ত্রিক ধাচেব সমাজের লক্ষ্য আরও বেশ কিছুটা অগ্রসব করিরা দিবে: 
আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর করেকটি গুকৃত্বপূর্ণ অংশ, কৃষি, বিছ্বাৎপক্তি, 
রেলপথ, মোটরখ|ন প্রভৃতি বিদেশ হইতে বন্্পাতি ও উপকরণের আমদানির 
উপব নির্ভর কবে-_এই নিভবিণীলতা অনেকটা কমির়| যাইবে । শিল্প-কাঠামোর 
নিজের মধ্োই ভারি এন্জিনিরারিং ও যঞষ্থোৎপাঁদনের প্রসারের দকগ শিল্পেব 

পক্ষে প্রয়োজনীষ ও বর্তমানে আমদানিকত প্রচুর পবিমাণ 


৬ মূলধনী যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে। কয়েকটি 


হইবে প্রধান শিল্প সচল রাখার জন্ত যে আমদানি দরকার 
হইতেছে, তাহার পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কারণ মূল 
কাচামালসমূহ দেশেব মধোই উৎপন্ন হইবে 17 এইনপে ভতীৰ পরিকল্পনার 


শিল্পপ্রসাবের কাবস্চচী সমাপ্ত হইলে স্বনিভ'বণাল উন্নধনের প্রযোজনীয ভিত্তি 
স্থাপিত হইবে 1৮৯ 
তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তৃততর অ!লোচনা 
€ 47) 6য6605156 015001591010 00 11121701186 (106: 1117110 1৮6 
০৪ [91210 ) 
সরকখরী ক্ষেত্রে উন্নষনেব সকল কার্মকচী সফল করিস্ত হইলে আগামী 
পাচ বছবে মোট ৮০০০ কোটি টাক। বার কর! দবকাঁর। তবে এই বিষবে 
কয়েকটি কথ! মনে রাখ। প্রয়োজন | ব্যযেব এই হিসাব একেবারে সম্পূর্ণ 
নিখুত হইতে পারে না, কারণ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রজেক্টে ব্যাপারে (ক) 
কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে, এবং (খ) কি ধরনের বন্ত্রপাতি 
কোন্‌ সময়ে আমদানি কপ। সম্ভব হইবে-_এই সকল বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে 
কিছু বলা চলে না। প্রধান প্রজেক্টগুলিৰ মধো কোন একটির অগ্রগতি 
ূ নিভর করে অপরটিব অগ্রগতির উপর, এইরূপে একটি 
উস অপবটিব সহিত সংশ্রিষ্ট | বদিও কর্মস্চীর প্রতিটি প্রক্দেক্ট 
সফল করার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে, তবুও 
পরিকল্পনা! কমিশন মনে বেন যে কোন কেনি ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিমাণে বায় 
করা সম্ভব না-ও হইভে পারে । বৈদেশিক সাহাষে/র প্রয়োজন নেক বেশি, 
কিন্তু ২১০০ কোটি টাকার বেশি পাওয়া যাইবে বলিয়া কমিশন আশ! করেন 
না। এই সকল বিষয় মনে বাখিষা তৃত্ভীষ পবিকল্পনায় ৭৫০ কোটি টাকা 
লংগাছের চেষ্টা করা হইতেছে £ ইহার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা! নীট 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন৷ ৬৫৫ 


বিনিয়োগ এবং ১২০০ কোটি টাকাব সামাজিক উন্নধনমূলক কাজকর্মের 
চল্তি ব্যয় ।+ 
সবকারীক্ষেত্রে এই ৬৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে ২০০ কোটি টাক 
বেসরকারা ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত করিতে হইবে (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ 
কৃষি, শিল্প, গৃহনিম।ণ প্রতিতে বিনিয়োগের উদ্দেহে খণ ও সাহাধা ইত্যাদির 
মাধামে )। তৃতী« পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে 
৪৩০০ কোটি টাকা; উপরোক্ত এই কারণে তাহাদের 
কারি মেতে ৪১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিলেই চলিবে। তৃতীয় 
ভোলা দরকাব পরিকল্পনায "মোট বিনিয়োগের কাধস্থচী তাই ১০৪০০ 
কোটি টাকার ; সরকারী ক্ষেত্রে ৬১০০ কোটি টাকা এবং 
বেসরকারী ক্ষেঞজে ৪৩০০ কোটি টাকা । সবকারী ক্ষেত্রকে সংগ্রহ কবিতে 
হইবে মোট ৭৫০০ কোটি টাকা; ৬.০০ কোট টাকার নিজস্ব বিনিয়োগ + 
বেসবকাপী ক্ষেত্রে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ +১২০০ কোটি টাকার 
চল্তি-খরচা । 
আগামী পাঁচ বংসরে ১০৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করার ফলে 
বিনিযোগেব হার বৃদ্ধি পাইর। বতমানে জাতীয় আধের ১১% হইতে ১৪%-এ 
পৌছিবে । এই বিনিয়োগে এক অংশ বিদেনা সাহাব্য 
তৃতীয় পরিকল্পন।কালে ০ 
পঞ্চ ও বিনিয়োগ. হইতে পাওয়া যাইবে, তাই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার 
বতমানে জাতীয় আয়ের ৮৫৭, হইতে না পরিকল্পনার 
শেষে প্রায় ১১ ৫%-এ পৌছিবে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সরকারীক্ষেত্রে পরিকল্পনার সকল কার্য্থচী 
সফল কবিতে হইলে ৮০০০ কোটি টাক। দবকার । কিন্তু উপকরণ সংগ্রহের 
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৬৫৬ ভারতের অর্থনীতি 


সকল দিক বিবেচনা করিরা বর্তমানে ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের হিসাব 
দেখান হইয়াছে । পরিকল্পনার কার্ধস্চী সফল হইতে থাকিলে আরও বেশি 
উপকরণ সংগ্রহ করার স্থবিধা হইবে । আবাব ভবিষ্যতে উপকরণ সংগ্রহের 
'অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনার আয়তন ও কার্যহ্চীকে পরিবর্তন করা 
হইবে। ইনার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকাবেব সংগ্রহ কবিতে হইবে ৬০৩৮ কোর 
টাকা এবং রাজ্য সবকাবগুলি মিলিবা সংগ্রহ করিবে ১৪৯২ কোটি টাকা। 
তাই এই পবিকল্পনাকে কিছুটা নমনীব রাখা হইবাঁছে। আর্সংগ্রহের বর্তমান 
হিসাব নিচের তালিকাতে দেওয়া হইল £ 


উৎস কোটি টাকা 

১। চল্তি রেভিনিউ হইতে উদ্ধত (অতিনিক্ত কর বাদে) ৫৫০ 
২। রেলপথের দেয় ১৩০৩ 
৩। ন্তান্ত সরকারী শিল্প হইতে উদ 5৫০ 
৪1 জনসাধারণের নিকট হইতে খণ ৮০০ 
৫ | স্বপ্ন সঞ্চর ৬০০ 
৬। 'প্রভিডেও ফা ২৬৫ 
ণ।  ইন্তআাত সমীকরণ তহবিল টট 

৮। পরিকল্পনার বহিভূত ব্যরের উপর বিবিধ 
মূলধনী আয়ের ব্যালান্স ১৭০ 

৯| সরকারী উদ্ভোগগুলি হইতে অতিরিক্ত 

নুনাকাসহ 'অতিরিক্ত কর টা 
১০। বৈদেশিক সাহাধ্যের সরকারী অংশ ২২০০ 
১১। ঘাটুতি ব্যয় ৫৫৩ 
মোট ৭৫০০ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাব 'অভিজ্ঞতা হইতে বলা হইখাঁছে মে উপরের এই 
তালিকার প্রতিটি উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের এই হিসাব বাস্তবে ক্হু পকিমাঁণে 
পরিবন্তিত হইযা যাইতে পারে । মোটামুটিভাবে টাকাব বিষধে পরিকল্পনাটি 
গ্রহণযোগ্য কি ন। পবিকল্পনাঁকালের শ্রকতে শাহ বিচাবের উপবোগী তালিকা 
দেওয়া হইতেছে । আগামী কযেক বসবে কিৰপ আব সষ্টি ।, কিরূপ কর 
আদাঁ হয়, সরকারী ব্যয় কিরূপ হয়ঃ জ্ণসাপারণের সঞ্চম & বিনিয়োগের 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৫৭ 


ইচ্ছা ও ক্ষমতাতে কিরপ পরিবর্তন আসে সেই সম্পর্কে তাই অত্যন্ত স্পষ্ট 
এইহিসাব অনেকটা কিছু বলা চলে না। ইহার আরও একটি কারণ হইল যে, 
আন্দাজের উপর কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের আনব ব্যয়ের হিসাব লইয়া 
প্রতিষ্ঠিত ইহ! রচিত হয় নাই; পনেরটি রাজ্যসরকারের সম্ভাব্য 
'আর-ব্যযের হিসাবও ইহার অন্তভূক্ত। তাহা ছাঁডা, রেলপথ ব্যতীত অন্তান্ত 
সবকারী শিল্প হইতে উদ্বন্তের হিসাব অনেকটা আন্দাজের ভিত্তিতে রচিত । 
কমিশন মনে করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ 
টানাটানি ও কষ্টকর অবস্থা চলিতেই থাকিবে । জাতীয় আয় ও উৎপাদন ক্ষমতায় 
বৃদ্ধির হাব যাহাতে উপযুক্ত স্তরে পৌছে, আমাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অন্তত সেই 
পর্যারে ডুলিতেই হইবে__ ইহাই এই পরিকল্পনার প্রধান বিবেচা বিষয় । জনসংখ্যা 
ভিত উন্নয়নের. বৃদ্ধির হার আমাদেব ধারণা হইতে কত বেশি, এইবারকার 
উপর এই অর্থসংগ্রহের আদমনুমারি হইতে আমবা তাহ! বুঝিয়াছি। প্রথম ও 
সালা নিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে-উন্নয়নেব হারে আমর! অগ্রসর হইয়াছি, 
সেই হাব রক্ষা তো করিতেই হইবে, উপরন্ত তাহা দ্রুততর করা! প্ররোজন । তাই 
এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন । জনসাধারণের উৎসাহ ও চেতন! 
সষষ্টি হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িবে, কব-আদায় ও খণ-আদাঁষের উপযুক্ত সংগঠন 
গড়িয়। তুলিতে পারিলে সেই সঞ্চয় সংগ্রহ করাও সম্ভব হইবে । তাই পরিকল্পনা 
কমিশনেব মতে অর্থসংগ্রহের চবমতম সীমা বলিয়া নিদিষ্ট কিছু নাই, ইহা 
অনেকাংশে নির্ভব করে বিভিন্নরূপ প্রচেষ্টাব তীব্রতাব উপর । কত দ্রুত 
প্রজেক্ট গুলি সফল হইয1! উঠিতেছে, তাহাদের উদ্বত্ত হাতে 'আসিযা পড়িতেছে, 
ফিস্কাল ও 'ন্যান্ত উপাষে ভোগ ও অপ্রয়োজনীয় বিনিযোগ হইতে উপকরণ 
সবাইযা আন! সাইতেছে_-এই সকল বিবযই গুকত্বপূর্ণ। গতদশ বৎসরে 
সবকাবী ক্ষেত্রে ঘে বিনিয়োগ কৰা হইয়াছে তাহা হইতে কত দত কতটা 
পরিমাণ বেশি টাক। তোপা যাইবে, উহাই বড কথা। এমন সময় 'আসিয়াছে 
যগন উন্নধনকে স্বঙরশীল হইঘ। উঠতে হইবে ; অতীত ধিনিয়োগ হইতে 
উদুন্তই ভবিষ্যৎ উন্নরশের পাঁথেষ হইবে, উহাৰ আথিক প্রন্োজন মিটাইতে 
পারিবে । তাই কেন্দ্রীৰ ও রাড] সপ্রকাবের বিপিবোগগুলি এমনভাবে 
নিপাচন করিতে হইবে মাচা হইতে শাঘ্ধ উপ-ভ্ত ফল পাগুরা সন্তব হথ 1৯ 
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হি ভারতের অর্থনীতি 


অর্থসংগ্রহের উৎস সম্পর্কে বিস্তৃততর ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
সহিত ভুলশাণুলক আলোচন। (4 ০0109561 63217717)8 61018 0£ 60০ 
9001068 01 11791)06 200 ৪. 00101997:1501) 51011 617০ 92০0280 1917 

১| রেভি নিউ হইতে উদ্বত্ত €(73912100০ 010 132৮2155129 ) 

সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীণ ও রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়! ৯২৫০ 
কোটি টাকার রেভিনিউ আদায় হইবে । ১৯৬৭-৬১ সালে, এক বৎসরেব 
বাজেটে ইহার পরিমাণ হইল ১৬০ কোটি টাকা । চল্তি উন্নয়নমূলক ব৷ 
উন্নয়ন-বহিভভভত মোট ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইবে ৮৭০০ কোটি টাকা। তাই 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয়ের উপযোগী ৫৫০ কোটি টাকার উদ্ধত্ত পাওযা 
যাইবে । আগামী কখেক বছরেব রেভিনিউ হিসাব করার সময়ে প্রধান 
কয়েকটি দিকে উৎপাদন বৃদ্দিব কথা সামগ্রিক ভাবে ভাতীম আনে সম্ভাঁব। 
বৃদ্ধির কথ! হিসাব কবা হইযাঁছে। বাষেব দিকে অতীত অবন্থাব ধাবা 
ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে এইরূপ ধরিব। লওঘা হইয়াছে (19856 05005 179৮০ 
19561 11015065 )। অবশ্ঠ সন্তাবা পরিবর্তনের কথাও হিসাব কথা৷ হইসাঁছে । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রজেক্ট গুলির এতিঠ| পর্যন্ত উনার বাধ দ্িতভীঘ পরিকল্পনার 
ব্য়বরাদ্দের অন্তভূক্তি, উহাতে কাজকর্ম সণ হইলেই তাহার পরিচালনা 
খরচা তৃতীয় পরিকল্পনীকালে বেভিনিউ-বাধের হিসাবভুন্ত । দ্বিতীষ পবিকল্পনার 
তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রেভিনিউ হইতে সম্ভাব্য ব্যালান্ন এত বেশি 
হিসাব করার কারণ হুইল গত ছুই বৎসরে কর হইতে আদায়ের পরিম।ণ 
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তৃতীয় পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনা ৬৫৯ 


বাড়িয়া গিয়াছে । অর্থ নৈতিক কাজকর্ম প্রসারিত হওয়ায় এবং কর আদায়ের 
চেষ্টা তীব্রতর হওয়ায় এইরূপ সম্ভব হইয়াছে । ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটে 
কর-আদায় এই হিসাবের মধ্যে নাই; কারণ উহা! তৃতীয় পরিকল্পনাঁধ মোট 
১৭১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর-আদায়ের অন্তভূরক্তি। 

২। রেলপথের দেক্স (001301110061010 01 65০ 81] 859 ) 

সমগ্র পরিকল্পনীকালে রেলের পরিচালন ব্যয়, ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ বাবদ অর্থ, 
এবং বর্তমান ব্যবস্থা ও চুক্তি অনুযায়ী সুদ ও ডিভিডেও দিবার পরে সস্তাব্য 
চল্তি আয় হইতে তাহার যে উদ্বত্ত থাকে, তাহা! এই খাতে হিসাব করা 
হয়। নূতন লাইন খোলা প্রভৃতিতে খিনিয়োগকে ব্যয়ের মধ্যে ধর! হয় না। 
দ্বিতীয পরিকল্পনায় রেলপথ হইতে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়! গিয়াছে । এই 
উদ্দেগ্রে যাত্রী ও ম।লের ভাড়া বাড়ান হইয়াছে! তৃতীয় পরিকল্পনায় এই উৎস 
হইতে ১০০ কোটি টাকা পাওয়। যাইবে বল! হইয়াছে । কিন্তু এইবারের এই 
হিসাবের মধ্যে যাত্রী ও মালের ভাঁডা পরিবর্তনের সম্ভাবন। বাদ দিয়। ধরা 
হইয়াছে । 


৩। অন্যান্য সরকারী উদ্ভোগ হইতে উদ্বত্ত (941218৫5 0? 
০961761 70019]10 171610-156 ) 

সবকাবী উদ্যোগসমূৃহের পরিচালন ব্যয়, স্বাভাবিক পুনসংস্থাপনের খরচা, 
এবং স্থাদ ও ডিভিডেগু প্রভৃতি মিটাইয়! ইহাদের চল্তি আয় হইতে যে উদ্ধৃত 
থাকে, তাহা এই খাতে হিসাব করা হয় । অর্থাৎ, ইহার মধ্যে কেবল যে নীট 
মুনাফা ধরা হয় তাহা নহে, উপরন্ত ক্ষয়ক্ষতিপুরণ তহবিলে রক্ষিত টাকাও 
আমর। হিসাব করি, কারণ আমরা ধরিরা লই যে এই টাকা এই সকল 
শিল্পোগ্ঠোগের প্রসারের কাজেই ব্যয়িত হইবে । এই খাতের গৃহীত হিসাব খুবই 
আন্দাজী ধরনের, কারণ যে সকল তথ্যের ভিভ্ভিতে এই হিসাব রচিত তাহাদেব 
সম্পৃ্ণ সঠিক বল চলে না । মোট ৪৫০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
শিল্পোগ্ভোগসমূহ হইতে ৩০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারের শিল্পোন্সোগ- 
সমূহ হইতে ১৫০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে । 

৪। জনসাধারণের নিকট হইতে খণ (17.09.09 1010 1১6 
[8110 )_ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বাজার হইতে সরকারী গ্খণের পরিমাণ 
হইল ৫৮০ কোটি টাকা । তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে লক্ষ্য হইল ৮০০ কে।টি 
টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পশার সহিত তুলনা করিয়া এই খাতে আরও বেশি 


৬৬০ ভারতের অর্থনীতি 


ধরা হয় নাই তাহার কারণ হইল গত পরিকল্পনাতে ৮ [480 খাতে প্রাপ্ত 
টাকা হইতে টেট ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়৷ এবং বিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজে প্রভূত সরকারী 
খণপত্র ক্র ককিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে ৮ 480 খাতে প্রাপ্ত 
টাকাকে বৈদেশিক সাহায্যের হিসাবে ধরা হইয়াছে । আব ভারতের 
বিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী খণপত্র ক্রয় করিলে উহা ঘাটতি ব্যয় বলিয়া গণ। 
হইবে । তৃতীয পরিকল্পনাতে ৮০০ টাকা ভুলিবার সময়ে 
এই উৎমের সম্ভাবনা 
বা জীবনবীমা করপৌবেশন, বিভিন্ন প্রভিডেও ফাগুগুলি এবং 
বিনিয়োগকারী প্রতিষ্টানসমূহ প্রভূত পরিমাণে সব্কাবী 
খনপত্র কিনিবে তাহা ধরা হইয়াছে । বাণিজ্যিক ব্যাক্ষবাও কিছুটা 
কিনিবে তাহা আমর। মনে করিতে পারি । বাজাসবকাবেন শিল্প গ্চোগসমূহ 
যেঞ্খণ তুলিবে তাহা সংশ্লিষ্ট বাজ্যেব বাজেটে ধরা হইযাছে । অবশ্য সমবারী 
ক্ষেত্রের প্রয়োজন ও খণগ্রহণ এই হিসাবে ধব। হয নাই। পঁধিকল্পনায় 
সমবাধী ক্ষেত্রকে প্রসার কবাৰ কথ। বল! হইয়াছে) তাই মলধনেব বাজার হইতে 
সরকাবী খণ তোলাব সমঘে এই ক্ষেত্রের প্রনোজনেব কথা স্মবণ বাখিতে 
হইবে! ,এতখানি সবকারী খণ তুলিবার ফলে ব।ণিজাক ব্যা্ধের হাতে অর্থে 
প্রসার হইবে ধবিতে হইবে এবং ফলে বেসবকারী ক্ষেত্রকে অভি সাবধানতাব 
সহিত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। 

৫1 স্বল্প সঞ্চয় (910911 58106ও ) ১ দ্বিতীস প্বিকল্পন।থ স্বল্প শঞ্চয়ের 
লক্ষ্য ছিল ৫০০ কোটি টাকা ; দেখা গিয়াছে বে প্রক্তপঙ্গে প্রা ৪০০ কোটি 
টাক। সংগ্রহ করা সম্ভব হইনাছে। স্বল্প সঞ্চধের উৎস হইতে অর্থ প্রাপ্তির 
সম্ভাবন| প্রচুর এবং আয় প্রসাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহাব পবিমাণ ও বৃদ্ধি পাইবে। 
স্বল্প সঞ্চন সংগ্রতেব এই আন্দোলন এখন পনন্থ প্রধানত সহর ও আধা-সহর 
অঞ্চল সীমাধদ্। আছে) আগামী কয়েক বঙ্সরে গ্রাম) সঞ্চণেৰ এক বিবাট 
অংশ সমবাধী প্রতিষ্ঠান গুলিতে চলিন। ন।ইবে। সবকারী ক্ষেত্রে টাকা চলিয়। 
আর গুরুত্বের মতনই সমবাণীক্ষেতজে টাক। প্রবেশ কধাব গুকত্ব কম নয়। 

৬। প্রভিডেগ্ড ফাণ্ড, ইস্পাত সমীকরণ তহবিল এবং 
পরিকল্সনা! বহিভূতি ব্যয়ের উধের্ব বিবিধ মৃজধনী আয় । 7১০০৮:- 
0696 [82058 96০61 70091152010) 70180 2110 73919170601 1411502- 
11815650029 69701691 15061065 0৮৬০ 10010-01871 01510015000 51015 ) 2 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাব প্রিডেও্ড ফাণ্ডে নাট ১৭০ কৌঁটি টাক। বুদ্ধি পাইয়াছে, 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৬১ 


তৃতীয় পরিকল্পনার ইহার হিসাব হইল ২৬৫ কোটি টাকা | ইহার কারণ হইল 
কেন্দ্রে | রাজ্যে কয়েকটি শ্রেণীর কর্মচারীদের বধিত মাহিনাঁর হার এবং কেন্দ্রে 
একটি বাধ্যতামূলক প্রভিডেগ্ড ফাণ্ড ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা । ইম্পাত সমীকরণ 
তহবিলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নীট ১৫০ কোটি টাকা জম! হইবে । মুলধনী 
আদারের অন্তান্ত খাত (উন্নয়ন আদায়, ফাণ্ড ও জমা সহ ) হইতে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় পাওয়া গিয়াছে ২২ কোটি টাকা; তৃতীষ 
এই সকল উৎম 
কাহারেিত পরিকল্পনায় ধর! হইয়াছে ১৭০ কোটি টাক। ৷ ইহা মূলধনী 
খাতে বিপুলসংখ্যক আয় ও ব্যয়ের বিষয়গুলি ঘুত্ত হওয়ার 
নীট ফল। আয়ের প্রধান উংসগুলি হইল উন্নয়ন-আদায় (19866100162 
1৮১), স্থানীয প্রতিষ্ঠানসমূহ, রুষক প্রভৃতির নিকট হইতে খণ ও আযাডভান্স 
আদাষ, রেভিনিউ তহবিলে অপসারণ, বিবিধ আমানত ফাগু প্রভৃতি হইতে 
আদার । ব্যয়ের দিকে প্রধান হইল উদ্বাস্ত ও জমিদারদের অর্থ সাহাবা, 
চাষীদের খণ ও আযাডান্স দেওয়া, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের লোকসান পুরণ, এবং 
পরিকল্পনার বহিভূ্ত কোন কোন ব্যয়। অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলীর 
চল্তি ধার! মনে রাখিরা তৃতীয় পরিকল্পনাতে ১৭০ কোটি টাকা হিসাব কর! 
হইয়াছে । হিসাবে ধর! হুইয়াছে যে পরিকল্পনার বহিভূতি ব্যয্ধ খুব কম 
থাকিবে এবং বকেয। খণ ও আযাডভান্স পুর্বাপেক্ষা বেশি আদা হইতে 
থাকিবে। 

৭। বৈদেশিক সাহায্য হইতে প্রাপ্ত বাজেটায় আক্ব 
(73005012:5 £০০511905 00102910010 01155 6০ 63066511791] 95915691906. ) 2 
তৃতীয় পবিকল্পনাতে ধরা হইয়াছে যে, পরিকল্পনাকালে দেশে বৈদেশিক মূলধন 
আগমনের পরিমাণ ৩২০০ কোটি টাকা । কিন্ত এই টাকার সবটাই সরক।রী 
তহবিলে বা বাজেটে জম পড়ে না। এই টাকার মধ্যে ৪৫০-৫০০ কোটি টাক! 

পুরাতন খণের পরিশোধে ব্য হইয়া বাইবে। প্রায় ৩০০ 
বৈদেশিক মূলধনের ূ 
হিসাব কোটি টাকা ব্যক্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে বাক্তিগত 

ব্যবসায়ীদের মারফত, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধামে 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তাণি-আমদানি ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়।। যুক্তরাষ্্ীয় কর্তৃপক্ষের 
সহিত চুক্তিমত কিছু টাক ( চ২019০ 1€30010€9) হাতে ধরিয়া রাখি বাব 
উদ্দেপ্ত এবং [১14 480 ধন। অন্তবায়ী আমদানির অন্ত দ্রব্যসামগ্রীর মজ্জুতের 
পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশে ২০০ কোটি টাকা.ধরা হইয়াছে । এইরূপে মোট 


৩২ ভারতের অর্থনীতি 


১০০০ কোটি টাকা বাজেটে অন্তভূক্তিব জন্/ পাওয়া! যাইবে না। তাই মোট 
৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য হইতে 'প্রায় ২২০০ কোটি টাকা এই 
খাতে পাওয়া যাইবে। | 
৮। ঘাট তি ব্যয় (195901617987501756 ) £ দ্বিতীর পরিকল্পনাকালে 
দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, সেই 
সমযে ভারতের বেশ কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চঘ ছিল) প্রয়োজন মত 
ঘাটতি বায়ের বদলে উহাকে ব্যবহার করা যাইত। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাতে 
এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল প্রায় শৃন্ট বলিলেও চলে ) উহা হইতে 
টাকা খরচের আর সুযোগ নাই। এই সকল কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় 
ঘাটতি বায়ের পরিমাণ খুব কম রাখা হইয়াছে। পরিকল্পনার আয়তন, জাতীয় 
আয়ে বুদ্ধির পরিমাণ প্রভৃতি হিসাব করিলে মোট ৫৫০ কোটি টাকার ঘাটতি 
বায়কে মোটেই বেশি বলা চলে না। দেশে উৎপাদন বাডিবে, সেই সকল 
দ্রব্যসামগ্রীৰব লেনদেন বাডিবে তাই স্বভাবতই অর্থনৈতিক দেহে টাকার 
সঞ্চালন বাডাইবার দরকার হইবে। সেই প্রযৌজনের কথা মনে রাখিয়া 
ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধার্য কর! হইগাছে ! ঘাটতি ব্যয়েব নিরাপদ সীমা 
পরিম।প* করার কোন সহজ পথ নাই। কেবলমাত্র সরকাঁবের বাজেটায় 
কাজকর্মের মাধ্যমেই দেশের মধ্যে টাকার যোগান বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে) 
বাক্ছিং ব্যবস্থার খণপ্রসারের দ্বারাও ইহা বাড়িয়া শায়। তাই এই ঢুইটিকে 
একত্রে হিসাব কবিতে হয এবং ইহাদেব উপধুক্ত সীমা নির্ধাবণের সময়ে 
উহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা এবং সামগ্রিকভাবে দেশেব অর্থ নৈতিক 
বরা কাঠীমো। কতখানি গ্রহণ করিতে পারে সেই কথা৷ মনে 
ঘাট তিব্যয় কম কেন রাখিতে হয় । মোটামুটিভাবে এই সকল বিষয়কে হিসাবের 
মধ্যে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয় ৫৫০ 
কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ রাখ! হইয়াছে । অবশ্য সমবায়ী সংস্থা গুলিকে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক যে খণ দেয় তাহাৰ পরিমাণ এই হিসাবে ধর হয় নাই। প্রাতি 
বৎসর বাস্তব অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ 
পুনবিবেচনা করা দরকার হইবে। সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার জন্য দরকার হইল আসল বা! প্রকৃত উপকরণ (591 155007:065) 
এবং ইহা নির্ভর করে কি হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণ ভোগের 
পরিমাণ কতটা কম রাখে এবং কতটা সঞ্চয় করে, অর্থাৎ বিনিয়োগের কাজে 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা সী 


খাট।ইবার উদ্দেপ্তে বাষ্ট বা ব্যবসায়ীর হাতে কতটা ছাড়িয়া দেয়। উন্নয়নমলক 
পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সীমা মানিয়! লইয়া সাধারণ কিছু পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের 
স্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু যখন ইহাকে কমাইয়। রাখ প্রয়োজন, তখন যদি 
ইহা সম[জের ক্রয়শক্তি বাডাঁইয়! তোলে, তবে ভোগ-সংকোচনের পরিকল্পনা 
বাতিল হইয়া যার, পরিকল্পনার হিসাঁবনিকাশ ও কাঁজকম্ে বহু প্রকার 
অস্বিধা দেখ। দের তই দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীধ পরিকল্পনায় ঘাট.তি 
ব্যয়ের পরিমাণ কম ধাধ করা হইয়াছে । 

৯। অতিরিক্ত কর আদায় (4৭91600191 :35900) ) £ দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাতে প্রথমে অতিরিক্ত কঁর-আদারের লক্ষ্য ধার্ধ করা হয় ৪৫০ কোটি 
টাকা । পরে দেখা যায় যে ৪০০ কোটি টাকার অনির্ধারিত ফাকের বেশির 
'ভাগই "অতিরিক্ত কর-আদার কবিযা তুলিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীম 
পরিকল্পনা ১০৫২ কোটি টাক অতিরিক্ত কর-আদার করিয়া তোলা হইয়াছে । 
এতখানি 'অতিবিজ্ত কর আদায়ের পরেও দেখা যাইতেছে ষে দ্বিতীয় 

পবিকল্পনার সুরুতে মোট কর-রাজস্ব ছিল জাতীয় আয়ের 
কেন এই থাতে অর্থ 
সংগ্রহ বাড়িয়া যাইবে ৭৫% পরিকল্পনার শেষে ইহা হইয়াছে মাত্র ৮৯%। 
জাতীয় আয় বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই কর 
মাদায়ের পবিমাণ খাড়ির। যাইবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৭১০ 
কোটি টাকা অতিরিক্ত কর-আদার কর! হইবে স্থির হইয়ছে। ইহাতে তৃতীয় 
পরিকল্পনার শেষে মোট জাতীয় আয়ের ১১'৪% অংশ মাত্র কর-আদায় সম্ভব 
হইবে। তৃতীয পরিকল্পনাব প্রযোজন এবং সম্ভাব্য আয়বুদ্ধির কথা বিচার 
করিয়া এই পরিমাণ কব-আদায় প্রয়োজনও বটে এবং অসম্ভবও নয়। 
১৯৬১-৬২ সালের কেন্দ্র বাজেটে এইদিকে অনেকটা দৃষ্টি দেওর। হইয়াছে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরিকল্পনাতেই ব্লা হইয়াছে যে উন্নয়নশীল 
অর্থনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থসংগ্রহের জন্ত সরকারী সঞ্চয়ের 
ক্রমবর্ধমান গ্রাসার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবব। নিঃসন্দেহে বল চলে যে, কর- 
আদারের নিদিষ্ট কতকগুলি সীমা আছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে কর-আরোপনের 
ব্যাপারে কয়েকটি জটিল অর্থনৈতিক ও অন্তান্ত বিষয় 
জড়িত আছে। বেসরকারীক্ষেত্রে উদ্ভুত মোট সঞ্চয়ের 
এক অংশ সরকাঁবী তহবিলে টানিয়া আনিয়া! দেশের 
সরকারী ক্ষেত্রে বিনিরোগের কর্মসুচী কার্যকরী করার টাকা অনেকাংশে যোগাড় 


সরকারী উদ্ধত্ুই 
ভবিষ্ততে গুরুত্বপূর্ণ 


৬৬৪ ভারতের অর্থনীতি 


করিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । আর, এই উদ্দেগ্তেই সরকারা 
খণ নীতি ও স্বল্প সঞ্চয়ের করনীতি গড়িরা তুলিতে হইবে। কিন্তু তাহা 
সত্বেও, সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ চালাইবার টাক সরকারী সঞ্চয় হইতেই 
তোল! দবকার ; অর্থাৎ সরক|রী শিল্পোগ্ভোগের উ্ত্ত, অবিনিঘোগী ব্যয়ের 
উপর রেভিনিউর উদ্বত্ত, এবং সরকারী শিল্পঞাত দ্রব্যের দাম স্থির করার 
সময়ে উদ্বত্ত সর্বাধিক করার প্ররৌজনেব কথাই ভাবিতে হইবে । সরকারী 
শিল্পোগ্োগের লাভ বাঁডান এবং উহাকে পুনরায় বিনিয়োগের কাজে খাটাশ-_ 
উন্নয়নমূলক অর্থসংগ্রহেব ইহা৷ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি । 
কর-আরোপনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে নির্বাচন বা বাছাই করার পমথে 
করের বর্তমান স্তর এবং প্রতিটি দিকে করবুৰ্ধির সন্তাব্য +রপাত ও ফলাফল 
বিচার করিতে হইবে।  উন্নয়নধাল অর্থনীতিতে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ 
টির উভয় প্রকার কর হইতেই আদায়ের পরিমাণ বাড়াইবাঁব 
বাছাই করিতে হইবে সুদোগ মাছে। প্রত্যক্ষ কব ভোগকে সংকুচিত করে, 
এবং ব্যয়োপযোগী আয় (01999901916 120009116 ) 
কমাইয়া দিয়া বিনিয়ৌগযোগা উদ্বত্ত বাড়াইয়া। তোলে । আর পরোক্ষ করের 
দকণ দেখা বায় বে, ব্যয়ের সময়ে সেই আয়ের বিনিমধে ব্যক্তি দ্রব/সামগ্রীব 
পরিমাণ কম পাইযা থাকে | ইহাতে ও বান্তির ভোগ হ্বাস পাণ। বাস্তব অধস্থ। ও 
ঘটনা] বিচার করিয়া করের বিভিন্ন রূপের তুলনামূলক গুণাগুণ বিচার করিতে 
হইবে । প্রধান কাছ হইল উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর ঠিক কোন 
বিন্দুততে নৃতণ আর দেখ। দিতেছে তই] খুজিরা বাহিব করা ও সেই দিকে 
তীক্ষ নজর রাখ।, যাহাতে অতিরিক্ত কর-আরোপণ সঠিক পথে চ।লান নার 
প্রতি বংসর থে নূতন অর্থনৈতিক অবস্থা দেখ। দিবে তাহা বিচন্র করিয। 
তীর পরিকল্পনার কর-আবোপনের খুটিনাটি দিক স্থির করিতে হইবে । এই 
প্রসঙ্গে একটি কথা৷ মনে রাঁখ! দরকার | মোট কর-মাদায়েব পরিমাণ যদি 
কম শয় তবে কেবল দে বিনির়েগের উপযোগী অর্থসংগ্রহ কম পড়িবে তাহাই 
নহে, উপরম্থ ইহ| আভ্যন্তরীণ দামের উপর চাপ দিয়। মুদ্রাম্ফীতি ঘটাইবে, 
উৎপাদন-কাঠামো বিকৃত হইবে এবং অর্থ নৈতিক অসাম্য বাড়িয়া চলিবে। 
প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আয়কর সম্পর্কে বলা চলে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকাহল 
মাঝে মাঝেই কোন কোন আবস্তরে করের হার পরিবর্তন করা প্রয়োজন 
হইবে। এই সকল পরিবর্তনের উদ্দেগ্ হইল সরকারের হাতে বেশি টাক! 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৬৫ 


তোলা এবং বিভিন্ন আয়-স্তরের মধ্যে থা সম্তব স্তায়সঙ্গত ভাবে কর-ভার বণ্টন 
কণ| | বর্তমানে ব্যক্তির আয় ও সম্পদের উপর আরও কয়েক প্রকার কর আছে, 
যেমন সম্পদ কর, মূলধনী লাভ-কর, ব)ৰ-কর এবং উত্তপ্াধিকার কর। মিলিত 
আবে ইহাদের উদ্দেগ্ত হইল সরকারী কোবাগারে বেশি টাকা তোলা এবং 
প্রততাক্ষ করগুলির অর্থ নৈতিক অসাম্য দূর করা। কর ফাঁকি দিবার 
ভূমিকা বর্তমান সকল উপায় বন্ধ করিতে হইবে। যৌথ 
কোম্পানীর উপব আরবের ক্ষেত্রে এখন কতকগুলি কর-রেহাই ও কর-স্বাসের 
ব্যবস্থা আছে। গত পাঁচ বৎসরে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে 
ইহাদের প্রভাব কম নহে । এই কর-বেহাই ও কর-হ্াসের স্থযোগ অব্যাহত 
বাখ। হইবে, তবে সর্বদ। দৃষ্টি থাকিবে বাহ।তে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকাব-যুক্ত 
শিল্নোগ্ঠোগ অধিকতর লুবিধ। পার। এই সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হুর 
ধলিয়াই ইহাদের খরচের হিসাব অতি সাবধনতার সহিত পরীক্ষা কর। 
প্রয়োজন । 
মনে রাখ। দরকার বে, তৃতীয় পরিকল্পনাতে পরোক্ষ কর-আদায়ের 
পরিমাণ প্রভৃত পরিমানে বাড়ান হইবে। ভারতে প্রত্যক্ষ কর-দাতার সংখ্য। 
গুব কম। যদিও ইহ। ঠিক থে উভীষ পরিকল্পনাকালে প্রত্যক্ষ করগুলি হইতে 
চন্য আদাঘ বাড়িবে, তবুও বহুবিস্তৃত দ্রব্য-সামগ্রীর উপর 
জ্রোরবেশিকেন পরোক্ষ কব আরোশ করিয়। ভোগ সংকোচন না করিলে 
প্রয়ে'জনীয় অর্থ সংগ্রহ কর! সম্ভব নয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে সবশেষ ভোগের বিন্দুতে এইবস কর বিশেষ কার্মকরী ) অন্তান্ত ক্ষেত্রে 
মধাবতী স্তনে দ্রব্য বা কাঁচামালের উপর অধিকতর কর আরোপন 
সবিধাজনক । এই সকল প্রকাব পবোক্ষ করেব দরুণ ক্রেতাকে বেশি 
দাম দিয়! দ্রব্যগুলি ক্রয় করিতে হর। পবিকল্পনার অংশ হিসাবে এই 
ত্াগ স্বীকার কবিয়। লইতে হইবে । ইহাও মনে রাখা দরকার যে, কব- 
মাদায়ের পরিম।ণ কম হইলে শন্ঠাণ ঘুনাফার আকারে দালাল ও মধ্যস্তবের 
ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাইবে । এই সকল পরোক্ষ করের মধ্যে কতকগুলি দিদ্র 
শেণীর লোকদেব আঘাত দেখ ইহ! ঠিকই, তবে অনেকগুলি অধিক আয়ের 
বাক্তির উপর বেশি চ।প দেয় । অর্থাৎ এমন কি পরোক্ষ করের ব্যাপারেও, 
করহারের ক্রমবর্ধনশীলত। পক্ষ কব যায়| এই কথা মনে রাখ। দরকার 
বে, ভারতের লাখ দেল্শ ধেখানে বেশির জ্রাগ লোকই দরিদ্র" সেখানে 


৬৬৬ ভারতের অর্থনীতি 


উন্নয়নের উদ্দেপ্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে হইলে সকল শ্রেণীর 
জনসাধারণকে কিছুট! ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। 


তৃতীয় পরিকল্পনার দমালোচন। ও মূল্য নির্ণয় (0777081 ৪০৪10৪- 
(107) 01115 পাঠান ৬০ ০৪ জা ১ 


আমবা দেখিয়াছি যে, ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক পবিকল্পন৷ ছিল 'আকারে 
ক্ষুদ্র এবং ইহার উদ্েন্ত ছিল বৃদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত বিশৃখলা দূর করা । 
রুষিউৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিয়। এই পবিকল্পনা রচিত হইয়াছিল | 
কোন দেশ যখন বিপুল বেগে শিল্পপ্রসার ঘটাইতে চাষ ন্তখন তাহার রুধিজাত 
খাগ্ঠশন্ত ও কীচামালের প্রয়োজনীযতা বাডে। প্রথম পরিকল্পনাতে রুষিব 
উপর অগ্রাধিকার দেওযা তাই সঠিক নীতি বলিয়। আামবা মনে কবিতে পারি। 
দ্বিতীঘ পরিকল্পনা লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পপ্রসার, সেই উদ্দেপ্ে বুহৎ মূল ও ভারি 
হা যানাদার শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর অধিক গুকত্ব আরোপ করিয়। 
পটতৃমি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল । দেশেব এই সকল ক্ষেত্রে 
বিনিযোগ বাডিযা পাওয়ার লোকেব হাতে আথিক 'আযের 
পরিমাণ *বাডিয়। গেল, কিন্তু কুষিব উৎপাদন ভট, বুদ্ধি না হওয়ায় 
খাচ্শন্ডের দাম বৃদ্ধি পাইল, বিদেশ হইতে খাগ্ঠ আমদানি বাঙডাইতে হইল, 
বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দিল । কুটির [শলেব উপদক্ত প্রসার ন। হওর়াষ 
এবং জনসংখ্যা বুদ্ধির উচ্চ হার অব্যাহত থাকায় বেক!বির পরিমাণ বাড়ির! 
গেল। নানাৰপ চাপ ও টানাটানিব মধ্য দিখ| (50595582100. 518105 ) 
দ্বিতীয় পবিকল্পনাব কার্ধকাল শেষ হই ভাবতে তশীঘ পবিকল্পনাব স্ুত্রপাত 
হইল। 
এই পটভূমিতে রচিত তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ঠ, অগ্রাধিকার 
নীতি, অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি এবং পবিকল্পনাটিব মামঠিক চবিত্র-এই সকল 
বিষয়ে আমাদেপ আলোচনা করা প্রয়োজন | ভুতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে 
বলা হইয়াছে নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দিকে আগ্রসর হইতে হইবে ; 
“সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে দরিদ্রশ্রেণীর হাতেই 
অর্থনৈতিক উন্নরনের সুফল পৌছান উচিত এবং 'আর, সম্পদ ও অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ক্রমশ হাস পাঁওয়। উচিত 1৮ কিন্ত তৃতীয় পরিকল্পনাতে 
আলোচনা করিয়া দেখা হয় নাই, কেন পূর্ববর্তী ছুইটি পরিকল্পনার ফলে আয়- 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৬৭ 


বৈষমা বাড়িযাই গিয়াছে : আয়, সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ কতিপয় 
না বাক্তি বা ব্যক্তিগোর্ঠীর হাতে কেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । 
উপযোগী পরিকল্পনা সর্বসাধারণের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য মাথা পিছু আয় বা 
ইহা নয় গড়আয়ের (701 09018. 1000121০) মাপকাঠিতে অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হইয়াছে; কিন্তু তুলনামূলক 

ভাবে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীব উন্নতির হার কতখানি, তাহা! পরিমাপের কোন 
বাস্তব মাঁপকাঠি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গভিয় তুলিতে পারেন নাই। বর্তমানের 
স্পত্তিগত সম্পর্ক ব। উৎপাদন-সম্পর্ক সম্পূর্ণ বজার বাথিযা উৎপাদন বাড়াইলে 
বধত আয় 'ও সম্পদের 'মধিকাংশ স্বভাবতই ম[লিকদের হাঁতে চলিয়া যায়। 
উহ[কে মূলধনব্পে খাটাইর| তাহারাই আবার অধিকতর ধনী হইয়া উঠে। 
বক্তর হাতে আষ ও সম্পদের উৎস হইল বিভিন্নগ্রকার সম্পত্তি ও মূলধনের 
উপর তাহার মালিকানা । তাই এই সম্পত্তিগত সম্পর্ক 

এ হী স্পর্কে বদ্লাইরা! অধিকতর ব্যক্তির হাতে উহাব মালিকানা স্স্ত 
কোনরূপ পরিবর্তন. করিলে তবেই আয ও সম্পদের দ্রুত কেন্ত্রীভবনের গতি 

আন] হয় নাই রুদ্ধ হইবে । 

তীয় পবিকল্পনার এই লক্ষ্য আরও একটি কারণে বিফল হইবে। 
পরিকল্পন| ক £ৃপক্ষ বারংবার ঘোষণ। করেন থে আমাদের দেশে বাক্তিক্ষেত্রের 
প্রসার ঘটান হইবেই এবং কখনই উহাদের অপসারণ ঘটিবে নাঁ। তৃতীয় 
পাঁরকল্পনায় বল। হইয়াছে “0115 15 08960. 01 05 2991110061010, 0791 006 
1)115916 58001 2009]0 016 1910290 01501131116 8110. ৮৪103 
1111101190 171 0116 119100291 01211 2210. 11] [01000010111 0101501 স10) 
ঢা]৩ 0019110 90০00: ৮” বাক্তিক্ষেত্রে ধনতান্ধিক মুনাফামুখি তা এবং ছলে, বলে 
ও কৌশলে সর্বাধিক মুনাফার নীতি বর্তমান | কখনও কোন অবস্থাতে সম্পত্তিগন্ত 
সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও ব্যক্তিক্ষেত্রে 
সরকারের এই “সমাজতান্ত্রিক নীতির” সহিত “সহযোগিতা? 
করিবে_ইহা আশ। করা ভুল। এঅবশ্ত ব্যক্তিক্ষেত্রকে 
সহযোগিতা *রিতে কিছুটা বাধ্য করা চলে, কিন্তু তাহ! তখনই সম্ভব হয় বখন 
তুলনামূলকভাবে দ্রুত হারে রাষ্ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। তিনটি পরিকল্পনার ফলেই 
ব্যক্তিক্ষেত্রের অভূতপূর্ব প্রসার হইয়াছে ; তাহাদের জন্য “বাহ ব্যয়সংকোচের' 
ব্যবস্থা হইতেছে, সুতবাং লক্ষ্য তিসাবে সঙক্মাজতন্ত্বাদ এবং আয় ও সম্পদের 


হ। ব্যতিক্ষেত্রের 
প্রসার ঘটান হইতেছে 


৬৬৮ ভারতের অর্থনীতি 


বৈষম্য লোপ করা ঘোষণা করা হইলেও বাস্তবে নিক্তস্ব নিয়মের তাগিদেই 
ভারতে ধনতান্ত্রিক উন্নযনের ধারা সুরু হইয়াছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনা কেন তাহার লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিবে না তাহা আবও 
বুঝা যাইবে যদি এই পরিকল্পনার ব্যয়ের কাঠামে। (020050 0915১0061701601) 
আমরা বিশ্লেষণ কারি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা তুলনায় হৃতীর পরিকল্পনাণ 
ব্যক্তিক্ষেত্র তুলনামূলক অধিকতর প্রসাবেব বাবস্থা কবা হইয়াছে , সবকাবী 
ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে পূর্বের ১ই গুণ, কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রে বায হইবে পুবের তুলনায় 
১১ গুণ। বিনিয়োগের ধরন মারও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে গত 
পরিকল্পনার তুলনাথ এই পরিকল্পনাধ কৃষির উপর বায় অনেক বেশি, এমন কি 
শিল্প ও খনির তুলনাতে ইহার পরিমাণ বাঙাইযা দেওযা হইয়াছে । শিল্প 
প্রসারের গতি ইহাতে দ্রুততর না হইবাব সন্তাবনাই বেশি | 

বিভিন্ন দিকে অগ্রগতির লক্ষ্য বিচাব করিণে দেখা যার বে ভতী 
পরিকল্পনাব লক্ষ্য এমন কিছু উল্লেখবোগা নহে ' সাধারণত অনুন্নত দেশগুলি 
উন্নয়নের হার পরিমাপের ভন্ত দুইটি মাপকাঠি বাবহাব কবে £ মাথা-পিছু 
আমের বৃদ্ধি অথব। কমসংস্কান পর্মাণের বুদ্ধি! এই ছুইটি মাপকাঠি 
অন্রধাধীই তীয় পবিকল্পনাকে বিচার কখির। দেখা দরবার । জাতীর আ৭ 
বুদ্ধি পাইবে প্রতি বংসর প্রায় ৬% হাবে, জনসংখ। বুধি পাইতেছে বংসরে ২%, 
ফলে মাথা পিছু আয় মাত্র ৩% বৃদ্ধি পাইতে পারে । সপ্ককারী ভেগব।য় বাদ 


দিলে ধ্ক্তি॥5 ভেোগবযদ ১%-এব সামান্ত কিছু বেশি 
ফলে লক্ষ্যে পৌছান 


1 ক্ধ পাইবে, মলে নে জনসাধাবশে 
যার বে লুদ্ধি। হবে, মনে কব। চলে। নগসাধ1বশেখ 


উদ্সীন হা, অসহবোগিত' এনং সরকারী অগোগাতা 
মিলিয়া ভারতে দে পরিবেশ দেখা দিরাছে- তাহাতে সামান্ত এই বুদ্দিটকুও 
বাস্তবে ঘটিবে বলিয়। মনে করা চলে না। মাথাপিহ্র আসল আথে বৎসামান্ত 
এই বৃদ্দিব কলে আকাঙ্খিত স্বনির্ভরখল উন্নষনের অ্তবে আমপ। কবে প্রবেশ 
করিতে পারিব, তাহ। বলা শন্ত। কর্মসংস্থানের কথ। আলোচন। কবিয়া দেখ! 
যাউক | পরিক্ীদ। পমিশন প দেশের দাযিত্বশল নেতার] দ্বিতীয় প্রিকর্জনাব 
প্রাক্কালে ৫ হইতে ০” বংসবের মধ্যে বেকরি সমস্ত দূর করিয়। দিবার কথ। 
উচ্চস্বরে ঘোষণা! করিরাছিলেন। প্রধানত এই বুগ্ধির ভরসাতেই তাহার 
কুটির ও গ্রাম্য শিল্প প্রসারের কথ। ঘোষন: করিয়াছিলেন । এখন দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার নানাবিধ সাফল্যের কথ। প্রচারিত হইতেছে ; কিন্তু বাস্তবে তৃতীয় 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৬৯ 


পরিকল্পনায় বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ কব| হইতেছে ন|।+ কেন এইরূপ ঘটিতেছে তাহাব বিজ্ঞান সম্মত 
চুণচেরা বিচার না করি! কেবল হতাশার সবে বল। হইতেছে যে বেকারের 
ংখ্যা নুদ্ধিই পাইবে, ১৯৫৫-৫৬ সালে বেকারের পরিমাণ 
ছিল ৫৩ নক্ষ, বর্তমানে ইহার থবিমাণ ৭৩ লক্ষ, এবং 
ভূতীর পরিকল্পনার শেবে ১৯৬৫-১৬ সালে ইহার সংখ্যা 
দ| গাইবে ৮৫ লক্ষ । মনে গাথা দবকাখ, ইহ। ক্ুধিক্ষেত্রের বাহিরের হিসাব) 
গ্রামের খবর এই সংখা।-চিত্রে প্রতিষ্ণিত নাই। তাহা ছাড়া, এই তথ; 
সগুলিই কমাইয়! বল! হইরাছে। এই হিসাবে ধর| হইযাছে বে ত্বিতীয় 
পরিকল্পনা কৃষি-কার্ষে ১৫ পগগী শোক নতন কাস পাইবাছে এবং তৃতীয় 
পবকল্পনাকালে আবও ৩৫ লঙ্গ ব্যক্তি সেখানে নূতন কাজ পাইবে। 
রষিক্ষেত হইতে ওদুভ এমশক্তি সরাইথ। আনাই যেখানে ম্লধন-গঠনের প্রধান 
সনহ1, সেখানে এত বেশি লোককে নতন কবিধা কৃষিক্ষেত্রেই নিয়োগ করার 
ফকোনবপ সন্তাবন। নাই। থিতীষ পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এইরূপ 
কিছু ঘটে নাই, তৃতীব পরিকন্পনাতে ও ঘটিতে পারে না| তাই আমরা বলিতে 
পাবি “ব, বেখ|বের পবিমীণ, ভুতীর পবিকল্পনীর শেষে দাডাইবে ১ কোটি 
৩৫ লক্ষ । 


বেকারের সংখা] ক্রমশ 
বাড়িতেছে 


তভীয পরিকল্পনার অগ্ততম একটি প্রবাণ লক্ষ্য হইল খাগ্ উৎপাদনে 
স্ববংসম্পূর্ত। লাভ করা৷ । খাখেৰ পরিমাণগত পক্ষ; সম্পকে ছুইটি সমালোচনা 
কব। দবকার | প্রথমত, এই লক্ষ) এত উটুতে ধর! হইযাছে যাহার পিছনে 
বৈজ্ঞানিক হান কারণ খুগ্ি। পাওয়। যায় না। মাথাপিছু আয এবং 
জনসংখ।| বুপ্ধির হিসাব সঠিক পরির। লইলেও খাগ্ভশস্ত 
বোগ।নের লক্ষ ১০০ হইতে ১০৫ মিলিয়ন টন ধরার কোন 
ক।রণ নাই। ১৯৬০-৬১ শেখ ভুলনার খাগ্ঘেব জন্য চাহিদা ৩৩%--৪০% 


বাড়িনে হহ। গ্রহণখোন। নহে । খগ্ভেব চাহিদার উপব বপিত 'আয়েব বিপুশ 


থাগ্তের লক্ষ্য অবাস্তব 


॥ “করল হ শাশ। ও হুংখের বে বলা হইযাছে £ 0৩ 115006৮9৩22 ত20107010 
00110810105 ৪১০ এ |টুএ10 1২00৮ 15700 0%5৪ 111 01০ 11001) 0£ 01৩ 10020 
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৬৭০ ভারতের অর্থনীতি 


প্রভাব ধরিয়া লইলেও, ইঠ1 ১৯৬০-৬১ সালেব অপেশ্সা ২০%এর ধেশি হইতে 
পারে না। 'অর্থাৎ যেখানে ৯০ মিলিষন টন ধবিলেই চলিত, সেখানে বৈজ্ঞানিক 
হিসাব বাঁদ দিয়। অতুযচ্চ কোন লক্ষ্য ধার্ব কা নিছক প্রচারমূলক বলিষা মনে 
হইতে পাঁবে। দ্বিতীয়ত, ১৯৬৫-৬৬ সালেব মধ্যে ১০০/১০৫ মিলিফন টন 
উৎপাদন হইবে ইহা নিতান্ত কল্পনামূলক। সরকারী হিসাবেই দেখান 
হইয়াছে যে ১৯৫২ সাল হইতে রুষি উৎপাদন বৎসরে 9 ৫%, হাবে বাড়িয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর ব্যয় দ্বিগুণ কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
উৎপাদন দ্বিগুণ হইবে না, আমর; সকলেই বুঝিতে পারি । তাহা ছাড়া, 
ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চাষের ভিত্তি এবং ভাগচাষী বা মজুর দিয়৷ চাষ করাইবার প্রথা 
দূর করিয়। যৌথচ[ষেব ভিত্তিতে নূতন রুধি-সংগঠতন গডিব| ন। ভঁলিলে ইহ: সম্ভব 
হইতে পারে না। কুধির খাতে এই বিপুল বার জমিপ মালিকদের হাতে সাব 
বীন্ত 'ও ধান তুলিয়। দিবে মাত; বুহত মারাব চাষ, শম বিভ।গেব প্রবতন, মিশ- 
চাষ, আাধুনিকতম খদ্ত্রপাতিব বাবহার কেবল ইহাতেই 
সম্ভব হইবে না| জমিদাবীব।বন্থাব সংস্কাব এবং বৌথ চাষ 
প্রবর্তন সবকারী নিকতসাহী মনোভাবের দকণ খাগ্ত উৎপাদনের নির্ধাবিত 
লক্ষো পৌঁছান বাস্তবে কখনই সম্ভব হইবে নং । 


কৃষির কমসচী অসম্পূর্ণ 


শিল্প উৎপাদনের লক্ষা ও পবন সম্পর্কেও কিছু বল' দরকার । অপূণোগত 
দেশে দ্রুত উন্নয়নের উদ্দেগ্তে বত পবিমাঁণ 'খবং যে ধবনেব শিল্প বিস্তারে 
বিনিয়োগ হওয়। দরকার, এই পরিকল্পনা সেইরূপ করা হয় নাই । শিল্প ও 
অন্তান্ত ক্ষেত্রসমৃহের মধ্ে এবং শিল্পক্ষেত্রের মধোই বিভিন্ন ধরনের শিল্ষে 
বিনিয়োগের অন্তপাত এমনভাবে সাজান হইযাঁছে যে, ইহাতে ন্বিনভরনাল 
স্তবে পৌছান-ব ক্রয়সাব্র" সরু হইবে এমন বল। ৮লে ন।। 


মরকারী শিলক্ষেত্র নিরিরর এ 
শালির শা ভা, এ বে পবানে! 
প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত শিল্পক্ষেত্রে ণ বেশিব ভা [ ধরি হইবে পুরানে 
ন্‌ অর্ধনিমিত উৎপাদনক্ষেত্রে, খিভীঘ পরিকল্পনা সম্পূণ বায় 


হ€য! সন্কবেও যাহারা লক্ষা অন্যাধী উত্পাদন কবিতে 
পারে নাই অথখ। লৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যাহাদের উৎপাদণ ত্বর!ঞ্িত করা 
হয় নাই সেঈরাপ শিল্পক্ষে্র এখনও পর্ধন্ত প্ররুতপঙ্গে পরিকল্িত হয় নাই । 
'তাই পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টই বপিতেছেন দে তৃতীয় পরিকল্পনার অশেক কান্জ 
চতুর্থ পরিকল্পনায় করিতে হইবে; “69 01001090111 00 1990) 


$606975 07515 সা1]] 02 512627015 511110521 1060 076 70110 


তীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৭৯৮ 


[1217 8100 0016 191755102] (815615 ছা1]] 006 811 192 801116৮৩0 105 02০ 
9100 01 (104717110 91977 [১০100.” 
বাক্কিক্ষেত্রে এই কথ। আরও সত্য। সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ষকাঁলে 
বহু বিচিন রকমের ভোগ্যদ্রবের এবং হান্কা ধরনের শিল্প ভারতে স্থাপিত 
হইয়াছে; বাসগৃহ, আামোদ প্রমোদ এবং বাবসারের উদ্দেগ্রে অসংখ্য বাড়ি 
তৈযারি হইয়াছে । খাতাঁতপ নিয়ন্ত্রণণ সৌন্দ্যমণ্ডিত অট্টালিকা নির্মীণ, 
চিত্তবিনোদনের উদ্দেগ্তে ঘরবাড়ি ও গাড়ি তৈয়ারী করা-_অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর তৃতীয় স্তরে (10 016 0910515 590601 01 016 5০0101 ) 
অভূতপূর্ব প্রসার ও কর্ষচাঞ্চল্য দেখ) গিয়াছে ৷ ইহাকে সমর্থন করা চলে না। 
এইরূপ কাক্জকর্ষের ফলে আমাদেব দেশে একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর স্বাচ্ছন্দ্যে 
চিত্র ফটিয়। বাহিব হইতেছে । দুষ্প্রাপ্য উপকবণগুলিকে 
2 উপকরণের এমনভাবে নিযে।গ কব! হ্য নাই বাহাতে উন্নয়নের হাব 
দ্রুততব হয়, প্রকুতপক্ষে দেশে শিল্লোন্নযনের ছবি দেখিলে 
উপকবণের অপচয় ও 'অপবাবহাবেব কথাই আমাদের বেশি পরিমাণে মনে 
পৃড। 
এইবাব অর্থসংগ্রহেব দিকটি আলোচনা কর। বাউক। এই বিষষে প্রথমেই 
চোখে পড়ে ২২৯০ কোটি টাকাব বৈদেশিক খণ। মনে রাখা দবকার যে, 
ততীর পরিকল্পন। কাধক্বী কবিতে ইহ! অপেক্ষা অধিক বৈদেশিক খণেব উপর 
ভারতকে নির্ভব কবিতে হইবে । পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্যের 
পরিমাণ ধর! হইযাছে ৩২০০ কোটি টাকা । এই ২২০০ কোটি টাকা ছাডাও 
ইহাব মধ্য আছে (ক) তৃতীয় পরিকল্পনা কালে পরিশোধ্য 
2 পূর্ববর্তী খণের ৫০০ কোটি টাকা? (খ) বাক্তিক্ষেত্রে বিনিযোগ 
নির্ভরশীলতা ও হইবে এইনপ ৩০০ কোটি টাকা, এবং (গ) চ]+ 480 
02 ধাবা প্রাপ্ত ২০০ কোটি টাকা । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে তৃতীথ সবিকম নব মোট সঙ্গতিব এক তৃতীযাংশেব জন্তাই বিদেশের উপব 
আমাদের নির্ভর করিতে হইতেছে! এই বিপুল পরিমাণ আহাধা পাওয়া 
সাইবেই এপ 'প্রতিশ্ষতি কোথাও পাওয়া ধার নাই । এই বিষয়ে অনিশ্চযতায় 
ফলে সমগ্র তৃতীয পরিকর্পনাব বাঁধুনি আল্গা! হইয়া পঙিয়াছে, সংশয় ও 
দবিধাগ্রস্ততাণ উহ! কাথকরী হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে। ভবিষ্যতে 
পাঁওয়। গেলেও (থে কোন রাজনৈতিক দামের বিশিমগ্পে) উহা! বর্তমান 


1২ ভারতের অর্থনীতি 


পরিকল্পনার সময়-স্চী ( 0016 (91১1) সম্পূর্ণ বানচাল করিয়| দিতে পারে) 
”বিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নরনের মধ্যে আভ্যান্তবীণ ব্যালান্স রক্ষিত না-ও 
হইতে পারে । বৈদেশিক বাণিজ্যের এই হিসাথের আবও একটি দিক বিশেষ 
লক্ষ্য করাঁর বিষ । ভূৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট বৈদেশিক মুদ্রীর প্রয়োজন 
হইবে ৫৭৫০ কোটি টাকার; ইহার মধ্যে ৩৭০০ কোটি টাকা রপ্তানি হইতে 
আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । বর্তমানে গঙে বাৎসরিক রপ্তানির তভুলনায 
প্রতি বংসর ৭৩ কোটি টাকা অধিক বপ্ানি হইবে ইহ। ধবিঝ। লইখা এই হিসাব 
রচিত হইয়াছে । বপ্তানির এতটা বৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই 
ডি « সম্ভব কিনা তাহাতে সন্দেচ আছে। দ্বনির্ভরখাল উন্ননেব 
আয়ে হাম স্তর হইতে ভারতের অর্থ নৈতিক দেহ কত দুবে তাহা 
বৈদেশিক সাহাযোব উপব এই-দ৭ আস্বাভাবিক নির্ভবশালত। 

হইতেই বুঝা যায় ।% 
অর্থসঙ্গতির দ্বিতীধ প্রধান উৎস হইল 'সরকাবী শিল্পক্ষেত্র হইতে উদ্ধত 
সহ অধিকতর কর আদায় (4801010118] 19.5801010 11701110009 1119850165 
(0 111016296 05 501173111505 ০01 05৩ 13111)110 ০76০1091595) | এই টত্স 
হইতে ১৭৯০ কোটি টাক| পাঁওষ| যাইবে ধবা হইযাছে । ছুঃখেব কথা ৭ে, 
এই উৎসের দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট কবিখ| দেখান হখ নাই | ভবে 
“বেলপথ ব্যতীত মন্যান্ত সবকাখী শিল্পের উদ্বস্ত। এই নামে 
রি পুথক একটি উৎস হইতে ৪৫০ পেটি টাক। পাখা যাইবে 
হয ন! ধরা হইযাছে । তাই ধল। চলে গে -৭১০ কোটি টাকাঞ 
বেশির ভ।গই কব আদার হইতে পাওএ। যাইবে । সমধিক 
কর বসাইয়। পরিকল্পনার জন্য প্রযৌজনীথ আর্থ সংগ্রহ করা দরকাব এবং নীতি 
হিসাবে ইহ সঠিক তাহাতে কৌন সনদে” শাই। কিন্তু গত কথেক বসরের 
মভিজ্ঞত] হইতে দেখা যাইতেছে ঘে. পর্ষমান বকা বেশিব ও।গ কবই 


* দেশের মধো সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটাইম| সন্তাবা উঞ্ত্তকে প্রকৃত উদ্বত্তে পরিণত না 
করিলে হা ঘটে। চতুর্থ গরিকলীনায় বৈদেশিক মূলধনের উপর এইবপ নির্ভরশীল 
বাঁড়িযাই চ'বে । তীয় প'রকপনাতেই বল! ও তেছে 1050 1] 000৮6 0928966৩৫8 চ 1 
টা 0117 06110 রি 1010, 95177 টি টা 91,০0৮ ৭5. 58028216060] 
100195560 10৬০15 01 1১:0101000]1 আ21)10 070 2 আটটি আচ] ৮০ 05৩01007016 
55 1176 111006৭০4 টেপ ১0)০105 (5৭06 টৈ[ 5501 0000 00172৯1101৩ ৩৩০09৮5 


9০৮০1073 ' 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৩৭৩ 


আদায় করিবেন পরোক্ষ স্ত্রে, অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণকে অধিকতর দবিদ্র 
করিযা। ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট সরকারী 
আদায়ের মধো প্রত্যক্ষ কবের অংশ ৬০% হইতে ২৭"৪%- 
ভাই জনমাধারণের উপর 
পরোক্ষ করেরচাপ এ নামিয়। আসিয়াছে । তাহাব পবেও ত্ুতীয পবিকল্না 
ঘোষণা করিতেছে যে। ৮1১11110012 11] 10501৮6 
৪. 9111951212019.] 11101:69,56 111 11701760% (2.5:9,01010% | দ্বিতীয পবিকল্পনাষ 
শতিরিক্ত কর হইতে আদাষের পরিমাণ হইল ১০৫২ কোটি টাক1-_ইহার 
৮০% আদাষ কবা হইয়াছে প্বোক্ষ কর হইতে | ইহার উপবৰ ততীম 
পরিকল্পন। কালে এই পদ্ধতিব ব্যাপক প্ররোৌগ করা হইবে বল] হইতেছে । 
শখচ ফটুকাবাজ, দালাল এবং পাবমিটধাবধীদেব উপর চাপ দেওযা হইবে 
ন। 7 ব)বসাষে “উৎসাহ' বজায় বাখাব নামে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেব বিছ্চিন্ন 
খাতে কর-ৰাকি দিবাব সুবিধা দেওযা হইবে । 
ব৮ং ব্যবসাধীদের না ঘটাইয়। ববং তাহাদেব সুবিধ! বাড।ইবাব অপর 
একটি নীতি হইল ঘাটুতি বায় সম্পর্কে পবিকল্পন। কমিশনেব সিদ্ধান্ত । দ্বিভীষ 
পরিকল্পনাব প্রথম হিসাবে ঘাটতি ব্যবের পবিমাণ হিল ১২০০ কোটি টাকা 
এবং সংশোধিত হিসাবে ছিপ ৯৪৮ কোটি টাকা । আব ক্রতীষ পরিকল্পনায় 
রাহাত ইহার পবিমাণ ধরা হইযাছে মাত্র রী কোটি টাক|। 
হইয়াছে পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন, দ্বিতী পবিকল্পনাকালে 
দামস্তব বুদ্ধি পাওয়ার দবণ প্রস্তাব কব! হইতেছে ঘে তৃতীথ 
নবিকল্পনাতে ঘাটতি বান পরিমাণ থেন অর্থনৈতিক দেহেব প্ররুত মাথিক 
প্রয়োজনীযত। নুবায়ী নিয়তম পরিমাণে ধা কর। হয়। ইহা সকলেই 
ঙ্গানেন বে, ঘাটতি ব্যয়েব ফলে মুদ্রাব পরিমাণ বাড়ে বলিয| দামস্তরের উপব 
মুদ্রাক্ষীতিগ চাপ সৃষ্টি হখ। এইরূপ মু্রাম্ষীতির চাপ প্রতিবোধেন উদ্দেগ্ে 
খাগ্য বক্স প্রতিব বেশনিং ও দাম-নিয়ন্ত্রণ কবা দবকার, ফাটকাদারির উপব 
কঠোর নি“স্ণ বাখ। প্রয়োজন । এই সকল ঝ)বস্া ন। করিম! নিছক ঘাটতি 
ব্য কবিলে পপ্রবোজনীব দ্রব্যসাম শ্রী বাজাবে ফাট্কাদীব মধ্যবতী খাবসাধীদেবই 
স্থবিধা হয । স্মতবাং দাম-বুদ্ধির প্রত্যক্ষ ক।বণ হইতেছে কর্মক্ষম সবকাবা 
নীতিব অভাখ, ইহাবই ফলে ঘাটুন্তি ব্যয় ভূহ্যের ভূমিক। গ্রহণ না কির 
প্রভু হইখ1 দাডাইয়াছে । 
ঘাটতি বায়ের ফলে মুদ্রাব পরিমাণ বাড়িয়া ফুদ্রাম্কীত্তির চাপ সৃষ্টি কবে 


৪৩ 


৬৭৪ ভারতের অর্থনীতি 


ইহা বেমন ঠিক, সেইরূপ সমাজে ব্যাঙ্ক-ধণের পরিমাণ বাডিরাও মুদ্রার যোগান 
বাডাইতে পারে। শাহাতেও মুদ্রাক্ষীতি ঘটে । শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গ_ 
ধণের প্রসার প্রধানত প্রধেশ কবে খাগ্ঘশস্ত বা শেষারেব বাজারে ফাক! 
ব।বসাবের উদ্দেম্তে | রিজাভ বাঞ্* কতৃপক্ষ ইহা বহুবাব স্বীকার করিয়াছেন 
এবং ঘোবণ| করিধাছেন বে শিবাচনমলক খণ নিয়ন্ত্রণ নীতি (5০15০660 01601 
0016101 1909110159) এইবপ ফাঁটুক দারি বন্ধ কবিতে আক্ষম | বুহৎ ব্যক্তিগত 
ব।বসাদাবদের হাতে মুদ্রাব যেগান এবং ফাটুকা ব্যবসার দ্বাখ। দামন্তব 
বাডাইবাব এই মত সবাইর। আনার জন্ত ততীঘ পবিকল্ষনাতে কোনবপ 
বাবস্থা হঘ নাই । কেবণমান প্রতিষ্ঠানগত ও সাংগঠনিক 
পর্রিবতন আনিথাই ইহা! সম্ভবপর £ বার্থ গুলিকে জাভীধ- 
কবণ না কবিলে মুদ্রা বোগান এব” দামস্ব শিয়ন্বণ কব 
হাহি ৪পে না! ততীৰ পবিকল্পশাতে এই গুকত্পুণ কাঁভটি অবহেলা কর! 
ইইধ।ছে | পবিকল্পন। কমিশনেব এই নীতিব ফল হইল নে, মুদ্রাব মোগান 
বাডাইবাধ উপব সবকাঁরেব নিজের নিমদ্্ণ বহিল শ।, কিন্ত এই বিষষে বান্ডি- 
ক্ষেত্রের অবাধ স্বাপান ৩1 বঙ্গিত হইল । 


০ 


এ বস শীতিব সহিত ঘশিষ্ঠভাবে জভিত তীখ পরিকল্পনকাপী* 


সি 


টাকার খাজারকে 
নিষস্ত্রণের ব্যবশ্থ। নাই 


দামনীতি (১01০6 ০911৮ ) আলোচনা কব। যাউক । পবিকল্পনা কমিশন 
(নজেই খলিষাছেন যে, ১৯৫৬-১১ সালেব মধে। পাইকারী দ্রবোব ধামস্তব ৩০৭, 
ধাঙিথা গিয়াছে | এই প্রসঙ্গে বল। দরকার খে, দাস্তর বুগ্ধির এই হিপাধ- 
ন৮নাধ পন্ধতি সম্পণ মঠিক শখ, দামগ্তবে বৃগিব প্রকৃত পখিমাণ আরও বেশি। 
মাধ ইভাও আমর। পোজই দেখিতে পাই যে, পাইকারী দামস্তবে অন্ন একটু 
নুক্ধিব ফলে দ্রবাসামগ্রীৰ খুচর। ধাম উঠ। মপেক্গ। অধিক হাবে বাঠিয। বাঘ । তাই 
১৯৫৬ সালেব ₹লশা] « নি দামস্তব ৩০% বাচিলেও জ্নসাধাখণেন জীবন- 
ত্রাণ ব)7 শিন্চয উহার তুপশার অনেক বেশি বাঠিঝ। গিয়াছে ইহার ফলে 
সবাবম লোকের মনে সরি ও বেক্ছাসুণক সহগোগিতাৰ অভাখ দেখ। দিন|ছে 
চাও তন ওক গাপিকল্ীন! সম্পরকে মন্দেভ ও অবিশ্বাস হ্যা হইনাছে ) অনবোলিলি 
পিকল্পন।ব ব্যধ্ভার নুপদি। রা ছে, অথা , সমান পবিমণ 
উহ্তাদনের জগ্ত এখন বেশি খখচ কথিতে হইত তকে 
একই কাবঞ্চচী ব। লক্ষ! সফণ কি এখন বেশি বাধ 
কব। দবকাব হইঘ। পড়িতেছে। ক্তীব পরিকগ্ননায় কমিশন এই বিষয় লক্সণ 


দামনীতি ধলিয| নক্রিষ 
বমপন্থা কিছুই নাহ 


তুতীয় পঞ্চবাধিক পবিকল্পন। ৬৭৫ 


করিয়াছেন বটে, কিন্ক ইহার প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন নাই। বরং াহাব। ঘোষণা কবিয়াছেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে দামস্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে | ইহ। রোধ করার চেষ্টা করা উচিত, শুধু 
মাত্র এই কথা বলির! কোন দেশে পরিকল্পনা কমিশনের কতব্য ও দায়িত্ব শেষ 
কর। যায় না। এই বিষয়ে সঠিক নীতি ঘোষণ। করিতে হয, সেই 
ধায্থচী সফল কবাব প্রচেষ্টা করিতে হয়| সেইরূপ ফোন আভাস তৃতীয় 
পরিকল্পনায় নাই ।॥ 
ব্যাঙ্কগুলির জাতীযকবণ পবা হইল নাঃ বুহৎ ব্যক্তিগত ফাটকাদাব ও 
(শ্যাব-বাবসাযীদেব হাত হইতে 2র্থ নৈতিক ক্মতা সবাইয। লওষ। হইল ন।, 
এমন কি তাহাদের ক্ষমতা গ্রাতাঙ্গতাবে ন। কমাইবা খাগ্যবন্ন ও উষ্ধ প্রভৃতিতে 
বাষ্্রী বাশিজ্যব প্রসাবে কথাও বলা হইল না। সমবারী বিক্রযব)বন্য। 
এবং ক্রেতাসমবাবেব কথ। ঘোষিত হইল মাত্র । কিন্ত ইহাদের সম্পকে 
যারা কোনবপ কার্ক্চী গৃহীত হইল ন।। এমন কি কেন 
কপ বিরত টিপতে বমানে দেশে সমবাধী প্রতিষ্টানগুলি দাডাইতে 
পাবিতেছে না, কেন উহাদেখ চবিত্র আব প্রকৃত সমবাধা 
গাকিতিছে না, ভাহাব বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও কবা হইল শা। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও 
বহং জমির মালিকদেব হাতে মর্থ নৈতিক লাগামেব খশি ছাঙ্মা দিলে তাহাদের 
নেতত্বে কখনই নিচেব তলায় হস্ত ও সবল সমবাষ সংগঠন গডিয়া উঠতে 
পারে না! এই সকল তথাকথিত সমবায় প্রতিষ্ঠান গুপি প্ররূতপক্ষে শ্রমিক 
ক্ষন ৪ উতপাদকদের স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে শা, বৃহৎ 
বাবসাধাঁ-ন্বাথেব অন্ধগঠ শোষণকাবী ক্ষ প্রতিজানে পবিণত হখ। আবও 
টাক। ববাদ কবিলে 'এবু আরও সমবাধী। “শিশ্গাব” বাধন্া কবিলে, সেট 
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রি 


৪ ভারতের অর্থনীতি 


পুরাতন জিনিসই বেশি পরিমাণে করা হইল মাত্র; সমাজে প্রতিষ্ঠানগত ও 
সাংগঠনিক পরিবর্তন আনিয়া উন্নততর স্তবে ইহাদের রূপান্তর ঘটানো 
হইল লা ।% 
তৃতীয পবিকল্পনার প্রতিটি দিকের ক্রাটরই মূল উৎস হইণ একটি £ বর্তম।ন 
অর্থ নৈতিক ও মালিকানাব সম্পর্কগুলিতে কোন প্রকাৰ পরিবতন ন| আনা | 
এই সম্পর্কগুলিকে বঙ্গায বাখিয়। দেশের বর্তমান উন্নযনের স্তবে উপকবণ, 
সঙ্গতি ও পরিবেশ মন্তবাধী যতদুব অর্থ নৈতিক উন্নযন ঘটান যাঁষ শাভাব 
কার্ধস্থচীই হইল তৃতীয পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা | বৃহৎ ব্যবসাবী ও শিল্পপতিদের 
বার্থ ক্ষন না করিয়া, তাহাদের একচেটিযা অধিকারগুলি বজাম শাখিরা, 
বাক্তিক্ষেত্রেরই প্রসাব ঘটাইবার জন্য উপবুক্ত “বাহ ব্যরসংকোচেব সুবিধা গুলি” 
গিয়া তোলার উদ্দেখ্যে সরকারীক্ষেত্রেব উৎপাদন ও কার্মস্চী গ্রহণ করা 
বানিয়ে ইহাকে নিশ্চয় ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা বল। চলে। শবে 
হইবে, সমাগতন্ত্রের নয় ধনতন্্ প্রসারের উপধক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ কখিয়। সমান 
তন্ত্রে পৌছানে। সন্ভব হয ন|। উনধিংশ শতাক্গীব 
পুবিবীতে ইংলগু মামেবিকা ও ক্গাপানে যেধনেব ধনতাপ্বিক 'প্রসাব ঘটিধা- 
হিল আমাদের দেশে সেই একই রূপ অর্থনৈতিক কাঠামো ও উহার উৎপাদন, 
মালিকানা ও বণ্টন-বাবস্থা গডিঝ। তোলা হইতেছে । তবে য্গ ও কালের 
পরিবর্তন ঘটিঘাছে তাই উহাদের সহিত বান্ত অনেকগুলি বিষয়েই আামাদেখ 
আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য আছে বলিষ। মনে হইতেছে । কিন্ত বশবিজ্ঞানীদেক 
অনেক “তত্ব” এবং সমাজ্বিজ্ঞানীদেব আনেক “ভাবাদশ” ইহার উপব প্রভাব 
ফেলিতেছে এইরূপ মনে হইলেও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিব অথনৈতিক কাঠামোর 





শা শাপলা শিপ পপ পাপা 
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তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। ৬৭৭ 
সহিত আমাদেব দেশে বে ভবিষ্যৎ কাঠামো বর্তমানেব প্রতি মুহূর্তে গিয়া 


টিতে 


উঠঠিতেছে ইচাদেব মধ্যে চরিত্রগত কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। 
১৪ তিনটি পরিকল্পনার তুলনা (4 0০708505 ০৫ 
€1)০ €1)1:66 [91875 ) 2 


স্বাধীনতার পরে ভারতেব দুইটি অর্থনৈতিক পবিকল্পনা-কাল শেষ হইয়াছে 
এব* ১৯৬১ সাণেব এপ্রিল মাস হইন্তে আমাদের তৃতীষ পবিকল্পনাব কাকাঁল 
সবক হইয়াছে । গত দুইটি পরিকল্পনার সঙ্গে আমবা তূতীঘ পরিকল্পনার 
গুলনা করিতে পাবি, অন্তত সেইনপ সময উপস্থিত হইনাছে। অর্থনৈতিক 
পনিকল্পনা একটি অবিচ্ছিন্ন ধাব।, পুববর্তী কোনও একটি পবিকল্পনাব কার্যস্চচীব 
প.হহ পবধর্ী কোনও পরিকল্পনা কার্কুচীকে পৃথক কবিষা দেখা 
এক অবিচ্ছিন্ন উন্নযন- পর 58548758 
ধাবার বিভিন্ন স্তর. উপরই পরবর্তী পবিকল্পনাঘ চবিত্র ও রূপ নির কবে। 
প্রতিট পাচ বৎসরের পবিকল্পনার মধো পৰিকল্পিত বিভিন্ন 
কে খিশিযোগেব ফলে যে গতি ও উন্নতি স্থ্টি হয, পরবর্তী পরিকল্পনার 
₹1 হইল সেই গতিবেগকে বাবণ কর। এবং বাডাইর। তোলাঁব চেষ্ট। কর) 
পূব পবিকল্পনাটি যে বাঁধ। বিপন্তির সম্মুখীন হইযাঁছিল তাহাদেব ভিন্ভিতে 
পণপৃ্তী পরিকল্পনাটি রচন| কবা | এই অবিচ্ছিন্ন ধাবা বিভিন্ন কাশাংশে নূতন 
আিজ্ঞত। ও তথোব সাহায্য দেশেৰ অবস্থা ও জাতির প্রয়োজন নৃতন কবিয়া 
বিচাব কণ্পা হয় এবং জাতির সম্মখে সুনির্দিষ্ট কিছু নিছু লক্ষ্য উপস্থিত কর! 
»৭| ঠাই আপাত দষ্টিতে একটি পবিকল্পনাব কাঠামো ও চবিত্রেব সহিত 
আপণ পবিকল্পন'র কাঠামো ও চবিত্র পুথক বলিখা প্রতিভাত হর়। আমরা 
কথে+টি দিক হইতে লক্ষা কবিব যে, প্রথম, দ্বিতীঘ ও তৃভীঘ পবিকল্পনাব 
মধো কোন কোন বিষয়ে পার্থকা দেখ! যাইতেছে । 
প্রথম পবিকল্পনাব শুকতে ভাবতবর্ষে দেশবিভ।গজনিত "অর্থ নৈত্তিক 
বিশৃংখল। চলিতেছিল। দেশে খাগ্য ও কীাচামালের অভাব ছিল। উহ|ব 
সমাধান কবাই ছিল তখনকাণ দিনে প্রধান সমস্ত ॥ ব্যববরাদ্দেব শরিক অংশ 
ধিব উপব পাধ করা হইযাছিল। পরিকল্পন। সম্পকে 
ভারত সবকাঁবের কোনবপ অভিজ্ঞত। ছিল ন।) বিভিন্ন 
সবকারী দগ্ুবেব তত্কালীন উন্নয়নয়ণক কর্মস্ছচীকে একত্র 


টি 


ত।লিকার আকারে সাজাইখ। উগাকে পবিকল্পন। বলিখ। ঘোষণা কর। হইয়াছিল । 


৯)! 


টে 


তিনটি পরিকল্পনার 
পরিবেশ-কাল পৃথক 


৬৭৮ ভারতের অর্থনীতি 


যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, নিষ্ঠ। ও সামাজিক উন্নয়নমূলক ভাবাদর্শের প্রতি বিশ্বাস 
প্রয়োজন তাহা প্রথম পরিকল্পনায় দেখা যাষ না। 
দ্বিতীয পরিকল্পনার সুকতে ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ অনেকাংশে 
পর্িবতিত হইয়াছিল । সাময়িকভাবে হইলেও খাগ্ত ও কাচামালের সমন্ত। 
মনেকটা সমাপান তইয়াছিল | বিরাট শিল্পপ্রসাবেব সপ্তাবনা ও প্রতিশ্রতি লইথ। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা বচিত হইয়াছিল । পরিকল্পনা সম্পকে বৈজ্ঞানিক দি 
ও চিন্ত। ইহাতে প্রয়োগ কব! হইযাছিল, উৎপাদন ক্ষেত্রের বা সমাজ- 
দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতাঙ্গেব মা পরম্পব নিভরশালত। ও ভারসাম্য বজাধ 
বাখার চেষ্টা কব। হইযাছিল ; গাণিতিক হিসাধনিকাশের ভিত্তিতে ব্রচিত এই 
পরিকল্পনার আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স অনেকটা পরিলক্ষিত হইয়াছিপ। 
বিবাট শিল্পপ্রসারের কর্মস্চী গ্রহণ করিয়া মূল ও ভাবী শিল্পের উপর জোর দিষ। 
দ্বিতীয পরিকল্পনার কাঠামো রচিত হইয়াছিল । 
এই পবিকল্পনাব অভিজ্ঞতা হইতে 'আমাদের বতমান পরিকল্পনা বপ 
পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম হইতে কদ্কেটি গুরুতর অস্বিধার 
সন্মুখীন হইয। এই পরিকল্পনা বাঞ্ছিত অগ্রগতিব হার আমরা লাভ করিতে 
পারি নাই। প্রথম হইতেই খাস্ঘপ্রব্য ও কাচামালের অভাব দেখ! গেল, বিপুল 
ুদ্রাক্ষীতি ঘটিয়া পরিকল্পনার সক্ষম ও চুলচেবা হিসাব বানচাল করিয়া দিল, 
সমগ্র পরিকল্পনাটির সংশোধন প্রয়োজন হইয। পাডল। শুধু তাহাই নহে । 
বিরাট শিল্প প্রসাবের গন্ঠ বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হওয়ার সরকাবা 
বিভিন্ন দণ্তর অতি দ্রত নিজ নিজ প্রয়োজ্নীর যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে থাকাখ 
ভারতবধ বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের সম্মুখীন হইল । এই দুইটি অভিজ্ঞতা তৃতীর 
পরিকল্নাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছে । ইতিমধ্যে "আরও একটি 
বিষষে পরিবতন আসিফ।ছে । ১৯৫১ সালের মাদমস্গমারী অন্ুবাধী প্রথম ও 
দ্বিতীয় পরিকল্পন! বচনাপ সময আমরা জনসংখা। বুদ্ধির হার ১*২৫% ধরির। 
লইফ্(ছিলাম | ৯১১ সাণের আদমন্রমারীতে দেখ। গেল যে, জননংখ্যা। বুদ্ধির 
হ|ব বঙ্ধবেব ২%-এব কাছাকাছি । শিরপ্রসার এবং 
দ্বিউীষের অভিজ্ঞতার পু 
আলোকে তৃততীষটি রচিত ক্রমবর্ধমান জনসংখ।ার জীবনযাত্রার মানে দ্রুত উন্নতি_- 
এই ছুইটি লক্ষ্য সপ্মখে বাখিয়। তৃতীয পবিকল্পনাতে ও 
শিল্পের উপব জোব কমানো হয নাই । কিন্তু দেখ। গিয়াছে বে, খাস্তশস্ত ও 
কাচাম[লেব স্বপ্নতা অর্থ নৈতিক উন্নমনেব হারকে পিছন হইতে টানির। 


তৃতীয় পঞ্চবার্িক পরিকলসনা 5৭৯ 


কমাইয়া রাখিয়াছে, মুদ্রাম্ফীতি ঘটাইতেছে, শিল্পপ্রসারের কর্মস্চীৰ 
শধিকতর সাফলাকে শ্নিশ্চিত করিতেছে না। তাই রুধষির উপব গ্কত্ব 
পূর্বাপেক্ষা বাডাইব। দেওয়া হইয়াছে । রুষি উন্নরনেব জন্য ব্যযববান্দ পূর্বাপেক্ষা 

আনেক বেশি ধার্ধ করা হইযাছে | 
বিভিন্ন পবিকল্পনাব মপো অর্থসংগ্রহেব পদ্ধতিতে কিকপ পার্থকা হাহাও 
মাপোচনা করা দলকাব | স্বাছাবিক ধবনের বাজেটোয পক্ষতি বলিলে বুঝ। 
পান, কব আদাধ ইহ উদ্ধ-৪ রেলপথ ও সবকাবী শিল্প ও বাধসায হই 
ছদ্ধত্ত; এবং সরকারী খণ প্রভৃতি । ইহা বাতীত বৈদেশিক খণ ও ঘাটতি 
বধ প্রভতিকে আমব। স্বাভাবিক ধরনেব অর্থ সংগ্রহে পদ্ধতি বলিয। মনে 
করিতে পাবি । প্রথম পবিকল্পনান স্বাভাবিক আঅথসংগ্রঠেখ পরিমাণ ছিল 
1০% ; কিন্থু দ্বি্ীঘ পবিকল্পনাষ উহাব পবিমাণ ভইল ৭৩%। প্রথম 
পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহাযোব পবিমীণ ছিল মোট ব্যযের ৯% ২ দ্বিতীধ 
পৰিকল্পনা ইহ| হইমাছিল ৯১% | প্রথম ও ধিতীর পৰিকল্পলাতে ঘাটতি 
বাখের অশ ছিল যগাক্রমে ১০ এবং ১৩০ | ওভীন পরিকল্পনা দেখা 
নাইতেছে বে মোটামুটি হিসাবে স্বাভাবিক বাজেটীয় পদ্ন্তি ইইত্ে পাঞয। 
নাইবে ৬২% ) বেদেশিক সাহায্য ৩০% আব খাটতি বায ৮%। প্রথম ও 
দ্বিতীষ পবিকল্পনার তুলনায় ঘাটতি ব্যযেব পবিমাণ পূর্বাপেক্গা অনেক 
কমাইরা দেওষাব প্রস্তাব কর! হইয়াছে । পুনবর্তী ছুইটি পবিকল্পনাব তূলনাতেই 
ভভীষ পরিকল্পনাতে পরোক্ষ করেব উপব নি্ভ'বতা অনেক বেশি হইযাছে। 
পনের ছুইটি পৰিকল্পনা অর্গসংগ্রভের £ম-উৎসটি ছিল 

অর্থনং গ্রহের পদ্ধতিতে টি 

কা না) বর্তমানে ও উহার পরবতী পরিকল্পনাতে আমবা 
দেখিতে পাঁইতেছি নে, সবঞারী উদ্ঘোগ গুলি হইতে মুনাফা 
পৃদ্ধি পাইতেছে | পর্ণাপেক্ষ। বৈদেশিক মুদ্রার প্রযোজন বৃদ্ধি পাইতেছে 
কিন্তু বপ্ানি-বোগ্যত। বিশেষ বাছে নাই । তাই আমব| ক্রমশ বৈদেশিক 
মূলধনের ঘুখাপেক্ষী হইয়া পডিতেছি। প্রথম পবিকল্পনার সময় বৈদেশিক 
মগ্রাব ভাব দেখা দেখ নাই, কোরিবাঁব বদ্ধের ফলে আমাদের বপ্তানির 
বাজাব ছিপ নেকী, আব ইংলগডে স্টালিং মক্কুতে বা ৪ নিতান্ত কম ছিল 
না| দ্বিতীণ পবিকলপনাব মধ্যে বহু অপ্রধোজনীৰ আমদানি ভইযাছে ; 
বপ্তানি-উদ্দভ্ত« গামরা বিশেষ কৃষ্টি কবিতে পারে, নাই | তুতীয পবিকল্পনাব 
ককতে ভাই আমাদের অবস্থ। প্রান নিঃস্ব) » প্রয়োজন বা বিপদআপদের 


রং রী 


৬৮০ ভারতের "অর্থনীতি 


সময নির্ভর করা যায় এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রাব তহবিল মাব আমাদের নাই 
শুধু ইহাই নহে, “ইউরোপীঘ সাধাবণ বাজাবে” নুটেন যোগদান করিতে 
চলিযাছে, আমাদেব রপ্াণিব বর্তমান পবিমাণ বঙ্গাব রাখাই দুঃসাধ্য হইয। 
উঠিতেছে। 

দীর্ঘকালীন বা দূর-প্রসাবী দৃষ্টিভঙ্দিতেও তিনটি পবিকল্পনাব মধ্যে বিপল 
পার্থক্য রহিরাছে । জনসংখা। বৃদ্ধির হাব ১*২৫%, ধরিয়া লইষ প্রথম পবিকল্পনাঁথ 
বপ। হইবাছিল বে, ১৯৫০-৫১ সালেব জাতীঘ আষের স্তব ১৯৭০-*১ সালে 
দ্বিগুণ করা যাইবে এব* মাথাপিছু গায় ১৯৭৭-৭৮ সালে দ্বি] হইযা খাইবে। 
দ্বিতীঘ পরিকল্পনা ছিল অধিকতর আশাবাদী, উহার ধাবণ| ছিল থে, জাতীয় 

'াষ দ্বিগুণ হইবে ১৯৬৭-৬৮ সালে এবং মাথাপিছু আথ 
দুরপ্রলাগী দৃষ্টভঙ্গীও ৬ ণঁ 
পৃথক ১৯৭৩-৭৪ সালে দ্বিগুণ হইতে পাবিবে। কিন বঠমান 
জনসংখা। বুদ্ধি হার ধব| হইতেছে বৎসরে প্রা ২%-এব 

কাছাকাছি, অগ্ঠ।গ্ঠ অস্থবিধাগুপিপ কথাও চিন্ত। করা! হইতেছে । তৃতীয় 
পরিকল্পনার স্থক্তে তাই স্ুদূবপ্রসাবী উন্নধনেব সম্ভবনা বা দীর্ঘকালীন চিত্র 
ভিন্নরূপ দাডাইয়াছে। বল হইতেছে যে, বংসবে ৬% হাবে জাতীঘ আয় বৃদ্ধি 
প[ইলেশ পঞ্চম পরিকল্পনার মাঝামাঝি ১৯৫০-৫১ সালের মাপাগিছু আধকে 
দ্বিগুণ কৰা বাইতে পাবে না। এই প্রসঙ্গে ' আব একটি কগ। বলা দরকাব 
জন্বুদ্ধির হার ছাপাইয়। মাথাপিছু উন্নঘনের ভাব ব'ড়াইবা তুলিতে পাবিলে 
আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে স্বনিভরথাল উন্নধনেব স্তবে যাত্র! 
(108158-099 60 ৭9০17-51156911100 0100] ) সুক্ হইন্তে পাবে । ভতী৭ 
পরিকল্পনায় বল! হইরাছে থে, ১৫ বৎসর পরে আনর। স্বনির্ভবশাল উন্নয়নের 
স্তরে পৌছিতে পারিব। তখন দেশের সঞ্চর ও বিশিঝৌগ 
আপনা-আপনি উন্নয়নের সেই হাব বঙ্গাষ রাখিতে পারিবে । 
এই বিষয়ে গুরুত্ব 'মাবোপ কবা তৃতীয় পবিকল্পনাব 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট । প্বিকল্পনার কাজই হইল নিয়ভম এমন এক প্রচেষ্ট 
বাহাতে এই যাত্র। স্তক হইতে পাবে। এই নিয্নতম চবম গ্রচেষ্টাব কথা 
(11170000 0110691 ০0916) ভৃতীধ পরিকল্পনায় বল| হইযাছে | 

ভতীম পবিকল্পনাব আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাব শমনীষত 
(06:1011)% )। দামস্তরে পরিবতন আসিতে পারে, বৈদেশিক সাহাযা 
প্রযোজনেব সমযে এবং উপদুক্ত পবিমাণে পাওয়া না যাইতে পারে এবং প্রকৃতির 


হ্গনিভরশীল উন্নঘনের 
উপন্‌ গুরুত্ব 


তৃতীয় পঞ্চবাধষিক পবিকল্পন। ৬৮১ 


খেবালখুশিতে কৃষিব উৎপাদনে উঠানামা ঘটিতে পারে । এতগুলি অনিশ্চবতা 
সম্মুখে বাখিয়। সুনিশ্চিত কোনও পবিকল্পনা গ্রহণ করা 
৮লে না। তাই বলা হইয়াছে ষে, পবিকল্পনাব সাপাবণ 
এদেশ্রা গুলি সন্থখে বাখিষ। উহ্ভার আভান্তরীণ খপান্নে খুটিনাটি পবিবতন 
আান। দবকাব হইতে পাবে । এইকপ স্বীকৃতি অগ্তান। পরিকল্পনাতে দেখা 
এ নাই | 


নমনীয়তা 


অন্যান পরিকল্পনার সহিহ ভিলন। কবিলে দেখা যাথ যে, 2তীদ পবিকল্পনাথ 
ক:একটি বিববে আলোচনার সব একটু ভিনবপ । এই পরিকল্পশ[তে সবপ্রথম 
আঞ্চলিক পরিকল্পনার (60101291] 119111100) কথা বল। 
ভইখাঁছে ; দেশেব বিভিনন অঞ্চলে শিল্প প্রসারের 'ভাব্সাম। 
বঙ্গয় রাখার উদ্দেশে অন্তত অঞ্চল গুলিকে মখা সম্ভব 
ঠঞা।ধিকাব দেবার কগ। ঘোবণা কব! হইযাছে। পরিকল্পন। কালে একটি 
কশিদিষ্ট ম-শীতি (190০6701105 ) থাক। প্রযোজন, ইহাব ঘোধণ। এই 
বিকল্পনার একটি অন্ঠিতম প্রপান বৈশিষ্টা | ভাহ| ছাড। বিভিন্ন কাবস্তচীব মধে। 
পৰস্পপ্র-সংপগ্রতা, নিভবশালত। এবং উত্পাদশ-কাঁল ও পারার সপ্নন্তিব কথ। 


।ভ্যাভা দ্বিতক উহ্'র 
*শতু 


+। থে 


ডু 


এই পরিকল্পনা বারবার ঘোষণা কর হইখাছে (5 2 ট]জতা5 800 


(01011110 )। 


দেশরন্মা ও তৃতীয় পরিকল্পনা (10991667505 ৪0 011০7017100 

চ127) ) 
ভুভীষ পরিকল্পনাতে সবকারী শেত্রে ব্যযের ছুইটি হিসাব দেওয| হইখাছে £ 
একটি 'হইল পবিকগ্পনাব সমগ্র কর্মস্চী সফল কবিতে কত টাক। দবকাব 
হইবে (৮৬০০ কোটি )) এবং অপবটি হইল বর্তমানে 


মোট ব্যযের আদি ৬ 
জাগি বানের কত টাক! ভোলা সম্ভব (৭৫০০ (কাটি )। কমিশন 'আশা 


হিসাব 

কৰিঘাছেন দে বাক্তিক্ষেত্র ১১০০ কোটি টাক। বিনিযোগ 

কবিবে। অর্থাৎ সমগ্র কম্নক্চীব পাদলোর ভগ্ঠ ১২৭০০ কোটি টাক। দর্কাৰ, 

ইহার স্তলে মোট ১১৬০০ কোটি টাক। পযস্ত সংগ্রহের কগা চিন্তা কর! 
হইখাজে | 

গবিকল্পন।র এই হিসাব প্রথম ভুই বছরের মপেছি পবিবশিত করিতে 

হইয়াছিল । যখন প্রস্টগুলি রচনা কর! ক হইল তখন দেখা গেল বে 


শ্রী 


৬৮৯ ভারতের "অর্থনীতি 


উহাদের জন্য আরও বেশি বিনিয়োগ দরকার | কমিশনের দেওযা হিসাব মতে 
মোট ব্যয়ের পরিবঙিত সবকারী ক্ষেত্রে মোট বায়েব প্রয়োজন ৮৯০০ কোটি 
রি টাকী। অর্থাৎ সবকাবী € বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট 
বযেব পরিমাণ হইবে ১৩০০০ কোটি টাকা । 

প্রথম দিকে কমিশন যে মোট মামদানিৰ পবিমাণ হিসাব করিযাছিলেন, 
পনবর্তী ই বসবে সেই হিসাবও বদলাইতে ভইযাছে । প্রিকল্পনার জন্য 
প্রত্যক্ষ প্রযৌজনীঘ মামদাশিব (1)170061701)016 60101161165) পরিমাণ 
ধৰা ছিল ১৯০০ কোটি, পবে সেই হিসাব দাঁঢাইয়াছে ২৬০০ কোটি টাক। । 
পরোন্গ আমদানির (111011601 111909169 ) পাবিমাণ পবেৰ মতন ১০০ কেটি 
টাকাই ববিষা বাখ| হইধাছে। চলতি পাজকর্সেব জ্গ্য শামদানির (210- 
0191206 1108])0105) প্রযোজন প্রথমে পবা হইথাছিল ০৬৫০ কোট 
টাক। ; পরবে হিসাব বদলাইযা উহা! ধবা হইল ৭০৫০ কোটি টাকা । ই, 

বাতীত, পবিকল্পনার কর্নক্ষটা শ্রথগতিতে অগ্রসব 
.মাট প্রয়োজনীয় রি 
আমদানির হিসাৰ ভওয়ায আমাদেব আমদাণিখ প্রতাশিহ পরিমাণ কমান 
গেল না, বিশেষত ইস্পান্তের ক্ষেত্রে (৪০০ কোটি টাকা )। 

এইব্পে মোট চল্তি কাজকর্মের দকণ প্রযোৌজনীঘ আমদানির পরিমাণ দীাইল 
৫০০ “কাটি টাক । 

মলধনীখাত্তে কৃতী পন্রিকল্পনাকালে 'ভামাদেব মোন «£০ কোটি টাকা 
পরিশোধ কবিতে হইবে । তাই 'আমাদেব মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রযোজন 
হইল (১৬০০-+৪০০4-8৫০০-1৫৫০ -) ৭৮৫০ কোটি টাকা । ভ্ুতীষ পরিকল্পন। 
কালে রপ্তানি হইতে মোট আাধের পরিমাণ ধব| হইযাভিল ৩৭০০ কোটি টাকা 
এত টাকার বপ্তানি বেশ কঠিন বাপাব ! বতমানের ঝোক 
বঙ্গঘ থাকিলে খুধ বেশি হইলে ৩৫২০ কোটি টাকা 
রপ্ুানি হইতে পাবে । ঠাই আমাদেব ঘাটুতি পড়িতেছে 
৩৩০ কাটি টাকা । এই ঘাটতি পুবণ &ইতে পাবে একমান বৈদেশিক 


সর্মোট বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রযোজনীষহা 


সাান্যেব মাধ্যমে । 

পরিকল্পনাব এই অবস্থার পবিপ্রেঙগিতে দেশবঙ্গাব ভন্য প্রয়োজনীন বাডাত 
দেশরক্ষার অন্য বাঘেৰ কথ| আমাদেব আলোচন। কবিতে হইবে । অন্তমান 
প্রত্যাশিত বাডতি থয করা হইয়াছে নে, তরী পবিকল্পনাব তিন বছর বাং 
বছরে ৭০০ কোটি টাকা বাতি বাম দবকাব হইবে । একই ৪০০ (কোটি টাকাব 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পৰিকল্পনা ৩৮৩ 


মধ্যে প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন! দেশরশ্গ*াব 
চাপ যোগ করিলে, তাই, বৈদেশিক মুদ্রাব মোট ঘাটতি দাডাইবে ৪৬৩০ কোটি 
টাকা! ইহা মধ্যে এ বতসর পর্যন্ত প্রায় ২৩০০ কোটি টাকার মাশ্বাস পা1গথা 
গিযাছে। আমবা তাই আঁরও এ পরিমাণ বৈদেশিক সাহাবোব চিঞ্টথ 
বহিযাছি । 

“ঘি” এ পবিমাণ অতিত্রিক্ত বৈদেশিক সাহাব) পাপ্তখা যা এবং শঘছি। 
পরিকল্পনায় গৃহীভ কমন্ুচী প্রতাশিত হারে অগ্রসর হখ, একমান হবেই পশেৰ 
হিরো টি পুরিকনাকাণে কোনপাপ ভোগ সংকোচন 
চলে কি না না করিয়। উন্নয়ন ও দেশরক্ষা। 'একযোগে সফল কপাপ 

উপযোগী উপকরণ সংগৃহীত হইতে পাবে। উপবের এই 
সতগুপি বজাথ থ।কিলে তবেই 'মামাদের পবিকল্িত ভোগবুদ্ধি (২০%) মাত্র 
অল্প একটু কমাইলেই €১% ) চলিবে । এই পবিমাণ ভোগবুদ্ধি করিতে 
হইলে জাতীষ আয়ের বুদ্ধি ঘটাইতে হবে ১৯৬০-৬১ সালের হুলনায় ৩০৭১ | 
পৰিকল্পনাপ্র মন্তবর্তীকালীন হিসাবে দেখ যাইতেছে ষে উন্নয়নে হাব 
নেক কম। 

বে গ্বল্প হারে পরিকল্পনাব অগ্রগতি হইতেছে, শাহছাতে দেশবন্পা। ও 
নিতে উন্নযন একই সঙ্গে চালাইতে গেলে সমঞ্জ পরি কক্পন। 
বলিক্স। ভোগ কমিবেই কালে ভোগবদ্ধি ৯%এর বেশি ঘটিতে পারিবে ন।। 

ইস্তা মোট োগবায়ের হিসাব । মাথাপিছু ভে।গেল 
পরিমাণ বাড়িবে অনেক কম, কাবণ জনসংখা! বৃদ্ধির হার বেশ বেশি । মোট 
ভোগব্যয়ে ৯ বৃদ্ধিতে মাথাপিছু ভোগন্রদ্ধি হইতে পাবে ৪% 1 আভ)ন্থবীণ 
উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই 'অবস্থ। | 

বৈদেশিক সাহাযোর কথায় আবার ফিবিষ। আসা বাউক | পুবে 
দেখিয়াছি যে, দেশরগ্গ। ও উন্নয়নের জন্য আমাদের ৪০০০ হইতে ৫০০০ 

কোটি টাকা প্রধোজন'। ইহ। পরিকল্পনা মোউ ব্যথে 
বিদেশী সাহায্যের 2, 
উপরই নির্ভর ৩০% | এই পবিমাণ বৈদেশিক সাহার পাওষা সম্ভব 
কি ন। কিংবা পাইলে উহার বিশিমঘে আমাদেব 
স্বাধীনতা ও সাবজৌমন্বেব "বস্তা কি দাঁডাইবে হাহ পৃথক কথা । কিছু 
দশ বৎসরের পবিকলিত উন্নয়নে পণ9 বদি ভাবতেব এই ধিপুপ পরিমাণ 
বেদেশিক সাহায্য দবচাব তয়, তবে পবিলল্পনাণ শগ্রাবিকান নীতি এবং 


৬৮৪ ভারতের অর্থনীতি 


ইহাকে কাধকবী করিযা তে।লা কোনটিই উপদক্ত নয-_এই সিদ্ধান্তে আমাদের 
পৌগ্ভাইতে হইবে । 
আমাদের পরিকল্পনার কৌশল (950%6৩8%) তত্বের দিক হইতে খাটি, 
ইহাতে সন্দেহ নাই । আমবা মল ও ভাবিশিল্পেব উপব 'গ্রাধিকাব দিয়াছি, 
ভি লটিক ভি ইহাতেই আমদানি-পবিধহ ত| (1001)016511051000102) 
্ববে দিকুত হইয়া! হইতে পাবে, ফলে ক্রমশ বৈদেশিক মদ্রার সীমাবদ্ধতা 
যায় দব হইতে থাকিবে | কিছ্তু দশ বৎসবেব পগিকল্পনাব 
পর আমবা কি নিশ্িন্তভাবে বপিতে পাবি না যে, 
পরিকল্পনা প্রাতটি কমক্ছটী কাধকবী কবাব সমণে আমাদের গভীত শীতি 
সমহ প্রতি পদে পদে বিকৃত ও পবিবতিত হইখাছে £ পরিকল্পন। কাযবরী 
কবার শ্তবপ্লি ঘছি দ্িপাগ্রস্ত ন। হইত তবে মামাদেব আমদানির উপর 
নি৬বিনালতা কেবল বন পুবেই হাস রি ভাহ|। নহে, আমবা রপ্তানি 
প্রসাবের নতন দিগন্ত বিস্তৃত করিতে গাখিতাম | 


এই অবস্থা মামাদের শিল্পনীতির নৃতন মানদণ্ড (200৬ 0101661719 ) 
হইবে ছেশরক্ষীব প্রবোজন এবং পবিকগ্সিত শ্ভাধী উমযনের প্রয়োজনকে 
একত্র সংযোজিত করা । এই নূতন মানদেব ফলে প্রথমেই আমাদেব 
রোজার! অগ্রাধিকাব নীতিব পুনধিবেচনা দবকাব | অগ্রার্ধিকাব 
উপযোগী নূতন তাপিকান প্রথমে থাক। দরকাব ইস্পাত, যন্ত্রউৎপাদক 
অশ্রাথিকার নীতি শিল্প এবং ক্ধি। ইহার জন্য প্রযোঁজন টেক্নিকাল শিক্ষাৰ 
কার্মস্থটাকে প্রাধান্ত দান এবং এই বিধয় পূর্বাপেশ। অনেক 
বেশি আন্তবিক 'প্রচেষট। । পরিবহন, শক্তি প্রহতি মর্থনীতিব অন্ত ন্ত গে 
গুলিকে (96910:5) উল্লিখিত ক্ষেএরগুণির প্রযোজ্নের সঙ্গে জীঙং 
কবিয! পুনধিবেচন| করা দবকাব ) ইহাদের ক্ষেত্রে অপর কোন মাশদ ও 
প্রয়োগ নাঁকরাই বাঞ্জনীন | বস্থৃত পর্দে” পরিবহন ও শক্তির প্রসার শিব 
করে ইস্পাত ও সঙ্ছোত্পাদনেৰ উপর) সহরে এবং সীমান্থে যে অধিক সংখাক 
শমিক ও ঘোদ। গ্রযোজন তাহাদের ভীবনধ।রনেব জন্য করিশেধে বিপুল 
প্রসাব দ্রকাব। দেশেব মধো জেগাদ্রব্যাদিব দুপ্রাপ্যতা দেখা দেওসা 
স্বাভাবিক, প্রতিটি রাজা সবকাবেন উচিত দাম-শিষন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবন্থ 
গ্রচলিত কর|। 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পবিকল্পনা ৬৮৫ 


তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি ঃ অন্তর্বতাঁকালীন পর্যাশ্রোচন! 
€ 10105595 ০ 0076. 71100 17018250006 1110-60 01018158] ) 2 

তৃতীয় পরিকল্পনার সুত্রপাতের সময়ে বল! হইয়াছিল যে ইন্না হইল “৮3৩ 
07750 5020 ০01 ৪ 05090 01 17016 01110611516 ৫৮610191011 
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প্রধান লক্ষ্য ছিল রুষি উৎপাদনে ৩০% বুদ্ধি, শিল্পোৎ- 
বি ই পাদনে ৭০% বৃদ্ধি এব” জীতীয আষ ৩০০ বুদ্ধি। 

১৯৬৩ সালের পরিকল্পন। কমিশন দেশেব সম্মুখে ভই 

বংসরের মগগতির যে রিপোর্ট . পেশ কবিযাছেন তাহাত হন্তবহীকাপীন 
রিপোর্টবা 110-০া0 401)15198] নামে পবিচিত | এই বিপোর্টে দেখ! 
ষাধ যে পবিকল্পশাব অগ্রগতি সকল দিকেই অনেক পিহুভিঘ| পডিয়াছে। 
উত্পাদন প্রসারের নির্ধারিত লক্ষ্যসমহে পৌছান যাইবে ন।। 

পবিকল্পনার প্রথম দুই বছবে জাতীয় 'আষে বদি বাহসরিক হাব 
দাডাইযাছে ২৫%-এব কাছাকাছি, পরিকল্পনায় লঙ্গ/ ছিল ?%-এব উপবে। 
জনসংখ। বুদ্ধিব সহিত কোনমতে তাল মিলাইঘ! এত কম হাবে উন্নয়নের ফলে 
মামাদের মাথাপিছু 'আষ সমানই আছে । পরিকল্পনা 
মাপাপিছু জায় পাঁচ বছরে ১৭% বাটিবে এইবপ ধব। 
হইয়াছিল, অর্থাঞ বাৎসবিক ৩%% হানে বাডিবে এইকণ 
আশ| ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি পুরণ করিতে হব, তবে বাকি তিন 
বছবে বাতসবিক উন্নয়নের হার হইতে হইবে প্রায় ৮% 1 এত উচ্চহাব কোনো 
মতেই সম্ভব নয়। তীয় পরিকল্পনার সকল দিকে সার্গক কপাবণ ঘটিলেও 
চততর্থ পরিকল্পনায় উন্নয়নে এত উচ্চ হার আমবা কল্পন। কপিতেছি না। 

জাঁতীয আষে বদ্দিব এত স্বর্প হাবেব প্রধান কাধণ 5ইল কৃষি উৎ্পাদ্ 
ভনগ্রসরত। । এখনও ক্লষি-উত্পার্নই জাতীর 'আযেখ মধো সর্বাধিক আংশ | 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল গড়ে ৫, বাংনবিক বৃদ্ধি, বাস্তব 
১৯৬১-৬১ সালে রুধষিে উত্পাদন ১% বাডে, গবেব বহসখ 
৩% কমে, ফলে পরিকল্পন।ব দ্বিতীন বসবে, আমাদের 
কষি উতৎপাদুনর পরিমাণ বিশেষভাবে কমিঝ| সায় । রুষি উত্পাদনেব 'অনন্ডত। 
এই অবস্থার জন্য দায়ী ঠিকই, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন বিশেধ বাড়ে 


পি 


নাই। পরিকল্পনার লক্ষ। ছিল বঙসবে ১৯১% বৃদ্ধি, প্রথম ছুই ধ্চরে 


ভাতীয আয অল্প হারে 
বাড়িঘাছে 


ইহার কারণ কুঁষিব 
অনগ্রনরত। 


৫ 


৮৬ ভারতের অর্থনীতি 


ইহার হার ছিল ৬৫% এবং ৮% । মুলধনী এবং মধ্যস্তরের (0৪019] 
2150 17769107019 9০০৭9) দ্রবসামগ্রী উৎপাদনেব 
হার সমগ্র শিল্পোৎপাদনের হার অপেক্ষা বেশি আছে 
ঠিকই, কিস্য পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য "অপেক্ষা উহা কম। কৃষি উৎপাদনে 
বৃদ্ধি না-হওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাপেক্ষা আরও বিপদজনক 
শিল্পপ্রসাবের মুল খুঁটিগুলি শক্ত না হওয|।। লক্ষ্যের তুলনায় উৎপাদন 
কম হইয়াছে লৌহ ও ইস্পাত, শ্যালুমিনিরাম, মেশিনটুল, ভারি রাসায়নিক 
কব্যাদি, সাব. ইত্যাদিতে । এমন কি পবিকল্পনা কমিশনও মনে করেন ন। 
নে অবশিষ্ট বসরগুলি মধো এই ঘাটতি পুবণ কব! যাইবে । ফলে, প্রশস্ত € 
গদঢ ভিন্ভিভূমি লইঘ। চতর্থ পরিকল্পনা সুক কব! যাইবে না। 
উত্পাদনের দিক ভইতে দষ্টি সবাইধা 'আমব। যদি বিনিযোগ ও ব)যব 
দিকে ভাকাই, তবে কিন্ত এক পৃথক চিত্র দেখ। যার । কেন্ত্র ও রাজ্যগুলি 
ূ মিলিয়। ১৯৬১-৬৪ সালেব মধ্যে এই তিন বছরে প্রাণ 
গড ঠিনবচরে ৯২০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ পীচ বছবের মোট বরাদেব 
বেশ বাডিয়াছে ৫৬% বাধ করিয়া ফেলিয়াছেন | বে হারে বা বাডিতেছে, 
রর তাহাতে ব্যয়ের লক্ষ্য নিশ্চিত পূরণ হইব, বরং বরাদ্দে কিছু 
টি প্ডিতে পারে। ব্যক্তিক্ষেত্র মোটামুটি পরিকল্পিত ভারেই বিনিযোগ 
কশিয়া চলিয়াছে। 
সবকাবী ক্ষেত্রের জন্য ৭৫০০ কোটি টাক। সংগত কখা দরকার, এইবপ 
শী) নিদিষ্ট ছিল এবং কোন্‌ ধরনেব উৎস হইতে কত টাকা পাওয়া যাইবে 
তাহা মোটামুটি নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এই তিন বছবে 
শর্থসংগ্রহেব হত গুি একটু ভি্ররণ হইগাছে, পরিকল্পপাৰ 
নাঠেছে না অগ্রণী হইতেছে না। চল্তি বাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত ধর। 
5হবাহিল ৫৫০ কোটি টাকা, উহ। এখনও পাওয়া যায নাই 


মনে হঠতে তে পঞ্চববের শেখেও এই খাত হতে কোন টাক! পাওয়া যাইবে 


শিন্স বৃদ্ধির ছন্প তাঁর 


£ 701 (11605 খা ১০৬০1 2] 10110070101 আও 9৩ (11011৩49050 08 0910507 
0170507-0987005- 055,5৮5, | 1,৩1৩ আ।11,1)095৬6:৯ 0৩ 81)0101911 7 11 03101) 
(70921 ১১০0৫75১৯১৪ 51৮ 006 (911070050০2 01) [01010010100 0) ১১ 1) 60. 
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ভিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৮০ 


ন।| পরিকল্পনার পরা ছিল, কেন্ত্রীফ সবকার ১১০০ কোটি টাকা নূতন কব 
হইতে আদার কবিবেশ। প্রথম তিন বছবে ইহার ৬৮ ভাগ উঠিয়া গিয়াছে, 
পরিকল্পন| কালের শেষে এই নূতন করগুলি হইতে ১৯০০ কোটি টাকার বেশি 
পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ লক্ষ্য ছাঁডাইয়া আবও ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে 
নতন কর বসাইফ। বাজ্য সরকারগুলির ৬১০ কোটি টাকা তোলার কথা ছিল। 
এই দিকে প্রচেষ্টার বহৰ তেমন আশাব্যঞ্ক নব। তিন বতসবেব কার্ধকলাপ 
দেখিয়! মনে হয বেল হইতে নির্ধাবিত ১০০ কোটি টাকাব বেশি পাওঘ। 
খাইবে, ৪০ হইতে ৫০ কোটি টাকা বেশি আদা হইবে। অপর কোন সবকাবা 
শিল্পোগ্চোগ হইতে বোন উদ্ধত এই ছুই বছরে পাওয়া সায নাই, পাচ বছবের 
শেষ এই খাতে অন্তমিত €০০ কোটি টাক। শেষ পর্যন্ত পাঁওয| যাইবে বলিব, 
মনে হয ন!। সপকারী খণ আদায়েব হাব বেশ বেশি, প্রা সধকাবগ্তণি 
এই চেষ্টাতে অধিক সফল হইযাহে | থাটৃতি ব্যযের লক্ষা ছিল ৫৫০ কোটি 
টাকা, কিন্ত তিন বছবে ইহার পবিমাণ ৬১৪ কোটি টাক ছাঙাইয গিয়াছে । 
মন্তবত্তীকালীন পধালোচনায ভাই বল] হইথাছে থে “বৈদেশিক সাহায্য এবৎ 
্বল্পনঞ্চযেব ক্ষেত্রে অনুমানমত আদীয় হইলে, পবিকল্পনাব আন্দাজ অন্ুযাষা 
৮০০০ কেটি টাকার কাছাকাছি পাওয। যাইবে।” 
লেনদেন ব্যালান্সের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার হিসাব ছিল যে আমাদেব রগ্াশিএ 
শ্গমতা ও আমদানির প্রযোজনের মধো ২৬০০ কোটি টাকার ফাক আছে । 
গ্রথম ছুই বছরে (৩৯০+৩৫৮- ) ৭৪৯ কোটি টাকাণ 
রর এ ঘাটৃঠি হইযাছে। ধপ্াশিৰ 'আয় মোটামুটি পরিকল্পশাব 
হিসাবেব সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ঢাঁপিতেছে । ১৯৬৩ 
সালের মাচ মাস পযন্ত ১৮৬৫ কৌটি টাক!ব বৈদেশিক সাহাষা পাঁওখ| [গয়াজে। 
উৎপাদন বৃদ্ধি ন|-প1ওয়। এবং মথেব বিশিখোগ বশ হওয়া এই দুই 
কলে দামেব উপব তীব্র চাপ দেখ! দিখাছে। এই চাপ দেখা দেখ পধিকণ্পনাণ 
বভীয বসবে । ১৯৬২ স।লেব এখ্রিল মাস হইতে দীমস্তব ক্রমশ উধ্নছিখা, 
খগশঞ্েব দমে বুগিব হাব অগ্টান্ত দবোর বুদি আসেশান 
রি অঙথাভাবক. আনেক বেশি | ১৮৮৩ সালে এই বৃদ্ধিব বেন আবও বাড, 
পাবকগ্পন।র পুবর তুলনার দামের সাধাৰণ বুক শাতকব! 
» ভাঁগ বাড়ে। চাপ, চিনি ৩ ৮এই তিনাট দ্রবেংব দাঁম সবাধিক বৃদ্ধি 
ঘ। দামে এতটা বুদ্ধি ছুই কাবণে বিশেষ বিপদজনক 2 প্রথমত, ইহাণ 


উপল ভারতের 'মর্থনীতি 


পুবে দ্বিতীয পরিকল্পনাতে দামস্তব ৩০% বাডিয়াছিল, ফলে সাধারণ লোকের 
অবস্থ| এমনিতেই বিশেষ তর্দশাগ্রন্ত এবং দ্বিতীয়ত গত তিন বছর ধরিয়। দাম 
বাডিয়াছে প্রধানত খাগ্ঘদ্রব্যর । দামস্তরে এতট। বৃদ্ধির ফল হইল পরিকল্পনাব 
বায়ভার বাড়িয়া যাওয়া । এই কারণে পরিকল্পনাথ টকা খরচ বেশি হইযাছে, 
কিন্ত আসল উৎপাদন ততটা বাড়ে নাই। 
সাধাবণভাবে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন পরিকল্লিত লক্ষ্য হইতে 'আনক কম 
হওয়ার কারণ কেবল প্রাকৃতিক নয। পরিকল্পনাতে নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল 
অত্যধিক আশাবাদী, শাসনতান্ত্রিক অক্ষমতাব ভন্য ঠিক সময়মত কাজগুল 
করাও হয় নাই, জনসাধারণের স্বতশ্ত সহযোগিতা বিশেষ দেখা বায শাই, 
সারের উৎপাদন লক্ষ্য 'অনুযাধী ততটা বাডে নাই, উন্নত বীজে উত্পাদন তই 
বছরে লক্ষ্যের এক তৃতীয়াংশ কম উৎপন্ন হইয়াছে, 'আর রুষি যদ্তরপাতিব বিধয়ে 
এই পর্মলোচনাব স্পষ্ট বলা হইবাছে 2 00195155510 06 10090000011 
06176৮7 10001010115 2110 601011)110611 179,9 1002610  5০7161911% 
910 ” সমগ্র রুধষি উত্পাদনের লক্ষ্য, তাই পবিকল্পনাব শেষে পুবণ হইবে 
বলিয়। মনে হয না। ভূমি সংস্কাব “16505 609 1)6 0659:650 চ৪০০1/০৩ 91 
102.00196610069,91115 0017 1015৮100105 091890ি1501200.” 
ভা হি ভূমিতে স্বন্তের শিবাপন্ত। দ।ন প্রসঙ্গে পবাশোচনাধ 
হার কম কেন বল] হইযাছে, +1১০0৮7 20001115091 8150 1591৬- 
100155 200101] (80011 509 91112৮510811610 911011 
01 1116 100011017121109,10115 11 [10 0121] 111 92৮610.] 3690৮4.৮ 
সমষ্টি উন্নঘন পবিকল্পনার অগ্রগতি লক্ষ্যে পৌছিয়ছে, ভারতের সকল গ্রাম 
এখন এইনপ পরিকল্পনা মন্থূক্তি। কিন্থু কষি-সমবাবেব অগ্রগতি একেবারেই 
আশাব্যঞগ্ক নয়, কমিশনের ভাবাঘ * 


(17175 0£ ৮0119569210 19910101961005 03 ০৮1211 10010806 ০৫ 0105 


09919)05 11101929500 ০০9৮6190011] 


00901961810৬6 08091061715 50111 791901১515 91291] ” ভতীর পবি- 
কল্পনাতে সমবায় চাষের উপব খুবই গুকত্ব আবোপিত হইযাছিপ। মহাবাষ, 
উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধাপ্রদেশ, রাজস্থান এবং কেরাপাতে সমবায় চ'ব মোটাঘুটি 
অগ্রসর হইয়াছে, তবে ভাবতের অন্তান্ত বাজ্যে ০9019218156 ভিত] 19 
8601] 110 165 62119 10551101710755. 

অগ্তবর্ঠীকালীন পর্যালোচনার দেখান হইরাছে “য শিল্প ও খনিব ক্ষেত্রে 


তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা ৬৮৯ 


অন্থমিত ১৮০০ কোটি টাকার স্থলে এখনকার পবিবর্তিত হিসাব হইল ২২৯২ 
কোটি টাকা | পর্ধালোচনায় ইহার কারণ দেখান হইয়াছ £ “10 (৩ 
"1710 01210 ৪5 [016108,60 95001172655 01 0116 00951 016 06105117 
10016015170. 200 17০07 10200 আণ 510 [12111711172 11001- 
হরর: 0৪61013] 0? 00956 ৪5 001110 102 119.0 95 1861) 
ভার কম কেন 11060 20001711231. 15611708,695 ০0৫ 0059 112৮9 100৮ 
16611 177206 017 150611£ 01£177016 0091160. 179001- 
172,01012 017 07517025915 01 0010100% 161909105  111615 1795 2150 16017 
0 70112175] 1100162,92 11) 00115006101 0955 ১1010095519 111 901006 
08,529 016 500195 01 0116 10:015065 25 ০10121:00. 
ভারতে সম্পদ ও অর্থ নৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন (007506008- 
11010 01 ৮৮০21101) 21700 60010018910 700৮৮] 7 [17018 ) 
গত কষেক বসবে ভারতে সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তি সমাজের বিভিন্ন 
“শরনীর মধ্যে কিরূপে বর্টিত হইয| "গাছে সেই সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়ীছে। 
ভারতের রাষ্ীয আদশ হিসাবে আমব। হণ কাবয়াছি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ 
পালণমেন্টারী রীতিনীতি ও গণআাদ্বিক দুষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বজাষ রাখিয়া দেশে 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোল।। বুটিশ শাসনের সময় 
হইতেই ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মুষ্টিমেষ দেশী ও বিদেশা মালিকদের হাতে প্রভূত 
আর্থ নৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। স্বাধীনতা! লাভেব পরে আমাদের দেশে 
যে শিল্পপ্রসার স্ুক হইয়াছে তাহার ফলে অনেকে মনে করেন বে এই কেন্দ্রিকতা 
আরও বাড়িয। গিষাছে। দ্রুত উন্নয়নেব ফলে পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলি 
তাহাদের আঘতন বাঁডাইবাব শ্তষোগ পায় বেশি এবং স্বভাবতই নৃতন ফামগুলির 
তুপনায় তাহাদের অগ্রগতির হার কম থাকে | নুতন বা ক্ষুদ্র ফার্মের তুলনায় 
তাহাদেব সংগঠন ও দক্ষৃত', মূলধনের বাজারে প্রবেশ কবিবার ক্ষমত|, বৈদেশিক 
সাহায্য আক্ুষ্ট কবাস ক্ষমতা! এবং সহজে কাঁচামাল পাইবাব ক্ষমতা বেশি থাকে । 
কতকগুলি শিল্পে যস্ত্রগত কারণেই বিপুল আধতনের ফার্ম স্থাপিত হওয়। দবকাব, 
ইহাতে মূলধন কম প্রয়োজন হয এবং ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের বায় কম 
থাকে | দেশেব উন্নঘনের পক্ষে এইরূপ সুবৃহত্ শিল্পস্থাপন মনেক ক্ষোত্র বিশেষ 
উপকারী, কিনব মাধ করেকজনের হাতে মালিকানা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
বেশি অংশ পুঞ্জীভূত হইলে উহা স্বাভাবিক সামাজিক শক্তিসামা বিপর্যস্ত 


8৪ € 


ও ভাতের অর্থনীতি 


করিয়া গণতন্থকে বিপন্ন কবির] তেলে? অর্থনৈতিক সখোগ স্বিধাতে তারতম) 
ঘটে। শ্রেণী সংঘর্ষ তীব্রতর হইয়া উঠে। সমাজেব রাজনৈতিক স্কাধিত্ব 
বিপদ্ীস্ত হয । সবোপবি, দসকলেব জন্য সমান অর্থ নৈতিক সুবিধা” এই সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি সমাজে কাধকরী হইথা উঠে না। 

১৯৫৫ সালে ভারতবর্ষে একটি হিসাবে দেখ। বাঁর় বে (0০০17511501 1019.1111- 
9060165 ) শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে শতকব। ৫ ভাগ শিন্সোৎপাদশের মোট 
মূল্যের শতকরা ৬০ ভাঁগ তৈয়ার করে । ৬০০টি বড ফাঙ্ধের মধ্যে ২৫০টিকে 
এখনও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে মাত্র ম্টি ইংরাজ ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস 
( 11210951172 £১2605 [7০056 )1 ইহা বাতীত ১২০টি বঙ ফা নিয়ন্ত্রণ 
কবে ১১টি ভারতীথ মাানেজিং এজেন্ট | অর্থাৎ ৬০০টি কার্মেব মধে। ৪৭০টি ফার্ম 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কতৃত্ব মাত্র ১০টি (দশা ও বিদেখ। ম)ানেজিং এঞ্স্লৌব 
উপর | ডাঃ মেহত। বলিতেছেন 007 21111506108 191111056১5 ৪ 0৬) 
162,01179 907711165 111 111018. 00110101 2120 10105 076 17201015012] 
05500117155 01 0116 00111710511 2170 ৮9৮01 1১199৭ ১০10011. 
ি]নে (115 01190101115 (০ 61166] 0176 0109০]৮ 065010 8170 ৮৮০]] 
0:28101960 ৩1159101)5. 

গত কয়েক বসর হইল ভারতের অথনীতিবিদগণ সরকাবকে এই বলিয়। 
সতর্ক করিতেছেন যে আমাদেব দেশে অর্থ নৈতিক পবধিকল্পনাঁৰ ফলাফল জন- 
সাধারণের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হইতেছে না। শিল্পে কেন্দিকতা আরও 
বাডিতেছে। পুরাতন ফার্মগুলি একচেটিযাব মাত্র। আখও বাচাইযা তুলিতেছে । 
ধনীর ধনী হইতেছে, তুলনামূলকভাবে দরিদ্রের আরশ দরিদ্র হইতেছে | এই 
বিষয়ে সঠিক তথ] এবং নীতি নির্ধারণের ভগ্ঠ ভাবত সবকার অপ্যাপক্ মহলা- 
নবীশের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করিযাছিলেনঃ 
সম্প্রতি এপ্রিল ১৯৬৪ উহাব বিপোট প্রকাশিত হইয়ছে । কমিশন বশেন 
ষে প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকীলের মধে) মায়ের বণ্টনে উল্লেখপোগা পরিকতনের 
সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাঁওয়! বাঁধ না 2 "07515 15 100 01091 11101050101. 
0£ 9, 81211100906 01121560) | কমিশনের মতে সাধারণ কমটারীদের আঘ 
দেশে গড আয় বৃদ্ধির হারের সমান, তবে কৃষি মজুরদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা 
খারাপ হইয়াছে, ইহার! “0০0 250 92610 60 11955 8191601001৪ 


-ৎ ািস্প্পাপাীিস্পাটী 








শপ ৮  শিস্পীশিপপশ শশী 


দূ [1 1. 81. 1161714, 501 00006 ০01 ঘ]019]) [77000501-16১, 


ভতীব পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা ৬৯১ 


1)01625৩ 06111000076 আয়কব হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঘণটিয়া কমিটি বলেন 
(নে দেশে, কণ্টণক্টবদেব আ৭ সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইযাছে | 'এই এ্রেণীর আয়ে বুদ্ধি, 
+৬6খু 12110] 1111৮116161] 01151171956 111 6116 01000177101 €1017)19560 
[১0180105001 056 ০০10৮ 23 ৪. 1101” বধমিটিব মতে ভাবতে আয় 
& সম্পাদ বণ্টনে বৈষমা পূথিবীব গ্যান্ত উন্নত বা অন্নন্নত দেশেব তুলনায় বেশি 
নং এবং সহবাঞ্চলে এই বণ্টন-বৈধম। গ্রামাঞ্চণেব তুলনায় বেশি । কমিশন মনে 
করেন দে বেসবকাবী শিল্পক্ষে নে আব বেশি একচেটিযা দেখা ন। দে এইজন্য 
একাট স্তাধী একচেটিথা কমিশন (17101101901 0070111155102. ) গঠন করা 
দবকাব। সম্প্রতি ভাবত সরকাব এই কমিটিব স্ুপাবিশ গঠন করিয়া একটি 
ম:নাপলি কমিশন নিবোগেব ইচ্চা প্রকীশ কবিয়াছেন। 

হতীঘ পনিকল্পনাঁতে পরিকল্পন। কমিশন অর্থ নৈতিক শক্তির কেশ্রীভবন রোধ 
কখাব গন্য নানাবিধ নীতি গ্রহণ কবা উচিত এইবপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
এব” সধকার সম্প্রতি এই বিষয়ে সকপ নীতি গ্রহণেব কথা চিন্ত। করিতেছেন । 
কমিশনেব মতে, প্রথমত, বৃহৎ আষতন 'ও বেশি মূলধন দরকাব এইবপ সংস্থা গুলি 
গ্পান* সবকাবী ক্ষেত্রে স্তাপিত হগথ। উচিত। দ্বিতীয়ত, শিল্পক্ষেত্রে নৃতন 
প্রবেশ কালী এক, মাঝাবি ও শর ামতনেব ফার্মগুলি এবং সমবারী প্রতিষ্ঠান 
গুলি অধিকতব যোগ স্বিধা দওয়া দরকাব। ভভীষত, মবকারের উচিত 
শিখস্কণের ক্ষমতা গুলিকে অপিকতব কার্ধকপীভভাবে বাবার করা এবং উপবুক্ত 
কধশীতি মবলম্বন করা । 

কমিশনে মতে, প্রথমত, শর্থ নোতিক কেন্ত্রীধকরণেব মাত! হাস করিবার 
উদ্দেগ্রে সবকানী ক্ষেত্রের প্রসাব €ই ভাবে কাজ কবিবে। ইহা অর্থ নৈতিক 
কাগামোব মল অভাব ও অসম্পর্ণত। দর করিবে এবং ব্ক্তির হাতে প্রভূত 
সম্পদ ৪ আম পুঞ্জীভূত হওযাব সুযোগ কমাইষ। দিবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি 
ক্ষেরে নতন প্রতিগন, মাঝাবি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সাহাষধা কবাব উদ্দেঃএ রাষ্্ট কতকগুলি ব্যখস্থ। অবলম্বন করিতেছে । লাইসেন্স 
দানের বাপারে সরকারেব এই বিষয়ে আরও সতর্ক এবং সহান্তভৃতিখাল দৃষ্টি 
থাকা উচিত। পুভি সরববাহ প্রতিষ্ঠানগুলির খণদান নীতিও এই দিকে 
লক্ষ্য রাখিযা পরিবত্তিত হুওয়। প্রয়োজন 

উতীয়ত, উন্নয়নশাল অর্থনীতিতে কবনীতি মবকারের হাতে একটি প্রধান 
অস্্র। অর্থ নৈতিক কেন্দিকত৷ ভাঙ্গিবাব জন্য নন গ্রতিষ্ঠানগুলিকে রিবেট, 


৬৯২ ভারতেব অর্থনীতি 


কনসেসন এব এইরূপ নানাবিধ স্বিধা দেওয| হইবে! কব-্বীকি বন্ধ কবার 
জন্য উপবুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনেব কথ; সরকার চিন্তা কবিতেছেন। কমিশনেব 
মতে 10 91117] 1013, 20 06911100 জা 01০ 11001607501 0010061218- 
61010 01 20011011710 190৮৪01, (17616 15 211620 961715,] 2.12177111 
011 01711010980 0131000%65, 0 01 1109559.% 18%191265 200 


00761 98001109215 1160050 ৪6 110 00 ৪৮০11911301 076 21396 
10871." 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। ও সমাজতন্ত্রঃ গণতান্ত্রিক সমাজ- 
তন্ত্রের সম্যা! € 15170101156 210 9০001911517 £:107]76 79101016705 01 
[00150009610 95001911570, ) 2 
ভারতেব অর্থনৈতিক পবিকল্পনাগুলি সমান্দতাপ্ত্রিক কিনা এই বিষে 
বর্তমানে বহু প্রকার বিতরক চলিতেছে । প্রথম পরিকল্পনা আমাদের মর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের “লক্ষ্য বা “আদশ? হিসাবে সমাজ্তন্ত্রের কোন উল্লেখ ছিল 
না, দারিদ্রযমোচন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের (91816 5686০) কথা বল! £ইয়।ছিল | 
দ্বিতীয পরিকল্পনার পুর্বে কংগ্রেসের আবাদী অর্পিবেশনে জাতিব লক্ষা হিসাবে 
ঘোধিঙ হয় “সমাঁজতান্বিক ধাচেব সমজবাবস্থ।? (9০018119022 01 
5০০1৩ )| কিন্তু তখনও এই বিষয়ে স্তম্পষ্ট কোন চিন্ত। বা ধাবণা দানা 
প্রথম পরিকল্পনায়. বাধে নাই। দ্বিতীষ পরিকল্পনাতে কমিশন বলিতেছেন ? 
কোন উল্লেখ ছিল না! %[11০ 59019175 192666100 0£ 5090161% 18 110 10 
105 1597050 25 50170 920 01 11210 7096৮০, 
[61500619060 1 211 00000152 01 009%1078..৮ সমাজতান্ত্রিক ধাচি 
জীবন যাপনের এক প্রকার ধারা বা পদ্ধতি মাত্র, বিশেষ প্রকাব -প্রতিষ্ঠানগত 
কাঠামে। নয় (8 আস 01 116 1801161 01108, 02111011195 92 
1050:000009] 211217561707165 7) দেশের সন্মুখে, জাতিব পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য অতীব বাস্তব 'অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্ন এইরূপ কোন আদশ না 
ভিতীর পরিকল্পদায় _ থাকিলে পরিকল্পন! সফল হইতে পাবে না। সমাজতান্ধিক 
সমাজতান্ত্রিক ধাচ. ধাচের রাষ্ট্র তাই জনসাধারণকে খিশেষ উদ্বদ্ধ করিতে 
পাবিল না। ইহার সকল ব্যাখ্যাতেই দেখা গিঘ্াছে 
কতকগুলি লক্ষোর (01605) কথা উল্লেখ কবা হইযাছে কিন্তু সেই 
লক্ষ্যসমূহ বাস্তবে পরিণত করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সমাজের প্রতিষ্ঠান- 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৯৩ 


গুলির বা সাংগঠনিক রূপান্তরণের কথা বলা হয নাই । যেমন, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধ 
কমিশন বলিতেছেন, %৮72 8০0016 0 1৪ 500191156 10906610) 01 
001৩৮ 19 010 0 20210006176 0 09510 50219, 016 1815105 01 


রর 1৬] £ 1 ()6177076 0£ 
সামাজিক ]151175 502702109) 02651115161 


ও সমাগতন্ত্রের 01019010111035 01 211, 0116 19092009101) 9? 
মধ্যে পার্থক্য £ €1161101156 21710105015 015205200800 01855 
সরকারী ক্ষেত্রের 


ভূমিক| কি 8170 016 01621020 01 2 56156 0£ 19810615111) 
9050115 211 5606009 ০0৫ 016 00111011111. এই 
লক্ষাসমূহকে সমাজতান্ত্রিক মনে"করিলে পুথিবীর মে-কোন উন্নত আধুনিক 
রাষ্ট্রকেই সমাজতান্বিক মনে কবা চলে । এই অবস্থায় বে কল্াণরাস্ 
বাক্তিগত মালিকানা এবং ধনতত্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াই পরিচালিত হথ 
উহ্হান সহিত সমাজতদ্বের পার্থক্য করা যায় কি উপাষে £ অবশ্ত ইহা ঠিক 
মে, সবকারী ক্ষেত্রের (701)110 5৫০০1) ভূমিকা কল্যাণবাষ্ট্ে গৌণ, কিছু 
সমাক্ততা্সিক রাষ্ট্রে ইহারই ভূমিকা প্রধান ও ক্রমপ্রসারধাল । কিন্তু দ্বিতীধ 
পবিকল্পনাঘ সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা কি ভাবে দেখা হইযাছিল % ইহাকে 
দেশে দত মলধন-গঠনের প্রধান উৎস এবং শিল্প 'প্রসারের গতি-নির্ধারক 
প্রধান শক্তি হিসাবে দেখা! হয় নাই, ইহার কাজ ছিল দেশে এমন কতকগুলি 
মৌলিক স্যোগ স্ববিধাব স্ষ্টি করা যাহাতে ব্যক্তিগত শিলোগ্ভম যথেষ্ট 
প্রেবণা পাইযা উন্নঘনেব উপধুক্ত ভাব বজায় বাখিতে পাবে (০2986061950 
001701610115 11] 0118 60092101709 আ161110 11101] 1)11৮205 2106011)10196 
[08 ০6 €10011277 5011:01015 001. 1102.117621111175 210 20601126190 
01 21000? ), 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা এই ধরনেব বাধা এবং "অস্পষ্টত। অনেকট! 
কাটাইয়। উঠিযাছে। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতের 
চিনা 'অর্থ নৈতিক উন্নযনেব লক্ষা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গ্রনিষ্ঠ। | 
অনার সমাজতন্ত্রকে কেবলমান্ব কতকগুলি উচ্চলঙ্ষোর সমষ্টি 
হিসাবে গণা কর! হয় নাই, ইহাকে পদ্ধতি বা 10501790 
হিসাবে ধরা হইয়াছে । সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমাগত অধিকতর প্রসার ঘটান 
পরিকল্পনাব লক্ষাসাধনের একট প্রক্ষ্ট উপায়__এইবপ ঘোষণা করা হইঘছে | 
ক] 19 হরি 12510 191500152 17. [17001419 ৮০ ০৪1 1019105 121, 


৬৯৪ ভারতের অর্থনীতি 


017011577 061000901905 2110 1051)769.1 1011)110 791:001996101, 
16৮101)1106116 21075 500121156 11116৭ 11] ৪০০1117618010. 50011017210 
970৬/11) 2110 619051010 ০06 61211011611, 12011060101] ০07 015- 
10917616511 11000106 200 ৮/০210175 015561001012 00 00110611900] 
01 00011011110 700, 2110 010801010 01 016 ৮৪1112৭2৮10 2.চ101063 
012,06০ 8170. 20119] 5090160 ”* 

এখানে সমাজতম্্কে পথ বা উপায় (1169175 ) বলিয়া গণ্য কবা হ্ইযাঁছে, 
যে পথেব মাধামে আমরা পরিকল্পনার উচ্চ আদশগুলিকে বাস্তবে কপ দান 
কবিতে পারিব। এই বিষষে চিন্ত। আবও স্পষ্ট হইয়াছে যখন বল। হইল “5 
0০৬6101)170111 01 2. 1210 70111110 9606017 200 & ০০-০1961861৮6 
9০601 275 2,100110 0116 10101100112] 10162515101 80665001100 0116 টিল0- 
51110] 1(0৮৮20৭ 90019119100-” 

কমিশন বলেন যে, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে অগ্রগতি বিভিন্ন দিক হইতে 
'অগ্রসব হইবে, একটি পথ 'অপরটিকে সরল ও মস্থণ কবিষা তূলিবে। কমিশনের 
মতে 44৮00৮62115 2 ৭9001911506 2০0100177 1011151 16 ০01010121, 
109516551৮6 1015 20101099011 10 50161106 2010 65011110910955 270 
291021)1০ ০01 210/1110 95০%011% 60 5৪, 1০৮61 250 ডা1110]] 0016 61]- 
৮1115 01 0161112.55 01 0170 [00011901017 021 1১০ 5601110. প্রথমত, 

'অন্তন্নত দেশে অর্থনৈতিক উম্যনের উচ্চহাব এবং বৃহৎ 
কমিশনের মতে 
সমাজগ্াম্ত্িক কাঠামোর সরকারী ক্ষেত্র ও সমবাধী ক্ষেত্র সমাজতঙ্ত্রে উত্তবণের 'প্র্ধান 
ঝপ কি হইবে উপায় । দ্বিতীযত, সমাজতাদ্বিক নমর্থনীতি 'প্রতিটি 
নাগরিকেব সম্মুখে সমান ভযোগ খোলা রাখিবে। 

ইহাব প্রথম স্তর হিসাবে এই কাঠামো ৬ীবনধ।বার মল প্রযোজ্নীর বিষয়গুলি 
বাবস্থা করিবে; বিশেষত খাগ্চ, কমসংস্কান, শিক্ষার শ্তরযোগ স্বাস্ত্যোনয়নের 
ব।বস্থ।, গৃহ নির্মাণের অবস্তা এব মোটামুটি জীবনযাপনের উপযোগী নিয়তম 
আথ | তৃতীযত, সবকারী নীতি এমনভাবে বচিত হইবে যাহাতে পুরাঁণে। আয 
ও সম্প্রদ বৈষম্যের হাস ঘটে এবং নৃতনভাবে অর্থ নৈতিক শক্তি ও সম্পদের 
কেন্দ্রীভবন এবং একচেটিরার স্ষ্টি না হয়। সর্ধোপবি, গণতন্ত্র ও সমান্গতত্্রের 
ভিত্তিতে উন্নয়নশীল কোন সমাজ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিবে সামাক্তিক 


4170500৫191 7১101), ৮, 206. 


তৃতীষ পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা ৬৯৫ 


মলা ও (প্রবণাব উপব এবং সমাজেব সকল শ্রেণীব মধো সাধাবণ স্বার্গ ও 
দ|বিত্রবেধেব উপব | 
ঘণশ।ন্বিক সম'জতদ্ষেব তিনটি মল সমন্ত| লইয়। দেশে চিন্তা-ভাবনা দেখ! 
দিঘাছে, অর্চনীনিবিদগণ এই বিষয়ে এখনও মোটামটি একমত হইতে 
পাবেন নাই | প্রথমত, গণতান্িক সমাজহদ্ধ বলিলে বোঝা 
১ (অর্থনৈতিক ভন্নযনের বাথ পার্পামেপ্টাবী প্রথাতে সমাজতন্ব গড়িয়া তোলা। 
নি পার্নামেন্টাবী গণতন্থ পূর্ণমাতরীয বজগায বাখিযা এবং উহার 
বীতিনীতি ও শখাদশ দেশেব মধে। প্রস।ব কবিষ। শবে স্তবে 
সমাঞ্তভন্থে উন্তবণ ঘটাইত হইবে) « অর্থনৈতিক উন্নধনেব বগে কোন শেনী 
পাঁ্বান হণ, পুপ। এন কোন শ্রেণীব ক্ষতি হয আগব। আগিক ক্ষতি না-হইলেও 
সামাজিক পদমপাদা প্র হখ | পাপামেন্টে সংখ)|গিষ্ঠেণ সন্মতিঞমে বতটুক 
পবিবতন কণ| সন্তব, এই পদ্ধতিতে ঠিক তখনই তাহা বেশি পবিবতন করা 
হইবে না! 
এই প্রসঙ্গে ব সমশ্তা। আালোচিত হইতেছে | নেমন, দেশেখ পালামেন্টে 
ন €শ্রণা হইততি বেশি প্রতিনিধি সাজিধে সেই শেনাব ইচ্ড। অন্ষাবী পরিধতন 
পটিবে। শপবপব শেনীসমহেব কম প্রতিনিপিহ্বেব দকণ 
পালণমেন্টারী পথে ৃ | ০4 বরা রাকাত 
উা মেটান যাঁধ কি শা হাহাদেব প্রতি অবিচার কব হইবে। তাহাদের পক্ষে 
পাণে!জশীঘ পবিবততন এই পদ্ধতিতে সপ্তব হইবে না। 
যেমন, বিভিন্ন বাঙ্গেব ভমি সংস্কাৰ আইনগুলিকে পাকা কবিযা তোলাবৰ জন্য 
স্বিপাণেব সশোধন  প্রনোজন হইল, গাণামেণ্টে সধকাব পক্ষের উপঘ্ক্ত 
স*থাক প্রতিনিধি পন্ডিত ঠইলেন ন| | শ্রমিক ৪ কপকেবা কব «ও দামের 
এ[বে জর্জরিত, দেশেব বেশির ভাগ মান্তষেন দাবি গাকা সঙ্গেও বাজোর 
আইনসভা গুলিতে জমির মালিকদের প্রাধান্তি গকাঘ খ|গ্যশত্তের বাস্ীয়কণ সম্ভব 
হইল নাঁ। এইনপ অবস্তা ভাবতে বাববাব দেখ। দিতেছে | 
গণতাঙ্গিক সমাজতন্েণ দ্বিতীঘ সমশ্তা হইপ  বর্তমানেব সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান গুলি পবিবতন কর! মাধ কি উপাষে | সমাজতদ্কের জন্ঠ পুরানে! 
প্রতিষ্ঠানে আখ্লপ্ি দবকাব এব নৃহন প্রনিষ্ঠানেল গঠন দরকার । নেমন 
শিল্পশ্ষেত্রে মানেজিং এজেন্সি প্রথ। ভ।ডিয। দেওধা প্রযোজন এবং এন্জিনিরার 
অর্নীতিবিদ, পবিচালনাব উপপন্ত বোগা বান্তি ৪ শ্রমিকদেব প্রতিনিধি লইযা 
গঠিত পবিচালকম গুলী শঠন কব। দবকাব । যেমন রুধিঙ্গেত্ে, জমিব বাক্তিগত 


৬৯৬ ভাবতে অর্থনীতি 
মালিকানার অবণোপ দরকার এবং নূতন নুতন বাষ্টীয খ| স্বেচ্জামালক সমবাথ 


প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার । গণতান্ত্িক পথে যাহা! 
২। পুরানো! প্রতিষ্ঠান 


গুলির অবলুপ্তি ও সমাজতন্জী গঠন করিতে চাশ তাহার। বলেন যে এই 
নৃতন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান গুলিব অবণৃপ্তি এখনই এবং দ্রুত শ। ঘটাইয়। 
উত্তব ঘটান 


কিছুদিন খাব চেষ্ট) কর! উচিত ঘদি পুবানে। প্রতিষ্ঠান 
গুলিকেই সংক্ষাব কবিঘ। এখ” উহ্াদেখ মধো নৃতন ভাবাদণ ও প্রেবণ। প্রবেশ 
করাইরা উহাদেব সমাজতন্বেব পক্ষে উপযোগী করিয। তোপ। নাষ। যেমন 
ম্যানেভিৎ এজেন্টদেব নিখন্রণেণ জন) আইন কর। চল, চতাদেণ "শাহকম্ণ 
পরিধি নির্ধাবিত গণ্তীব মধে। বাখা হইল, রূমে চাপ দ্যা শরমিকদেখ প্রতিনিধি 
পবিচালকমগ্ুলীতে গ্রহণ করার খাবস্থ। হইল | দেমনঃ জমিব বাক্তিগত 
মালিকানার পুণ অবলুপ্ি না-ঘটাইঠ। মালিক» হাগচাবী ও ক্রি মজুবদের লইণ। 
গঠিত সমবাথ চাষ-সমিঠি গগনের 01 হইগ | এমনজ।বে উঠাবা গঠিত হইল 
ষে সমিতি মধে। সদথান মালিকদের তপনাধ কিষাণ € মজুব বেশি থাকে 
এবং আইন করিষ। মালিকান| হইএ প্রাপূধ। অংশ ক্রমশ কমাহয। দেওয়া হয় 
এই প্রসঙ্গে কোন কোন অগনঠিবিদ বলেন বে, ভাবতে বতমান দাবিদ। 
এত কাভীপ এখং জনসৎখা। বদ্ধিণ হার এহ বেশি বে শামাদের অগ্রাগ [5ব হাঁখ 
অনেক বেশি হওর। উচিত | কিন্ত পুবানে। প্রতিষ্ঠানেব বমসন্ফ।ব করিলে 
উহাব। বিভিন্ন দিকে দ্বিধাগ্রন্ত হইব[ও বাপ। পাইদ। পুন বেছে সমাজতাদ্িক 
পরিবর্তন আনিতে গাবে ন!। পদে পদে এই দ্বিধ। € বাধার জলে তাহ।দেখ 
চলাব গতি কদ্ হইতে খাকে | এই কাবণে আমব। পুবানো প্রতিষ্ঠান গু।গকে 
স্কাব করিখ। কাগ চালাইতে পারি না। হহ| সম্ুব হয এদেশে জাবনবাতাধ 
মান এখনই উচুতে, বেশি হাজাতাডিব কোন দবকান নাই, দেন হংপ ও 
ফ্রান্স প্রভৃতি দেখ । সেই সকল দেশে সমাজতদ্তে উত্তবণ গণতত্ত্ের গণে শিশ্চয 
ঘটিতে পারে | কিন্তু ভাবতেব অবস্ত! ছিন্ননপ বলিয়। প্রতিষ্ঠানগত পণিবতনেব 
আশু প্রযোজন দেখ। দখাছে | হাহ।বা আরও বলেন থে প্রতিগানগত "কানো। 
পবিবর্তন ঘটিশেহ উহাতে গণ ভাগ্তরব শর্শতি হয ন।, ববং আঅনেকশেেতে গশতশ্দেব 
প্রসারই ঘটে । এই নৃহন সমাজগাদ্থিক প্রতিষ্ঠান গুলি গণতন্ত্রে” 'প্রসাথ ঘটাই বে 
এবং অর্থ নৈতিক উন্নঘনকে ত্বরানিত করিবে ! 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আব একটি সমস্ত। হইল এই লাবস্তাখ সথকাবের 
অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিসমহ গ্রকৃতক্ষেত্জে সঠিকভাবে কাধকবী হঘ না 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৯৭ 


শলমেন্টারী গণতাদ্্িক কাঠামোতে প্রশাসনিক বিভাগের কর্মী ও পরিচালকের 
৩। তীক্ষ, একাশ্র, কোনো দল মত বা শ্রেণীগত স্বার্থের ভধ্বে থাকিয়া 


ও অনিবপেক্ষ পূণ নিরপেক্ষতা বজায় বাখিয়া কাজ চালাইবেন। 
প্রশাসনবিভাগ গডিয়া ০৯ 4 মিরু ূ 
তানি তথাকথিত নিবপেক্ষতা এবং সঙ্কীণ প্রশাসনিক দৃষ্টিভলী 


সমাজতন্ত্রের গতিধ্গে ও দীর্ঘসুত্রত।, তাই পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার অঙ্গলগ্ন বিষয় । 
সানা কিন্ত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 'মাইন- 
গুলিকে সচেতনভাবে কাধকবী করিতে হয় । সরকারী কর্মচারীদের প্রতিটি মাইন 
প্রয়োগের সময়েই শরেণা-খিরোধ ৩ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি স্মরণ রাখিতে হয়, 
নিরপেক্ষত!র কোন ভান ঝা ভঙ্গী ন| রাখিয়া জনকল্যাণের আদশে উদ্ধদ্ধ হইয়া 
কাজ করিতে হয়। ইহাতে সরকারী কর্মচারীদের তথাকথিত নিরপেক্ষত| ও 
দীর্ঘসব্রত। পরিত্য।গ কবিতে হয়, তাহাদেব সমাঁজতগ্বের প্রতিষ্ঠাকামী সচেতন 
সৈনিকেব ভমিক। গ্রহণ করিতে হয। পগ্ত নেহেরুর ভাষায় বলা চলে 
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1610000 (11210.” কিন্ত পার্ণামেণ্টাবী গণতন্ত্রের এতিহ্থ বা ভাবধারা এইবপ 
প্রশাসনিক নবরূপানণে সবদা বাধ। দিতে থাকে । 

উপসংহাধেব একটি বিধখ মালোচন। কর। প্রয়োজন । সমাজতন্ত্র বলিলে কি 
বোঝ। নাম সেই বিধখে সবজনস্বীককহ,। একেবারে দ্বিমতবিহীন কোন মত নাই। 
ইহা অনেকট। ট্রপিব মতন, বিডি ব্যক্তির মাথায় চড়িয়া উহা বিভিন্ন আকৃতিতে 
প্রতিভাত হয়" তাহ হাডা, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মাত্র একপ্রকার পথ 
আছে, এমন কগাঁও মাজকাল মনেকে মানেন না। সকল দেশ অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সমান সবে নাই, সকল দেশের শ্রেণীবিস্তাসও সমান নয়। তাই 
প্রতিটি দেশে সমাভতন্ত্রে টন্তবণেব পথ পৃথক । আলজিরিয়। হইতে 
বড বড কৃষি-ফাম ছাডিয়া দিঘা ফবাসীবা নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন, 
স্বাধীনতাকামী সৈনিকেরা সেই জমি দখল করিয়। প্রথম হইতেই সমবায় চাব 
সমিতি গডিয। ভুলিলেন | ঘান।, গিনি, মালি প্রভৃতি 
দেশ হইতে খনি ও বাগিচা ছাড়িয়া বিদেশীর। চলিয়! 
গেলেন, উহাদের মালিকানা মরাসরি রাঞ্রেরে হাতে 
চলিয়। আসিল! বাধা দেশের বৈদেশিক বাণিক্ষ্যের এবং খাগ্যশস্ত ও কাঠের 


সমাজতন্ত্রে উত্তরণের 
নানা পথ 


৬৯৮ ভারতের অর্থনীতি 


ব্যবসায় বিদেধাদের হাতে ছিল, স্বাধীনতাব পরে ইহাদের জাতীবকরণ 
আাপনা-আপনি একান্ত প্রয়োজন হইয়। পড়িল। এইবপ সকল দেশেব 
সমাজতন্ত্রের প, মাত্রা এবং গতিধাব। একেবারে সমান হইতে পাবে না। 
পূর্ণ সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী উন্নননেব এইকপ অধ্যায়ে আজকাল অনেক 
অর্থনীতিবিদ অধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ ( 11011-571)1021151 192,011 ) বলিয়। 
বর্ণনা করেন। এই দেশগুলি সমাজতাপ্রিক নয়, কাব সমাজতঙ্ের মুল 
কথা রাষ্ট্রীষ মালিকানায় গঠিত সরকারী ক্ষেত্রের প্রসাব এখং টহাব নেতৃতে 
শিল্পপ্রসার । এই সকল দেশে স্বেচ্ছামলক সমবাব বা গ্রামগোষ্ীর 
মালিকানা অর্থনীতি পবিচালিত হইতেছে, ইছাপ। তাই একেবাবে ধনতান্ত্রিকও 
নয়। কিন্ত কেন্দ্রীযঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঙ্ের গ্রতক্ষ নেতঙে ইহাদের 
শিল্পায়ণ ঘটিতেছে ন| বলিবা ইহার] পুর্ণ সমাজহভান্ত্রিকত নথ।  পুথিবীব 
সকল দেশে ধনতম্ত্রে রূপ এবং কাগামোও ণেমন সমান নব, 1০ সমাতঙ্ছে 
উত্তরণের ঘুগে সকল দেশ একই ছাদের সমাজতাপ্বিক কাঠামে। লইম! গড়িয়। 
উঠিবে, এমনও মনে কর| যার ন| | 

অ'গীমী চতুর্থ পরিকল্পনার ভাভাঁস € 4 0187709 ০£ 0০ 
[018161) চ্ড০ 502৫ [১1017 ) 

হৃহীম পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার খন্তবহীকালীন পনাপোচনাতে শামব। 
দেখিয়াছি যে প্রথম ভুই বসব পবিকল্পনাব অগ্রশতি শির্ধাবিত লঙ্ষোর হার 
হইতে অনেক কম। ম্ৃতবাং চতরর্থ পবিকগ্রন। সঠিক হাবে বচন। করা এই 
অনিশ্চিত অবস্থায় সম্ভব নহে । ৩৭৩ পবিকল্পনাণ দূৰ এ্রসাবী পবিপ্রেক্ষণ 
বিভাগ (19105 (62100 [১1500061৮৮ 01৮15191 ) উতিন/ব)ই চতুর্থ পবিকলনারি 
খসডার বপরেখ। সম্পকে আলাপ আলোচনা সক পবিয়াছেন | সম্প্রতি 
পৰিকল্পনা কমিশন এইবপ একটি খসডা শন্তমোদন কবিরাছেন এবং ইহাৰ 
ভিভ্ভিতে চতুর্থ পবিকল্পনার কাগামো প্রস্থত হইতেছে । সাধাবণ'ভাবে বল 
যাখ বে তুতীয় পরিকল্পনার তুলনায় চতুর্থ পপিকল্পনার শাদতন "নেক বঙ 
হইবে এবং কৃষির উপর 'আবও অধিক গুকত্র দ্িন্ে হইবে । 

দৃবপ্রসাধী পরিপ্রেন্গণ বিভাগ হিসাব কখিযাঁছেন বে ৪ভীর পরিকল্পনার 
শেষে জাতীয় আর নির্ধারিত ১৯,০০০ কেটি টাকাব স্তলে ১৮,০০০ কোটি টাকায় 
পৌছিবে। বদি ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ আমব। মাথাপিছু প্রতিমাণে ১০ টাক। 
'আয় পাইতে চাই তবে এই সময়েব মপো জাতীষ আধকে দ্বিগুণের বেশি 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ৬৯৪৯ 


করিয়া তুলিতে হইবে, ৩৭,০০০ কোটি টাকায় পৌছিতে হইবে । যদি আমব। 
দেশে উন্নয়নের হার বসবে শতকর। ৭ ভাগ রাখিতে পারি একমাত্র তবেই 
জাতীয় আঘ ১৯৭০-৭১ সালে হইবে ২৬,০০০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে 
ইহা! পৌছিবে ৩৭,৫০০ কোটি টাকাষ। ধর! হইয়াছে যে এই ছুই স্তরে জ্ন- 
সংখ্যার পরিমাণ হইবে ৫০ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ । জাতীয় 
মায় এত পরিমাণ বাড়ানো খুবই উচ্চাশা সন্দেহ নাই কিন্ত বদি আমরা অবিলম্বে 
এই কাজ স্থুক না করি তবে খসড়া রচয়িতারা মনে করেন যে জনসাধারণের 
দারিদ্র্য অনাবশ্তক ভাবে চলিতে দেওয়া হইবে “(2550155915 [)1010911560.)+ । 

দূরপ্রসারী পরিপ্রেক্ষণ বিভাগ *মনে করেন যে উন্নয়নের এই উচ্চ হার 
পাইলে হইলে দেশে মলধন গঠনেব হার চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে বিপুল 
বেগে বাড়া দরকাধ | তাহাদেব হিসাবে ইহা ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীর আয়ের 
১৪/১৫% হইতে ১৯৭০-৭১ সালের জাতীধ আয়ের শতকর1 ২১% ভাগ কর। 
উচিত। খসডাশে বলা হইয়াছে যে পববর্তী পরিকল্পনা গুলিতে বৈদেশিক 
সাহাঁষ্েব পবিমাঁণ নেক কমিয়া আসিবে । বর্তমানে বিনিয়োগের ২৫ ভাগের 
বেশি বৈদেশিক সাহযা হইতে সংগ্রহ কব! হয়। ১৯৭০-৭৫-এ ইহা হইবে 
শতকর! ৭%, ভাগ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ইহার আর কোনো প্রয়োজন 
হইবে না। 

এই খসডা প্রস্তাবেব একটি বিশেষ গুকত্বপুণ দিক হইল এই যে ইহার মতে 
শিল্পক্ষেত্রের একটি বৃহৎ অংশ সরকারী উদ্চোগে যাওয়া উচিত । যদি প্রন্তাব- 
গুলি প্রকৃতই কার্ধকরী হয় তবে সরকার এবং অন্তান্ত জনপ্রতিষ্টানসমূহ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পঞ্চম পবিকল্পনার শেষে দেশের মোট মূলধন ভাগারের অর্ধেকের বেশির 
উপর মালিকানা স্থাপন করিবে ও নিয়ন্ত্রণ করিবে । পরিকল্পনার মূল আদশ ঝ৷ 
লক্ষ্যসমূহ মোটামুটি তৃতীয় পরিকল্পনাব অনুরূপ | 
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